















ডীঞ্জীগুরকগোবাঙ্গে৷ জয়তঃ 


অদো যদ্দীরু প্রবতে সিন্ধোঃ পারে অপৃরুষম.। 
তদা ব্লতত্ব দুহু ণৌো তেন গচ্ছ পরস্তরম.॥ 
--খথেদ ১০1১৫৫|৩ 





প্রেখম- চতুর্থ খণ্ড) 


চতুর্থ সংস্করণ 


প্রথম খন্ডে_ জক্ষেত্রের শাস্ত্ৰীয় ও ব্ৰতিহাসিক বিণ এবং শ্রীগপ্মাধ-সেবক- 
রাজগ্তবন্দ, শরীমন্দির, বিগ্ৰহ, সেবক, পূজা-প্রণা'লী, যাত্রা-মহোৎসব, ভোগ, 
বেশাদির বিস্তৃত বিবরণ ; দ্বিতীয় খঙে--এ্ৰক্ষেত্ৰন্থ প্রাচীন মঠ 
সমূহের বিবরণ ; তৃতীয় খঙে--গচৈতন্তপদাস্ধিত গ্ৰীক্ষেত্ৰ- 
__ মওলস্থ ভীর্থ-সসহের বিবরণ ; চতুৰ্থ খন্ডে_গ্রচ্তৈন্ত- = 
সমমাময়িক আ্ীক্ষেত্ৰাবিৰ্ভ,ত ভক্তবৃন্দ ও ভৎপরবতি-- 
কালীয় আচাৰ্ধবৃন্দের চরিত 
০২১০২০২০১৮১৬ 
"আচৈতনাদেৰ’, ‘অচিন্তাভেদাভেদবাদ’ প্রভৃতি খ্রন্থ-প্রণেতা! 
ও 'গৌড়ীয়-পত্রের প্রবীণ সম্পাদক 
মহামহোপদেশক 


শ্ীমৎ সুন্দরানন্দ বি্াবিনোদ- =, 


সি 





গৌড়ীয়-মিশনের (রেজিস্টার্ড ) সহকায়ী সেবাসচিব 
শ্রীজগজ্জীবনদীস ভিশাস্ত্রী কর্তৃক শ্রীগোড়ীয় 
মঠ, বাগবাজার কলিকাতা 
হইতে প্রকাশিত.। 


প্রাপ্তিস্থান 
১। শ্রীশৌড়ীয় মঠ, পোঃ বাগবাজার, কলিকাতা--৩ . 


২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটকপর্বত, গৌরবাটসাহী, পুরী (উড়িয়া) 
'৩। শ্রীসনাতন-গোঁড়ীয় মঠ, ৮।১৭, বড়গল্ভীর সিং, 


বারাণসী (ইউ, পি) 
৪। গ্রীরূপ-গৌড়ীয় মঠ, ৭৭ নং তুলারাম বাগ, 


এলাহাবাদ (ইউ, পি 
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জীমন্ুধ্বাচাৰ্যের আবিষ্ভার-তিথি মুদ্ৰাকর--ভৰীজগজ্জীবন দাস 


বিজয়া দশমী . * স্রীভাগবত প্রেস 
২৫ পদ্মনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, ১৬, কালিপ্ৰসাদ চক্রবর্তী রী, 


১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ । | বাগবাজার, কলিকাতা। 
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শ্রীশ্রীল-সলাতনগো স্বামি-প্রভুপাঁদকৃতঃ 
জীজীজপনাথদেবন্বঃ 


জীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরো মুকুট-রত্ব হে। 
দারুত্রন্গন্‌ ঘনশ্যাম প্ৰসীদ পুরুষোত্তম ॥ 
প্রকুল্ন-পুণুরীকাক্ষ লবণান্ধিতটামৃত ৷ 
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগ-পুরন্দর ॥ 
নিজাধর-স্ুধাদায়িন্নিত্দ্ৰভ্যন্ন-প্রসাদিত ৷ 
সুভদ্ৰালালনব্যগ্ৰ রামানুজ নমোহস্ত তে ॥ 
গুণ্ডিচারথযাত্ৰাদি-মহোৎসব-বিবৰ্ধন ৷ 
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথমণ্ডনন্‌ ॥ 
দীনহীন-মহালীচ-দয়াদ্রক্িত-মানস । 
নিত্যনূতনমাহাত্ম্যদৰ্িন্‌ চৈতন্যবল্লভ ৷৷ 


( জ্ীঞ্জীকৃষ্ণলীলাস্তবঃ, নমস্কারঃ ১০৩) 
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্রীপ্রীওরুগৌ রানে! জয়তঃ 
প্রথম সংস্করণের নিবেদন 


পতিতপাবন গ্ৰীঞ্জীনীলাচলচন্দ্ৰের পতিতপাবনবর নিজ-জনের অনুজ্ঞা 
ও আশীৰ্বাদ শিরে ধারণ করিয়া গত শ্রীপুরুষোত্তম-মাসে শ্রীপুরুষোত্তম- 
ধামে ভ্রীপুরুষোত্বমবাসি-সঙ্জনগণের শ্রীপাদপদ্মাশ্রয়ে অবস্থান-কালে 
যে-সকল তথা তাহাদেরই কৃপায় সংগ্ৰহ করিবার সুযোগ হইয়াছিল, 
তাহা গুস্ফিত করিয়। ‘শ্রীক্ষেত্র-গ্রন্থ সঙ্কলিত হইল। ‘গৌড়ীয়’-পত্ৰে 
( বৈশাখ--আষাঢ়, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ )“শ্ৰীশ্ৰীপুরুষোত্রমের কয়েকটি প্রাচীন 
জীগৌড়ীয়বৈষ্ণব-মঠ” এবং প্শ্রীপুরুষো ত্তমধাম ও জ্ৰীচৈতন্যদেব”-শীৰ্ষক 
প্রবন্ধদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তন্মধো শেষোক্ত প্রবন্ধ-অবলম্বনে 
এই গ্রন্থ পল্পবিত হইয়াছে । ইতি-- 


ীধাম-মায়াপুর 
জীশ্রীল গ্ৰীজীবগোস্বানিপাদের গ্ৰ'ঞ্ীগুরুবৈষ্ণব-কৃপা-কণীাকাম্বী 
আৃতির্ভীব-ভিথি, ঞ্রাস্ম্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ 


২রা আশ্বিন, ১৩৫২ বঙ্গাব্দ । 


শ্ীশ্রীগুরুগৌরালৌ জয়তঃ 


দ্বিতীয় সংস্ন্বণেত্র নিবেদন 


গত বৎসর শ্রীভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে (৩রা আশ্বিন, ১৩৫২ 
বঙ্গাব্দ ) কেবলমাত্র শ্রীক্ষেত্রের বিবরণ “শ্রক্ষেত্র_প্রথম সংস্করণ'-রূপে 
প্রকাশিত হয়। কয়েক মাসের মধোই উক্ত সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া 
যায়। পৃজাপাদ শ্রীশ্রীগুরুবর্গের অভীষ্টান্ুসারে ও সজ্জন পাঠকরৃন্দের 
বিশেষ অনুরোধে এবার দ্বিতীয় সংস্করণে__প্রথম খণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের 


বিবরণাংশ ও দ্বিতীয় খণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের মঠসমূহের বিবরণ টি করিয়া 
প্রকাশিত করা হইল ৷ 


হ্‌ দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকারের নিবেদন 


বলা বাহুলা-_ মহৎ, ভক্ত, সাধু ও সজ্জনবৃন্দের অহৈতুক-আ নীর্বাদ 
সম্বল করিয়া অতান্ত অযোগ্য; মূখ নীচ, পতিত, পামর ব্যক্তিও 
ভ্রীপুরুষো তম, ধামস্থ পণ্ডিতমণ্ডলী, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বিশিষ্ট (সেবকৰ্বন্দ, 
বিভিন্ন মঠের মঠাধীশ, মহাস্ত ও অধিকারিগণের কৃপায় ও সৌজন্যে 
তাহাদের নিকট হইতে সাক্ষান্ভীবে ও আলাপ-আলোচনার ফলে 
যে-সকল মৌলিক তথা, প্রাচীন সনন্দ, গুরুপ্রণালী, এঁতিহা প্রভৃতি 
সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইল | 

এই গ্রন্থ-সঙ্কলনকালে প্রাচা ও পাশ্চাত্তা গবেষকগণের লিখিত 
প্রবন্ধ-নিবন্ধা, সন্দর্ভ ও গ্রন্থাদিও আলোচিত হইয়াছে । প্রসঙ্গ ক্রমে 
কোন কোন আধাক্ষিক গবেষকের মতবাদের নিরপেক্ষ সমালোচনাও 
করিতে হইয়াছে। “কাঠবিড়ালীর সেতুবন্ধন-প্রয়াসের» ন্যায় অযোগা- 
তম ক্ষুদ্রাতিক্ুত্র মুখ ব্যক্তির এই ক্ষুদ্রচেষ্টা, অবশ্যম্ভাবী ক্রি, বিচ্যুতিও 
ভ্রম প্ৰমাদ ভবিষ্যতে কোন সুযোগ্য সুনিপুণ ভক্ত-সজ্জন সুলেকের 
হস্তে সংশোচ্তি হইয়া সম্বধিত গ্রন্থরূপে প্রকটিত হইবে, এই ভরসাতেই 
আংশিক ও অসম্পূর্ণ তথাসমূহও এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতে পশ্চাৎপ্দ 
হই নাই। সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্বক ভ্রম-প্রমাদগুলি নির্দেশ 
করিয়া দিলে পরবতাঁ সংস্করণে সংশোধিত করিবার চেষ্টা করা হইবে । 

শ্রীত্রীগৌরহরির পদাঙ্কদৃত তন্রপবৈভব ভ্রীক্ষেত্র ধাহাদের জীবন- 
সবস্ব; সেই সকল মহৎ» ভক্ত, সাধু ও সজ্জনের ভ্রীচরণরেণুর অহৈতুকী 
করুণা যাজ্ক| করিয়] গ্রন্থের উপসংহার করিতেছি । 


শ্ৰীস্নানযাত্ৰ শ্ীত্রীগুরুট-ফব-কৃগালবপ্রার্থী 


২৯ ত্ৰিবিফ্ৰম, ৪৬* গ্ৰীগৌরাদ,  গরীসুন্দরানন্দ বিদ্বাবিনোদ 
৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ - 


॥ 





শ্ৰীতীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ 


তৃতীয় সংক্ষন্বণেন্র নিৱেদন 


ছুই বৎসর পূর্বেই শ্রীক্ষেত্র-গরস্থের দ্বিতীয় সংস্করণ নিঃশেধিত হইয়া 
গিয়াছিল। সন্ধদয় সঙ্জনগণের আগ্রহাতিশযা ও সনিধন্ধ অনুরোধ 
অসন্মান করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়া শ্রীত্রীগুরুগৌর-জগদীশের 
কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীক্ষেত্রের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ইহা 
নামে “তৃতীয় সংস্করণ’ হইলেও কাধতঃ: একক্লপ নৃতন গ্রন্থ। পূর্ব- 
সংস্করণ দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছিল । প্রথম খণ্ডে প্রধানত: শ্রীপুরুষোত্তম- 
ধাম, শ্রীজগন্নাথদেব ও ভ্রীমন্দিরের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ও এতিহাসিক তথ্য 
ও পৃজাপদ্ধতি, যাত্ৰামহোৎসব, ভোগ, বেশাদির বিবরণ এবং দ্বিতীয়খণ্ডে 
জীক্ষেত্ৰস্থ প্রাচীন মঠসমূহের ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্তমান 
তৃতীয় সংস্করণে এই ছুই খণ্ডের মধ্যে অনেক নৃতন তথা সংযোজিত 
হইয়াছে ; যথা উীদা রুব্র্গ-্রীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধে বিশ্বের সর্ব- 
প্রাচীনতম প্রামাণিক গ্রন্থ খথেদের প্রমাণ ও সায়ণ-কৃত ভাস্তঃ 
প্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র ভোগাবলীর বিস্তৃত বিবরণ, গত বৎসরে 
(১৯৫০ খ্বষ্টাব্দে ) অনুষ্ঠিত নবকলেবরের আন্ুপুবিক ইতিহাস 
ও বিবরণ, শ্রীরথযাত্রার সন্বন্ধে-অনেক নৃতন তথ্য এবং অনেকগুলি 
অপ্রকাশিত-পূর্ব চিত্র প্রথমধণ্ডে সংযোজিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় খণ্ডেও 
বিভিন্ন প্রাচীন মঠের বিবরণ-মধ্যে অনেকগুলি নৃতন তথা ও নৃতন চিত্র 
এবং শ্রীপুরুষোতমধামস্থ পল্লীভেদে প্রাচীন ও আধুনিক মঠসমূহের 
তালিকা সংযুক্ত হইয়াছে।  শ্রিক্ষেত্রেটর তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড সম্পূর্ণ 
নৃতন। তৃতীয় খণ্ডে শ্রীচৈতন্যপদাস্কিত জীক্ষেব্রমণ্ডলন্থ 
তীর্থসমুহের বিবরণ-প্রদানের প্রারস্তেই শ্রীক্ষেত্রমগুলের একটি 
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মানচিত্র এবং শ্রচৈতন্যভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত পদ্যাবলীর 
প্রমাণ উদ্ধার করিয়| সেই ক্রমানুসারে জলেশ্বর» রেমুণা, যাজপুর ও 
তদন্তর্গত তীর্থসমূহ, কটক, সাক্ষিগোপাল, শ্রীভুবনেশ্বর ও তৎপ্রসঙ্গে 
শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মণ্দির-সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা» দতাভামাপুর, 
কপোতেশ্বর, দণ্ডভাঙ্গা নদী, কমলপুর, আঠারনালা, আলালনাথ, 
বেণ্টপুর, কোণার্ক প্রভৃতি শ্রীগৌরপদা্বিত তীর্থসমূহের প্রতাক্ষদরশি- 
সূত্রে সমাহৃত বহু মৌলিক তথাপূর্ণ বিবরণ ও প্রসঙ্গ বহু চিত্ৰদ্বার| বিবৃত 
হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ড শ্রীল রায়রামাননপপাদের সুমধুর চরিত ও শিক্ষা, 
গজপতি শ্রী প্রতাপরুদ্র ও তৎপূৰ্ববৰ্তা বৈষ্ণব-নৃপতিগণের বহু মূলাবান্‌ 
তথাপূর্ণ চরিত ও ইতিহাস, মহাভাগবতী ও মহাবিদুষী শ্রীমাধবী দেবী- 
প্রমুখ] উৎকলবাসিনী ভক্তমহিলার চরিত-কথা, ব্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৱ লীলাসঙ্গী 
ও শ্রীজগদীশের একান্ত ভক্ত উৎকলীয় পরমভাগবতগণের উপ্দেশ- 
গর্ভ চরিতমালা এবং শ্রীমন্মহী প্রভুর প্রকটলীলা সঙ্গোপনের পরে 
উৎকলে আবিভূর্তি ও শ্রীপুরুষোতমের শ্রীমন্দির ও সেবার সহিত 
ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্কযুক্ত পুণা্লোক গৌঁড়ীয়-বৈষ্কবাচার্বৃন্দের পরসশিক্ষাপ্রদ 
চরিতগাথা গুম্ফিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের পরিশিষ্টে লণ্ডনস্থ 
‘Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland-নমক 
প্রত্বতাত্বিক সংস্থায় রক্ষিত শ্ীচন্দ্রিকা বাঁ শ্রীচন্দ্রাদেবীর শিলালিপি, 
শ্রীভূবনেশ্বরে শ্রীঅনস্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন ভট্ট 
“জীভবদেবের শিলালিপি, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত উৎকলদেশীয় শ্রীগৌর- 
ভক্তগণের নাম-মালা, উৎকল-কবি রামদাসকৃত ‘দাচ?তাভক্তি’-এন্থোক্ত 
শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্তবৃন্দের নামাবলী প্রভৃতি সংযোজিত হইয়াছে। 


এঁতিহাসিক ও প্রত্নতাত্বিক দৃষ্টিভঙ্গী হইতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
ভাষায় অঁক্ষেত্র-সম্বন্ধে বহু গ্ৰন্থ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ প্রকাশিত _ হ্ইয়াছে। 
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আলোচা ‘গ্ৰীক্ষেত্ৰ’-এন্থটি এরূপ গতানুগতিক আনুকরণিক সংস্করণ বৃদ্ধি 
করিবার উদ্দেশ্য লইয়! রচিত হয় নাই ; বরং এই গ্রন্থে ব্যতিরেকভাতে 
ধরূপ সমৎসর চিন্তাআোতের অস্থিরতাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ্রীগৌর- 
প্রণয়ী ভক্তগণের পরিসেবিত অপ্রাকৃত শ্রীভগবৎস্বরূপবৈভব পরম- 
কারুণিক অবতার যে শ্রীধাম কার্ধান্তরে ভ্রমণকামী বাক্ষিগণকেও মহতের 
হীনার্৫থাধিকসাধিকা কৃপাদৃর্টি-লাভের আনুকূল্য করেন, সেই শ্রীধামের ও 
প্রীধামবাসিগণের শ্রীচরণরজের লোভে উদ্দীপ্ত হইবার প্রার্থনা ও দৃষ্টিভঙ্গী 
লইয়াই এই গ্রন্থ রচনার প্রয়াস হইয়াছে । শ্রীমপ্তাগবত বলেন,-- 
শুশ্রাষে' শ্রদ্দধানস্য বাদুদেব-কথারুচিঃ | 
স্যান্মহং-সেবয়া বিপ্রাঃ পুণাতীথনিষেবণাৎ ৷ * 

অর্থাৎ নিরহঙ্কার সাধুগণ আ্রীভগবানের শ্রীপাদপন্ম সতত হৃদয়ে 
ধারণ করায় স্বয়ংই পরম পবিত্ৰ, তীর্থস্বরূপ | তাহাদের কথা দুরে 
থাকুক, যাহারা একবারও নিতাদুখস্বূপ শ্রীভগবানে মনোনিবেশ 
করেন, তাহারাও পুনরায় বিবেক, স্থৈধ, ধৈর্য ক্ষান্তি, শান্তি প্রভৃতি 
পুরুষসার-হরণকারী বহিষুঁখ গৃহের উপাসনা করেন না; কিন্তু তাহার! 
শ্রীপুরুষোত্তম, শ্রীমথুরা, শ্রীবৃন্দাবন, ্রী্ধারকাদি শ্রীভগবদৃগৃহ বা শ্রীধামের 
সেবা অর্থাৎ তথায় শ্রীহরিভজনার্৫ঘ পর্যটন ও বাসাদি করিয়! থাকেন। 
শ্রীযদূভীগবতের (১০ ৮৭৩৫ ) এই সিদ্ধান্তাইসারে প্রায়শঃ সেই সকল 
মহাতীর্থে শ্রীকষ্ণভক্তিজন্মৈকমূল মহৎসঙ্গের সম্ভাবনা আছে। সেই 
সকল পুণাতীর্থ নিষেবণের দ্বারা মহতের অকস্মাৎ সেবা লাভ হয়। 
মহতের সেবার দ্বারা শ্রীবাসুদেবের কথায় রুচির উদয় হয়। কার্ষান্তর 
উদ্দেশ্যেও পুণ্যতীর্থে ভমণকাঁরী জীবের তীর্থসেবনোদ্দেশে 
সমাগত অথবা সেই পবিত্ৰ তীৰ্থে স্বভাবতঃই অবস্থিত 
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মহতের দর্শন, শ্রীচরণ-স্পর্শন ও সম্ভীষণাদি-সেবা বিনা- 
যত্বেই হইয়া থাকে ৷ বহিমু্খ জীবের পক্ষে মহদ্গণের অনুসন্ধান 
করিয়া তাহাদের সঙ্গ করিবার প্রবৃত্তি থাকা সম্ভব নহে। সেই পরছৃঃখ- 
দুঃখী মহদূগণের দর্শন-প্রভাবে তাহীদিগের আচরণে শ্রদ্ধা জন্মে | মহা” 
পুরুষগণের স্বভাবসিদ্ধ পরস্পর ভগবৎকথা-কীর্তন-শ্রধণকারী বাক্তির 
ইহারা কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ করি”_-এরূপ ইচ্ছাও হয় । তখন 
সেই মহতের শ্রীমুখবিগলিত শ্রীহরিকথার শ্রবণ হইতে ভগবৎকথায় 
রুচির উদয় হয়। এই প্রকারে বহিষুর্থ জীবেরও পুণাতীর্থ-নিষে ণের 
দ্বারা শ্রীহরিকথায় রুচি-লাভের সম্ভাবন| হইতে পারে। মইতের 
শ্ৰীমুখ হইতে শ্রীহরিকথা শ্রবণ করিলে তাহ! অতি সত্বরই কার্ধকরী হয় 
অর্থাৎ প্রীহরিসেবায় স্বাভাবিকী রুচির উদয় করায়। 
রক্ষেত্র_ভৌম-বৈকু্ঠ ; তথায় শ্রীভগবান্‌ অর্চাবতার-বূপে নিতা 
অধিঠিত আছেন । সেই শ্রীধামের বৈভব-বৈচিত্রী নানারূপে প্রকাশিত। 
শ্রীনীলাচল-বিভূষণ শ্রীলীল!-পুরুষো ভ্রম শ্রীগীরসুন্দর, শ্রীক্ষেত্রভূষণ 
লীলাসঙ্গী শ্রীগৌরভক্তর্ন্দ কিভাবে, কিরূপ চিত্তৰ্ত্তিতে, কাহার 
স্মৃতিতে, কোন্‌ বস্তুর অন্থসন্ধানে, কোন্‌ অক্মিতায়, কি অভিনিবেশে 
ত্রীক্ষেত্রে বিচরণ ও বাস করিয়াছেন; শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদ 
্ী্রীস্বরূপ-রামানন্দপাদঃ নামাচার্ধ শ্রীল হুরিদাঁসঠাকুর+ শ্রীশ্রীরপ- 
সনাতন-রবুনাথদ্বয়। শ্রীল পরমানন্দপুরীপাদ, পণ্ডিত শ্রীল জগদানন্দ, 
ভ্রীগৌরহরির নিতাসেবক ভ্রীগোবিন্দ সপার্ধদ শ্রীনিত্যানন্দঃ সপাধদ 
স্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য, সপরিকর ভীসেন-শিবানন্দ, সেবোন্মাদী শ্রীকুলীনগ্রামী 
ভক্তরূদ্দ, ভাবোন্মাদী শ্ৰীখণ্ডবাসী ভ্ৰীগৌরগেো|ঠী, জ্ৰীক্ষেত্ৰ-সন্ন্যাসী 
বিঘ্বং-শিরোমণি শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, সৰ্ব-সমপিতাত্মা শ্ৰীকাশীমিশ্ৰ, 
ভ্রীগৌরসর্বষ সবংশ শ্রীভবানন্দ রায়,সবান্ধব শ্ৰীশিখি মাহিতি, শ্ৰীজ্গন্নাথ 
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মাহিতি, শ্রীকানাই খুঁটিয়া প্রভৃতি অগণিত ন্ৰীগৌতগতপ্রাণ মহদৃগণ 
কোন্‌ স্মৃতিতে আবিষ্ট হইয়া! শ্রীনীলাচল-বিভুযণ প্রীনরব্র্গ গ্রীসচল- 
জগন্নাথ ও শ্রীনীলশৈলশিরোরত্ব শ্রীদারুত্র্দ ভ্ীঅচল-ভগন্নাথের 
সেবাদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন, সেই স্মৃতির কণামাত্রও শ্রী গৌড়ীয়মহতের 
কৃপায় হৃদয়ে স্ফৃতিপ্রাপ্ত হইলে ‘জ্ৰাক্ষেত্ৰ-গ্ৰন্থ অনুশীলনের উদ্দেশ্য 
স্বার্থক হইবে। শ্রীগৌরদুন্দর তাহার সন্না'সলীল!-আবিষ্কারের পরবর্তী 
চব্বিশ বৎসরের মধ্যে = 
অষ্টাদশ বর্ম কেংল নীলাচলে স্থিতি । 
আপনি আচরি? জীবে শিখাইলা ভক্তি  * 

বাকী পূর্ব-ছয় বৎসরের মধ্যেও ত্রাপুরুষোতমে গমনাগমন করিয়া- 
ছিলেন। শ্রীলীলা-পুরুষোত্তমের সেই লীলাকৈবলা-বারিধির কত 
বিএ্রলম্ত-তরঙ্লাবলীই না শরপুরুষোভমধামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল! 
কালিন্দীর স্মৃতি-উদ্দীপনকারী সেই নীলাম্মুধির পুলিনে কত দেশের 
কত প্রণয়া ভক্ত শ্রীকষঃচৈতন্যচরণরদ-সাগর-স্গমের লোভে ভক্তি-পীযূষ- 
বাহিনী সুরধুনীর ন্যায় সমাগত হইয়াছিলেন! সেই নীলসাগরের 
বেলায় বিপ্রলন্ত-রসামৃতসিন্ধুর উদ্বেলন এবং তাহাতে ম্মী খ্ৰঞ্জীষ্বূপ- 
রামরায়ের অন্তরঙ্গ-সেবা-তরঙ্গ বিলাস রসরাজ ও মহাভাব উভয়-মিলিত 
স্বরূপের চিদ্রসবিজ্ঞান ও অপ্রাকৃত দর্শনকে লীলায়িত করিয়াছিল! 
তাই আজও অ্রীপুরুষোভমের মহাতীর্ঘ নীলসাগর উদ্বার মধুর ছন্দে, 
তরঙ্গায়িত নৃত্যে উদ্বেলিত উচ্ছাসে নীলাচল-বিভূষণ সপরিকর 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের পদনব-সৌন্দধের ভকার্ষুগৌরব গান করিতেছে। 

এই গ্ৰন্থ-সঙ্ধলনকালে এই মূখ, অযোগ্য, অসমর্থ ব্যক্তিকে সহৃদয় 
বৈষ্ণবগণ অহৈতুকী সহায়তা করিয়াছেন। তাহাদের নাম, গণন| _ 

ক* চৈচ ম ১২২ এ এ টি 
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করিতে পারিলাম না। নিয়ে কতিপয় সজ্জনের নাম-মালা৷ বর্ণানুক্রমে 
গ্রথিত করিয়া তাহাদের সৌজন্যের স্বীকার ও যথাযোগ্য শ্রদ্ধা নিবেদন 
করিতেছি। 
শ্রীআনন্দচন্দ্র দাস ( সত্যভামাপুর ) স্থানীয় বিবরণ-প্রদীন ) 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যদাস সামন্ত, রাজপণ্ডা (যাজপুর ; তথ্যাদি-প্রদান ) 
শ্রীকৃষ্ণানন্দ ঘোষ (কলিকাতা ; দুইটি আলোকচিত্র-প্রদান ) 
পণ্ডিত শ্রীগোপীনাথপিঙ্গারী (পুরী ; আলোকচিত্র-প্রদান ) 
উদামোদর মাহাতিঃ সোনাথালি-সুয়ার ( পুরী ; ভোগতালিকা- 
প্রদান ) 
পণ্ডিত শ্রীসদাশিব রথ (রথের চিত্র ও সমস্ত অংশের নামের তালিকা ) 
শ্ৰীপদ্মচরণদাস অধিকারী (পুরী ১ মঠের বিবরণ-প্রদান ) 
শ্রীপদ্মচরণ পট্টনায়ক দেউলকরণ» (পুরী ; ওঁ) 
শ্রীবনমালিদাস গোস্বামী, মহাস্ত (পুরী ) হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি 
ও এঁতিহাদি-প্রদীন ) 
ভ্রীবলভদ্রদাস মহান্ত (পুরী ; বিভিন্ন তথা-প্রদান ) 
উনবিচ্ছন পট্টনায়ক ( কটক ; তথ্যাদি ও গ্রন্থাদি-প্রদান ) 
শ্রীবিনোদচৈতন্য দাস (রেমুণ! ; স্থানীয় বিবরণ-প্রদান ) 
্রীবিশ্বনাথ রাজগুরু ( পুরী ) বিভিন্ন তথ্য ও বিবরণ-প্রদান ) 
শ্রীবিশ্বস্তরদাস গোস্বামী, মহাস্ত (পুরী ; প্রাচীন এতিহা, পুথি ' 
ও সনন্দাদি-প্রদর্শন ) : 
শ্রীমপীন্দরচন্দ্র আচার্য, কলাকোবিদ (কলিকাতা; শ্ৰীক্ষেত্ৰমণ্ডলের 
মানচিত্রাদি-অঙ্কন ) 
শ্রীরনাথ দেব গোস্বামী (পুরী : প্রাচীন তথা-প্রদীন ) 
জীরামচন্দ্ৰমহাপাত্ৰ (ভুবনেশ্বর প্রঅনভ্তবাসুদেবের ওতিহা-প্রদান) 
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শ্রীরামনিধিদাস পণ্ডা (মালতীপাটপুর ; বিভিন্ন তথা-প্রদান ) 

স্বধামগত হনুমান ধুঁটিয়া (পুরী; নবকলেবরের বিবরপ-প্রদান ) 

শ্রীহরিবন্ধু বটু (যাজপুর ; যাজপুর তথ্যাদি-প্রদান ) 

উপসংহারে একটি বিশেষ বক্তব্য এই ঘে”_মনাদিবহির্দ,খতা 
জীবকে সর্বদাই মাটার দিকে আকর্ষণ করিরা লয়। বহিযুখতার 
এই মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির বিপরীত দিকে কোন বহিমুধিই যাইতে পারে না। 
একমাত্র সর্বরৃহ্ত্তম সর্বাকর্ষক সর্বকারণ-কারণ পরব্ৰহ্ম শ্রীকৃষ্ণের যক )- 
শক্তি হলাদিনীর দুত মহৎ ব্যতীত মাটি. ও উদরের আকর্ষণ হইতে যত 
বড়ই হউক, কোন বহি খ ভীবই মুক্ত থাকিতে পারে না । মাটি হইতে 
রাজনীতি ও উদর হইতে অর্থনীতিরূপ1-_ছুইটি বিশ্বগ্রাসিনী দানবীর 
জন্ম হইয়াছে । ও দানবী দুইটি শ্ৰীভগবান্‌কে ও তাহার ভক্তগণকেও 
‘মাটি’ ও ‘উদরে’র অন্তৰ্ভুক্ত করিতে চাহে । সেই চিন্তাত্রোতঃ হইতে 
কেহ শ্ৰীনীলাচলবিভূষণ প্রীগন্ভীরানাথ প্রীগৌরসুন্দরকে বাঙ্গালী, কেহ 
বা ওড়িয়া, কেহ বা পূর্ববঙ্ীয়, কেহ বা পশ্চিমবঙ্গীয় এবং তাহার 
দেশকালাতীত নিত্যলীলাসঙ্গী ভক্তগণকেও বাঙ্গালী ওড়িয়া, পশ্চিমা? 
ভারতীয় প্রভৃতি মাটিয়া জাতি বা প্রদেশের অন্তর্ভুত করিয়া সর্বকারণ- 
কারণ পরাৎপরতত্ব ও তাহার স্বরূপশক্তি ও তৎকায়বাহের শচরণে 
অপরাধ করে ও আত্মবঞ্চিত হয়। ‘জৰীক্ষেত্ৰ’ গ্রন্থ পাঠ করিয়া কেহ 
যেন মনে না করেন যে, জগতের কোন দেশ, প্রদেশ, জাতির বা 
তদ্দেশোডূত মরণনীল জীবের নিন্দা বা বন্দনা ইহাতে প্রকাশিত 
হুইয়াছে। ইহাতে দেশকালাতীত ভগবৎ-স্বরূপঃ স্বরূপটবভব ( শ্ৰধাম ) 
তৎস্বরূপশক্তি ও তাহার কায়বৃহ মহদৃবৈষ্ণবগণের শ্রীপাদপন্রের 
নখশোভা যাহাতে আমাদিগের স্বরূপ উদ্বোধন করিয়া দেয়, উহারই 


প্রার্থনা ও আকাঙা! করা হইয়াছে । 


২ 
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এই গ্রন্থ-সঙ্কলন-বাপারে কতকগুলি বিষয়ে আধাক্ষিক প্রত্বতাত্বিক- 
গণের বিচার বাতিরেক'ভাবে গ্রহণ করিতে হইয়াছে । বস্তুতঃ উহা! 
যাহাতে অন্বয়যুখিনী সেবার কৈঙ্ক্ধ করে; তাহাই মূল উদ্দেশ্তা। গ্রন্থ 
সঙ্কলন ও মুদ্রণ, উভয় কাৰ্যই অযে।গাতম জরাজীর্ণ বাক্তির দ্বারা 
আয়ুর স্বল্পতা আশঙ্ক। করিয়া অতি দ্রুতগতিতে সম্পন্ন “করিতে হওয়ায় 
ইহাতে নানাপ্রকার ক্ৰুটি, বিচ্যুতি, ভৰম-প্ৰমাদ, অসম্পূৰ্ণ তা প্রভৃতি দোষ 
রহিয়া গিয়াছে, তাহ! কৃপাপূর্বক সহৃদয় পাঠকগণ প্রদর্শন করিলে 
বিশেষ উপকৃত হইব । 


_ আরায়-রামানন্দপাদের বিরহ-তিখি ্ীত্রীগুরুবৈধ্ব-কৃপা-লবপ্রার্গী 
১*ই জৈঠ, ১২৫৮ বঙ্গাব্দ দাসানুদাসাভাস 
৪ ত্ৰিবিক্ৰম ৪৬৫ প্রীগৌরানদ শ্রীসুন্দরীনন্দ বিদ্তাবৰিনোদ 
স 'ভ্রীপাটপরাগ', 


১৬৮া২,মাউখ সিঁথি রোড়: কলিকাতা__২ 


স্পেস 


১০ ্রীশরীগুরুগৌরাঙ্গী জয়তঃ 
চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকেন্র নিৱেদন = 


, নীলাচলনাথ কমলনয়ন শ্ৰীজীজগন্নাথদেবের সম্বন্ধীয় যাবতীয় বিস্তৃত 
বিবরণ সম্বলিত চারিখণ্ডে প্রকাশিত শ্রীক্ষেত্ গ্রন্থের তৃতীয় .সংস্করণ 
₹ গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূৰ্ব সেবাসচিব পরম্রদ্ধাম্পদ ষধাম্গত শ্রীযৎ 
(সুন্দরানন্দ বিদ্ঞাবিনোদ মহাশয় গোঁড়ীয়-মিশনের সেবকবৃন্দের সহায়তায় 
* পরিশ্রম সহকারে প্রণয়ন করেন । গ্রন্থের চতুর্থখণ্ডে নীলাচলস্থিত 
১ লীলাসঙ্গী.. শ্রীগৌরপার্ধদবন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া ৷ হইয়াছে । 

সর্বশেষে পরিশিষ্ট (১)- (৫) এর মধ্যে পৃজাপাদ গ্রন্থকার নীলাঁচলবাসী 


EA 


চতুর্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন ১১ 


ও আবিভূতি গৌরপার্ধদরৃন্দ ও বিভিন্ন বৈষ্ণব-দন্প্রদায়ের ভজনান্ন্দী 


বৈষ্ণবগণের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত গুশ্ফিত করিয়াছেন । তখন নানা 
কারণে পরিশিষ্টের বিষয়-সূচী তৃতীয় সংস্করণে সংযোজিত হয় নাই, 


তাহা বর্তমান নৃতন সংস্করণে সংযোজিত হইল। 


জীন্জীজগন্নাথদেবের সৰ্বকালীন সেবা, ভোগরাগ, পুজা, উৎসবাদির 
বিস্তৃত বিবরণ» বিভিন্ন জাতীয় সেবকবৃন্দের বিবরণ ও বিভিন্ন স্থানের 
চিত্র প্রভৃতি স্থান-কাল-পাত্র সমন্বিত নীলাচলচন্দ্ৰ শ্ৰীজগন্নাথের ও তৎ- 
সম্বন্ধীয় সমস্ত বিবরণ-সন্বলিত শ্রীক্ষেত্র-গ্রন্থের ন্যায় কোন গ্রন্থ অগ্যাপিও 
প্রকাশিত হয় নাই। এই গ্রন্থখানি পৃজ্জাপাদ গ্রস্থকারের সজ্জন ভক্ত- 
বৃন্দের প্রতি অনবদ্য অবদান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের 
বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এই গ্রন্থের চাহিদা হওয়ায় এবং তৃতীয় সংস্করণ 
নিঃশেষিত হওয়ার, সজ্জনগণের আগ্রহে ও বিশেষতঃ পৃজ্যপাদ গ্ৰন্থ- 
কারের সুযোগ্য অধঃস্তনগণের শুভেচ্ছায় ও অনুমতিক্ৰমে শ্রী শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের মাহাত্মা প্রচারার্থ এই নূতন চতুর্থ সংস্করণ গৌড়ীয় মিশন কর্তৃক 
প্রকাশিত হইল | এখন হইতে এই গ্রন্থ প্রকাশনের দায়িত্ব ও সত্ব 
গৌড়ীয় মিশনের উপরেই ন্যস্ত হইল। এই গ্রন্থের জন্য প্রাপ্ত অথা[ঘ 
শ্ীত্রীঙরুগৌরাঙ্গের মনোইভীষ্ট প্রচারার্থ বায়িত হইবে । 


এই গ্রন্থের বর্তমান সংস্করণের প্রকাশক গৌড়ীয় মিশনের অযোগ্য 
সেবক বহুকাল যাবৎ পৃক্ঞাপাদ গ্রন্থকারের অনুগত সেবকন্ধপে বিভিন্ন 
গ্রন্থের ও পত্রিকার সেবাকার্ধ করিয়াছে । বিশেষতঃ এই শ্রীক্ষেত্র 
গ্রন্থের অনেক উপাদান এই অযোগ্য সেবক কর্তৃক গ্রন্থকার সংগ্রহ 
করাইয়াছেন। আজ মাছৃশ অযোগ্য জীবাধম পৃজ্যপাদ স্বধামগত 
্রন্থকারের পবিভ্র-স্থৃতি হৃদয়ে লইয়া তাহার কৃপা প্রার্থন! করিয়া এই 


১২ চতুৰ্থ সংস্করণে প্রকাশকের নিবেদন 


চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। দ্রুত মুদ্রণে কোথাও ত্ৰুটি, বিচ্যুতি 
থাকিলে সহৃদয় পাঠকগণ কৃপাপূর্বক মাৰ্জ্জন! করিয়া, তাহা প্রদর্শন 
করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। 


শ্রীমন্মধবাঠার্যের আবিৰ্ভাব-তিষি, গীঞ্জীগুরু-বৈষ্ণব-কৃপাপ্ৰাৰ্থা 
বিজয়া দশমী, দামানুদাস 
২৫ পদ্মনাভ, ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর, জী৷জগজ্জীখনদাস ভক্তিশাস্ত্ী 
১২৮৫ বঙ্গাব্দ, ১৯৭৮ খৃষ্টাব্দ । মহকারী সেবানচিব, 


গৌড়ীয় মিশন । 





বিষয়-সূচী 


প্রথম খণ্ড | 
বিষয় পত্ৰাদ্ধ 
্রীক্ষেত্রের বৈভব ও নামবৈচিত্রা ১-১৯ 
শ্রীনীলমাধব 758 
শ্রীদারুত্রন্ম ১৪-২২ 
শ্রীজগন্নাথের সেবক রাঁজবৃন্দ ২৩-৩৪ 
জ্ৰীমন্দির ও শ্রীঅর্চাবতার ৩৪--৪৯ 
শ্রীপুরুষোত্তমে সপার্ধদ ভ্রীচৈতন্যাদেব ৪১--৬৫ 


শ্রীপ্বীজগন্নাথের শ্রীমন্দির (‘বড়দেউল’) ৬৫-৮৫ 


স্লীমন্দির-পরিক্রম ৮৫_-১০১ 
দৈনিক পৃজাপদ্ধতি ১০১--২২ 
শ্রীস্্রীক্গগন্নাথদেবের সেবক-সজ্ঘ ১২২-৩৫ 
শ্রীজগন্নাথদেবের বেশ ১৩৫--৩৯ 
বিভিন্ন উৎসব বা যাত্রা ১৩৯৫৮ 
জ্ীরথযাত্ৰা ১৫৮--৭৪ 
নবকলেবর ন '১৭৫--৯০ 
পুরুণানহর ১৯১৯৪ 


শ্রীপুরুষোতমের তীৰ্থ - ১৯৫২১ 





১৪ জীক্ষেত্ৰ- বিষয়-সূচী 


দ্বিতীয় খণ্ড 
বিষয় 
১) পূৰ্বাভাষ 
২। - শঙ্কর-মঠ 
৩। জীতামানুজ-মঠ 
৪। -শ্রীরামানন্দি-মঠ 
৫। জীনিম্বাৰ্ক-মঠ 


৬ | উবিষ্ণুস্বামি-মঠ 
৭। মহান্ত-নির্বাচন-প্রণালী 
৮| শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্তব-মঠ 
(১) শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠ 
.. €২) শ্রীপুরীগোষামি-মঠ 
(৩) শ্রীকোঠভোগ-মঠ 
(৪) শ্রীতোটাগোগীনাথ-মঠ 
(৫) ভ্রীনারায়ণছাতা-মঠ 
(৬) শ্রীহরিদাসঠাকুর সমাধি-মঠ 
,_, (৭) শ্রীবালি-মঠ 
,_ ২.৬) শ্ৰীললিতা|-বিশাখ|-মঠ 
<, _ (৯) জ্ৰীনন্দিনী-মঠ 


ন ২৬৩---৬৬ 


পত্রাঙ্ক 
২১১-১৪ 
২১৫--১৬ 
২১৬--১৮ 
২১৮--২৩ 
7 
২২৪ 
২২৪ 
২২৫--২২৮ 
২২৫--৩৩ 
২৩৪--৩৮ 
২৩৮--৩৯ . 
২৩৯--৪৯ 
২৪৯--৫১ 
২৫২--৬১ 
২৬১--৬২ 
২৬২--৬৩ ৃ 


-* = 


জীক্ষেত্ৰ--বিষয়-সূচীঁ 
বিষয় 


(১০) গ্ৰীসাতাসন-মঠ 

(১১) জীরাধাদামোদর-মঠ 
(১২) জীরাধাকান্ত-মঠ 

(১৩-১৪) সান তরলা ও বড় তরলা মঠ 

(১৫) শ্ৰীসিদ্ধবকুল-মঠ 

(১৬) শ্রীগঙ্গামাতা-মঠ 

(১৭) শ্রীঝাঞ্জপিটা-মঠ 

(১৮) শ্রীকুঞ্জ-মঠ 


২.৯। অন্যান্য কতিপয় মঠ 
৮১০ | সালবেগ-সমাধি 
১১। কয়েকটি স্বতন্ল-মঠ 
(১) বড় ওড়িয়া-মঠ 
(২) কলিতিলক-মঠ 
ৰ (৩) বলভ্দ্ৰী-আখড়া 
১২ | শ্রীপুরুষোত্তম-ধামস্থ পল্লীভেদে বিভিন্ন 
ৰি মঠের তালিকা! 


তৃতীয় খণ্ড 


৯০১৯১ 
টৈভব বিষয় 


১৫ 
পত্ৰাঙ্ক 
২৬৬--৭৩ 
২৭৩-৭৫ 
২৭৫--৯৭ 
২৯৭--৯৮ 
২৯৮--৩০৫ 
৩০৫-২০ 
৩২০--২৩ 
৩২৪--২৮, 
৩২৮--৩০ 
৩৩০--৩১ 
৩৩১--৫€ 
৩৩১--৫৩ 
৩৫৩৫৪ 
৩৫৪-৫ 
৩৫৬--৫৮ 
পত্বাঙ্ক 


প্রথম ন '- জীচৈতন্যপদাফষিত ইক্ষু আমু ৩৫৯-৬৩ 


ক wees ধা 


দ্বিতীয় = _ আীজলেশ্বর তত 


৩৬৪--৬৫ 





শ্রক্ষেত্ৰ--বিষয়-সূচী 
বিষয় 
শ্রীরেমুণ। 
শ্রীযাজপুর 
কটক 
শ্ৰীসাক্ষিগোপাল 
শ্রীভুবনেশ্বর-_শ্রীসত্যভামাপুর 
শ্রীকপোতেশ্বর 
শ্রীআালালনাথ-_বেন্টপুর 
কোণাৰ্ক-_চিন্কাইদ 
চতুৰ্থ খণ্ড 
জীল রায়রামানন্দপাদ 
গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব 


উৎকলবাসিনী ভাগবতী মহিলা 
(১) ওড়িয়া স্তর 
(২) শ্রীমাধবীদেবী 
জরীক্ষেত্রভৃষণ প্রীগৌরভক্তবন্দ = 
(১) শ্রীকানাই খুঁটিয়া 
(২) শ্রীকাশীমিএ 
(৩) শ্রীকষ্ণদাদ 


পত্রাঙ্ক 
৩৬৫-৮০ 
৩৮০--৯৩ 
৩৯৪--৪০১ 
৪০২--১০ 
৪১০--৪৬ 
৪8৪৬-৫২ 
৪৫৩--৬৮ 


৪৬৯_৮০ 


«8৮১-৫১০ 
৫১০-৬৮ 


৫৬৮-৭২ 
৫৬৮-৭০ 
৫৭০--৭২ 

৫৭২--৯৫ 


৫৭২--৭৪ 
৫৭৪---৭৭ 


৫৭৭--৭৮ 


তীক্ষেত্ৰ--বিষয়-সূচী ৰ 

বৈভব বিষয় 3; 
চতুৰ্থ (৪) শ্রীকৃষ্ণানন্দ রগ 
(৫) শ্রাগোপালগুরু ৫৭৮-৭৯ 

(৬) শ্রাগোপীনাথ পট্টনায়ক ৫৭৯--৮১ 

(৭) শ্রাচন্দনেশ্বর ৫৮১ 

(৮) শ্রীজগন্নাথ মাহাতি ৫৮২--৮৩ 

(৯) গ্ৰীজনাৰ্দন ৫৮৩ 

৫১%) শ্ৰীতুলসী পড়িছা ৫৮৩--৮৪ 

(১১) শ্রীদলই বা স্বারপাল ৫৮৪--৮৫ 

(১২) শ্রীদাস-মহাষোয়ার ৫৮৫--৮৬ 

(১৩) শ্ৰীপরমানন্দ মহাপাত্ৰ ৫৮৬ 

(১৪) অপ্রদ্যয় মিশ্র ৫৮৬ ৮৮ 

(১৫) শ্রীপ্রহররাজ মহাপাত্ৰ ৫৮৮ 

(১৬) শ্রীভবানন্দ রায় ৫৮৯ 

(১৭) শ্রীমঙ্গরাজ মহাপাত্ৰ ৫৮৯--৯% 

(১৮) শ্রীমুরারি ব্ৰাহ্মণ ৫৯০ 

(১৯) শ্রমুরারি মাহিতি ৫১০ 

(২০) শ্রীবাণীনাথ পষ্টনায়ক ৫৯০--৯২ 

(২১) শ্রীবিষ্ণুদাস 8২ 

(২২) শ্রীশিবি মাহিতি ৫৯২-৯৪ 

(২৩) শ্রীশিবানন্দ ৫৯৪ 

(২৪) শ্রীসিংহেশ্বর ৫৯৪ 
(২৫) শ্রীষ্বপ্নেশ্বর মিশ্ৰ ৫৯৪--৯৫ 
€১) শ্রীল শ্টামানন্মদেব ৫৯৫--৬০০, 
(২) শ্রীল রসিকানন্দদ্বেব ৬০০--৬০৩ 
(৩) জ্ৰীবলদেববিভ্যাভূষণপ্ৰভু _৬০৪--৬০৬ 


(৪) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬০৬-২৫ 
(৫) শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর... ৬২৫--৪০ টি 








পরিশিষ্ট সুচী 
'_ পৰিশিষ্ট--(১) 
বিষয় 
(১) শ্ৰীচন্দ্ৰিকাদেবী ব| প্রীচন্দ্রাদেবী শিলালিপি 
(২) ভট্ট শ্রাভবদেবের শিলালিপি 


পরিশিষ্ঠ--(২) 
(১) শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌবলীলাসঙ্গী ভক্তবৃন্দ 
(২) ভাল গদাধর পণ্ডিত গো স্বামিপাদ 
(৩) শ্রীশ্ৰাল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপাদ 
৪) শ্রীশ্রীল পরমানন্দপুরী গোস্বামিপাদ 
(৫) শ্রীস্রীজগদা নন্দ পণ্ডিত 
(৬) শ্রীশ্রীসার্বতৌম ভট্টাচাৰ্ধ 
(৭) ঠ্ৰীসাৰ্বভৌম-সহধৰ্মিণী 
(৮) জীমদ্‌ গোবিন্দ . 
(৯) শ্রীমৎ কাশীশ্বর গোস্বামী 
(১০) শ্্রিরামাই ও শ্রীনন্দাই 
(১১) শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুর 
(১২) শ্রীল ছোট হরিদাস _ 
(১৩) শ্রীল্‌ বক্রেশ্বর পণ্ডিতগোস্বামী 
0৪) শ্রীল দামোদর পণ্ডিত 
(১০) শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত 
(১৬) উৎকল ব্ৰাহ্মণকুমার 
(১৭) শ্রীকমলানন্দ 
(১৮) শ্ৰীকামাভট্ট 
_(১৯) শ্ৰীকষ্ণদ্াস 
: (২০) নিলোম শ্রীগঙ্গাদাস 
(২১) শ্ৰীবলভত্ব ভট্টাচার্য. 
_(২২) শ্ৰীব্ৰহ্মানন্দ ভারতী 
(২৩) শ্রীভগবান্‌ আচাৰ্য 
(২৪) ভ্রীরামভদ্রাচারধ 


জীক্ষেত্ৰ--পরিশিষ্ট"সূচী ত 
বিষয় পত্রাঙ্ 
(২৫) প্রতাব শ্রীনীলাচলাগত শ্রীগৌরজনবৃন্দ ন 
(২৬) শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু AE 
(২৭) শ্ৰীশ্ৰী অধ্ৈতাচাৰ্য প্ৰভু ৮ 
(২৮) শ্রীল অচ্যুতানন্দ গোস্বামিপ্ৰভু 5) 
(২৯) শ্রীল শ্রীবাম পণ্ডিত IETS 
(৩০ শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ৮৯-১১ 
(৩১) জীমুরারিওণ্ড ঠাকুর ৰ 
(৩২) শ্্রীশ্বাল বূপ-গোস্বামিপা্ ৯২৯৪ 
(৩৩) জ্ৰীজীল সনাতন গোদ্বামিপাদ ৯৪-৯৭ 
(৩৪) শ্রীল রঘুনাথনাস গোস্বামিপাদ ৯৭-১০২ 
(৩৫) শ্রীল রঘুনাথভট্ট গোস্বামিপাদ . ১০২ 
(৩৬) শ্রীল রঘুনাথ বৈদ্য ১০০ 
(৩৭) শ্রীল বাসুদেব দত্তঠাকুর Se VO 
(৩৮) শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুর ১০৫ 
(৩৯) শ্রীমৎ কালিদাস ঠাকুর ১০৫-১০৬ 
(৪০) শ্রীগোবিন্দ-শ্ীমাধব-্রীবাসুদেবঘোষ ঠাকুর ১০৬ 
(৪১) শ্রীপরমেশ্বর মোদক ১০৭-১০৮ 
(৪২) শ্রীল মুকুন্দ-নরহৱি-রঘুনন্দন-ঠাকুর ১০৮--১০৯ 
(৪৩) শ্রীল রাঘব-পণ্ডিত, শ্রীদময়ন্তীদেবী ও 
শ্রীমকরধ্বজ কর ১০৯-১১০ 
(৪৪) সপরিবার 'শ্রীল শিবানন্দ সেন ১১০-১১১ 
(৪৫) সপরিকর শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ বসু ১:১-১১২ 
(৪৬) গ্ৰীনীলাচল লীলাসঙ্গী অন্যান্য ভক্তবৃন্দ ১১২-১১৩ 
পরিশিষ্ট--৩ 
(১) জ্ৰীজগন্নাথ ভক্তমাল _ ১১৪ 
_পৰিশিষ্ট--৪ ত হল 


(১) গ্ৰীকৃষ্ণদা।স বাবাজী মহাশয় __ ১১৫০১১৮ 





উর... ৮০৬৪৪ 


শীক্ষেত্র-_ পরিশিষ্ট-সূচী 
বিষয় ৰ 
(২) শ্ৰীস্বরূপদাস বাবাজী মহাশয় 
(৩) প্রণব-জপী বৃদ্ধ তাপস 


(৪) শ্রীবাসুদেব রামানুজদাঁসজগী 
(৫) পাপডিয়| শ্লীজগন্নাথদাসজী 


পৰিশিষ্ট--৫ 
_(১) চিন্ধাহদ 
আলেখ্য-সুচী 
প্রথম খণ্ড 
আলেখ্য 
১১1 শ্রীশঙ্খতীর্ঘ 


২। জীজগন্নাথদেবের প্রীমন্দির 

১৩ | শ্রীজগন্নাথদেবের ভ্রীমন্দির, শ্রীজগমোহন, ইতা দি 
৪1 লীম্প্জগন্নাথদেবের সিংহদ্ধার ও অরুণস্তস্ত 

৫ | শ্রীনরেক্্রসরোবর বা শ্রীচন্দনপুকুর 

৬। শ্রীজগন্ন'থদেবের স্নানযাত্রা 

৭ । শ্ৰীগুণ্ডিচামন্দিরের প্রাঙ্গণ 

৮। শ্রীগুত্ডিচামন্দির 

৯ | ভ্রীরধযাত্রার প্রাক্কালে রাজপপে (লোকসংঘটু 

১০ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ‘নন্দিঘোষ’ রথ 

১১ | বিভিন্ন অংশের নির্দেশক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ 
১২। পহণ্ডিবিজয়ের পূর্বে সজ্জিত রৎত্রয় 

১৩ শ্রীমন্দিরের সন্মুখে জ্ৰীবিগ্ৰহাধিঠিত রথত্রয় 

১৪ | পুরুণানহরে অস্টশজুর মন্দির ইত্যাদি, 

১৫ । জীশ্বেতগঙ্গ] ৰ 


পত্ৰোঙ্ক 
১১৮--১১৯ 
১২০ 
১২০-১২১ 
১২২ 


জিকি MISSILES 


জীক্ষেত্ৰ--পৰিশিষ্ট-সূচী ২১ 
আলেখ্য পত্রান্ক 
১৬ | শ্রীমার্কঙেয় সরোবর, শ্রীপুরী নি: 
১৭। শ্রীইক্রায় সরোবর, ক্ীপুরী' : ' ২০ 
১৮ | শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর, প্রীপুরী : ২০১ 
১৯। আঠারনালা বা শঙ্কু শা-সেতু ৷ ২০২ 
২৪। মহাতীর্ঘ সমুদ্র, শ্রীপুরী ' ২০৭ 
২১ ৷ মহাতীর্থ সমুদ্রের তীর, শ্রীপুরী ২০৯ 

দ্বিতীয় খণ্ড 

১ শ্রীজগন্নাথ-বল্লভমঠ, শ্রীপুরী ২২৫ 
২। শ্রীপুরী গোস্বামীর কূপ, শ্রীপুরী ২৩৬ 
৩ ৷ শ্রীতোটা গোপীন ধের শ্রীমন্দির ২৪০ 
৪ | হীনামাচার্য শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধি ২৫৮ 
৫| শ্ৰীভক্তিবিনোদ্ল-ভঙ্গনস্থান--ভ্ৰীভক্তিকুটা, ব্ৰীপুণী ২৬৭ 
৬1 শ্রীগভীরা ৰ ২৮৮ 
৭ | শ্ৰীসিদ্ধবকুল, শ্রীপুরী , Et SoS 
৮ ৷ খ্ৰীশ্বেতগঙ্গ] ৩১১ 
৯। অতিবড়া শ্ৰীজগন্নাথদাস ৩৪৫ 

তৃতীয় খণ্ড ৫ 
১। শ্রীক্ষেত্রমগ্ুলের মানচিত্র ৬৬০-৬১ 
২। শ্রীরেমুণায় শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথের স্ীমন্দির ৩৬৯ 
৬ ৷ কেমুণায় শ্রীরসিকানন্দের সমাধি-ঘন্দির Ye 
৪। শ্রীরেমুণায় শ্রীমাধবেন্পুরীপাদের পদ 'ফ্বপূত শৃন্যহাট- ৩৭৫ 
৫ শীযাজপুরে শ্্ীবরাদেবের শ্রীমন্দির ৩৮৬, 
৬ শীবিরিজা-মন্দির (ভ্রীযাজপুব ) ৩৮৯ 
৭ | শ্ৰীজগন্নাথবন্লভ-উদ্ভানের তোরণের ধ্বংসাবশেষ (কটক) ৩৯৫ 
৮ | কটক শ্রীজগন্নাথবল্ল ভ-উদ্ভানে প্রীগৌরপাদলীঠ ৩১৬ 
৯ | কটকে মহানদীর তীরে গড়গড়িয়া ঘাট ৩১৭: 


১০। কটক শ্রীন্রগন্নাধবন্প ভ-উষ্ঠানে পঞ্চতত্বের শ্ৰীমন্দির ৩৯৯. 


2 a পা: 





২২ শ্রীক্ষেত্র-_আলেখ্য-সূচী 


আলেখ্য পত্ৰাঙ্ধ 


১১। গ্রীচৈতন্যপাদগীঠ (‘পাদপথর’ ), চাষাপাড়াঘাট্‌, কটক ৪০০ 
১২ | জীচন্দনপুকুর ( শীসাক্ষিগোপালের বাজারের নিকট) ৪8০৪ 


১৩। শ্রীশ্যামকুণ্ডের তীরে শ্রীসাক্ষিগোপালের মন্দির ৪০৫ 
১৪ | জীবিন্দুসরোবর )তীরে প্রীঅনস্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ধৰ্মশাল| ৪১৬ 
১৫। লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির ৪২১ 
১৬ শ্রীবিন্দুসরোবরের তটে শ্রীঅনভ্তবাসুদেবের শ্রীমন্দির ৪২৪ 
১৭ | শ্রীভূবনেশ্বরে শ্রীগৌরীকুণড ৪৪১ 
১৮ । শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির ৪৫৮ 
১৯। কোণার্কের ভগ্ন শ্রীসূর্ধমন্দিরের জগমোহ্‌নের উল 
২০ । কোণার্কের রথাকৃতি শ্রীসূর্ধমন্দিরের নিয়ভাগের চক্র ৪৭৬ 
চতুর্থ খণ্ড 

১। ব্ৰহ্মগিরি শ্রীআলালনাথের শ্রীমন্দির ৪৮২ 

২ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ-ভূপ (কটক) ৫৪৯ 

৩ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের দুর্গের তোরণ ( কটক ). ৫৫১. 


৪ | শ্রীল গৌরকিশোর-ভজন-কুটার (শ্রীগোক্রমদ্বীপ) ৬১৭ 
৫ ভ্রীগৌরকপালব কাজীর সমাধি (প্রাচীন নবদ্বীপ) ৬১৯ 


৬। শ্রীভক্তিবিনোদ-সমাধি (শ্রীগোক্রমন্্ীপ ) ৬২১ 
৭| শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীহস্তাক্ষর ( শ্রীশরণাগতি ) ৬২২ 
৮। শ্রীত্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ৬২৬ 
৯। ভ্ীপ্রতাপরুদ্রের প্রতিচিত শ্রীন্রীগৌরনিত্যানন্দের মন্দির ৬২৭ 
১০ । জীসচ্চিদানন্দমঠ ( কটক ) ৬৬১ 
১১। শ্রীচটকপর্বত (পুরী ) ৬৩২ 
১২ শ্রীটোটাগোপীনাথ-মন্দিরের সম্মুখে শ্রীবংশীবট ৬৩৩ 





১৩ | শ্রীগৌরপাদগীঠ ( শ্রীযাজপুর ) ৬৩৪ 


শুঞ্ভিপত্ৰ 


পৃষ্ঠা পংক্তি , অস্তুদ্ধ শুদ্ধ 
৩২ পা ৪  “নরহরিজ্যোতিষস্তোত্র” “নরহরিযতিস্তোত্র' 
৫৪ ২ Vaitarani Vol. XI, Vaitarani (Cuttack, 
P. 1 গ্রন্থের অনুসরণ Vol. XL, No. 1, Sep- 
করিয়া tember, 1986, p. 19) 
নামক সাময়িক পত্রে 
প্রকাশিত প্রবন্ধে 






৭৪ ২০ - মেঘনাদ-প্রাচীব মেঘনাদ-প্রাচীর 
| ৭৫ ২২ ফিতে হনুমান্‌’ “ফিতে হনুমান্‌’ 

‘*_ ৮০ পা ৫  চিত্ৰাগুপ্তাদির চিত্রগুপ্তাদির 
৯৬ ২০ কাঞ্চি কাঞ্চী 
১১২ ২ গাটাকচু-মরিচপালি ১২ গোটাকচুমরিচপানি ১২ 
১৩৩ ৪ 1830 1850 
১৬৭ ৬  শঙ্খআ! ৰ শঙ্খআ 
১৮২ ১৪  কাটকপুংস্থ কাকটপুরস্থ 
২০২ ৭ শঙ্কু শঙ্খআ 
২১৪ পা২৬ O°. Malley 07 Malley 
২৮৭ ৬  কালিঙ্গি-সুরঙিমধ্ো কালিঙ্গিক-সুরভিমধ্ো 

১, ৯ উধ্বগমন-পথ- উধ্বগমন-পথ- :.. 

৩৬২ ১ ভটদেশে ওডদেশে "= 


৩৮১ ১. সমাচার 
৩৮৪ ৩ ভাক্তি- 
৪২০ ১৫ স্থূলতা 
৪৪৩ ১০  খারবেলে 


সমাচর -_ 








জীক্ষেত্ৰ--শুদ্ধিপত্ৰ 
পৃষ্ঠা পংক্তি অশুদ্ধ 


শু 
88৮ ৮ প্রদেশের প্রদেশে 
৪৫১ পা ১. অসিতে আসিতে 


৬০৪প|২ (১৬৮৩)শাকে (১৬৮৬) শাকে 


৬০৮ ,, ৮৬২ খৃষ্টাব্দে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে 

৬০৯ ১৬  রেভেল্স, রেভেন্স 

৬৩৫ ১৩  -তত্বসার ( সানুবাদ ), -তত্বসার (সানুবাদ), শ্রীল 
বৃন্দাবনদীস-ঠ।কুরকৃত 
ভ্ীচৈতন্যভাগবত (স্বকৃত- 
‘গৌড়ীয়’-ভাষ্যসহ ), 


/ 


সাঙ্কেতিকচিহ্নের পরিচয় 


অ--অধ্যায় ; অন্তাথণ্ড ; অন্তালীল| 


পা--পাদটাক] 
অআ--আদিথণ্ড ; আদিলীলা বি--বিলাস 
উ থ--উত্তরখণ্ড _ ভর শ্রীভক্তিরদ্বাকর 
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পে 


জ্ৰলশৰল ও 


প্রথম বৈভৰ 
শ্রীক্ষেত্রের বৈভব ও নামবৈচিত্র্য 


বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নিত্য-অধিঠিত পতিতপাবন শ্রীভ্র্চাবতার 
শ্রীপ্বীজগন্নাথদেবের পুরী এবং তংপারিপান্থিক পুণাক্ষেত্রসমূহ অনাদিকাল 
হইতে শ্রীক্ষেত্ৰমণ্ডল’ নামে প্রচারিত আছে। হাওডা-ফেঁশন হইতে 
এস্‌, ই, রেলপথে পুরী-্টেশন ৩১০ মাইল। সুপ্রাচীন পৌরাণিক 
সাহিত্য এবং শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভ্রীচৈতন্যচরিতামৃতাদি প্রাচীন গৌড়ীয়- 
সাহিত্যে এই পরম-তীর্থ ‘ব্ৰীক্ষেত্ৰ’ পুরী”, 'পুরুষোভম”, ‘আ্ৰীজগন্নাথ, 
‘নীলাচল’ প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়াছে । শ্রীচৈতন্যভাগবতে১ স্বয়ং 
শ্রীকৃষ্ণ প্রীশিবকে বলিতেছেন, 
গু জু = জজ 

সেই স্থানে আমার পরমগোপ্য পুরী ॥ 

সেই স্থান, শিব ! আজি কহি তোমা-স্থানে । 

সে পুরীর মৰ্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে৷ _ 


১। অ ২৷|৩৬৬=৭৪, ৩৭৬-৭৭ 
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সিন্ধুতীরে বটমূলে নীলাচল-নাম। 
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুযোভ্তম-অতি রমা-স্থান ॥ 
অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে | 
তবু সে-স্থানের কিছু করিতে ন! পারে ৷৷ 
সর্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি । 
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥ 
সে-স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি ৷ 
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু-কীট-কৃমি ৷৷ 
সভারে দেখয়ে চতুভুৰৰ্জ দেবগণে । 
‘ভুবনমঙ্গল’ করি’ কহয়ে যে-স্থানে ॥ 
নিদ্ৰাতেও যে-স্থানে সমাধি-ফল হয় [ 
শয়নে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ৷৷ 
প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে ভ্ৰমণ । 
কথা-মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ৷৷ 

ৰড ফু ৰ 
নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্ৰিয়তম ৷ 
তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম | 
সে-স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার | 
আমি করি ভাল-মন্দ বিচার সভার ॥ 


ভগবান্‌ শ্ৰীবিষ্ণুর স্বরূপ-শক্তি শ্রীদেবী | । শ্ৰীবিষ্ণুৰ যে-ক্ষেত্র বা ধাম 
শ্রীশক্তির প্রভাবে প্রভাবান্বিত, তাহাই শ্রীক্ষেত্র ) অথবা প্রী-শবে। 
সৰ্বলক্ষ্মীময়ী অংশিনী শ্রীরাধিক! ৷ মধুর-রসের উপাঁসকগণের অনুভবে 
ফেস্থানে শ্রীশীরাধিকার সেবামাধুর্মো দার প্রভাব প্রকটিত, তাহাই 
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শ্রীক্ষেত্র”। শ্ৰীরাধামাধব-মিলিত তন্ন শ্রীকধঃটচতন্যদেবের অসমোধ্ব" কৃপ|- 
প্রভাবে এই ক্ষেত্র পরিগ্লাবিত রহিয়াছে। তাঁহারই দ্বিতীয়-মবরূপ শ্রীল 
স্বরপদামোদর গোদ্বামিপাদ ও শ্রীল রায়-রামানন্দ প্ৰভুপাদ এই স্থানে 
মহাভাব-রসরাজ-মিলিত-তথ পুরাণপুরুষের পরিশিষ্টলীলা-কৈবলা- 
মাধুরী বিস্তার করিরাছেন। শ্রামতীর দ্বিতীয়-মৃতি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত 
গোস্বামিরূপে। শ্রীক্ষেত্র-সন্নযাসলীলা প্রকট করিয়া এই স্থানে শ্রীগোগী- 
নাথ-মন্দিরে শ্রীমন্তাগবতরপী শ্রীগৌরহরিকে নিত্য শ্রীমন্তাগবত-গ্রন্থ 
শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীগৌরদুন্দর সন্নাস-লীলার পর শশরীকৃষ্ণচৈতন্য? 
নামে আত্মপ্রকাশ কৰিয়া তাহার লীলাপরিশিক্ট-পরাকা্ঠা ক্ষেত্ৰেই 
প্রকাশ করিয়াছিলেন | প্রীত্রীস্বরূপ-রামরায় ও তাহাদের মিত্র 
শ্রীপ্রীসনাতন-রূপ-হরিদাস, তদহুগবর ্রীরঘুনাথ-প্রীজীব-কবিরাজ-_ 
সকলেই শ্রীক্ষেত্র বিহারী ্রীকুষ্ণচৈতন্যদেবকে তাহাদের অভীষ-দেবতা! 
রূপে বরণ করিয়াছেন | এজন্য শ্রীনবন্বীপ-বিহারী শ্রীগৌরহরি অপেক্ষা 
শ্রীশরীষ্বরূপ-রূপান্থঈগগণের নিকট শ্রীক্ষেত্র-বিহারী শ্রীচৈতন্যদেবের 
অধিকতর চমৎকারিতা-বৈশিষ্টা অনুভূত হইয়াছে । ম্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব 
যেরূপ লীলা-পুরুষোত্তম, ত্রীক্ষেত্রও সেইরূপ সমস্ত ধামের যুকুটমণি 
‘শ্রীপুরুষোত্তমধাম’ নামে প্রখ্যাত। কারণ এই খ্ৰীক্ষেত্ৰে শ্ৰীজীষ্বৰূপ- 
রূপান্ুগবর গোৌড়ীয়গণের প্রাণকোটিসবষ্ শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ 
ও শ্রীগোপীনাথ ; সুন্দরাচলক্লপী শ্রীরন্দাবন, শ্রীকৃও, চটকাচলরূপী 
শ্রীগোবর্ধন, শ্রীবংশীবট, শ্রীকালিন্দী, শ্রীগোপীনাধ-্রীনিত্যানন্দ, 
প্রীগোপীশ্বর-প্রীঅদ্বৈতাচার্ষ ও শ্রীবর্ষাণেশ্বর-শ্রীনামাচাধের লীলাস্থল-- 
সমস্তই প্রকটিত আছেন। শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রে উক্ত হইয়াছে” 
মধুরা-দবারকা-লীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে ৷ 
-. নীলাচলস্থিতঃ কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ ৷ 
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. শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে মথুরা|-দ্বারকাদি যে-সকল লীল| বিস্তার করেন, 
তিনি শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়া দেই সকল লীলাই প্রকট করেন। 
উৎকলখণ্ডে শ্রীক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য-সন্বদ্ধে জৈমিনি খষি বলিতেছেন, 
সেই পরম রমণীয় আশ্চর্য ক্ষেত্রটি দশ যোজন বিস্তৃত ও তীর্থরাঁজ 
সমুদ্রের সলিল হইতে সমুখিত হইয়| বালুকারাশিতে বেষ্টিত। উহার 
মধাস্থল বৃহৎ নীলপর্বতদ্বার! পরিশোভিত রহিয়াছে | * 
আীভগবান্‌ বলিতেছেন, সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ 
প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন ৷ একাআ- 
কানন ভুবনেশ্বর হইতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরভূমি পযন্ত 
প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেন্ঠ। 
সিন্কৃতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি 
গোপনীয়, এমন কি ব্রহ্মারও অতি দুৰ্লভ ৷ + 
এই ক্ষেত্রের বিস্তার পঞ্চ ক্রোশ ; এই পঞ্চ ক্রোশের মধ্যে তীর্থরাজ 
সমুদ্রের তটবৰ্তা দুই ক্রোশ অতিশয় পবিত্ৰ ৷ উহা সুবর্ণ-বালুকা-সমাকীর্ণ 
এবং নীলগিরিদার| সুশোভিত । ক্ষেত্রের আকার শঙ্ঘের ন্যায় ; তাহার 
মস্তকে পশ্চিম সীমা । এ শহ্াকার ক্ষেত্রের অগ্রে নীলক) শিব 
অবস্থিত। এই ক্রোশ-মাত্র ক্ষেত্র অতি সুহূ্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই 
ক্ষেত্ৰটি পরম পাবন | & শঙ্খের উদরভাগটি সমুদ্রের জলে নিমগ্ন 11 


+ এ ১৩৩৩৫ 

1 পঞ্চক্রোশমিদং ক্ষেত্ৰং সমুদ্রান্তব্যবস্থিতম্‌ । দ্বিক্রোশং তীর্থরাজস্ত তটভূমৌ৷ 
সুনিৰ্মলম্‌ ৷৷ সুবর্ণবালুকীবীর্ণং নীলপবতশোভিতম্‌। সীমা প্রতীচী ক্ষেত্ৰন্ত শম্বাকারন্ত 
রধনি। শহাগ্রে নীলকণ্ঠ: স্তাদেতৎক্রোশঃ হুদুৰ্লভঃ ৷৷ পরমং পাবনং ক্ষেত্ৰং 
সাক্ষাননারায়ণন্ত বৈ। শবস্তোদরভাগন্ত সমুদ্রোদকসংপ্রুতঃ ॥ ( এ এ৫২-৫৩, 81৫-৬) 
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অচলব্রন্ম বা দারুবরঙ্গ শ্রীজগন্নাথদেবই সচলরন্গরূপে শ্রীনীলাচল- 

বিভূষণ শরীচৈতন্য-দয়াশিধি | শ্রীশ্রীসনাতন পি অচল ও সচল 

শ্রীজগন্নাথদেবকে “শ্রীলীলাস্তবে*১ এইভাবে স্তুতি করিয়াছেন, 
আজগন্নাথ নীলাদ্রি-শিরোমুকুটরত্ব হে। 
দারুব্রহ্মন্‌ ঘনশ্যাম প্রসীদ ত ! 
প্রফুল্লপুণ্ুরীকাক্ষ লবণাঞক্কিতটামৃত 
গুটিকোদর মাং পাহি নানাভোগপুরন্দর ৷ 
নিজাধৰর-সুধাদ্বায়িন্নিন্দদ্ৰুযুপ্ৰসাদিত | 
সুভদ্ৰা-লালনবাগ্ৰ-রামানৃজ নমোহস্থ তে ৷৷ 
গুণ্ডিচা-রথযাত্ৰাদি-মহোৎসববিবৰ্বন । 
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচারথমণ্ডনম্‌ ৷ 
দীনহীনমহানীচ-দয়াদ্রীকৃতমানস | 
নিতানৃতনসাহাস্মা-দশিন্‌ চৈতনাবলুভ ৷ নমঃ ॥ 

ইহার অবাবহিত 8 শীক্ষেত্রবিহারী আীগৌরহরিকে তন্নিজজন 

শ্রীল সনাতন স্তব করিতেছেন” 
শীমচ্চৈতনাদেব ত্বাং বন্দে গৌরাজ-সুন্দর | 
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্ৰভো ৷ 
আজানুবাহো স্মেরাস্য নীলাচলবিভূষণ ৷ 
জগত-প্রবতিত-স্বাদৃভগবন্নামকীৰ্তন ৷ 
অদ্বৈতাচাৰ্য-সংশ্লাখিন্‌ সার্বভৌমাভিনন্দক | 
রামানন্দ-কৃতগ্রীত সর্ববৈষ্ণববান্ধব ॥ 
অকৃষ্ণচরণান্তোজ-প্রেমামূৃত-মহাম্থুষে । 
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মবিস্তাসি ? নমঃ ৷ 


১। ১০৩ মংধ্যা; ২। ১০৪ সংখ্যা 
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শ্রীল সনাতন গোস্বাষিপাঁদ শ্রীর্হস্তাগবতামুতে১ ( ২১।১৫৯-৬৩; 
১৬৭) লিখিয়াছেন,__নীলাচিলে লবণসমুদ্রের তীরে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে 
দ্রারুত্রক্গ ভগবান্‌ শ্রীজগন্নাথ বিরাজমান্‌ আছেন | তিনি মহাবিভূতিমান্‌। 
স্বয়ং উৎকলরাজা পালন এবং সবদ| সেবকবৎসলরূপে নিজমাহাত্ম্য 
প্রকাশ করিয়া তিনি তথায় অধিষ্ঠিত আছেন । স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী তাহার 
অন্ন রন্ধন করেন এবং করুণাময়, প্রভু তাহ! ভোজন করিয়। নিজ 
ভক্তগণকে বিতরণ করেন | তাহাতেই ভক্তগণ এ দেবদুৰ্লভ অন্ন লাভ 
করিতে পারেন । প্রভুর সেই প্রসাদান্নের নাম “মহাপ্রসাদ”। তাহা যে- 
কেহ স্পর্শ করিলে ব| যে-কোন স্থানে নীত হইলেও সকলেই অবিচারে 
ভোজন করিতে পারেন ৷ অহে| ! শ্রীজগন্নাথদেব বা তদন্ন মহাপ্রসাদের 
মহিমা দূরে থাকুক, সেই ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ যে, তথায় গর্দিভও 
চতুভু রূপে দৃষ্ট হয়। সেই ক্ষেত্রে প্রবেশ-মাত্র কাহারও আর পুনর্জন্ম 








১। দাকুত্রন্ধ জগন্নাথে ভগবান্‌ পুরুষোত্তমে। 
ক্ষেত্রে নীলাচলে ক্ষারার্ণবতীরে বিরাজতে ॥ 
মহাবিভূতিমান্‌ রাজামৌৎকলং গালয়ন্‌ স্বয়ম্‌ । 
বাঞ্জয়ন্‌ নিজমাহাত্মমং সদা সেবকবৎসলঃ ॥ 
তপ্তান্নং পাচিতং লক্ষ্য স্বয়ং ভুজ! দয়ালুন| | 
দত্তং তেন শ্বভক্রেভ্যো লভ্যতে দেবদুৰ্লভম্‌ ॥ 
মহাপ্রসাদ-সংজ্ঞঞ্চ তৎ পৃষ্টং যেন কেনচিত। 
যত্ৰ কুত্রাপি বা নীতমবিচারেণ ভুজ্যতে ॥ 
অহো| ততক্ষেত্ৰমাহাত্মাং গর্দভোহপি চতুভু জঃ | 
যত্ৰ প্রবেশমাত্রেপ ন কস্তাপি পুনৰ্ভবঃ ॥ 
য়ং সং == মং 
দুরাদদশি পুরুষোত্রম-বক্ত, চন্দ্ৰো, আীজদ্বিশীলনয়নো৷ মণিপুণ ভাল:। 
সিগ্ধাত্রকাস্তিররূণাধরদীপ্রিরম্যো-হশেষপ্রসীদবিকষৎস্মিতচক্রিকাঁঢযঃ ॥ 
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হয় ন| সেই প্রফুল্লপুণ্ডৱীকাক্ষকে এই চক্ষুদ্রণরাই দর্শন করিলে জন্ম 
সফল হয়। শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রমুখচন্দ্রে বিশাল নয়নযুগল শোভ| 
পাইতেছে, ললাটফলকে মণিময় তিলক বিরাজিত, শ্রীঅঙ্গকাস্তি নবীন- 
নীরদ-সদৃশ, অরুণাধরের দীপ্ি প্রীমুখমগ্ডলের রমনীয়তা-বাঞ্জক, মন্দহাস্য- 
রূপ চন্দ্ৰিকা উক্ত রমণীয় মুখমগুলকে অধিকতর রমণীয়রূপে প্রকট 
করিয়া আপামর সাধারণ সকল লোকের প্রতি মহাপ্রভুর প্রসাদ 
বিতরণ করিতেছে। 
শ্রীচেতনযলীলার ব্যাস লিখিয়াছেন১,_ 
মহানন্দে সর্বলোক ‘জয় জয়’ বলে! 
আইলা সচল-জগরন্নীথ নীলাচলে ৷৷ 
আপনে শ্রীজগন্নাথ নাসিরূপ ধরি”। 
নিজে সংকীৰ্তন-ক্ৰীড়া করে? অবতরিঃ ৷ 
্রীক্ষেত্রের আকার শঙখসদৃশ হওয়ায় ইহাকে “শহুক্ষেত্র বলে। 
ইহা ‘দশাবতার-ক্ষেত্র’ নামেও কথিত । যেহেতু এই স্থানই সৃষ্টি-স্থিতি- 
পালনের মুলায়তন ; ভগবান্‌ এই স্থানেই বিভিন্ন অবতার প্রকট 
করিয়া কার্ষ-বশতঃ অনাত্র গমন করেন এবং পৃথিবী-সম্বন্ধে কতাসমূহ 
সম্পাদন করিয়া পুনরায় এই স্থানেই অবস্থিত থাকেন। খ্ৰীমধ্স্যা্ি 
দশাবতারের দৰ্শনাদি করিলে যে ফললাভ হয়, মানব কেবল শ্রীপুরুষো গুম 
ধাঁম-দর্শনেই সেই ফল লাভ করেন ।২ শ্রীনীলমাধব-ভান্ুর উদয়াচল- 
অথবা নীলপর্বতের উপরে বড় দেউল নিমিত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথে 
“নীলগিরিবাসী” ও এ-স্থান ‘নীলাচল’ বা 'নীলান্রি নামে খ্যাত 


১1 চৈ ভা অ ৫1১২৬, ১৬৫ 
২। উতৎকলখণ্ড ৫৫1১২-১৪ 
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হইয়াছেন । মাদল।-পঞ্জিকায়১ উক্ত হইয়াছে যে, জন্বুদ্বীপে ভারত- 
খণ্ডের উত্তরদেশে দক্ষিণমহোদধির উত্তর তীরে শ্রীপুরুযোত্তম-বৈকুঠে 
দশ-যোজন-মধ্যে দক্ষিণাবর্ত-শঙ্খের পঞ্চক্রোশব্যাগপী নাভিমণ্ডলস্থং 
নীলকন্দর-পর্বতে গদাচক্ৰশঙ্খপদ্ম-কর নীলমণিগঠিত নীলমাধব-মৃতি 
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লীলা-পুরুষোত্তম এইস্থানে অর্চাবতাররূপে 
নিত্য অধিঠিত। তাহার নামানুসারে এই ক্ষেত্ৰ শ্রীপুরুষোতম-ধাম’ ; 
ত্রিগতের নাথ শ্রীবিষ্ণুর ধাম বা “পুর” বলিয়া এই স্থান “জগন্নাথ” 
বা “পুরী” নামে খ্যাত হইয়াছে । 
আক্ষেত্ৰ -ভৌমবৈকুণ্ড শ্রীভগবান্‌ কখনও বিভিন্ন-মৃতিতে নিজ- 

পরিকর ও ধামসহ অবতীর্ণ হন, কখনও বা নিত্য-অর্চাবতার স্ব-স্ব 
ধামসহ জগতে প্রকটিত করিয়| তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন । 

যদ্ধপি পরব্যোম সভাকার নিত্যধাম | 

তথাপি ব্ৰহ্মাণ্ডে কা'রে। কীহে| সন্নিধান ॥ 

মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান | 

নীলাচলে পুরুযোত্তম_-'জগনাথ” নাম ॥ 

প্রয়াগে ‘মাধব’, মন্দারে “আমধুসৃদন” | 

আনন্দীরণ্যে ‘বাসুদেব’, ‘পদ্মনাভ’, ‘জনাৰ্দন’ | 

বিষ্ণুকাঞ্চীতে ‘বিষ্ণু’ রহে, “হরি” মায়াপুরে ৷ 

ছে আর নান|-মূতি ব্রহ্মাগুভিতরে ৷ 


১। মাদলা-পঞ্জিকা- উড়িয্ার প্রাচীন ইতিহাস-স্বরপ সাদলা পঞ্জিকা লম্বা 
লম্বিভাবে তালপন্রে লিখিত হইয়া মর্দলাকারে বদ্ধ থাকায় ইহার নাম ‘মাদল|-পাপ্তী’ 
হইয়াছে। ইহাতে আীজগন্নাথদেবের মন্দিরের ও উড়িস্তার নৃপতিগণের ইতিবৃত্ত 
লিখিত হইয়াছে । --মঃ মঃ সদাশিব মিশ্ৰ ৷ 

২। দক্ষিণীবর্ত-শঙ্খাকীর শ্রীক্ষেত্রের নাভিমণ্ডলে গ্রীনীলমাধবের  উদয়াচল-_ 
গঞ্চক্রোশব্যাপি ক্ষেত্ৰ । 
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এইমত ব্ৰহ্মাণ্ড-মধ্যে সভার পরকাশ। 

সপ্রদ্ধীপে নবখণ্ডে ধাহার বিলাস | 

সর্বত্র প্রকাশ ভা’--ভক্ৰে সুখ দিতে | 

জগতের অধর্স নাশি’ ধর্ম স্থাপিতে | * 
প্রাকৃত অদ্বয়ঞ্জানতত্ত্বের আবির্ভাব কোন জড়ীয় কাল, জড়ীয় 
স্থান বা জড়ীয় পাত্রের অন্তর্গত হইতে পারে না। বেদ তাহাকে 
“অবিচিন্তাতত্ব* বলিয়াছেন | ইহা বুঝিতে না পারিয়া আধ্যক্ষিক, 
প্ৰত্নতাত্বিক বা গবেষকগণ অনাদি বস্তুর আদি, এতিহ্ের অতীত 
অপ্রমেয় পরত্রহ্মের ইতিহাস ও বাভিচারী প্রমাণসমূহ অনুসন্ধান করিতে 
গিয়| দিশাহারা হইয়া পড়েন এবং নানাপ্রকার অনুমান ও কল্পনার 
আশ্রয়ে স্বয়ং বঞ্চিত হ’ন এবং অপরকে বঞ্চিত বা বিপথগামী করেন । 
অনাদি বস্তুর আদি অনুসন্ধান ও অপ্রাকতের প্ৰাকৃত ইতিহাস নিৰ্ণয় 
করিবার কৌতুহলরপ বিপ্রলিন্সা পরিত্যাগ করিয়া শ্রৌত-প্রমাণ আশ্রয় 
করিবার জন্যই বেদ পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শাস্ত্মুতি 
মহতের নিকট হইতে শ্রোত-উপদেশ শ্রবণ করিতে হয়। এই পদ্ধতি 
লঙ্ঘন করিয়া যাহার! কৌতুহলকাম-পরিতৃপ্তির আকাহা করে, তাহারা 


বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে । 


এ 
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দ্বিতীয় বৈভব 
ভ্রীনীলমাধৰ 


্রীত্রীজগন্নাথদেবের প্রাকটা-সন্ধন্ধে কিংবদন্তী ও শাস্ত্রীয়-উক্তি, উভয়বিধ 
বিবরণ পাওয়া যাঁয়। উৎকল ভাষায় রচিত ‘দেউল-তোল|’ (মন্দির- 
নির্মাণ ) নামক উড়িষ্যায় বহুল প্রচারিত (গ্রন্থের তারিখ অনির্ধারিত) 
একটি কবিতা-পুস্তক হইতে শ্রীভগন্নাথের প্রাকটোর ইতিহাস প্রচারিত 
হইয়াছে। শ্রীব্রক্ষার প্রথম পরার্ধে শ্রীচতুবৃণহ-ভগবান্‌ শ্রীনীলমাধব- 
মুতিরপে শঙঙ্ষেত্রনীলাচলে পতিত-নীচকে কপাবিতরণার্থ অবতীর্ণ 
হ’ন | দ্বিতীয় পরার্ধে মন-সন্ধি একযুগ গত হইলে সতাধুগ আরম্ভ হয়। 
সেই সময় জীইন্দ্ৰদ্বায় নামে সূৰ্যবংশীয় এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা! 
মালবদেশের অবন্তীনগরীতে রাজত্ব করিতেন । তিনি শ্রীভগবানের 
সাক্ষাৎকার লাভ করিবার জন্য অতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন। ভগবৎ- 
প্রেরিত কোন এক বৈষ্ণব তখন জ্ৰীইন্দৰদ্ৰায়ের রাজসভায় উপস্থিত 
হইয়া কথাপ্রসঙ্গে শ্রীনীলমাধবের কথ জ্ঞাপন করিলেন । রাজা 
এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়। বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন ব্ৰাহ্মণকে স্রীনীলমাধবের 
অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। সকলেই বিফল মনোরথ হইয়া রাজ- 
ধানীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । একমাত্র 'রাজপুরোহিত প্রীবিগ্ভাপতি 
বহুস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে ‘শবর’নামক একটি অনার্ধ জাতির দেশে 
উপস্থিত হইলেন ৷ সেই শবর-পল্ীতে উপনীত হইয়| তিনি “বিশ্বাবসু? 

নামক এক শবরের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং তথায় গৃহস্বামীর 

'ললিতা”নায়ী একটি কুমারী কন্যাকে একাকিনী দেখিতে পাইলেন । 

কিছুক্ষণ পরে গৃহস্বামী শবর গৃহে পরত্যাবর্তন-পূর্বক সেই ব্ৰাহ্মণ 
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অতিথির সেবা করিবার জন্য কন্যাকে আদেশ করিলেন। তংপৰে 
শবরের বিশেষ অনুরোধে বিগ্ভাপতি তাহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন | 

বিদ্যাপতি দেখিতে পাইলেন, উক্ত শবর প্রত্যহ রাত্রিতে বাহিরে 
চলিয়া যান এবং তৎপরদিবস মধ্যাক্ে গৃহে প্ৰত্যাবৰ্তন করেন ; তখন 
শবরের শরীরে কর্পুর, কন্তরা, চন্দনাদির গন্ধ পাওয়া যায়। বি্াপতি 
তাহার পত্নী ললিতা সুন্দরীকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ললিত| 
জানাইলেন যে, তাঁহার পিতা প্রত্যহ শ্রীনীলমাধবের পূজাৰ্থ অন্যত্ৰ 
গমন করেন | 

এতদিন পরে শ্রীনীলমাধবের সন্ধান পাইয়া বিগ্বাপতির আনন্দের 
সীমা থাকিল ন! ৷ শবরের আদেশ লঙ্ঘন করিয়াই ললিতা পতিকে 
শ্রীনীলমাধবের কথা ভানাইয়াছিলেন। বিগ্যাপতি শ্রীনীলমাধবের 
দর্শন-প্রাপ্তির জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অবশেষে একদিন 
কন্যার বিশেষ প্রার্থনায় বিশ্বাবসু বি্ভাপতির চক্ষু বন্ধন করিয়! তাহাকে: 
শ্রীনীলমাধবের দর্শনার্থ লইয়া গেলেন 1 বিশ্বাবসুর কন্যা স্বামীর 
বস্ত্রাঞ্চলে কতকগুলি সর্ধপ বাধিয়া দিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি পথে 
খগুলি নিক্ষেপ করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন । যখন বিদ্যাপাতি 
শ্রীনীলমাধবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন শবর বিদ্যাপতির চক্ষু 
বন্ধন উন্মোচন করিয়া দিলেন | বিদ্ভাপতি শ্রীনীলমাধবের অপূর্ব- 
শ্রীমৃতি দর্শনপূর্বক আনন্দে নৃতা ও স্তব করিতে লাগিলেন । শবর 
বিদ্যাপতিকে শ্রীনীলমাধবের নিকট রাখিয়া কন্দ-মূল ও বনপুষ্পাদি 
পৃজোপকরণ আহরণার্থ অন্যত্র গমন (করিলেন। ইত্যবসরে ব্ৰাহ্মণ 
দেখিলেন, একটি ঘুমন্ত কাক নিকটস্থ একটি কুণ্ডে পতিত হইবামাত্র 
প্রাণ ত্যাগ করিল এবং চতুভূ জ-মুতি ধারণপূর্বক সোরপ্য লাভ করিয়া) 
বৈকুণ্ঠে গমন করিল | ইহা দেখিয়। সেই ব্ৰাহ্মণও সেই বৃক্ষে আরোহণ- 
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পূর্বক উক্ত কুণ্ডে পতিত হইয়! প্রাণ-বিসর্জনের চেষ্টা করিলেন। 
এমন সময় এইরূপ একটি আকাশবাণী হইল;--“হে ব্ৰাহ্মণ ! তুমি যে 
শ্রীনীলমাধবের দর্শন পাইয়াছ, তাহ। সৰ্বপ্ৰথমে ্ীইন্রছায় মহারাঁজকে 
জ্ঞাপন কর |” 
শবর বনফুল ও কন্দ-মূল আহরণ করিয়া শ্রীনীলমাধবের পূজা 
করিতে আরম্ভ করিলেন ; তখন শ্রীনীলমাধব শবরকে বলিলেন» 
“আমি এতদিন তোমার প্রদত্ত বনফুল ও বনফল গ্রহণ করিয়াছি, এখন 
আমার ভক্ত শ্রীইন্দ্রহ্যুয় মহারাজের প্রদত্ত রাঁজসেবা-গ্রহণের অভিলাষ 
হইয়াছে।” 
শ্রীনীলমাধবের পূজা হইতে বঞ্চিত হইবেন-_ভাবিয়া শবর নিজ 
জামাতা বিদ্ভাপতিকে স্বগৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন ; পরে দুহিতার 
পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় ব্রাহ্গণকে মুক্তি দিলেন | ব্রাহ্মণ তখন শ্রীইন্দ্হয়ন 
মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়! ভ্রীনীলমাধবের আবিষ্কারবার্ত| জ্ঞাপন 
করিলেন | রাজা মহানন্দে বছ লোকজন লইয়া শ্রীনীলমাধবকে আনয়ন 
করিবার জন্য অভিযান করিলেন। বিদ্ভাপতির নিক্ষিপ্ত সর্বপ হইতে 
উৎপন্ন উত্তিদৃগুলি তাহাদের পথপ্রদর্শক হইল কিন্তু শ্ৰীইন্দ্ৰদ্যুয় তথায় 
শ্রীনীলমাধব বিগ্রহ দেখিতে না পাইয়া সৈন্যসামন্তদ্বারা শবরপল্লী 
অবরোধ ও শবরকে বন্দী করিলেন। তখন রাজার প্রতি আকাশ- 
বাণী হইল,»_-“শবরকে ছাড়িয়! দাও। নীলাদ্রির উপর একটি মন্দির 
নির্মাণ কর ; তথায় দারুত্রহ্মরূপে আমার দর্শন পাইবে, নীলমাধব- 
মুতিতে তুমি দর্শন পাইবে না? 
জীইন্দ্যুয্ন পস্তুরের ছারা ভ্রীমন্দির নির্সাণার্থ ‘বউলমালা? নামক স্থান 
হইতে প্রস্তর আনয়ন করিবার ব্যবস্থা করিয়া তথা হইতে নীলকন্দর 
পর্যন্ত একটি পথ নিৰ্মাণ করিলেন । এ পথে প্রস্তর আনয়ন করাইয়া 
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২.৬ একটি মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং ‘রামকুষ্ণপুর্ব 
নামক একটি গ্রাম স্থাপন করিলেন | | উৰমন্দির মাটির নীচে ৬০ ঠা 
ও মাটির উপরে ১২০ হাত উচ্চ করা হইল। মন্দিরের উপর একটি 
কলস ও তাহার উপর একটি চক্র স্থাপিত হইল এবং মন্দিরকে 
সুবর্ণমণ্ডিত করা হইল | ই্রইন্দ্র্বায় মহারাজ ইরবন্গার দ্বারা প্রীমন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিবার অভিলাষ করিয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার 
অপেক্ষায় বহুকাল যাপন করিলেন | এই সময়ের মো আইন্দ্ৰদ্বায়ের 
নিগিত মন্দির সমুদ্রের বালুকাদ্বারা আবৃত হইয়া গেল। ইতোমধ্যে 
‘সুরদেব’, তৎপরে ‘গালমাধব’ প্রভৃতি কয়েকজন রাজা তথায় রাজত্ব 
করিলেন । গালমাধব বালুকাভ্যন্তর হইতে মন্দিরটি উদ্ধার করিলেন । 
এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্বায় ব্রহ্মার নিকট হইতে স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
উক্ত মন্দিরটি তাহার রচিত বলিয়া দাবী করায় গালমাধব এ মন্দির 
নিজকৃত বলিয়া জানাইলেন ৷ কিন্তু মন্দিরের নিকটবততাঁ কল্পবটস্থিত 
‘ভূষণ্ডি’ কাক-_-যিনি যুগযুগাস্তর ধরিয়া অ্রীরাযনাম কীর্তন করিতে 
করিতে তথায় সমস্ত ব্যাপার দর্শন করিতেছিলেন, তিনি জানাইলেন 
যে,এ মন্দিরটি শ্রীইন্দ্রায় মহারাজ নির্মাণ করাইয়াছেন, তাহার 
অনুপস্থিতিতে উহা বালুকায় প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল, গালমাধৰ 
রাজা তাহা উদ্ধার করিয়াছেন! গালমাধব সত্যের অপলাপ করায় 
ইন্দ্ৰদ্বায়-সরোবরের পশ্চিমে, শ্রীমন্দিরের বহির্দেশে ব্রহ্মার নির্দেশানু- ; 
সারে অবস্থান করিলেন । অরীইন্দহ্য় শ্রীবহ্মাকে এই পরম-মুক্তিদায়ক 
ক্ষেত্ৰ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীব্রহ্ষা 
বলিলেন,“শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তিদ্বারা প্রকাশিত এই শ্রীক্ষেত্র ও : 


স্বপ্রকাশ ভ্রীভগবান্কে প্রতিষ্ঠা করিবার ক্ষমতা আমার নাই 
শ্রীজগন্নাথ ও তাহার শ্ৰীধাম এই প্রপঞ্চে তদীয় কৃপায় নিত্য অবস্থিত; 
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তবে আমি এই শ্রীমন্দিরের চুড়ায় একটি ধ্বজ| বন্ধন করিয়া দিতেছি ; 
যাহারা দূর হইতে এই ধ্বজ| দর্শন করিয়| দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, 
তাহার! অনায়াসে মুক্তি লাভ করিবেন 1৮ 

cI» 


তৃতীয় বৈভব 
শ্রীদারুত্রন্ম 


শআৰীইন্দ্ৰদ্যুম্ন মহারাজ শ্রীনীলমাধবের দর্শন না পাইয়া অনশনত্রত 
অবলম্বনপূর্বক প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়া কুশ-শয্যায় শয়ন করিলেন ৷ 
তখন শ্রীজগন্নাথদেব স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন, “তুমি চিন্তা করিও না, 
সমুদ্রের “বাক্ষিমুহান” নামক স্থানে১ দারুত্রহ্মরূপে ভাসিতে ভাসিতে 
আমি উপস্থিত হইব ৷” রাজা সৈন্যসামন্ত-সহ এ স্থানে উপস্থিত 
হইলেন এবং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্াক্ষিত প্রীদারুত্রক্ষকে দর্শন করিলেন ৷ 
রাজ! বহু বলবান্‌ লোক, হস্তি-প্রভৃতি নিযুক্ত করিয়াঁও সেই দারুব্রক্ষকে 
বিচলিত করিতে পারিলেন না । তখন শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে স্বপ্নে 
জানাইলেন_-“আমার পূর্ব সেবক বিশ্বাবসু--যিনি আমার শ্রীনীলমাধব- 
স্বরূপের পূজা করিতেন, তাহাকে এখানে আনয়ন কর এবং একটি 
সুবর্ণ রথ দারুত্রন্ষের সম্মুখে স্থাপন কর ।” 

রাজা সেই স্বপ্নাদেশানুসারে কাৰ্য আরম্ভ করিলেন । বসু-শবর 
আসিয়। শ্রীদারুব্রক্মের একপাৰ্শ্ব ও বিদ্যাপতি-ত্রাহ্মণ অপর পাৰ্শ্ব ধারণ 
করিলেন। তখন চতুর্দিকে সকলে হরিসংকীর্তন করিতে লাগিলেন ৷ 


১। এইস্থান “চক্রতীর্ঘের সন্নিকটে অবস্থিত । 
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রাজা শ্রীদারুত্রন্দের শ্রীচরণ ধারণপূর্বক রথে আরোহণ করিবার জন্য 
প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শ্রীদারক্রন্ম রথে আরোহণ করিলে রাজ! 
তাহাকে নির্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিলেন। তথায় স্রীবক্ষা যজ্ঞ আরম্ভ 
করিলেন ; শ্রানৃসিংহদেব যজ্ঞবেদীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কথিত 
হয় যে, যে-স্থানে শ্রীমন্দির বর্তমান, সেইস্থানে এ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল। মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্ন পশ্চিমদিকে যে নৃসিংহদেব বিরাজমান 
আছেন, তিনিই উক্ত ‘আদি নৃসিংহদেব১। 

শ্ীইন্দবায় মহারাজ শ্রীদারুত্রন্গকে শ্রীমূতিরূপে প্রকট করিবার জন্য 
বহু দক্ষ শিল্পীকে আহ্বান করিলেন : কিন্তু তাহারা কেহই দারুত্রহ্গ 
স্পর্শই করিতে পারিল না, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র সমস্তই খণ্ডিত-বিখণ্ডিত 
হইয়া গেল । অবশেষে স্বয়ং ভগবাঁন্‌ “অনন্ত-মহারাণা? নামে আত্ম- 
পরিচয় প্রদানপূর্বক একটি বৃদ্ধশিল্পীর ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইয়া 
২১ দিনের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া শ্রীবিগ্রহ প্রকটিত করিবেন,_এইরূপ 
প্রতিশ্রুতি দান করিলেন! এদিকে যেসকল কারিগর রাজার 
আহ্বানে আগমন করিয়াছিলেন, উক্ত বৃদ্ধ সূত্রধরের উপদেশানুসারে 
রাজা তাহাদের দ্বারা তিনটি রথ প্রস্তুত করাইলেন। সেই বৃদ্ধ 
কারিগর দারত্রহ্মকে শ্রীমন্দিরের ভিতরে লইয়া গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
একাকী অবস্থান করিবেন এবং ২১ দিনের পূর্বে কিছুতেই রাজা 
দ্বার উন্মোচন করিতে পারিবেন না,__এইরপ প্রতিজ্ঞা করাইলেন ১ 
কিন্তু দুই সপ্তাহ অতিবাহিত হইবার পর কারিগরের অস্্রশস্াদির 
কোন প্রকার শব্দ না পাইয়া রাজা অত্যন্ত উৎকঠিত হইয়া পড়িলেন। 
মন্ত্রীর পুনঃ পুনঃ নিষেধ-সত্বেও রাজা রাজ্বীর পরামৰ্শানুসারে বলপূৰ্বক 
স্বহস্তে শীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন ; তথায় বৃদ্ধ কারিগরকে 
দেখিতে পাইলেন না, কেবল দেখিলেন-_দারুত্রন্গ তিনটি শ্ৰীমুতিক্লপে 
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প্রকটিত রহিয়াছেন। আরও সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, 
শ্ীমৃতির শ্রীহস্তের অঙ্গুলিসমূহ ও শ্রীপাদপান্ন প্রকাশিত হ’ন নাই । 
বিচক্ষণ মন্ত্রী জ্ঞাপন করিলেন, উত্ত বৃদ্ধ কারিগর আর কেহই নহেন, 
তিনি স্বয়ং শ্রীজগন্নীথ ; রাজ। নিজের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এক 
সপ্তাহকাল পূবে শ্ীম্দিরের দ্বার উন্মোচন করায় শ্রীজগন্নাথ আপনাকে 
এভাবে প্রকটিত করিয়াছেন | রাজ! তখন নিজেকে অত্যান্ত অপরাধি- 
জ্ঞানে প্রাণ ত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিলে 
অর্ধরাত্রে শ্রীজগন্নাথদেধ রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দান করিয়া বলিলেন” 
“আমি এইরূপ দারুত্রন্ম আকারেই শ্রীপুরুষোত্তম” নামে শ্রীনীলাচলে 
নিত্য অধিঠিত আছি। এই প্রপঞ্চে আমি আমার শ্রীধামের সহিত 
ব্বিশটি অর্চাবতারব্ূপে অবতীর্ণ হই । “আমি প্রাকৃত হস্ত-পদাদিরহিত 
হইয়াও অপ্রাকৃত হস্ত-পদাদির দ্বার! ভক্তের প্রদত্ত সেবোপকরণ গ্রহণ 
করি এবং ভুবনমঙ্গলার্থ বিচরণ করি”__বেদের১ এই নিত্য-প্রতিজ্ঞা 
রক্ষ। করিবার জন্য ও তুমি যে প্ৰতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছঃ তৎপ্রসঙ্গে একটি 
লীলামাধুরী প্রকট করিবার জন্য আমি এই মুতিতে প্রকটিত হইয়াছি ৷ 
এপ্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্ভি-বিলোচনে” আমার মাধুর্যরসলুন্ধ ভক্তগণ আমাকে 
প্রীশ্যামসুন্দর-মুরলীবদন*রূপে দর্শন করেন । আমার এশ্বর্যময়ী সেবায় 
যদি তোমার অভিলাষ হয়, তাহা হইলে তুমি স্বর্ণ বা রৌপ্যনিমিত 
হস্তপদাদির বারা আমাকে কখন কখন ভূষিত করিতে পার; কিন্তু 
জানিও-_-আমার শ্রীঅঙ্গ যাবতীয় ভূষণের ভূষণ-স্বরূপ |” 
রাজা স্বপ্নযৌগে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বাণী শ্রবণ করিয়া কৃতকৃতার্থ 
হইলেন এবং প্রার্থনা জানাইলেন,_“যে বৃদ্ধ কারিগর এই শ্ৰীমৃতি প্রকট 
করিয়াছেন” তাহার বংশধরগণ যেন যুগে যুগে জীবিত থাকিয়া তিনটি 





১। শ্বেতীশ্বত CRIA ৩১৯ 
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রথ-নির্মাণকার্ধে ব্যাপৃত থাকেন |” আীজগন্নাথদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া, 
' বলিলেন“তাহাই হইবে ।” তৎপরে শ্রীজগন্নাথদেব রাজাকে 

আরও বলিলেন»_-যে বিশ্বাবসু নীলমাধবন্ধপী আমার সেবা করিতেন, 

তাহার বংশধরগণ যুগে যুগে আমার 'দ্িতা”সেবক নামে পরিচিত 

থাকিয়। সেব। করিবেন। বিদ্ভাপতির ব্ৰাহ্মণবত্বা গঞ্জাত বংশধরগণ 

আমার অর্চক হইবেন ; আর বিগ্ভাপতির শবরীর গর্ত সন্তানগণ 

আমার ভোগরদ্ধনকার্ধ করিবেন । তাহার! “দুয়ার” ( সূপকার ) নামে 
খ্যাত হইবেন 1৮ 
বর দান করিতে হইবে । প্রত।হ একপ্রহর অর্থাৎ তিনঘন্টা মাত্র 
আপনার শ্রীমন্দিরের ছার রুদ্ধ থাকিবে; আর জগদ্বাদী সকলের 
দর্শনের জন্য অবশিষ্ট সময় আপনার ক্রীমন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে । 
সারাদিন আপনার ভোজন চলিবে, আপনার হস্তপল্লৰ কখনও শুক 
হইবে ন| ৷” জীজগন্নাথদেব “তথাস্ত” বলিয়। সন্মত হইলেন এবং 
বলিলেন, “এখন তোমার নিজের জন্য কিছু বর প্রার্থনা কর।” 
তখন রাজা বলিলেন, “যাহাতে কোনও বান্তি আপনার শ্রীমন্দিরকে 
নিজ সম্পত্তি বলিয়া দাবী করিতে না পারে, তজ্জন্য আমি নিবংশ হইতে 
চাই, আমাকে সেই বর দান করুন।” শ্রীজ্গন্নাথদেব “তথান্ত” বলিয়া 
রাজাকে এই বরও প্রদান করিলেন | 

শাস্ত্ৰীয় বিবরণ 


অথৰ্ববেদ, রীব্রক্গপুরাণ, শ্রীনারদপুরাশ, শ্রীস্কন্দপুরাণ ( উৎকল- 
খণ্ড), শ্রীকুৰ্মপুরাণ, ভ্রীপদ্রপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরাণীয় শরীপুরুযোত্রম-মাহা ক» 
প্রীনীলাদ্রিমহোদয়, প্রীবিষ্ণরহস্য প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্ৰগ্ৰন্থে শীজগন্নাধদের 
ও ত্রীক্ষেত্রের মাহাত্ন্য ও বিবরণাদি দৃষ্ট হয় । এতদ্ধাতীত শ্রীমতস্ুপুরাণ,, 


৩ 
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শ্রীবরাহপুরাণ ও শ্রীপ্রভাসখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের 
নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রীনারদপুরাঁণে (উ খ ৫২১২) শ্রীলক্্ীদেবীর 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীনারাঁয়ণ বলিতেছেন১,__পুরুষোত্তম নামে যে ত্রিলোক- 
দুৰ্লভ মহাতীর্থ আছে, তথায় স্বয়ং ভগবান্‌ কর্তৃক নিগিত কেশব-আর্চা- 
অধিষ্ঠিত আছেন। সেই শ্রীমুত্তি দর্শন করিলে মানব অনায়াসে আমার 
স্থানে আসিতে পারে । 
সতাযুগে শ্রীইন্দরছায় রাঁজ। বিষ্ণুর অর্চন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়| 
শরীক্ষেত্রে আসিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান, ব্ৰাহ্ম্গণকে ভূমিদান ও 
প্রাসাদ নিৰ্মাণ করিলেন। প্রাসাদে কি ্রীমূতি স্থাপন করিবেন, এই 
চিন্তায় ব্যাকুল হইলে তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া সাগর-কুলে গমন করিলেন 
এবং তথায় একটি অদৃষ্টপূর্ব মহার্ক্ষ এবং তৎসঙ্গেসঙ্গেই ব্রাহ্মণরূপধারী 
স্বয়ং বিষ্ণুকে বিশ্বকর্মার সহিত দেখিতে পাইলেন। স্বয়ং ভগবানের 
অভীষ্টাহুসারে বিশ্বকর্মা সেই দার হইতে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও 
'জ্রীসুভদ্র। এই ত্রিযুতির প্রাকটা বিধান করিলেন । সহ্বীর্তন-মহোৎসবের 
. সহিত সেই মৃত্িত্রয় প্রতিষ্ঠিত হইল |» 
শীস্কন্দপুরাণীয় উৎকলখণ্ডের (১-১৯ অধ্যায়)বিবরণ এইরূপ,_চরাচর 
সৃষ্টির পর ব্রহ্মা জীবের ত্ৰিতাপ-মুক্তির উপায় চিন্তা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর 
শরণাপন্ন হইলে শ্রীভগবান্‌ পৃথিবীর মধ্যে গোপনীয় ও সুদুৰ্লভ সিন্ধুতটস্থ 
নীলপর্বতান্তর্গত পুরুষোত্তমক্ষেত্রে তাহার নিত্যাবস্থিতি এবং তথায় 
তাহার দর্শনফলেই জীবের পরমযুক্তির কথা জ্ঞাপন করিলেন। 
-নীলাচলের রোহিণীকুণ্ডে একটি কাক স্নান ও তাহার জল পান করিয়! 
১। প্রতিমা তত্র তাং দৃষ্ট, স্বয়ং দেবেন নিমিতাম্‌। 


অনায়াসেন বৈ যান্তি ভবনং মে ততো নরাঃ ৷ 
*না পু.উখ ৫৪৷২২৷৬৫ 
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বৈভব ] প্রীদারুত্রচ্ম ১৯ 
শ্রীভগবদ্দর্শনমাত্রই সারূপা ও পার্নদগতি লাভ করিল দেখিয়! ব্ৰহ্মা 
চমৎকৃত হইলেন । ধর্মরাজ যমও এই সংবাদ পাইয়| নীলাচলে উপস্থিত 
হইলে তাহাকে শ্রীলগ্মাদেবী কৃপাপূর্বক জানাইলেন যে, পুরুষো রম" 
ক্ষেত্রে দেহত্যাগকারা জাব যমের মধিকার-বহিতভূত। পরার্ধকাল 
পর্যন্ত শ্রীলক্মীসহ শ্রীনীলমাধব তথায় নালকান্তমণিময়া শ্রামূতিতে প্রকট 
থাকিয়| দ্বিতীয় পরার্ধের প্রারস্তে খ্বেতবরাহকল্পে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 
ব্ৰহ্মার পঞ্চমাধস্তন ইন্দ্ৰদ্লয়ের আগমনের পৃবেই অন্তহিত হইবেন । 
যথাকালে খ্ৰীইন্দ্ৰদ্লায় অবন্তীনগরীতে আবিভূতি হইয়া এই চর্মচক্ষেই 
পৃথিবীর কোথায় ভগবদ্র্শন-লাভ ঘণ ট এইবপ চিন্তান্বিত হইলে কোন 
তৈথিক ব্ৰাহ্মণের নিকট শ্রীক্ষেত্রস্থ শ্রীনীলমাধব-মৃতির কথ| জানিতে 
পারিলেন। ইন্্রত্বায়-কর্তৃক প্রেরিত তংপুরোহিতের ভ্রাতা বিদ্যাপতি 
অনুসন্ধান করিতে করিতে নীলগিরির পশ্চাতে শবরদ্বাপে বিশ্বাবসু- 
নামক নীলমাধবের অৰ্চকের সন্ধান পাহয়| ইন্দ্রত্যায়কে তাহা জ্ঞাপন 
করিলেন। ইন্দ্ৰদ্বায় শ্ৰীক্ষেত্ৰাভিমুখে যাত্রা করিয়। পথিমধো__শীলাচল 

ও শ্রীনীলমাধব বালুকাস্তূপের ছারা আৰৃত হইয়াছেন, এইরূপ সংবাদ 
পাইলেন। পরে শ্রীনারদের উপদেশ-অনুসারে শ্রীইন্রছ্বায় শ্রীনীলক্ 
মহাদেবের সন্নিধানে সর্ববিদ্ববিনাশী শ্রীআাদি-হৃসিংহদেবকে বিশ্বকর্মানিসিত 
পশ্চিমমুখী মন্দিরে স্থাপন করিলেন । তাহার সম্মুখে সহস্ৰ অশ্বমেধ যজ্ঞ" 
দ্বারা শ্রীগদাধরকে সন্তউ করিলে মহাসাগরের তীরে শত্খচক্ৰাদি-চিহ্নিত 
এক অলৌকিক দারুর আবির্ভাব-বার্তা শুনিতে পাইলেন | শ্বেতদ্বীপস্থ 
বিষ্ণুৱই অঙ্গস্থলিত রোম দারুরূপ ধারণ করিয়াছেন এবং ইন্দ্ৰদ্বায়ের 


স্বপ্ন-দৃষ্ট জীভগবন্ম,তি ও দারুতে প্রকটিত হইবেন, স্বপ্রযোগে পূৰ্বেই ইহা 
জানিতে পারিয়াছিলেন । নারদের আদেশে ইন্দ্ৰদ্যুম্ন সহ্ীতনোতসবমুখে 
দারুরূপী বিষ্ণুকে মহাবেদীতে স্থাপনপূৰ্বক পূজা করিলেন। তিনি দৈববাৰী 








২০ জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় 


দ্বারা আদিষ্ট হইলেন যে, পঞ্চদশ দিবস বেদীগৃহ আর্ত রাখিয়া সমাগত 
এক বৃদ্ধ সূত্রধরকে এ গৃহে একাকী প্রবেশ করাইয়| দ্বার বন্ধ করিয়া 
দিতে হইবে । তদন্থসারে ইন্দ্রদ্রায় নি্ধিটিকাল-অন্তে জোষ্ঠী পৃণিম| 
তিথিতে দ্বারোদঘাটন করিয়। রত্ুসিংহাসনে গদা-যুষল-চক্র-পদ্ম-কর 
শ্রীবলরাম, বরাভয়পদ্মধারিণী শ্ৰীসুভদ্ৰা ও শ্রীসুদর্শনের সহিত শঙ্খ-চক্র- 
গদা-পদ্ম-কর শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাইলেন | 

উৎকলখণ্ড ও কপিলসংহিতার বর্ণনা প্রায় একই রূপ ৷ স্ত্রীনীলাদ্রি- 
মহোদয়ে? (৪ৰ্থ খণ্ড)প্রীজগন্াথদেবেরআবির্ভাব-সঙ্বন্ধে অন্যপ্রকার বিবরণ 
দৃষ্ট হয় ; কিন্তু মূল বিষয়-বস্তুর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। প্রীনীলাদ্রি- 
মহোদয়ে উক্ত হইয়াছে যে পঞ্চদশ দিন উপস্থিত হইলে স্বয়ং ভগবান্‌ 
জীজনাৰ্দন, শ্রীবলদেব, ভ্দ্ৰা, সুদৰ্শনঃ বিশ্বধাত্রী, লক্ষ্মী ওপ্র জ্ৰীমাধবের সহিত 


১ | দিনে পঞ্চদশে প্রাপ্ডে তদা বি্রাঃ স্বয়ং বিভুঃ ৷ 
রত্বসিংভামনে দিব্যে তাবদাবিবভূব হ॥ 
বলেন ভত্রয়! বুক্তস্তথা মহ-সুদর্শনঃ ! 
বিশ্বধাত্র্যা চ লক্ষ্য চ মাধবেন সমং তদা ॥ 
সপ্তধাবির্ভবো দেব: স্বয়ং তত্র জনাৰ্দনঃ | 
জগদানন্দকন্দোহভূৎ সমুত্বোল্য ভূজঘয়ম্‌ ॥ 
পদ্মাসনতযব বিপ্ৰ গুপ্তবৎপাঁনিপন্তভঃ। _ 
দাক্লৱক্ষশরীরেণ প্রকাশোইজনি ভূতলে ॥ 
নীলজীমুতসঙ্কাশঃ পদ্মপত্ৰায়তেক্ষণঃ । 
শোণাধরধরঃ শ্রীমান্‌ ভক্তানামভয়স্কর: ॥ 
বলভতদ্ৰস্তথ৷ সপ্তফণাবিকটমন্তকঃ 1... 

-_ কুন্দেন্দুশখুধ্বলঃ প্রকাশৌহস্বুজলোচনঃ ৷ 
*__ গুপুপাদকরাস্তোজ-সমুত্বোলিতসডুজঃ। 
'"_  ' ভক্তানামবনায়ৈৰ তথা ভদ্ৰাপি-ভদ্ৰদ| ॥ 





হচ্ছে," 


বৈভব ] জী৷দাৰ্ুবহ্ম ২১ 


দিব্যরত্ন্সিংহাসনে সপ্তধা আবিভূতি হইলেন । শ্ৰীজগন্নাথের নীলমেঘের 
ন্যায় বর্ণ এবং পদ্মপত্তের ন্যায় আয়ত লোচন | পদ্মাসনে অধিষিত থাকার 
দুইটি করকমল গুপ্ত ও দুইটি উত্তোলিত ; শ্রীবলভরের সপ্তুকণা-বেষিত 
মস্তক, বর্ণ কুন্দেন্দুশত্ব-ধবল,পদ্মলোচন, গুপ্তপাদ, দুইটি হস্ত গুপ্ত ও দুইটি 
উত্তোলিত। ভক্তগণের পোষণকারিধী শুভাননা সুভদ্রার শ্রীমুতিও 
ধরূপ, তাহার করপদ্ম অধোলম্বিত ও বর্ণ কুহ্ুমাভ । সুদর্শন স্তত্তরূপী 
ও জিতেন্দ্ৰিয় ৷ ভগবান্‌ মাধবের স্বরূপ হৃস্বায়তন |  সুহাস্যবদন। 
লক্ষ্মী চতুভূ্জা, দুই হাতে বর ও অভয় এবং ছুই হাতে দিবা কমল, 
তিনি কমলাসনে উপবিষ্টা, চারিটি গজ ও শুশুদ্বারা সুবর্ণ কলস ধরিয়া 
অমৃতদ্বার| তাহার অভিষেক করিতেছে । দেবী বিশ্বধাত্রীও পদ্মাসনে 
অবস্থিতা, তিনি দক্ষিণকরে জ্ঞানযুদ্রা ও বামকরে চারুকমল ধরিয়া 
আছেন তিনি প্রকাশা ও ধবলাকৃতি। পঞ্চদশ দিবস পরে সকলে 





অধোলম্বিতহস্তাজা কুদ্কুমীভা শুভাননা ! 
সুদৰ্শনঃ স্তম্তরূপী বভূব বিজিতেন্ৰিয়ঃ ॥ 
প্রভোঃ স্বরূপমভজন্মাধবো হুদরপক?ঃ । 
লক্ষ্মীশ্চতুভু জা বিপ্ৰা বরাভয়ধরা সতী ॥ 
তথৈবাজবুগং দিবাং ধারয়ন্ত্রী স্মিতানন! । 
চতুর্গলকরোৎক্ষিু-সুবর্ণকলমামৃতৈঃ ॥ 
কৃতাভিষেককমল| কমলাজনসংস্থিত! | 
পন্মাননগতা দেবী বিশ্বধাত্রী তথা দ্বিজাঃ ॥ 
জ্ঞানমুদ্রাং করে দক্ষে বামে চ চারুপন্থজম্‌ | 
ধারয়ন্তরী ধরাদেবী প্রকাশ! ধ্বলাকৃতি: ॥ 
ততঃ পঞ্চদশস্তান্ত দিনস্তানন্তরে তদ! । 
এবং সপ্তবিধা বিষ্ণোর্দারুরূপধ্রন্ত বৈ 1 
প্রকাশমুতয়ে] বেগ্তাং বর্ধকিশ্চ ন বিদ্ধতে ৷ 





টী শরীক্ষেত্র [ তৃতীয় বৈভব ] 


ভগবানের এইরূপ সাতটি দারময়ী মুতি দেখিতে পাইলেন, কিন্তু সেই 
সৃত্রধরকে কেহ আর দেখিতে পাইলেন না। 
্রীপন্নপুরাণে১ এইরূপ বিবরণ দুষ্ট হয়”_কাঞ্চীর রাজা রত্বত্রীৰ 
বহুকাল রাজা ভোগ করিবার পর নির্বেদগ্রস্ত হন । তিনি স্বপ্লযোগে 
এক তাপসশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের দর্শন লাভ করেন। পরদিন রাঁজসভায় 
উপবিষ্ট হইলে ঠিক সেইরূপ এক ব্ৰাহ্মণ তথায় উপস্থিত হন | সেই 
ব্রাহ্মণের নিকট নীলপর্বতস্থ শ্রীপুরুষোত্তমধামের কথা জানিতে পারেন। 
তরাহ্মণ বলেন যে, শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীবিষুঃর প্রসাদে ধনুর্ধারী ভীল্লগণও 
চতুভুজাকার | একসময় তথায় পূথু-নামক কোন এক ভীল্লবংণীয় 
বালক জন্ৃফল-আহরণার্থ বৃক্ষের উপর উঠিয়| মণিময় ও ষর্ণখচিত ভিত্তি 
যুক্ত এক বিষ্ণুমন্দির দেখিতে পায়। বালক মন্দিরের ভিতর প্রবেশ 
করিয়া শঙ্খ-চক্ৰু-গদা-শারঙ্গ-পদ্মধারী শ্রীহরির দর্শন লাভ করে| ভূমিতে 
_ পতিত ভগবন্নিবেদিত অন্নের কিয়দংশ গ্রহণ করিয়া বালক শ্রীভগবানের 
দর্শন করিবামাত্র চতুভু-জত্ব লাভ করে এবং তাহার নিকট এই অত্যাশ্চর্য 
সংবাদ শুনিয়া অন্যান্য ভীল্লগণও তথায় শ্রীহরির দর্শন ও মহাপ্ৰসাদার্ন 
গ্রহণ করিয়া চতুভুজত্ব প্রাপ্ত হয়। ভীল্পবালক পৃথুই বিষ্ণুমন্দির 
আবিষ্কার করিয়া তাহা ভীল্লগণের গোচরে আনয়ন করিলে তাহার! 
জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উক্ত মন্দির উদ্ধার করে। অতএব জীপদ্মপুরাণে 
জীর্ণ মন্দির-উদ্ধারের বিবরণ পাওয়া যায়৷ 


৩০২৩৯. 


১) পাতাল খণ্ড, ৯ম অধ্যায় । 








চি টি 


চতুর্থ বৈভব 


জগন্নাথের সেবক রাজবৃল্দ 


রথ 
1৯) 
a 


উইন্দ্ৰছায় মহারাজ বহুকাল 1থদেবের পূজ! করিবার পর 
স্বধামে গমন করেন । কলিযুগারস্তের পর অনেক রাজা স্্রীজগন্নাথ 
দেবের পুজা করিয়াছিলেন । শ্রেষ্ট রাভবর্গের প্রদত্ত ভূ-সম্পত্তি ও 
দ্রবিণাদিদ্বারা প্রীজগন্নাথদেবের সেবা-বৈভব ক্রমশঃই বিস্তৃত হইতে 
লাগিল। 'মাদলা-পাঞ্জী'তে কোন্‌ রাজা; কি জন্য, কোথায় কি ভূ- 


সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যার | গ্রন্থ 


বিস্তার-ভয়ে সেই-সকল ভূ-সম্পত্তির নাম ও পরিমাণ উল্লেখ না করিয়া 
কেবল ভূ-সম্প্ভি-অর্পণকারী রাজরৃন্দের নাম নিষ্নে প্রকাশিত হইল” 
(১) চুড়ঙ্গদেব,€২) বিভগঙ্গ, (৩) একভটা কামদেবঃ (৪) মদন মহাদেব, 
৫) রাজরাজেশ্বরদেব, (৬) ছোট পুরুষোত্তমদেব, (৭) অনঙ্গভীমদেব, 
(৮) লাঙ্কুলা নরসিংহদেব, (১) কবি নরসিংহ, (১০) মাতা বিরজাদেই, 
(১১) দ্বিতীয় ভানুদেব, (১২) দ্বিতীয় প্রতিভানু* (১৩) বীরবাসুদেব, 
(১৪) কপিলেন্ত্রদ্েব (১৪৩৫-৭০ খ.ষ্টাব্দ ), (১৫) শ্রীপুরুষোত্তমদের 
(১৪৭০-৯৭ খ.্টাব্দ ), (১৬) ভ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব (১৪৯৭-১৫৪১ খটা) | 
স্রীঅনঙ্গভীমদ্দেৰ শ্ৰীজগন্নাথদেবের কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়া সর্বাপেক্ষা 
অধিক সেবা-বৈভব বিস্তার করিয়াছেন ৷ তিনি সমস্ত ব্ৰীক্ষেত্ৰকে শ্রবিষ্ণু 
ও তাহার পাৰ্শ্মদেবতাগণের মন্দিরের দ্বারা বিভূষিত এবং তজ্জন্য বহু 
সম্পত্তি ও স্বৰ্ণভারাঢ্বি অর্পণ করিয়াছিলেন | বর্তমানে যে ডীমন্দির 
দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা প্রীঅনঙ্গভীষদেবের দ্বারাই প্রাচীন মন্দিরের 


২৪ ্ীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ 
ভগ্াবশেষের উপর নিমিত হইয়াছিল । কথিত হয় যে, এই সুবৃহৎ 
শ্রীমন্দির প্রীনীলক$ রাজগুরু-মহাপাত্র পরমহংস বাঁজপেয়ীর অধ্যক্ষতায় 
পনর লক্ষ স্বৰ্ণ-মাঢ়ব্যয়ে ১ মাল অর্ধ তোলা ? ] নিঝিত হইয়াছিল । 
কেহ কেহ উক্ত সমগ্র মুদ্রার পরিমাণকে ৪০ হইতে ৫০ লক্ষ টাকা 
বলিয়। নিরূপণ করিয়াছেন । 

প্রসিদ্ধ এতিহাসিক Hunter সাহেবের ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 
SETS Lory of Orissa Vol. I পুস্তকের ১০০--১০২ পৃষ্ঠায় এইরূপ 
উল্লেখ আছে”_ 


In the midst of his grandeur he (Ananga Bhima Deo) 
Was struck down by a great calamity. He unhappily 
slew a Brahman and the rest of his life became one 
grand expiation of guilt. Tradition relates that he 
built sixty stone temples to the £0ds, brid ged ten broad 
rivers, dug forty great wells and encased them with 
Solid masonry, constructed one hundred and fifty two 
flights of stairs on the river-banks as bathing places and 
points of transit, founded four hundred and fifty 
colonies of Brahmans upon lands granted out of royal 
demesne. and excavated one million of tanks to protect 
the crops of the husbandmen . To him Lord J agannath 
appeared in a dream and commanded 7170 to Journey to 
the sands of Puri and there to call on his name ; ৪০ 
the king in the 12th year of his reign journeyed to 
Puri, and offered up his prayers. So the great temple 
of Jagannath Was built, ৪546 now stands. all the chiefs 


a 





বৈভব] ভজগন।থের সেবক রাঁজবুন্দ ২৫ 


and princes applauding the king’s speech ; gold and 
jewels to the value of a million and a half measures of 
gold were set apart for the work, being estimated at 
half a million sterling in the money of our time. 
Fourteen years the artificers laboured and the temple 
was finished in 1198 A. D. + 

শ্রী অনঙ্গভীমদেব যে যে ভূমি ভ্ৰাজগন্নাথের সেবার্থ অর্পণ করিয়া- 
ছিলেন এবং যে-সকল মঠাদি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার একটি 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ‘মাদলা-পাঞ্জী’ অনুসারে নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল । 

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির-_৪ বাটি১, মাৰ্কভ্েশ্বৱ-_১ বাটি, চক্রতীর্থ 
=-8 বাটি, যমেশ্বর__১০ মাণ ; শ্বেতমাধব, মতস্যমাধব, শ্বেতগঙ্গাতীৰ্থ 





*% ১৮৪৮ বৃষ্টাব্দে কটক হইতে প্রকাশিত Brij Kishore Ghosh প্রণীত 
‘History of ০০৩৪" পুস্তকে ( ১৭ পৃষ্ঠা ) গ৷৪৷জগন্নাথদেবের দ্ৰীমন্দিব্ের পুননিৰ্মাণ 
ও সংস্কারকাৰ্য ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে করা হইয়াছিল, এইরূপ উল্লিখিত আছে। Mr. 
Fergusson ও তত্প্রণীত "History of Architecture’ (IL. 0. 592) গ্রন্থে এই মতই 
প্রকাশ করিয়াছেন | ‘Asiatic Researches’ পত্রিকায় (VoI. XV. 02.163--338, 
30000, 1825) ‘An Account, Geographical, 50211901021 and 
Historical of Orissa proper or Cuttack’ এই প্রবন্ধের একস্থলে (২৬৯ পৃষ্ঠা ) 
Mr A. Stirling আন্রীজগন্নাথদেবের শ্ীমন্দির-নির্মাণের সমাপ্তিকাল ১১৯৬ বৃষ্টান্দ 
লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ ইহা মুদ্রাকর-প্রমাদ, কারণ, উল্ত প্রবন্ধেরই অন্থত্র ( ৩১৫ পৃষ্ঠা ) 
তিনি ১১৯৮ খৃ.ষ্টাব্ব--এই তারিখ নির্ণয় করিয়াছেন। মহারাজ অনঙ্গভীমদেব তাহার 
অধীন সামন্তরাজ ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণকে আহ্বান করিয়! এগ্রীদগন্নাথদেবের 
মন্দির নিৰ্মাণ ও ভীহার সেবাপরিচালনার সঙ্কল্প প্রকাশপূৰ্বক যাহ! বলিয়া ছিলেন, 
তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ 3011108-এর উক্ত প্রবন্ধে ২৭*-৭২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। 

১। বঙ্গদেশের প্রায় তিন বিঘায় উড়িস্তার় এক মাণ বা একর ( ৪৩৫৬০ 
বৰ্গফুট ) হয় এবং ২* মাণে এক বাটি হয়। ৰ 
৪ 





২৬ জ্রীন্ষেত্র [ চতুৰ্থ 
-২ বাটি, উগ্ৰসেনমাধব ও কুক্মিণী-মাধব-_২ মাণ, দক্ষিণ-কালিক|-- 

২ মাণ, চামুগ্ড৷--২ মাণ, মরীচিক|-দেবী২ মাণ, সবমঙ্গল।--৫ মাণ, 
জ্ৰীগুণ্ডিচামন্দিয--২ বাটি, বালি-নৃসিংহ-_৫ মাণ ; নীলমাধব, নীল- 
কঠেশ্বর ও ইন্দ্ৰদ্ুয়--২ বাটি; আনমচণঙডী--৫ মাণ ; সাহিস্থিত 
দেবদেবী--১০ মাণ ১ ব্ৰহ্মপুৰ-_১৩৬ বাটি, ৬ মাণ । 

প্রীঅনঙ্গভীমরাজ জীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের চতুৰ্দিকে বহু মঠ 

স্থাপিত করিয়া মঠের অধাক্ষগণকে শ্রীজগন্নাথদেবের বিভিন্ন-সেবার 
ভার অর্পণ করিয়াছিলেন__তাহার বিধানানুসারে মুদ্রাহস্ত বা মুদিরথ 
পশুপালক ব্রান্মণসেবকের সন্ধা-পৃজা ও স্নান-বিধি শিক্ষা দিবেন ; 
ক্রীক্ষেত্রের সমস্ত লোকের অভিযোগ শ্রবণ করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন । 
তিনি বিভিন্ন দেশের সন্ন্নাসিগণের দ্বার! শ্রীক্ষেত্রে মঠ স্থাপন করেন। 
আন্ষমঠ-_১২টি+ মহারাই্_৮টি, দ্ৰাবিড়--৬টি, কনোজ--ৎ৫টি, হেরা 
_৩টি, উৎকল-_১৪টি, গৌড়ীয়|--৫টি, একদণ্ী-_৩টি, মানদণ্ডী-_ 
১৫টি ও ত্ৰিদণ্ডী--৭ট ৷ প্রতিমঠকেই তিনি বাস্তভিটা ও টোটা : 
(বাগান ) প্রভৃতির জন্য এক মাণ করিয়া ভূমি দিয়াছিলেন সমুদ্রের 
তীরে আরও ২টি মঠকে বাস্তভিটা, ডিহ (উচ্চ ভূমি) ও টোটার জন্য 
১০ মাণ করিয়া ভূমি দিয়াছিলেন শ্রীবলরামদেবের ‘বার-অগ্নিশৰ্ম|’- 
মঠের জন্য ১০ মণি ভূমি দিয়াছিলেন | মন্দির-প্রতিষ্ঠাকারী আত্রেয়- 
গোত্র পুরারথ আচার্মকে স্বজন-কুটুন্বাদি লইয়া থাকিবাঁর জন্য মন্দিরের 
€ক্ষিণপার্খে রথসাহি পল্লীতে ৪ বাটি ভূমি দিয়াছিলেন। উগ্রসেন- 
শবরের ৪ পুত্র” ৩ কন্যা ও কুটুম্বগণের বাসস্থানের জন্য দয়িতাপাড়া- 
সাহি-_৬ বাটি ; পতিবংশগণকে একত্র থাকিবার জন্য ভিখারিপাড়া__ 


৬ বাটি) পানিছড়া-পাগডাদিগের বাসস্থানের জন্য চুড়ঙ্গসাহি--৩ বাটি; 
সিংহা'রী (শূঙ্গারকারী) ১ পশুপালক ও মহাজনগণকে দৌলমণ্ডপসাহি, 
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বালিসাহি ও যমেখবরপুরসাহি--৩ বাটি; সোয়ার ও যহাসোয়ারকে 
মুদ্ুলিসাহি__৩ বাটি ; অন্যান্য সেবকগণকে বালিসাহী, কালিকাদেবী- 
সাহি, মাটি-মণ্ডপ ও চুড়ঙ্গসাহি_-২০ বাটি ; পড়িছা ও যাচকরণগণের 
থাকিবার জন্য--৩ বাটি; যবনের উপদ্রব হইতে রক্ষাকারী ব্যক্তি- 
গণের থাকিবার জন্য--২০ মাণ ভূমি; জলচল প্রজাগণের থাকিবার 
জন্য__২০ বাটি ; কুন্তকারগণের জন্য--৩ বাটি; খাহার! খাত্রিগণকে 
স্নানদানাদি করাইবেন, এইরূপ ব্রাহ্গণগণের জন্য--২১ বাটি ; জলচ্ছত্র 
স্থাপনের জন্য--১৯ বাটি এবং কুভ্তকারগণের গৃহের জন্য সমদ্গ-এয় 
হইতে ৭ বাটি ভূমি দান করিয়াছিলেন । 
শ্রাঅনঙ্রভীমদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ভোগরাগ ও যাত্রামহোৎসবাদির 
জন্য নিম্নলিখিত পরগণ। ও চাক্‌লার অন্তর্গত বহু ভূমি দান করিয়া- 
ছিলেন | “মাদলা-পাল্জী”তে প্রত্যেক ভূমির নিৰ্দেশ ও পরিমাণ লিখিত 
আছে। গ্রন্থবিস্তার ভয়ে কেবলমাত্র সেই-সকল পরগণা ও চাকৃলার 
নাম উদ্ধত হইল” 

লেম্বাই-দণ্ডপাট, দক্ষিণদিক্‌-দণ্ডপাট, রাহাঙ্গবিষে ( চাক্‌ল| ), 
কোটবরাহাঙ্গ-বিষে, বাচাষ-বিষে, অন্তরোধবিষে, ডমারবণ্ড-বিষ্ণে 
কুরুলোবিষে, কুদ্বাহারবিষে, কাটেবিষে, সাইলোবিষে, সাইবিরিবিষে, 
কোটদেশ-দগ্ুপাট, পরজ-দণপাট, কোন্দরা-দগুপাট, চব্বিশকুদ-দগুপাট, 
আশিকাগী-দণ্ডপাট, কলিঙ্গ-দগুপাট, ভদ্রক-দগুপাট, সোরো-দণ্ডপাট, 
গণসরখণ্ডবিষে, কায়েন্দাবিষে, কুডেবিষে, জয়পুরবিষে, খাজুরীবিষে, 
সুনারীৰিষে, তনিয়া-দণ্ডপাট, জলেশ্বর-চৌড, দান্তনী-চৌড, মালক্াঠা।- 
দণ্ডপাট, দক্ষিণ-দগুপাট, ওলধারবিষে, পূর্বডুরাই-বিষে, অন্তৰ্ধবিষে, 
ওজাবরখণ্ডবিষে, কাদোবিষে, মরড়াবিষে, চৌবিষে-দগুপাট, সিরাই- 
বিষে, কবরবিষে | 
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শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রদত্ত 
ভূ-সম্পত্তি 
শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব প্রীজগন্নাথদেবের সেব|-পূজার জন্য নিয়লিখিত 
ভূ-সম্পত্তি ও অর্থদান করিয়াছিলেন, = 
রাহাঙ্গবিষে ( অলগগ্রাম )--২৬১ বাটি, সুৰলগ্ৰাম--২৬০|৬ *, 
বামরডা--২১৪1৫, বাণপুর-_৪৮|২, কমলপুর-_২ বাটি, কৌডি-- 
৩৬৬ কীহন। প্রতাপক্লদ্ৰের পট্টমহিষী পদ্মাবতা--৩৬৩ বাটি, ১৯ মাণ 
: ভূমি দান করিয়াছিলেন | 
পূৰ্বে যে মদনমহাদেব নামান্তর ‘মধুমাধবদেবে’র নাম উল্লেখ 
করা হইয়াছে, কথিত হয় যে, তিনি আলালনাথের মন্দির নির্মাণ 
_ করাইয়াছিলেন ৷ 
গবেষকগণের বিভিন্ন . 
মতবাদ 
কেহ কেহ বলেন”--উৎকলরাজ যযাতি-কেশরীর রাজত্বকালে 
- শ্রীজগন্নাথের শমন্দির প্রথম নির্মিত হয়। ‘মাদল|-পাঞ্জী’তে এইরূপই 
- বণিত আছে। ক্ষোদিতলিপি প্রভৃতির বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, 
গঙ্গবংশীয় রাজা অনন্তবৰ্মন্‌ চোড়গঙ্গদেব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় একাদশ- 
শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন | 
শ্রীমন্দিরের উত্তর ছারের সন্মুখস্থিত তিরমলমন্দিরে রাজা চতুর্থ বৃসিংহ- 
দেবের যে তাত্খলিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দির 
_ যে গঙ্গেশ্বর বা রাজা অনন্তবৰ্ষন্‌ চোড়গঙ্গদেব-কর্তৃক নি্্নিত হইয়াছিল, 
ইহা অবগত হওয়া যায়। + 


* প্রথম সংখ্যাটি বাটি ও দ্বিতীয়টি মাণ-নির্দেশক । 
4. J. A.S.B.LXIV, 1895, page 139. 





কাপ 


টিনার রাস 
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প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্য নৃপতিঃ কো নাম কর্তুং নর 
পতস্যেতাদি নৃপৈরুপেক্ষিতময়ং চক্রেহ্থ গঙ্গেশ্বরঃ । 
# ক্ৰ ন নব 
নিবিধঃ পুরুষোত্তমঃ প্রযুদিতন্তদ্ধামলাভাদরমা- 
প্যেতন্তৰ্তৃগৃহং বরং পিতৃগৃহাৎ প্রাপ্য প্ৰমোদান্বিত| ৷ 


অর্থাৎ শ্রাপুরুষোত্তমের এরূপ মন্দির olin করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন, পূর্বে এরূপ কোন নৃপতিরই বা নামোল্লেখ করা যাইতে পারে? 


প্রথম রাজগণকতূক অনারদ্ধ এ বি, গঙ্গেশ্বরই নিৰ্মাণ করেন **% | 
বিরহবিধুর শ্রীপুরুষোভমদেব এই নবগৃহ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন 
এবং প্রমোদান্ধিতা শ্রীলক্ষ্মীদেবীও পিতৃগৃহ হইতে ভর্তার এই নৃতন 
শ্রেষ্ঠতর ভবনেই অনুরাগিণী হইয়াছিলেন । 
শ্রীঅনঙ্গভীম_২য় ( ১১৯০--৯৮ বু )পরবন্তিকালে প্রাকার ও 
পাৰ্শ্বস্থিত মন্দির প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিয়া মন্দিরের উন্নতিবিধাঁন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া তাহার নামের সহিত এরপ প্রধ্ধাতি বিজড়িত 
থাকিবে । শ্রীবিগ্রহের দেবাপৃজা-পদ্ধতিও তাহারই আমলে যথারীতি 
প্রণালীবদ্ধ হইয়াছিল । * 
গোপালচন্দ্র আচার্ঘচৌধুরীরুত শ্রীজগন্নাথ ও আ্ৰীজীগৌৱাঙ্গ’-নামক 
পুস্তকে (৯০১ পৃ) বণিত হইয়াছে, “ঠ্ৰীজগন্নাথমন্দিৱের গাত্রে নিম্নলিখিত 
শ্লোকটি লিপিবদ্ধ আছে 
শকাৰে রন্ধশুভ্রাংশরূপনক্ষত্রনায়কে । 
প্রাসাদং কারয়ামাসেহনক্ষভীমেন বীযতা ॥ 
উক্ত গ্রন্থকার শেষ পঙ্‌জির “প্রাসাদ: কারিতোইনঙ্গভীমদেবেন 
বীমতা” এই পাঠ গ্রহণ কমিয়াছেন।৷৷লিলিছিয 


* J. A. S. 81895, page 135, No. 2. 
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অবস্থিত | তদমুসারে ১১১৮ শকাব1-১১৯৭ খৃষ্টাব্দে শ্রী জগগন্নাথদেবের 
মন্দিরের নির্মাণকার্ধ অনঙ্গভামের দ্বার। সম্পূৰ্ণ হয়। প্ৰচলিত প্রবাদানু- 
সারে রাজগুরু পরমহংস বাজপেয়ার হস্তে শ্রীমন্দিরের তত্বাবধান ও 
নির্মাণের ভার অপিত হইয়াছিল । 

ডক্টর আর, জি, ভাণ্ডারকর বিদ্যাধর কবি-বিরচিত ‘একাবলী’ 
নামক একখানি অলঙ্কার-শাস্ববিষয়ক গ্রন্থ আবিষ্কার করেন। ‘মেঘদৃত’ 
ও রঘুবংশের বিখ্যাত টাকাকার মল্লিনাথ উক্ত ‘একাবলী’র “তরল+- 
নামী একটা টাকা রচন| করিয়াছেন। “একাবলী”তে ‘নরসিংহ’-নামক 
যে উৎকলরাজের উল্লেখ আছে, ভাণ্ডারকর তাহাকে গঙ্গৰংশোদ্ভৰ 
উৎকলরাজ “দ্বিতীয় নরসিংহদেব” বলিয়| নির্ধারিত করেন, যেহেতু 
‘একাবলী’তে বিদ্ভাধর-কবি রাজ| নরসিংহদেবের রাঁজসভার সহিত 
সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে এবং পুরীতে প্রাপ্ত তামলিপিতে 





দেখা যায়--দ্বিতীয় নরসিংহদেব কবিপ্রিয়ঃ? ও “কবিকুমুদচন্দ্রঃ১ বলিয়া 
বণিত হইয়াছেন ৷ রায় বাহাদুর মনোমোহন চক্রবর্তী ‘একাবলী’র 
নরসিংহ রাজাকে উৎকলাধিপ ‘প্রথম নরসিংহদেৰ’ বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। * 

অক্ষয়কুমার মৈত্ৰেয় সি, আই, ই “বরেন্দ্র অনুসন্ধানসমিতি’-কতৃ্ক 
আবিষ্কৃত সংস্কৃতভাষায় প্রাচীন উৎকল অক্ষরে লিখিত ‘গঙ্গবংশানু- 
চরিতম্* নামক যে অপ্রকাশিত পু থির বিবরণ ‘সাহিত্য’-পত্ৰে১ প্রকাশ 
করিয়াছেন, তাহাতে 'বিদ্যার্ণবনামক কোনও স্ততিপাঠকের সন্ত্রীক 
শ্রীপুরুষোত্তমতীর্থ-দর্শন ও বিবিধ ভৌগোলিক ও এঁতিহাসিক সংবাদ 
কাব্যচ্ছলে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থরচয়িতা ‘বাসুদেব-রথ’ রাজগুরুপদে 


| * J. A. 5. B. Vol. 15515 pt. 1, No 2. 1903, p. 28. 
৯) “সাহিত্য” অগ্রহায়ণ, ১৩২৭, ৫৩০-৩৫ পৃ । 
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-- আনন্দতীৰ্থ শ্রীমধ্বাচাবের বিখ্যাত শিল্প গ্ৰীনরহব্ৰিতীৰ্থ ন্যাস-গ্রহণের পূর্বে 
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প্রতিষ্ঠিত ছিলেন এবং মৈত্ৰেয় মহাশয়ের মতে গ্রন্থটি গঙ্গ বংশীয় 
রাজা পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বক!লে লিখিত হইয়াছিল। 


চোড়গঙ্গ হইতে গণনা করিলে দেখ! যায়,_গঙ্গবংশানৃচরিতম’? 
গ্রন্থের মতে পুরুষোতমদেব গঙ্গবংশের সপ্তবিংশতিতম নৃপতি | এ-সকল 


< 
‘গঙ্গ-বংশীয় রাজাদিগের নাম নিম্নলিখিত ক্রমে প্রদত্ত হইয়াছে, 
(১) কুড়ঙ্গ, (২) চুড়ঙ্গ, (৩) রাজরাজেশ্বর, (৪) অতিরথ, 


৬ 


(৫) একটা কামদেব, (৬) মদন-কামদেব, (৭) অনক্রভীম, (৮) নৃসিংহ, 
(৯) ভীমনৃসিংহ, (১০) পুক্লষোভম-নৃসিংহ, (১১) কবি-নৃসিংহ, 
(১২) অকটাসরটানৃসিংহ, (১৩) প্রতাপনৃসিংহ, (১৪) নিশঙ্কভানু, 
(১৫) বাতুলভানু, (১৬) বীরভানু, (১৭) ক্ুচিকভানু, (১৮) মধরভানু, 
(১৯) কজ্জলভানু, (২০) স্বৰ্ণভানু, (২১) কালষণ্ড, (২২) চুরঙ্গ, (২৩) নৃসিংহ 
(২৪) অনন্ত, (২৫) পদ্মনাভ, (২৬) পীতাম্বর, (২৭) পীতাম্বর-বৈমাত্ৰেয় 
বাসুদেবের পুত্ৰ পুরুষোভম | 

(১) অনন্তবৰ্মন্‌ চোভূগঙ্গ--বৰ্তমান ভ্ৰীজগন্নাথ-মন্দিরের নির্মাতা 
(১০৭৮ খৃ, রাজত্ব ৭০ বৎসর), (২) কামাৰ্ণৰ বা মধুকামার্শব (১১৪২ ৰু) 
(৩) রাঘব (১১৫৬ খু), (৪) রাজরাজ--দ্বিতীয় (১১৭০ ৰ), (৫) 
অনিয়ঙ্কভীম অথবা অনঙ্গভীম--দ্বিতীয় (১১৯০-১৮ খৃ), (৬) রাজরাজ--- 
তৃতীয় (১১৯৮-১২১১ বু), (৭) অনঙ্গভাম--তৃতীয় (১২১১-৩৮ খু), 
(৮) নরসিংহদেব-_প্রথম (১২৩৮-৬৪ বব ), কোণারক সূর্যমন্দির-নির্সাতা, মৃ 
(৯) বীরভানুদেব- প্রথম ( ১৫ বৎসর রাজত্ব ), (১০) নরসিংহ অথবা 
নরনারসিংহ-দ্বিতীয় * (১১) বীরভানুদেব--দ্বিতীয় (১৩০৬ ৭), (১২) 


ফু 
নাবালক রাজা দ্বিতীয় নরসিংহের অভিভাবক ও প্রতিভূরূপে ১২ বৎস্রকাল বাজ 


পরিচালন! করিয়াছিলেন এবং শ্রীঙ্গানন্দতীর্থের আদেশে রাজকোষ হইতে প্রীসীতা- 
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নরসিংহদেব-_তৃতীয়, (১৩) ৰীরভানুদেব-_তৃতীয়, (১৪) নরসিংহদেব-- 
চতুৰ্থ। ইহার অব্যবহিত পরেই ‘ভাস্বদূবংশাবতংস’ কপিলেন্দ্রদেব 
১৪৩৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাহার পরবর্তী 
গাজা প্রতাপ পুরুষোত্তমদেব | 
শ্রীপুকষো শুমদেবের সময়ে (১৪৭০-৯৭ খু ) উৎকলের নানাস্থানে 
বিঞ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইহা তাহার নামাঞ্িত শিলালিপি- 
পাঠে জানা যায়। শ্রীজগন্নাথের ভীমন্দিরের ( বড় দেউলের ) চুড়ায় 
সুপ্রাচীন কাল হইতে যে নীলচক্র বিরাজমান ছিল, শ্রীপুরুষোত্তমদেব 
তাহা পুনঃ সংস্থাপন করেন। এই নীলচক্রের মধ্যে একটি খোদিত 
লিপি? দৃন্ট হয়। শ্রীপুরুষো ভ্তমদেবের পুত্রই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব | তিনি 
১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন২ | শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজত্ব- 
কালেই সপাধদ শ্রীকৃষ্চৈতন্যদেব নীলাচলে শুভবিজয় করেন | 
এই তালিকায় গঙ্গবংশীয় ‘পুরুষোত্তম-নামক কোনও রাজার নাম 
পাওয়া যায় ন! ৷ সূর্ধবংশীয় পুরুষো হ্রদের বা প্রতাপ-পুরুষোত্মদেবের 
রাম বিগ্রহ আনিয়| মধ্বাচাযকে প্রদান করিয়াছিলেন । সেই খ্রীবিগ্রহই অদ্যাপি 
উড়তে পূজিত হইতেছেন। নরহরির পুবণশ্রমের নাম-_রামশান্ত্রী বা সাম- 
শাস্ত্ৰী ছিল। মুম্বই নির্ণয়সাগর প্রেস্‌ কর্তৃক প্রকাশিত (১৮৯৭ খ.) 'স্তোত্ৰ-মহোদধি, 


১ম ভাগের অন্তর্গত ‘নরহরি-জ্যোতিযন্তোত্ৰ’ দ্ৰষ্ট)। Vide R. 1১, Banerjee’s 
‘History of Orissa’, Vol. I, Page 270. 
১। চক্ৰং দৃষ্ট হরেদু রাৎ প্রাসাদোপগ্লিসংস্থিতম্‌ ৷ 
সহযা! মুচ্যতে পাপান্নরে! ভক্ত্য| প্রণম্য তম্‌ ॥ 

২ ৷ শ্ৰীপ্ৰতাপক্লদ্ৰের রাজত্বকাল এঁতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
গনানুলারে ১৪৯৭--১৫৪১ থষ্টাবব। গ্রীপ্রতাপরুদ্রের সিংহাসন.আরোহণের তারিখ 
শ্রীজগনাথমন্দিরের মধ্যস্ অঙ্ক তারিখ হইতে গণনা করা হইয়াছে। Vide R. D. 
18811671955 ‘History Of Orissa’, 1930, Page 322. 
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শাসনকাল ১৪৬৯-৭০ হইতে ১৪৯৬-৯৭ বৃষ্টাব্দ পর্যন্ত । * মাদলা-পান্তী 
অন্থসারে শ্রীপুরুযোত্তমদেবের রাজন্থের সপ্তম অঙ্কে ( ১৪৭৩-৭৪ খৃ ), 
আ্রাজগন্নাথদেবের ভোগমণ্ডপ (১৪৭৫-৭৬ খৃ ) বন্ধন- 
শালাদি নিমিত হয়। এ ৰ ত্তমদেবই কাঞ্চী-অভিযানের 
অধিনায়ক ছিলেন | 

মৈত্ৰেয় মহাশয় ‘গঙ্গব’শানুচব্ৰিতম্‌’-সন্বন্ধে লিখিয়াছেন,_গঙ্গ বংশে 
ছয়জন দেখ, ছয়জন নৃসিংহ ও ছয়জন ভানু--এই অষ্টাদশ নৃপতি ও 
তৎপরে অগ্যান্য ক্ষিতিপতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। রায়বাহাছুর 
চক্রবর্তী মহাশয়ের তালিকা অনুসারে পুরুষোত্তম পর্যন্ত মাত্র ষোলজন 
রাজার সন্ধান পাওয়া যায় ; ইহার মধো তিনজন ‘ভানু’ ও চারিজন 
‘নৃসিংহ’-নামবিশিষ্ট । 

2 প্রথ নে 
ং চোড়গন্গ ইতি কেচন নিৰ্নিশন্তি | 
চোড়গঙ্গ যে বঙ্গবিজয়ী সমাট্‌ রাজেন্দ্রচোলের দৌহিত্র ছিলেন, 
তসন্বন্ধে গঙ্গবংশান্ুচরিতম্*গ্রন্থের সহিত চক্রবর্তী মহাশয়ের কোনও 
মতভেদ নাই। এই নবাবিষ্কত পুঁথির তালিকায় এগারটি অধিক নাম 
দৃষ্ট হয়। কবি প্রনঙ্গক্রমে এই-সকল রাজার শাসনকালের কীর্তিকলাপ 
বৰ্ণন করিয়াছেন। তাহাতে অনঙ্গভীমকর্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির 
এবং প্রথম নৃসিংহদেব-কর্তৃক কোণারকের সূর্ধমন্দির-নির্মাণের সময় 
এইবূপ উল্লিখিত আছে, যথা-- 
অঙ্ক-ক্ষৌণী-শশাঙ্কেন্দু-সন্মিতে শকবংসরে। 
অনঙ্গভীমদেবেন প্রাসাদঃ শ্রীপতেঃ কৃতঃ ॥ 
ইহাতে ১১১৯ শকাব্দ! (১১৯৭ খষ্টাব) প্রাপ্ত হওয়! যায় 
হত 5.8 Vol XIX. Pt. No. 2, 1900, Page 10, 
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অন্সয়বাবুর কথিত পুঁথি হইতে আরও অবগত হওয়! যায় যে, উক্ত 
কাবোর নায়ক ও নায়িক|-- বিদ্যাৰ্ণথৰ ও লীলাবতী পোতারোহণে পুরী- 
ধাঁমের ধ্ষ্ৰ্গদ্বার)-নামক বেলাভূমির উপকণ্ঠে উপনীত হইয়া প্রতি- 
পোতারোহণে সমুদ্রতটে পদার্পণ করিবার পর তথায় অনেক প্রস্তর- 
চৈত্য দেখিয়াছিলেন এবং এই সকল চৈতোর অনতিদূরে শ্মশানভূমির 
সমীপে শ্রীচৈতন্যমগুলী+-নামক পরমভাগবতগণের আবাস ছিল । 
ক্ষ ৰক Ed 
মন্যে দৈন্যবশাকৃতেন বিধিনা স্বন্বারমারোপি কিং 
শ্রীচৈতন্মতানুসারিসুজনশ্রেণীতি নিঃশ্রেণিকা ৷ 
সমুদ্রতটে শ্মশানভূমির উপর এখনও এই জাতীয় সমাধিমন্দির 
দৃষ্ট হয়। 


পঞ্চম বৈভৰ 
ভ্রীমন্দির ও শ্রীভর্চাবতার 


কেহ কেহ বলেন, -্্রীপ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির, যাহা মহারাজ 
ইন্দ্রহায়দেব নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা কালক্রমে জীর্ণ হওয়ায় 
গঙ্গবংশের রাজা চোড়গঙ্গদেব (১০৭৮ খৃ?) পুরাতন মন্দিরের ভগ্রপীঠে 
একটি নূতন মন্দির-নির্াণের সঙ্কল্প করেন । সম্ভবতঃ তিনি মন্দিরের 
কিয়দংশ নির্মাণ করিয়া থাকিবেন ; কিন্তু রাজা অনঙ্গভীমই প্রকত- 
প্রস্তাবে শ্রীমন্দিরকে সম্পন্ন করেন । কেহ কেহ বলেন,_-১১৮৯ হইতে 


১২২৩. যৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রীঅনঙ্গভীম- কর্তৃক, 'আন্রীজগন্লাথদেবের 
শ্রীমপ্দিরনির্মীণ-কার্ষ সম্পন্ন হইয়াছে । 


বৈভব ভীমন্দির ও গ্রীভার্চাবতার ৩৫ 


শ্রীগ্রীজগন্নাথদেবের মুলমন্দিরের পশ্চিমে অবস্থিত ভ্ৰীবিমলাদেবীর 





ন্দিরিও শ্রীঅনক্ত- 


f 

মন্দির এবং উত্র-পশ্চিমদিকে অবস্থিত শ্রালক্ষ্মাদেবার ম্‌ 

ভীমের রাজত্বকালে নিগিত হয়| রাজা পুরুষোভ্মদেবের রাজত্বকালে 

( ১৪৭০-৯৭ খু ) = ভোগমণ্ডপ নিদিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন; 

নাটামন্দিরটি রাজা প্রতাপরুদ্দের (১৪৯৭--১৫৪১ খু) অথব| তাহার 
র 


পরবতী রাজা গোবিন্দবিদ্যাধরদেবের 





আভগন্গীথদেবের প্রীমন্দিরের দিদার, শ্রীছত্রভোগমওপ, 
শ্ীজগমৌহল, শীমুখশালা ও রীগরভমন্দির 
0 SETS SE টা লৰ 
= গজত্বের ভারিখগুলি রাখালদাদ বন্ম্যোপাধ্যায়ের ‘History of 00552 
Vol. IL, P. 305, 322 অনুমার্নে প্ৰদত্ত হইল। _ স 
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পূৰ্বে শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন একটি গৃহে ভোগ রন্ধন হইত, কিন্তু ইহ। 
বিরাট ভোগের দ্রব্যাদি-রন্ধনের পক্ষে ুদ্র-পরিসর হওয়ায় এবং 
মন্দিরের মধো ধূম প্রবেশ করায় বর্তমান ভোগ রন্ধনাগার নিগ্রিত 
হইয়াছে এবং মন্দিরের সহিত একটি আবৃত-পথের দ্বার! রদ্ধনাগার 
সংশ্লিষ্ট হইয়াছে । 
শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরকে সাধারণতঃ প্রধান গ্রাসাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত 
করা যায়। এই অট্টালিকা শ্রেণী পূর্বদিক হইতে পশ্চিমদিকে সমশ্রেণীতে 
বিস্তৃত শ্রীত্রীজগন্নাথদেব পূর্বাভিমুখী হইয়। শ্রীমন্দিরে বিরাজ করিতে- 
ছেন। তিনি যে গর্ভমন্দিরে অবস্থান করেন, তাহা “মণিকোঠাঃ নামে 
প্রসিদ্ধ এবং যে উচ্চ-বেদীর উপর আসীন আছেন, তাহা ‘রতুবেদী’ 
নামে কথিত । এই যুলমন্দিরটি “বড় দেউল’ নামে অভিহিত হয়। 
শ্রীমন্দির-প্রাসাঁদের পূৰ্বদিক্‌ হইতে পশ্চিমদ্িকে বিস্তারের প্রথমেই 
(১) ভোগ্ীমণ্ডপ--এখানে ছত্রভোগের দ্রবা সজ্জিত করা হয়। 
পুরীর বিভিন্ন মঠ ও অন্যান্য বাক্তিগণের সেবোপকরণই ‘ছত্ৰভোগ’ 
নামে পরিচিত ৷ 
(২) ভোগমণ্ডপের পরেই জগমোহন বা নাট্যমন্দির ; তথায় 
জীগকড়স্তম্ভ বিরাজিত | এই গকুড়স্তম্ভেৱ অগ্ৰে মধ্যাহ্বকালে ও মধ্য- 
রাত্রিতে শ্রীভগবানের শয়নের পূৰ্বে দেবদাসীর নৃত্য হয়। শ্ত্রীগৌর- 
সুন্দর শ্রীগরুড়ন্তত্তের পণ্চাদ্দেশে অবস্থান করিয়] শ্রীজগন্নাথদেবকে 
দর্শন করিতেন | প্রতিদিন শিনিমেষ-নেত্রে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া 
ভ্রীকমলনয়নকে দর্শন করিতেন, সেই পাষাণময় স্থান ব্রহ্ষ-শিবাঁদি- 
বন্দিত রাতুল-চরণ-স্পর্শে বিগলিত হইয়া জ্ৰীচরণ-চিহ্নে অঙ্কিত হইয়া 


গিয়াছে। সেই 'আ্রীচৈতন্যচরণ-চিহ্রযুগল+ গৌড়ীয় ভক্তগণের নিত্য 
আরাধারূপে অদ্যাপি বিরাজমান রহিয়াছেন | 


বৈভব ] জীমন্দির ও প্রীঅর্চাবতাঁর ন 


(৩) শ্রাজ্গমোহনের পরী৷মুখশাল| | এই স্থান হইতে সাধারণ 
যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রযুখচন্দ্রিকা দর্শন করেন | কিন্তু প্রীগৌরগত- 
প্রাণ শ্রীগৌডীয়গণ ্রীপ্রীগৌরদুন্দরকে লক্ঘন করিয়া স্ীকমলনয়নের 
দর্শনার্থী হ’ন না। ভ্রীগৌরসুন্দর যেরূপ শ্রীবিষ্ণুপার্দদ স্রীগরুড়ের পশ্চাতে 
থাকিয়া বনের আনুগতে বিুপরকাছ হইতেন, শ্রীগৌঁড়ীয়- 
গণও সেইরূপ শ্রাগৌরপদাফিতপথে তাহার শ্রীপাদপদ্মের পশ্চাতে 
থাকিয়া এবং সেই আনুগতামর রে উদ্ভাসিত হইয়া শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের দৰ্শনপ্রাথী হইয়া থাকেন 

(৪) শ্রীমুখশালার পরেই রী দেউল’ বা গর্ভমন্দির। এই 
মন্দিরে রতুবেদীর উপরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীত্রীবলরাম, শ্রীত্রীসুভদ্রাদেবী 
ও শ্রীসুদর্শনচক্র বিরাজমান আছেন । শ্রীশ্রীজগন্নাথ পূর্বমুখী হইয়া উত্তর- 
ভাগে, শ্রীপ্রীবলরাম দক্ষিণভাগে এবং উভয়ের মধাস্থলে শ্রীশ্রীসুভদ্রাদেবী 
বিরাজমানা রহিয়াছেন | 

শ্রশ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শীজ্রীজগন্নাথবেবকে “দুভদ্রালালনবাগ্র? 
_ বলিয়া স্তব করিয়াছেন। স্কন্দপুরাণে? রীদুভদ্রাদেবীর স্বরূপ এইরূপ 
বণিত আছে,-- 
ৰ # কণ 
তয়োর্সধাস্থিতাং লক্ষ্মীং সুভদ্রাং ভদ্ররূপিণীম্‌ ৷ 
সর্বদেবারণীং পাপসাগরোত্তারকারিণীম্‌ ৷ 
বিকচান্তোজবদনাং বরাজাভয়ধারিণীম্‌। 
কুঙ্কুমারণদেহাং তাং সাক্ষাল্লক্ম্ীমিবাপরাম্‌॥ 

জ্ৰীকৃষ্ণ ও শ্রীবলদেবের মধ্যস্থলে অবস্থিত! মঙ্গলরূপিণী লক্ষ্মী্বরূপিণী 

্ীসুভদ্রাদেবীকে সর্বদেবতার অংশিনী, পাপসিদ্কুতারিণীচ প্রফুল্পন্লাননা, 
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ৰ জীক্ষেত্ৰ [ পঞ্চম 


শ্ৰেষ্ঠ-পদ্ম ও অভয়ধারিণী, কুঙ্ছুমের তুলা অরুণবর্ণদেহধারিণী এবং 
সাক্ষাদৃদ্বিতীয়| লক্ষ্মীবূপে (দর্শন করিলেন )। 
শ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীজগন্নাথের ভগিনী বলিয়া পৌরাণিকী কথা 

থাকিলেও তিনি তাহারই শক্তি-স্বৰূপ| | উৎকলখণ্ডে১ লিখিত আছে, 

লক্ষ্মীঃ প্রাদূর্বভূবেয়ং সর্বচৈতন্যরূপিণী । 

ইয়ং কৃষ্ণাবতারে হি রোহিণীগৰ্ভসম্তব| ॥ 

বলভদ্রাকৃতির্জাতা বলরূপস্থয চিন্তনাৎ। 

ক্ষণং ন সহতে সা হি মোক্ত,ং নীলাবতারিণম্‌॥ 

ন ভেদস্তুস্তি কো বিপ্রাঃ কৃষ্ণস্য চ বলস্য চ। 

একগর্ভপ্রসৃতত্বাদূব্যবহারোইথ লৌকিকঃ। 

ভগিনী বলদেবস্য হোষা পৌরাণিকী কথা । 

পুংরূপেণ স্্রীরূপেণ লক্ষ্মী: সৰ্বত্ৰ তিষ্ঠতি ৷ 

পুংনায়| ভগবান্‌ বিষ্ণুঃ স্ত্ৰীনায়| কমলালয়া। 

দেবতির্যঙ্অনুষ্াদো বিদ্যতে নৈতয়োঃ পরম্‌ ৷ 

কো হৃন্যঃ পুগুরীকাক্ষাদৃভুবনানি চতুর্দশ | 

ধারয়েভু ফণাগ্রেণ সোহনন্তো বলসংজ্ঞিতঃ ॥ 

তস্য শক্তিস্বরূপেয়ং ভগিনী শ্রীপ্রবর্তিকা২। 

সুদর্শনত্ত যচ্চক্ৰুং সদা বিষ্ণুকরে স্থিতম্‌ ৷ 

ইনিই (আ্ৰাসুভদ্ৰাদেবীই) সবচৈতন্যরূপিণী লক্ষ্মী মৃত্যন্তরে প্রাদুভূতা 

হইয়াছেন ; ইনিই কৃষ্ণাবতারে রোহিণীগর্ভে প্রকটিতা হন | শ্রীবল- 
ভদ্রের চিন্তাহেতু শ্রীবলভদ্রের ন্যায় আকৃতি পাইয়াছিলেন। তিনি 
শ্রীনীলাবতারীকে ত্যাগ করিয়া কদাপি অল্পসষয়ও অবস্থান সহা করেন 
না। হে বিপ্রবর্গ! শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের মধ্যে কোনরূপ ভেদ নাই! 
১০১৯১০১১০২০ BEDS AEE 


১. উৎকলখণও্ড ১৯৷১১-১৭ ;  ২। পাঠান্তর--'স্রী-প্রবতিক!'। 





বৈভব ] জীমন্দির ও গ্রীঅর্চাবতার ৩৯ 


একই গৰ্ভে প্রসূত হওয়ায় লোকপ্রপিদ্ধ বাবহারই হইয়াছে। শ্ৰীসুভদ্ৰ 
শ্রীবলদেবেরই ভগিনী, ইহ। পৌরাণিকী কথা । পুরুষর্ূপে ও স্ত্ৰা-মুতিতে 
শ্রীলন্মাদেৰা সৰ্বত্ৰ অবস্থান করেন । তিনি “পুরুষ’-নামে ভগবান্‌ শ্ৰীবিষ্ণু 
ও ‘শ্রী’-নামে শ্রালগ্মাদেবী (পদ্মালয়!)। তিনি দেব, তির্মগৃজ্জাতি ও 
মনুয্যগণের মধ্যে অন্তর্ধামিরূপে অবস্থান করিতেছেন। জ্ৰীপুণ্ডৱীকাক্ষ 
বাতীত অপর কেই বা ফণার অগ্রভাগে চতুৰ্দশ ভুবন ধারণ করিতে 
পারেন? তিনিই ‘বল’ নামে শ্রীঅনন্তদেব। শ্রীসুভদ্রা তাহারই শক্তি- 
স্বরূপ! ভগিনী ও শ্রী-প্রদানকারিণী ৷ [স্ত্ৰী প্রবতিকা’ পাঠ-স্থলে স্ত্ৰী বা 
শক্তির আকরবস্তু ও প্রবর্তনকারিণী--এইরূপ অর্থ করা যায়। ] ‘সুদৰ্শন’- 
নামক চক্র সর্বদাই শ্রীভগবানের হস্তে বিরাজমান থাকেন । 

‘নীলাদ্ৰিমহোদয়ে’ চতুর্থ অধ্যায়ে এইরূপ উক্তি আছে, 

ভক্তানামবনায়ৈব তথা ভদ্রাপি ভদ্ৰদ!। 
অধোলব্ষিতহস্তাজা কুঙ্কুমাভা শুভাননা ৷ 

শুভাননা কুঙ্ধুমবৰ্ণ৷ শ্রীসুভদ্রার করকমলদ্বয় অধোলম্বিত | ইনি স্বয়ং 

মঙ্গলত্বরূপা হইয়াও ভক্তগণের রক্ষার নিষিভই ভদ্রদা বা মঙ্গলপ্রদা | 
. শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রের অবীশ্বর শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রা 
শ্ীমৃতিত্রয়কে কেহ কেহ বোদ্ধ-কল্পিত প্রতীকবিশেষ বলিয়া ধারণা 
করেন ; ইহা সম্পূর্ণ অলীক ও প্রমাণ-বিরুদ্ধ | বিশ্বের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ 
খণ্থেদে সমুদ্রতীরে বিরাজমান শ্রীদারুত্রক্মের উল্লেখ আছে». 
অদে যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুক্ুষম্‌ । 
তদা লভযস্ব দুৰ্হণে| তেন গচ্ছ পরস্তরম্‌ * 

খৃষ্টীয় চতুৰ্দশ শতাব্দীতে বেদের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্যকার সায়ণাচার্ 

উক্ত খুশ্বেদ-মন্ত্ৰের ভাষ্যে লিখিয়া ছেন,_ | 


* বথ্েদ, দশম মণ্ডল, ১৫৫-তম সুক্ত, তৃতীয়! থক্‌ 











৪০ শ্ীক্ষেত্র [ পঞ্চম 


“আদৌ বিপ্রকৃষ্টদেশে বর্তমানমপূরুষং নির্সাত্রা পুরুষেণ রহিতং 
যদ্দারু দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্যং দেবতাশরীরং সিন্ধোঃ পারে 
সমুদ্রতীরে প্লবতে জলম্যোপরি বর্ততে তাদ্দার হে দুৰ্হণে| দুঃখেন হননীয় 
কেনাপি হস্তুমশক্য হে স্তোতরা রভম্ব, আলম্বস্ব, উপাস্ষেত্যথঃ। তেন 
দারুময়েশ দ্েবেনোপাস্যমানেন পরস্তরমতিশয়েন তরণীয়মুৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং 
লোকং গচ্ছ |” *--অৰ্থাৎ, দূরবতাঁ স্থানে বর্তমান (অধোক্ষজ), নিৰ্মাত্‌- 
পুরুষরহিত (য় ব| অপৌরুষেয়) যে দারুময় পুরুষোত্তম নামক ভগবদ- 
বিগ্রহ সমুদ্রতীরে বিরাজমান, হে অমর স্তবকারিন্‌, সেই দারু-ব্রহ্মকে 
আশ্রয় কর এবং তাহার উপাসনা-ছ্বারা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব লোকে গমন কর। 
মহামহোপাধ্যায় স্মাৰ্ভ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য ‘পুরুষোত্তমতত্ত্বে’ ও পণ্ডিত 
তারানাথ তর্কবাচস্পতি তৎকৃত ‘বাচস্পত্য’-নামক সংস্কৃত অভিধান-গ্রন্থে 
“অধর্ববেদে”র নাম উল্লেখ করিয়া খণ্েদের উপরি-উক্ত মন্ত্ৰটি উদ্ধার 
করিয়াছেন ; কিন্তু অথববেদের কোনও সংস্করণে উহা নাই। রঘুনন্দন 
ভট্টাচার্য “পুরুষোত্মতত্বে 1 উক্ত মন্ত্রের যে ‘শাঙ্খায়ন-ভাষ্য’ উদ্ধার 
করিয়াছেন, পুণার “আনন্দাশ্রম-সংস্কত-গ্রন্থমালা*য় প্ৰকাশিত 
'শাঙ্খায়নব্রান্মণে'র সংস্করণে তাহা দুষ্ট হয় না। “উৎকলখণ্ডে” পূর্বোক্ত 
খণ্থেদ-মন্ত্রের প্রতিবচন দেখিতে পাওয়া যায়। $ 
- ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আর্ধগণের তীর্ঘ-স্থানসমূহও 
বৌদ্ধপ্ৰায় হইয়| গেল; এমন কি, সনাতন বৈদিক-ধৰ্মের প্রায় সকল 
৬ Rigveda Sanhita, Ed. by F. Max Muller, Vol, VL London, 

1874, P. 519. 
__ + মহামহোপাধ্যায়-রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য-প্রণীত 'আষ্টাবিংশতিতক*, প্রীামাকাত্ত- 
বিস্াভূষণ-ভট্টাচাৰ্য-সম্পাদিত, কলিকাতা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ, ৫৩৯ পৃষ্ঠা 

ন $ য এষ প্রবতে দাঁরুঃ সিদ্ধুপারে হপৌরুষঃ। তমুপান্ত দুরারাধ্যং মুক্তিং যাতি 
হুদুৰ্লভাম্‌ ॥_উৎকলথওড ২১৷৩ ( বঙ্গবাসী মরণ) : 


বৈভব ] শ্রীমন্দির ও প্রীঅর্চাবতার ৪১ 
চিহ্নই লুপ্ত হইতে থাকিল। রাঢ 
বিস্তৃত হইল | তাহাতে সুদীর্ঘকাল শ্রাদারুধন্গ-বিষুর মাহাত্ম্য সনাতন- 
ধৰ্ম-জগতে অপ্রকাশিত রহিল | বৌদ্ধগণ আর্দগণের তীৰ্থ ও দেবতাকে 
‘দুষিত’ (?) করিবার অভিপ্ৰায়ে শ্রপুরুষোতমক্ষেত্রে ‘দস্তপীঠ’ (?) 
স্থাপন’ এবং শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্ৰীসুভদ্ৰ|-মৃতিকে বৃদ্ধ” ‘ধৰ্ম’ ও 
‘সঙ্ঘ’ আখ্যা প্রদান করিতে পারেন | এমন কি, আর্ধগণের অনুকরণে 
বৌদ্বগণও শীভগন্নাথদেবের রথযাত্রার ন্যায় ও ত্রিমূতির রথযাত্রাদি 
উৎসবও করিতে পারেন । ৰু 

পঞ্চম শতাব্দীতে ‘ফাহিয়ান্‌’-নামক প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক 
পুরুষোত্তমক্ষেত্র দৰ্শন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত লিখিয়াছেন যে, 
_ও স্থানে তখন বৌদ্ধধৰ্ম অদৃষিতরূপে প্রচারিত ছিল এবং ব্ৰাহ্মণ- 
গণের কোনও দৌরাত্ম্য ছিল না । ইহা হইতে জানা যায়, _তদানীন্তন 
প্রবল-প্রতাপশালী বৌদ্ধগণ ব্ৰাহ্মণগণের ধর্মক্ষেত্র অধিকার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়াই তাহারা সেই স্থান হইতে ভ্ৰষ্ট হইবার ভয়ে ভীত 
থাকিতেন। এখনও দেখিতে পাওয়া যায়,_্রীমাধবেন্দ্ পুরীপাদের 
প্রকাশিত গৌড়ীয়গণের ঠাকুর ‘গ্ৰীগোপাল’কে কোন সম্প্রদায়-বিশেষ 
পরবতিকালে নিজ-সম্প্রদায়ের অম্পত্তিরূপে (1) পরিগণিত করায় 
তাহারা গৌড়ীয়গণ হইতে ভীত হ'ন। অতএব বৌদ্ধবর্ম-প্রসারের 
পূৰ্বে ব্রাক্ষণগণের সনাতন-বৈদিকবর্ম অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্মই প্রকাশিত ছিল, 
ইহা প্রমাণিত হয় | 

সপ্তম-শতাব্দীতে আচৰি শঙ্কর আভগন্নাথদেবের মন্দিরের সংলগ্ন 
স্থানে ‘ভোগবৰ্ধন’ বা ‘গোবৰ্ধন’-নামে একটি মঠ স্থাপন করেন । 








১। আপুকবোন্তমে দণ্তদীঠ-সথাপনের প্ৰনঙ্গ পাশ্চাত্য পতিতগণও কল্পিত বলিয়া 
খণ্ডন করিয়াছেন। 


৬ 





৪২ গীক্ষেত্ৰ [ পঞ্চম 
সপ্তম-শতাব্দীতে ‘হুয়েন্‌-সাং’ নামক দ্বিতীয় চৈনিক পরিব্রাজক 
পুরুষোত্তম দর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,-_সেই সময় বৃদ্ধদ্ত সিংহলে নীত 
হইয়াছে এবং ত্রাহ্গণগণ-কতৃি ও তীৰ্থ সম্পূর্ণরূপে দুষিত হইয়াছে । 
কোনও পাশ্চাত্তা গবেষক পণ্ডিত লিখিয়াছেন,-- 
‘There are weighty reasons for rejecting the theory 
of a Buddhist origin. The legend of Buddha’s tooth is 
after all only a legend, the historical basis of which 
has not been proved ; and it is very doubtful whether 
Dantapura, the city of the tooth, can be identified 
with Puri. Modern scholars hold that this town, the 
Dantapura of the Mahabharata and the capital of 
Kalinga, should with greater probability be identified 
with Pliny’s Dandagula near the Godavari river. 
মঃ ** Again, the similarity between the form of the 
image 800 the Buddhistic symbols of an open Trisula 
on a wheel, though curious, is not convincing ; for 
Such symbols are as common to Hinduism as Buddh- 
ism, the Trisula being a well known symbol of Sai- 
vism and the Wheel of Vaishnavism. ৯ ++ At Mukha- 
lingam in the Ganjam district, there 19 a large temple 
of Siva, called Mukhalingeswar, to which is ascribed 
2% connection with the Savaras, similar to thay given 
in the legend about Jagannath. 
As regards the Car Festival, it is noticeable that cars 


are used not only in Puri for the Worship of Jagan- 





বৈভব ] গ্রীমন্দির ও গীঅৰ্চাবতার ৪৩ 


nath, bnt also in Bhubaneswar for the Worship of Siva 
in Jajpur for the Worship of the goddess Biraja, and 
also in many temples to the South. Moreover, the pro- 
Cession of cars of the 8০৫05 is, as shewn above, men- 
tioned in one of Asoka’s Edicts and is probably pre- 
Buddhistic. The cating of Mahaprasad by all Castes 
from the same Plate is & custom also found in Bhuba- 
neswar and outside Orissa, while the substitution of 
Jagannath for Buddha as the ninth Avatara is purely 
local, Balaram and Krishna being substituted in other 
instances. Lastly, one of the Strongest arguments, the 
finding of relics, can be traced to the Vedic period as 
& Very old custom. * 


প্রসিদ্ধ উৎকল-পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, কাবাকঃ, 
১৩১৮ বঙ্গাবে ভ্রীভগন্নাথমন্দির'*-নীর্ক একট প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, 
“আধুনিক উড়িষ্ঠার প্রাচীন ইতিহাস-ফরূপ যাদলাপঞ্জিক। | * = ৯ 
মন্দিরকে লইয়াই মাদলা-পঞ্জিকার সৃষ্টি, তজ্জন্য যে-সকল রাজাদিগের 
অধীনে মন্দিরের তত্তাবধান ছিল, তাহাদিগের চরিত মাদলা-পঞ্জিকায় 
লিখিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, ইহা মন্দিরের সমকালীন । 
সুখৃঙ্খলভাবে লিখিত হয় নাই সতা, কিন্তু যযাতির সময় হইতে যথ|- 
রীতিতে লিখিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব | * = * উক্ত পঞ্জিকার লেখা 
হইতে বোধ হয় যে, রাজ। ইন্্র্ায় হইতে ভারতের যে-যে রাঙা 
যেসশয়ে রাজচক্রবভী হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাহাদিগের অধীনে 
মন্দির ছিল। এইরূপে অশোক-প্রভৃতি যেযে বৌদ্ধ রাজা রাজ-চক্রবর্তী 
# ‘Puri Gazetteers’ (1929), Edited by L. 5. S. O° Malley, 1, C. S., 
Chapter 1V. Pages 102-3. 








৪৪ শ্রীক্ষেত্র [ পঞ্চম 
হইয়াছিলেন, তাহাদিগের তত্বাবধানে বৌদ্ধমতে শ্রীস্রীজগন্নাথদেবের 
অর্চনাঁদি হইবার কথ! উক্ত পঞ্জিকায় প্রকাশ । যদি বৌদ্ধমত ধ্বংস 
করিবার জন্য হিন্দুরা যত্ববান্‌ হইতেন; তাহ। হইলে এ মতের উল্লেখ 
মাদলা-পঞ্জিকায় হইত ন|। এই হেতু পঞ্জিক। প্রকৃত সত্য ঘটনার 
বিবরণ হইতে উদ্ভুত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুমেয় । এই সময় হইতে 
জগন্নাথ বৃদ্ধাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া জনশ্রুতি এ 
প্রদেশে শুনা যায়। এই মতে জাতিভেদ না থাকায়, সমস্ত জাতিকে 
উক্ত ভেদ-পরিত্যাগপূর্বক নিবিকল্পভাবে এখানে অন্ন ভক্ষণ করিতে 
দেখা যায়। এখানে বৌদ্ধমত-অবস্থিতির এই একটি প্রধান হেতু 
বলিয়া ধরা যার । এ বিষয়ে আমাকে বেশী কিছু পরিশ্রম করিতে 
হইবে না ১ কারণ, শাস্ত্র-প্রমাণান্পারে বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে এই 
স্থান স্থাপিত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে । তবে অনমহাপ্রসাদ-সন্বন্ধে 
প্রমাণসমূহ যে যে গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই সেই গ্রন্থের নাম 
এ-স্থানে উল্লেখ করা হইল ; যথা--পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুৱাণ, ভবিষ্যপুরাণ, 
ত্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ, বরাহপুরাণ, গরুড়পুরাণ, বিষ্ণুযামলতন্ত্ৰ, তত্বযামল, 
বহব,চ-পরিশিষ্ট, রুদ্রযামল, চতুৰ্বৰ্গ-যোগীশ্বর, ব্ৰহ্মপুৱাণ, বায়ুপুরাণঃ 
স্কন্দপুরাণান্তর্গত পুরুষোত্রম-মাহাত্মা-প্রভৃতি গ্ৰন্থসমূহে বণিত আছে 
যে, জাতি এবং স্পর্শদৌষ পরিত্যাগপূর্বক ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্যন্ত 
সমস্ত ব্যক্তি একত্র অন্ন-মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিবে,দুরদেশে লইয়া গেলেও 
অন্ন-মহা প্রসাদের মাহাত্মা লঘু হইবে না। 

কেহ কেহ বলেন যে, বৌদ্ধমতে মুতিত্ৰয়ের অর্থাৎ বুদ্ধ, ধৰ্ম ও 
সভ্ঘের পূজা হইতেছিল, তাহারই অনুকরণে উক্ত ধর্মের নাম লোপ 
করার অভিপ্ৰায়ে মৃতিত্রয় স্থাপন করিয়া নিজ-নিজ মত দৃঢ় করিবার 
নিমিত্ত হিন্দুদিগের বদ্ধপরিকর হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা এবং বৌদ্ধদিগের", 


ছি জীমন্দির ও ত্রীভর্চাবতার = ৪ 


বথধাত্রাকে অনুকরণ করিয়াই ভুবনেশ্বরের এবং জগন্নাথদেবের 


রথযাত্রা আঁরন্ত হইয়াছে । এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় 
তব 0: NE LPS RE ০:০২ ০8:25 

না; কারণ, সনাতনধর্ম বৌদ্ধমতের বহুসৃহত্র-বৎসর পূর্ব হইতেই 
ভারতে বিদ্যমান প্রীগন্নাথ স্বয়ং ভগবান্‌ গ্রাবলদেব-বয়ং 


৷ 
প্রকাশ ও শ্রীসুভদ্রাদেবী_ স্বরূপশক্ভিরূপিনী |  বৈষ্ণবধৰ্মের সৰ্বত্ৰই 


== 


শ্ৰীশ্ৰীগুরুবৈ্চব-ভগবান্_এই ত্ৰিবিধমৃতি স্বাকৃত হইয়াছে। শ্রীভগন্নাথ 





্ত্বয়ংক্লপ নীভগবান্‌; শ্রীবলদেব-_সয়ংপ্রকাশতন্থ শ্রীগুরুদেবন্বরূপ ও 
শ্রীদুভদ্রাদেবী_বরূপশক্তিরূপিশী বৈষ্ণবী মুতি। বৌন্ধগণ যদি বৃদ্ধ, 


সে ১ 


ধর্ম ও সঙ্ঘের ত্ৰিমৃতি প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে তাহা বৈষ্ণবগণের 


খু 
অনুকরণেই পরবর্তি 


তিকালে করিয়া থাকিবে! 


রথের ব্যবহার বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে এবং মহাঁ 
ভারতেও শ্রীকৃষ্চপ্রভৃতি ইহার ব্যবহার করিয়াছেন, দেখা যায়! 
বৌদ্ধধৰ্মগ্ৰন্থে যদি রথযাত্রার উল্লেখ থাকে, তাহা হইলে বৌদ্ধেরা 
হিন্দুধর্মের অনুকরণেই তাহা করিয়া থাকিবে ১ কারণ, পরকার্ধসমূহ 
পূ্বান্থগামীই হয়। তাহাদিগের মতের মূলভিত্তি্বরপ ‘ললিতবিস্তর’, 
“মহাশস্তুপুরাণ’ ও ‘অফ্টদাহস্ৰিক|’-প্রভৃতি গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে 
দেখা যায় যে সেগুলি হিন্দুদিগের পুরাণের আদর্শে রচিত হইয়াছে।” 


্র্ুতত্ববিৎ নগেন্দ্ৰনাথ বসু প্রাচাবিদ্যামহাৰ্ণৰ মহাশয় ষ্টালিং, 
কানিংহাম্‌, ফার্গুসন্‌, হান্টার প্রভৃতি পাশ্চাত্য প্রতবতত্ববিৎ ও 
এঁতিহাসিক এবং রাজা রাজেন্্রলাল মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত প্ৰভৃতি 
প্রত্বতভ্ববিৎ ও সাহিত্যিকের মতবাদের প্রতিবাদ করিয়া তৎসম্পাদিত 
বিশ্বকোষে+ লিখিয়াছেন,_পপুরাবিদূগণের মত গ্রহণ করিলে বলিতে 


২ শা 





১। বিকোবে ‘জগন্নাথ-শব্দ, ৫৭৪ পৃষ্ঠা, বয় স্তম্ভ ; (১৩*১ বঙ্গাব্দ} 
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হয়, বৌদ্ধধর্মের অবসান ও রাজ। যযাতিকেশরীর অভ্যুদয় হইতে হিন্দু- 
জগতে জগন্নাথের আবিৰ্ভাব | বাস্তবিক কি তাই? যে জগন্নাথ- 
ক্ষেত্র হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্যন্ত সমস্ত ভারতীয় হিন্দুগণের প্রধান 
পুণাস্থান বলিয়। গণা, প্রাচীন পুরাণাদিতে যাহার মাহাত্ম্য বর্ণিত, সেই 
পুণ্যস্থান বৌদ্ধধৰ্মমুলক ও এত আধুনিক ! ইহা বড় আশ্চর্ধের কথ। ! 
সাঞ্চি হইতে যে চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাকেই যখন কেবল 
অনুমানদ্বার| বৌদ্ধধৰ্মধন্ত্ৰ বলা হইয়াছে, তখন কিরূপে আমর| বিশেষ 
প্রমাণ-ব্যতীত দারুত্রন্ের মৃতিত্রয় ধর্মযন্ত্র বলিয়া গ্ৰহণ করিতে পারি? 
বিশেষতঃ এখন যেরূপ দারুত্রন্মের যতি আছে, তাহার সহিত বৌদ্ধধৰ্ম- 
যন্ত্রের প্রকৃত সাদৃশ্য নাই । * * * ইলোরার বৌদ্ধ দেবালয় জগন্নাথ- 
দেবের মন্দির বলিয়া গণ্য হইলেই যে জগন্নাথকে বুদ্ধ বলিতে হুইবে, 
একথার কোন অর্থ নাই; অথব| দুই একখানি আধুনিক পঞ্জিকা 
অথবা অজ্ঞ চিত্রকর-অঙ্থিত আধুনিক ছুই একখানি ছবিতে দশাবতারের 
বৃদ্ধমূতি স্থানে জগন্নাথ অঙ্কিত হইলেই জগন্নাথকে বুদ্ধাবতার বলা 
যাইতে পারে ন| ৷ প্রাচীন হিন্দুমন্দিরে যেখানে দশাবতারের বৃদ্ধমৃতি 
খোদিত আছে, তথায় ধ্যানী বৃদ্ধমৃতি দুষ্ট হয় ; এখানকার মত হস্তপদ- 
হীন জগন্নাথমৃতি দেখা যায় না| যেমন প্রাচীন বোধগয়া হিন্দুর করতল 
গত হইবার পরও বাযুপুরাণীয় গয়ামাহাত্মো বোধিতরুমূলে বুদ্ধকে 
নমস্কার করিয়া পিগুাদি প্রদান করিবার ব্যবস্থা আছে; সেইরূপ যদি 
জগন্নাথ বৌদ্ধতীৰ্থ হইত, তাহা হইলে পুরাণাদি কোন না কোন সংস্কৃত 


গ্রন্থে নিশ্চয়ই বুদ্ধের কোনরূপ আভাস থাকিত। বরং উৎকলখণ্ডে 
€৫৫1১৩-১৪ ) লিখিত আছে; = 


অতো দশাবতারাণাং দৰ্শনাদ্যৈস্ত যং ফলম । 
তৎফলং লভতে মর্ত্ো দৃষ্ট শরীপুরুষোত্তমম্‌ ॥ 





বৈভব ] শ্রীমন্দির ও শ্রীর্চাবতার ৪৭ 


উক্ত শ্লোকে দশাবতার হইতে জগন্নাথের প্ৰভেদ বণিত হইয়াছে । 


মাণগুনিয়াদাপাদির কথা নিতান্ত আধুনিক ও অপ্রামাণিক বলিয়া 


অগ্ৰাহ্য | রাজেন্দ্রলাল যে জগন্নাথের বুদ্ধবেশাদির কথা লিখিয়াছেন, 
তাহারও প্রমাণ নাই । “নীলাদ্রিমহোদয়ে’ জগন্নাথের শঙ্গার-বেশারির 
সমস্তই উল্লেখ আছে, কিন্তু বুদ্ধবেশের কথাই নাই! এছাড়া উক্ত- 
ঘুৱাবিদ্গণ খ্ৰীক্ষেত্ৰে বর্ণ-বিচার-পরিত্যাগ-প্রথ! উল্লেখ করিয়া কৌন্ধ- 
ধর্মের প্রাধান্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাও ঠিক নহে; 
জীক্ষেত্ৰে বিলক্ষণ বর্ণবিচার-প্রথা প্রচলিত আছে, কেবল এখন মহা- 
প্রসাদ-ভক্ষণ-সন্বন্ধে নাই | * * * জগন্নাথের রথযাত্ৰ৷ যে বুদ্ধদেবের 
রথযাত্রার অনুকরণ, তাহা ঠিক বল৷ যায় না| কারণ, রথযাত্রার প্রথা 
বহু প্রাচীন ; জগন্নাথ ব্যতীত অপরাপর 
বিবরণ পাওয়া যায় । এ-ছাডা বৃদ্ধের 


বু 
পাৰ্শ্বনাথ ও মহাবীর-স্বামীর রথযাত্রার প্ৰমাণদ্ব রা বৌদ্ধধর্মের অভ্যদয়ের 
পূর্ব হইতেই যে রখযাত্রা প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ 


থাকিতেছে না” 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ‘া['&]ট)016’-নামক সংবাদপত্রের ১৮৭১ 
বু্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের সংখ্যায় “Ihe Temple of Jagan- 
nath ab Puri” শীধক প্রবন্ধে জ্ৰীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম, শ্ৰীসুভদ্ৰা ও 
শরীসুদর্শনের তত্ব এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, 

#* # * in the middle room an elevated ৪680.07} which 
stand four different forms, viz., Jagannath, Balaram, 
Subhadra and Sudarsana. According to the Vedanta, God 
is One without & second, but He has infinite energies and 


attributes which are not fully known to man. But then 
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man perceives only three energies in God, because he 
has no other corresponding sides to understand the 
other powers. From one of the energies proceeds matter 
in all its different forms and properties and this ener- 
SY is styled Maya-Shaktt of God. From the second 
energy proceeds all spiritual creation, in all its rela- 
tions and phases. This power is entitled the Jiva- 
Shaktt of God. The third energy perceivable by man is 
1s the energy of Will, which is called Chit Shaktt. God 
moving in creation is what is meant by this infinite 
energy. Jagannath is the emblem of God having no 
Other form than the eyes and the hands. They mean 
to shew that God sees and knows and creates. Bala- 
Tama is Jiva-Shakti of God; Subhadra, the Maya- 
Shakti, and 99508058719, is the energy of Will. We can 


not form any idea of God Separated. We form all 
ideas of these energies and hence it is that the wor- 
ship of Jagannath depends upon the collection of 
these four forms on the same Platform. Here we see 
God analysed in the Shape of forms for the sake of those 
Who want to conceive of Him. It is the same thing to 
see Jagannath as to study the Vedanta in all its bra- 
nches. The temple and its institution appear to me to 
be & book for those who can read it 3 to the foolish the 
institution 19 certainly useless except as a means of 
reminding the Deity who created the world. 


বৈভব ] লি সপাৰ্যদ গচৈতন্যদেব ৪৯ 


এক।দশ-শতাব্বাতে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচাৰ্দ গ্ৰীৱামানৃছ্গ ম্ৰীজগন্নাথ- 
দেবের সেৰাসে৷ রঃ জ্বলা সাধন করিয়! শ্রীদারুরন্দের মাহাত্না 
জগতে প্রচার করেন। তিনি এই পুরুষোভম-ক্ষেত্রে শ্রাগন্নাথদেবের 
শ্রামশ্দিরের নিকটবর্তী স্থানে একটি মঠ স্থাপন করেন! উহা সম্প্রতি 
থ্ৰারামাহুজকোট বলিয়। প্রসিদ্ধ । প্রীরামানুজাচার্ষের জনৈক প্রিয় 
শিঘ্যের নাম_ গ্রাগোবিন্দ। প্রাগোবিন্দের সন্না রত নাম তামিল ভাষার 
এম্বারমানার | “এন্বার’-শব্দের অর্থ মন্নাথ | এই শব্দটির পূর্বাংশ ও 
শেষাংশ একত্র করিয়া ‘এন্ব-আর’ বা এমার* পদ নি হইয়াছে ; অৰ্থাৎ 
শ্রীরামাহ্বজীয়গণ শ্ৰীগে।বিন্দের নাম|[হুস|রে ভাহাদের মঠের নামকরণ 
করিয়াছেন | 

শ্ারামানুজাচার্ধের পূর্বে শ্রী্গন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহের 
সন্নিকটে একটি রুষ্ণপ্রস্তর-নিিত বর্মবাহন কুন্ধুর-মুতি ছিল । শ্রীরামান- 
জাচার্য ও কুকুর-মৃত্তিকে শ্রীবিগ্রহের নিকট হইতে অপসারিত করেন 
এবং শ্রীমন্দিরের সেবার সৌষ্টব বিধান করেন | 

শ্রীরামাহথজাচার্ধের পরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শ্রীমন্মধ্বাচার্ম 
প্রভৃতি আচাধগণও শ্রীপুরুষো ভমক্ষেত্রে আগমন করিয়াছিলেন । 


০6৮ 


ষ$ বৈভব 
শ্রীপুরুষোত্তমে সপার্ষদ শ্রীটৈতন্যদেব 


কলিযুগপাবনাবতারী ভগবান শ্রীত্রগৌরমুন্দর ষোড়শ শতাব্দীর প্রারস্তে 
শ্রীপুরুষোত্রমক্ষেত্রে পদাৰ্পণ করেন। তাহার সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্নপ্রভু 
এবং পরে শ্রীতদ্বৈতপ্রভূ, ঠাকুর শ্রীল হরিদাস, শ্রীল স্বরূপদামোদর- 


৭ 
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তদন্গত শ্রীগোত্বামিগণ ও সমস্ত গৌঁড়ীয়ভক্ত নীলাচলে বিজয় করিয়া 
শ্রীপুরুষোভমক্ষেত্রে পুরাণপুরুষের পরিশিষ্টলীলা-পরাকাষ্ঠা বিস্তার 
করেন। মহারাজ জীপ্রতাপরন্্র শ্রীনবদ্বীপচন্দ্রের চরণে আপনাকে 
চিরবিক্রীত করিয়াছিলেন । ত্রীপ্রতাপরু্রের দক্ষিণহস্তত্বরূপ শ্রীল রায়- 
রামানন্দই সর্বপ্রথমে শ্রীনীলাচলবিহারী শ্রীগৌরহরিতে রসরাজ-মহাভাব- 
মিলিতধাম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন । নীলাচলবাসী তদানীন্তন 
সর্বশ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ব্ৰীসাৰ্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীনীলাচলবিহারী 
শ্রীগৌরহরিকে সচলব্রন্রূপে অনুভব করিয়াছিলেন | শ্রীগৌরসুন্দর 
সন্্যাসলীলা প্রদর্শন করিবার পর চব্বিশ বৎসরের মধ্যে = 
অব্টাদশবর্ধ কেবল নীলাচলে স্থিতি ৷ 
আপনি আচরি? জীবে শিখাইলা ভক্তি | * 
পূর্ব ছয় বংসরের মধ্যেও শ্রীগৌরসুন্দর প্রীনীলাচলে গমনাগমন 
করিয়াছেন । সেই সময় সুকৃতিমান্‌ জীবগণ যুগপৎ চলাচল দুই ব্ৰহ্মকে 
গৌর-স্যামরূপে দর্শন করিবার সৌভাগা লাভ করিয়াছিলেন ৷ সাগরে 
নদ-নদী-মিলনের ন্যায় বহুদেশস্থ ভক্তগণ শ্রীনীলাচলবিহারীর পদামৃত- 
সমুদ্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন । 
্রীপুরুষোত্তমের বহ প্রাচীন শাসন-ব্ৰাহ্মণ তথা রাজগুরুগাণের মুখে 
আমরা শ্রবণ করিয়াছি, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের সময় হইতে শ্রীপুরুষোত্তমধাম 
বিশেষতঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ্রামন্দিরের সর্বস্থল জ্ৰীঞ্জীগৌর-স্মৃতিচিহ্নে 
বিভূষিত ছিল। “কুর্মবেড়” বা দ্বিতীয় প্রাকারের মধ্যে শ্রীমন্দিরের 
চতুদিকে যে বিরাট চত্বর আছে, তাহা এখনও “শ্রীচৈতন্য-মণ্ডল’ বা 
‘জীচৈতন্যমণ্ডপ’ নামে খাত রহিয়াছে জ্ৰীপুৰুষোত্তমবাসী ব্ৰাহ্মণ- 
পণ্ডিতগণ পরস্পর সম্তাষণকালে এখনও “আপনারা কি ব্ৰীচৈতন্া-মণ্ডপে 
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বসিয়া ছিলেন ?”__এইরূপ জিজ্ঞাসাদি করিয়| থাকেন। মুক্তিমণ্ডপ-- 
সঙ্কাৰ্ণ নির্দিষ্ট স্থানমাত্র, তাহা শ্রামন্দিরের দক্গিণদ্বারের সংলগ্র-প্রদেশে 
যোলশাসনের নির্দিষ্ট ব্রা্দণগণের অধ্যুষিত স্থান | কিন্তু শ্রামন্দিরের 
চতুর্দিকস্থ বিরাট চত্বরের সবত্র সকলেই যেস্থানে ভাতি-ধর্স-নিবিশেষে 
সচল ও অচল শ্রাঞ্গন্ন।থের দর্শনার্থী হইয়| ভ্রমণ বা উপবেশন করিতেন, 


সেই বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ অদ্যাপি “ট্রীচৈতন্য-মগ্ডল? বা ‘ চিত মণ্ডপ’ নামে 
খাত রহিয়াছে। এখনও “বাইশ পহাছ” অতিক্ৰম করিয়| কুর্মবেড়ের 


ভান্তরে প্রবেশ করিবামাত্র দক্ষিণ-হস্তে উভরদিকে একট 

ইনি দারুময়ী শ্রামৃতি গুপ্তগৌরাঙ্গ” নামে খ্যাত হইয়া 
বিরাজমান আছেন । শ্ৰীমূতি Ee ও উপবিষ্ট | কথিত হয় যে, 
এই শ্রীযৃতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র মহারাজ স্থাপন করিয়াছেন। পরবতিকালে 
পূজারিগণের সেবাশৈথিলো এই সেবা সুতা হইয়াছিল ; কিন্তু সেই 
শ্রীমৃতি তথায় বিরাজমান ছিলেন ৷ কিছুদিন হইল, শ্রীরাধাকা স্তমঠের 
যত শ্রীমৃতির অঙ্গরাগ, শ্রীমন্দিরের সংস্কার ও সেবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। 
এতদ্বাতীত শ্রীজগন্নাথদেবের মুলমন্দিরের বহিরাগে শ্রীমন্দিরগাত্রে 
দক্ষিণা ভিমুখে ষডভুজ-্রীমৃতি, নাটামন্দিরের মধ্যে উত্তরদিকে প্রাচীর 
গাত্রে পূর্বাভিমুখে ষড় ভুজ-শ্ৰীযুতি, দক্ষিণদ্ধারে সংলগ্ন পূর্বদিকে একটি 
প্রকোষ্টে পশ্চিমাভিমুখী প্রমাণাকার ভক্ত-নয়নাভিরাষ ষড়ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গ 
মুতি বিরাজমান । এই শেষোক্ত শ্রীগৌরাঙ্গমূতি সৃপকার-নিয়োগের 
স্থানে অবস্থিত। সৃপকার ব্রাহ্মণগণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত না হইলে তাহারা 
এই স্থানে ষড়ভুজমৃতি প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইতেন না; বা তঢৃবিষয়ে 

ধা দিতেন । উড়িষ্যার স্মার্তব্রাহ্ণণগণ অতান্য গোড়া ! এজন্যই তাহার! 
পরবর্তিকালে বিদেশ হইতে আগত শাক-সজী, ফল-ফুল এখনও _ 
নৈবেদ্যাদিতে ব্যবহার করেন না| বৈদ্যুতিক আলোক এখনও গর্ত- 
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মন্দিরে প্রবেশ করে নাই । কূর্মবেড়ের মধ্যে ও আলোপ্রবেশের সময় 
বহু আপত্তি হইয়াছিল। এখনও সেজন্য অনেক প্রাচানপন্থা ব্যক্তি উহার 
নিন্দা কৰরিয়| থাকেন । ট্রীপ্রতাপরুদ্রের কুলগুরু-বংণীয় ‘রাজগুরু’- 
উপাধিক কোন কোন কুলান, পণ্ডিত ও প্রাচীন ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণ 
করিয়াছি ঘে স্থানীয় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী শ্রীরামান্জসম্প্রবায়ের মঠসমূহের 
অধাক্ষগণ বহু লক্ষ মুদ্রা বায় করিয়া প্রীমন্দিরের উত্তরদিকে জ্ৰীলক্ষ্মী- 
মন্দিরের সন্মুখে যে কুগুটিতে শ্রীভগন্নাথদেবের স্রীচরণোদক পতিত হয়, 
তৎসংলগ্ন উচ্চবেদীতে আচার্য শ্রীরা মান্থজের ্রীমৃতি স্থাপন করিবার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সমৃদ্ধিশালী মঠসমূহের প্রবল 
প্রতাপ, তথা বিপুল অর্থভাগারের আকর্ষণ, কিছুই রাজা বা স্থানীয় 
সেবক-সম্প্রদায়কে বশীভূত করিতে পারে নাই । কোন রাজগুরুবংণীয় 
পণ্ডিত ব্যক্তির মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, পুরীর কোন রাজা সম্প্রদায়- 
বিশেষের মহান্তগণকে বলিয়াছিলেন,__প্যদি এই কুর্মবেডের মধ্যে কোন 
আচার্ধের বৃতনমৃতি-স্থাপনে প্রয়াসী হ’ন, তাহা হইলে আপনাদের 
কপালের তিলক লুপ্ত হইবে ৷” অথচ এই কৃর্মবেড়ের মধ্যে, মূলমন্দিরের 
ললাটে ও অভ্যন্তরে প্রীপ্রীগৌরাক্রদেবের শ্রীমৃতি ও শ্রীপাদপদ্ম নিৰ্ধিবাদে 
পূজিত হইতেছেন। এতদ্বাতীত প্র চৈতন্যদেবের কপাশক্তি শ্রীমন্দিরের 
সৰ্বত্ৰ প্রকাশিত থাকিবার আর একটি নিদৰ্শন এই যে, আঁজগন্নাথদেবের 
জীমন্দির বাতীত কৃর্মবেড়ের যধো যে-সকল অসংখ্য পার্শ্বদেবতার মন্দির 
বিরাজমান রহিয়াছে, তন্মধ্যে কোথাও কখনও ঘণ্টাদি বাছের ধ্বনি 
হইতে পারে না ১ কেবল ছুর্গোৎসবের কয়েকদিন ভ্রীবিমলাদেবীর মন্দিরে 
সাময়িকভাবে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া থাকে, কিন্তু ষড়ভুজ-শ্রীগৌরাঙ্গের 
: মন্দিরে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে। তথায় সকল সময়ই ঘণ্টা- 


বাগ্তাদি হইতে পারে এবং বাদ্ধযোগে কীর্তনাদি হইতে পারে। 
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শ্ীপ্রতাপরদ্রদেবের সময় হইতে বর্তমান পুরীর মহারাজ শ্রীযুক্ত 
রামচন্্রদেবের পিতৃদেব ই্রামুকুন্দদেৰ পৰ্যন্ত নকলেই গৌড়ায়-বৈষ্ণবের 
নিকট হইতে দীক্ষাদি গ্রহণ করিয়াছেন | তাহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য- 
দেব ও শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসক ছিলেন ; কেবল বর্তমান মহারাজ 
তাহার বিদিত কোনও কারণের বশবতাঁ হইয়া এমা র-মঠের শিষ্যত্ব 
স্বীকার করিয়াছেন | প্রাচীনগণ বলেন,__এযাবত-কাল শ্রীভগন্নাথদেবের 
শ্রীমন্দিরের ললাটে গৌড়ীয়গণের তিলক অঙ্কিত ছিল; কিন্তু অতি 
অল্পদিন পূর্ব হইতে তথায় সম্প্রদারবিশেষের তিলক দৃষ্ট হইতেছে। 

এতদ্বাতীত প্রাচীন রাভপ্রাসাদের ( পূরুণা নহরের ) ভগ্নাবশেষের 
মধ্যে এখনও শ্রীপ্রতাপরুদ্র ও তদীয় অধস্তনগণের পেবিত নৃত্যপরায়ণ 
পরীত্রীগৌরগদাধর-মুততি ও শ্রীনিত্যানন্দ-মু্তি বিরাজমান আছেন | এখন 
উডভিগ্তার প্রত্যেক ভাগবত-টুঙ্গিতে ভ্ীচৈতন্যদেবের সংকীর্তনানুষায়ী 
কীর্তন হইয়া থাকে এবং কোথায় কোথায় ও বা শ্ৰীনীগৌৱনিত্যানন্দের 
্রীমৃ্তি পূঞ্জিত হইতেছেন | এখনও শ্রীপুরুষোত্রমের সৰ্বত্ৰ আটচৈতন্য- 
সম্প্রদায়ের বহ মঠের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। কোন এঁতিহাসিক বলিয়াছেনঃ 
উৎকলের প্রায় আট শতাধিক মন্দিরে এখনও শ্রীগৌরবিগ্রহ পৃজিত 
হইয়। থাকেন | * 

নীলাচলের সবস্থল শ্রীগৌরস্মৃতিতে ভরপূর | শ্রীজগন্নাথের মন্দির 
এখনও গৌরবাট-নামে বিখ্যাত এবং সেই গৌরবাট-বাস্থ পল্লী ও 
পথসমূহ গগৌরবাউসাহী? নামে পরিচিত। শ্রগৌরহরির কটকে পদার্পণের 
স্মৃতিমৃচক উৎসব অদ্যাপি প্রতি-বৎসর “বালিষাত্রা নামে বিখাঁত 
রহিয়াছে । উৎকলে এমন একটি গ্রাম নাই, যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের 


+ প্রাচাবিভামহাবব নগেন্দ্ৰনাথ বহু-সম্পীদদিত “বি্বকোধে' পুরী-শব্দ-_৭২৮ পৃঃ, 


১মন্তস্ত । 
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শ্রীমৃতি প্ৰতিষ্ঠিত ন আছে । কোন পাশ্ান্তয শিক্ষিত আধুনিক ভারতীয় 
এতিহাসিক “৬৪128, Vol. XL, 0.1 গ্রন্থের অনুসরণ করিয়। 
লিখিয়াছেন;-_-"011998 was Chaitanya and Chaitanya was 
Orissa. The king, the subjects, the high and the low— 
all were mad after Him.” Kennedy সাহেব তাহার ‘I'he 
Chaitanya Movement’ (P. 75) গ্ৰন্থে লিখিয়াছেন,_ ‘Orissa 
became such a stronghold of the Chaitanya faith that 
to-day the name of Gouranga is more commonly rever- 
enced and worshipped among the masses in Orissa 
than in Bengal itself.» ‘শুন্য-সংহিত|”-নামক উৎকল ভাষায় লিখিত 
গ্রন্থের মতে উৎকলে শ্রীচৈতন্যের অনুগ বার হাজার ভক্ত ছিলেন। 
জ্লাচৈতন্যের ওড়িয়া ভক্তগণের মধ্যে শ্রীরামানন্দ রায় শ্রীগৌরহরির 
সর্বাপেক্ষা প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ছিলেন | শ্রশিখি মাহিতির ভগ্নী পরমা 
বৈষ্ণবী ও বিদুষী শ্রীমাধবী দেবী, দেউলকরণ শ্রীশিখিমাহিতি (মহান্তি) 
শ্রীকাশীমিশ্র, শ্রীতুলসী পড়িছা, শ্রীভগন্নাথ মহান্তি, শ্রীকানাই খুটটয়া, 
আরায়রামানন্দের পিতা শ্রীভবানন্দ এবংতীহার পুত্র গোপীনাথ, সুধানিধি, 
কলানিধি ও বাণীনাথ এবং স্বয়ং গজপতি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরদ্র প্রভৃতি 
উৎকলবাসী গৌরপার্দহৃন্দ সর্বতোভাবে নীলাচলে শীগৌরমনোহভীন্ট 
প্রচারে আনুকুল্য বিধান করিয়াছেন । 

ওঁ বিষুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত-সর্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রীপুরুষোত্তম- 
ক্ষেত্রে শীপুরুষোত্তমদেবের শ্রীমন্দিরের অতি সন্নিকটস্থ পবিত্র-ভূমিতে 
অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর সর্বত্র শুদ্ধভক্তি প্রচার করিয়াছেন। শুদ্ধভজ্তি- 
প্রচারের মূলপুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ এই স্থানে 
ভজনলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন । তাহারই ভজনস্থলীতে পরবর্তিকালে : 
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শ্রাপুরুষোত্ম-মঠ’ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল | বর্তমানে “শ্রীপুরূষোত্তম-মঠ, 
ভ্রাটোটাগোগীনাথের সন্নিকটে চটকপর্বতে গোরব!ট-দাহাতে অবস্থিত 
রহিয়াছেন। 

বহিমুর্খতার নৈসর্গিক-রুচিচালিত হইয়| বাঙ্গালার কোনও আধ্াক্ষিক 
এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন,_Chaitanya was one of the prin- 


cipal causes of the political decline of the empire and 
the people of Orissa. Not only that ; the acceptance 
of Vaishnavism or rather Neo-Vaishnavism was the 
real cause of the Musalman conquest of Orissa twenty 
eight years after the demise of Prataprudra. 

৯ + Neo-Vaishnavism became fashionable and power- 
ful officers of Prataprudra, like Ramananda Raya, the 
governor of Rajmahendri before its final loss and 
Gopinath Barajena that of the Maljyatha Dandapata 
or Medinipur, were the most notable converts after 
the king himselt. 

The decline of the power and prestige of Orissa is 
solely due to the national adoption of the sublime 
Bhakti-marga of Chaitanya. * 

আধাক্ষিক এতিহাসিকের যুক্তি এই, ১_সূৰ্ষবংশীয় কপিলেন্দ্র ও 
তাহার পুত্র পুরুষোত্তমদেব উড়িষ্যার বিশেষ পরাক্রমশীলী রাজা . 
ছিলেন। তাহারা তাহাদের রাজোর সীম! গঙ্গার দক্ষিণতীর হইতে ও 








‘History of Orissa’ by R. D. Banerjee , vol. 1., 330-31, 336. 
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আরম্ভ করিয়া কৃষ্ণানদীর উত্তরতট পর্যন্ত বিস্তার করিয়াছিলেন । 
পুরুষোতমদেব কাঞ্চী পর্যন্ত তাহার রাজ্যসাম| বিস্তৃত করিয়| বিজয়- 
নগরের রাজধানী পৰন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি বিজয়নগর-রাজ্য 
হইতে “রতুবেদী সিংহাসন*-প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রবাসপ্তার পুরীতে আনিয়|- 
ছিলেন । কিন্তু পুরুষোত্তমদেবের পুত্র রাঞ। প্রতাপরুত্র শ্রীচৈতন্যদেবের 
পাল্লায় পড়িয়| পরিবার-পরিঞন, অমাতা-ভূত্য, রাজৈশ্বধঃ যথাস বসব 
পরমার্থের নিকট বিনাশুক্ষে চিরবিক্রয় করিয়া ভিখারা সাজিলে বিজয়- 
নগরের সম্রাট, কৃষ্ঃদেব রায় সাধু প্রতাপরুপ্ধের রাজধানী পুনঃ পুনঃ 
আক্রমণ এবং গোদাবরার দক্ষিণস্থ যে-সকল প্রদেশ প্রতাপরুজ্রের 
অধিকারে ছিল, তাহা বিজয়নগর-রাজোর অন্তভূক্তি করেন | অবশেষে 
প্রতাপরুদ্র বিজয়নগর-রাজের হস্তে তাহার দ্ুহিতাকে প্রদান করিয়। 
সন্ধি করিতে বাধ্য হ'ন। এইবক্লপ ধৰ্মোন্মত্তত| (1?) কেবল ব্যক্তিগত 
অধঃপতন নহে, জাতীর অধঃপতন ও অধীনতার কারণ । 
আমরা ব্যক্টিগত, জাতিগত বা রাষ্ট্রগত অধঃপতনের স্বরূপের 
পরিমাপ জড়ের উন্নতি ও অবনতির তৌলদণ্ডেই করিয়া থাকি । সর্ব- 
গ্রাসী জড়বাদ, যাহা ভূই ও ভু'ড়িকে কেন্দ্র করিরা| জন্মগ্রহণ করিয়াছে, 
তাহা! সমগ্র মানবজাতির, তথাকথিত সভাসমাজের ও রাষ্ট্রের 
জাতীয়তার. শরীরে কতটা বিষাক্ত-জীবাণু প্রবেশ করাইয়| দিয়াছে, 
তাহা নানা প্রত্যক্ষ উদাহরণের যদি এখনও আমাদের উপলব্ধির বিষয় 
ন! হয়, তবে বলা যাইতে পারে যে, এই মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্ধ। 
সমাজ ও রাষ্ট্রের তথাকথিত প্রগতির ভাবী পরিণাম প্রত্যক্ষ করিবার 
জন্য দুইটি সমসাময়িক মহাযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের হস্তে যে “রঞ্জন- 


রশ্মি’ দিয়াছে, তাহাতেও খাহারা সতর্ক হইবে না, তাহারা নিশ্চয়ই 
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত আত্মহত্যার সেনাদল। ই 
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জড়বাদঃ ভারতের নিজস্ব নহে ভারতের কেশ, বিশ্বের কোন 
চেতনেরই নিজস্ব নহে ; তাহ| আমাদের নিজস্ব সভার উপর বৈদেশিক 
আক্রমণ-মান্র। সেই আক্রমণই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। 
সেই মেরুদগুটি ভাঙ্গিয়| গেলে সমস্তই অধপেতিত হইল বিনষ্ট হইল! 
এইরূপ বৈদেশিক আক্রমণে অভিভূত হইয়াই আমরা হিতকে 
বিপরীত মনে করিতেছি, _ বুঝি উন্মুখতার বিকাশ উন্মুখতার বোধন 
_ উন্মুখতার অশ্থুশীলনদ্বারাই আমাদের ব্যক্টিগত ও সমষ্টিগত অধঃপতন 
হইয়াছে! বুঝি, বাচিবার উপায়-সন্ধানই আমাদের সুতার কারণ 
হইয়াছে ! বস্তুতঃ কি ব্যক্তিগত, কি জাতিগত, কি সমাজগত-যাবতীয় 
অধঃপতন একমাত্র পরতন্বের প্রতি উন্মুখতার অনুনীলনের অভাবেই 
সংঘটিত হইয়া থাকে । ইহা ধতিহাসিক বাস্তব সত্য ৷ 

ধাহারা বলেন, _ত্রিচৈতন্যদেব কোন দেশ বা জাতির উন্নতির 
বিদ্নকারী ও অধঃপতনের কারণ” তাহারা নুুনাধিক অধঃপতনের 
প্রপাতধারার মুখে পতিত হইয়াই এরূপ উক্তি করিতেছেন ; ইহা চন্দ্ৰ 
সূর্যের অস্তিত্ব অপেক্ষাও অধিকতর সত্য । শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় 
উদ্ভাসিত হইয়া দবিরখাস ও সাকরমল্লিক যে তদানীন্তন গৌডের 
বাদশাহ হুসেন শাহের প্রধানমন্ত্রার পদ, শ্রীরামরায় রাজাশাসন-কাৰ্য- 
কিংবা গ্রীল রঘুনাথদাঁস গোস্বামিপ্রভু ইন্দ্ৰসম ধশব্ষ, অপ্সরাসম ভাৰ্যা” 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; কিংবা মহারাজ শ্ীপ্রতাপরুদ্র যে যুদ্ধ 
বিশ্রহাদির প্রতি উদাসীন হইয়াছিলেন, তদ্বারা জাতীয় অধঃপতন না 
হইয়া কতটা প্রকৃত জাতীয়-উন্নতি ও সুসভাতার আনুষঙ্গিক পরিপুষট 
হইয়াছে, তাহা বর্তমান যুগ ও ভাবী ‘যুগের মনীষিগণের চিন্তা করিবার 
বিষয় হইয়াছে এবং হইবে ৷ এরূপ লোক-নেতৃত্ব লাভ করিবার জন্য 
জগতের মনীষিগণ কত অবৈধ দক্ষিণা-প্রদান+ জীবনপণ, প্রতিষ্ঠার _ 


৮ * 
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বিনিময়ে কারা বরণ, বা্টি ও সমষ্টি জীবজগৎকে প্রভুত্ব-কামনার যুপ- 
কাষ্ঠে বলি দান করিয়া থাকেন, কিন্তু শ্রীল সনাতন সমগ্র মানব-জাতির 
বা জীবজগতের স্বাধীনতার অর্থাৎ অনাদিকালের বন্ধনমোচনের প্রকৃত 
পথ প্রদর্শন করিবার জন্য কারা বরণ করিয়াছিলেন এবং গৌড়ের 
বাদশাহের প্রধানমন্ত্রীর পদ পরিত্যাগের জন্য সপ্ত-সহঅ মুদ্রা উৎকোচ 
প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতনের বাবহার হুসেন শাহকে 
চমৎকৃত করিয়াছিল। 


জাগতিক সম্পৎ, জাগতিক স্বাধীনতা, জড়বিলাস, ভোগবৈচিত্ৰা- 
বিস্তার প্রভৃতি ব্যাপারে আধুনিক বিভিন্ন পাশ্চাত্তা-জাতি আমাদের 
আদরশস্থানীয় ; কিন্তু তাহাদের এরূপ জাতীয় অভ্যুদয় ও স্বাধীনতার 
শেষ পরিণাম কি আমাদের চক্ষু উন্মীলন করিবে না? তথাকথিত 
জাতীয় অভ্যুদয় ও সভ্যতার চরমশিখরে আরোহণ করিয়া জাতিকে হয় 
চরমে খণ্ড বা বিশ্বযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, না হয়, সামরিক-অন্্- 
নিরোধ-আইনের কোন কৃত্রিম উপায় বা ভাবী কাল্পনিক নিরাপত্তার 
আকাশকুদুমের উপর নির্ভর করিতে হয়। এক-একটি মানবের প্রাণ কত 
মূলাবান্‌, এক-একটি মানবের প্রাণের জন্যই জগতের সমস্ত ধনসম্পদূ 
বা জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় উন্নতির পরিকল্পনা, অথচ রূপ লক্ষ লক্ষ সমর্থ 
মানবকে একসঙ্গে একমুহূর্তে কিরূপে বিনাশ করা যায়, তাহার কল- 
কৌশল বা উপায়োস্তাবন যে সভ্যতা, যে বিজ্ঞান যে রাজনীতি, সমাজ- 
নীতি বা অর্থনীতি প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিয়া থাকে, যে 
সভ্যতা মানবজাতিকে হিংসার সেনা করিয়া তোলে, 
ধ্বংস ব্যতীত আর কি? বাস্তব অকৃত্ৰিম অভিংস্য-নীতির শিক্ষাদাত| 
শ্রীচেতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া ্রপ্রতাপরুদ্র এরূপ জগদ্ধ্বংসকারিণী 
রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সমস্ত রাজনীতিকে শ্রীচৈতন্যের 


তাহার চরম ফল 


বৈভব] জ্ীপুকুষোত্তমে সপাৰ্যদ শ্রীটৈতন্যুদেৰ ৫৯ 


গ্রীপাদপদ্ম-সেবায় নিযুক্ত করিয়া দেশের, সমাজের ও রাষ্ট্রের প্রকৃত 
উন্নতি করিয়।ছেন। বস্তুতঃ অধুনা শ্রীচৈতশ্যদেন ও তদ্দাসগণের প্রভাবেই 
উড়িষ্যার কেন, সমগ্রবিশ্বের প্রকৃত উন্নতির পথ আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
উড়িষ্যার প্রকৃত সভ্যতা, শিক্ষা, কটি, সাহিত্য, শিল্পকলা, বিজ্ঞান-প্রভৃতি 
্রীটচতন্যদেবকে কেন্দ্র করিরাই অধিকতর উন্নতি হইয়াছিল । পরমার্থকে 
বা পরতত্বকে নির্বাসিত করিলে জগতের কোনও দেশ বা জাতির 
কোনই অর্থলাভ হইতে পারে না। লিঙ্গরাঞ শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির, 


শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির, পুরীর শ্রীজগন্সাথের মন্দির, কোণার্কের সূর্ধ- 


সি 


মন্দির প্রভৃতি শিল্পকলা চাতুর্ধ প্রকাশ করিয়া পাশ্চাত্য সুদক্ষ স্থপতিবিদূ- 
গণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে । শ্রীরায়রামানন্দ, উত্কল-কবি 


সি 





[গোবিন্দদেব-প্রভৃতি শরীচৈতন্যদেবকে অবলম্বন করিয়াই সাহিতোর 
শোভা বর্ধন করিয়াছেন ! এমন কিঃ যে অতিবড়ী জগন্নাথদাস কবিত্ব 
প্রতিভায় উৎকলবাসীর চিত্তরঞ্জন করিয়াছেন, তিনিও যে-কোনভাবে 
হউক, শ্রীচৈতন্যাদেব ও তদনুগত সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে এ উন্মাদনা লাভ 
করিয়াছিলেন ; ইহা এতিহাসিকগণও স্বীকার করেন | শ্রীমাধবীদেবী, 
্রীগঙ্গামাতা৷ * প্রভৃতি মহিলা-ভক্তগণ কত কত জীবের নিত্য উন্নতির 
পঞ-প্রদর্শনকারিশী হইয়াছেন । শ্রীচৈতন্যদে ও তাহার ভক্ত-সম্প্রদায়ের 
প্রভাব উৎকলের নৈতিক উন্নতিকে কতটা বিশুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাও 
সুধীগণ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন । সঙ্গীৰ্ণ প্ৰাদেশিকত| বা জাতীয়তার 
বিচার পারমািকতার মুক্তপ্রদেশে নাই । 





= ্রীশিবিমাহিতির ভগ্নী গ্ৰীমাধবীদেবী সংস্কৃতভাষায় গ্রন্থ ও উৎকলভীযায় 
প্রেমভক্তিসুচক গীত রচনা করিয়াছেন। পঁ,টিয়ার রাজ্ছুহিতা গ্ৰীগঙ্গামাত! জীৰ্বেত- 
গঙ্গার তীরে মঠস্থাপনপূবক প্রীমভাগবত কীর্তন ও প্রচার করিয়াছেন । 


৬৩ গ্ৰীক্ষেত্ [ ষষ্ঠ. 


গ্রকৃতপ্রস্তাবে প্রীচৈতন্যদেবের কৃপায়ই পরমার্থরাজোর চরমকথা 
উৎকল হইতে সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হইয়াছে । যে পরমসতোর সন্ধান 
এখনও বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সভ্য ও উন্নত জাতিগণ প্রাপ্ত হ’ন নাই, সেই 
পরম-চরমধনের গুপ্ত খনি, শ্রীচৈতন্যদের শ্রীপুরুষোত্তমে আবিষ্কার 
করিয়াছেন । 

মনে করুন, যদি শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যদেবের চরণ আশ্রয় না 
করিতেন, যদি উ৷চৈতন্যদেব উৎকলে না আসিতেন বা জগতে তাহার 
অবতার না হইত, তাহা হইলে তাহার আবির্ভাবের পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী ইতিহাস কি প্রমাণ করিয়৷ দিত ? পূৰ্ব পূর্ব প্রবলপরাক্রান্ত 
বৃপতিগণের কথা দূরে থাকুক, যে বিজয়নগর-রাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে 
পরাভূত করিয়াছিলেন, তাহার সেই “সোনার লঙ্কা’ই অক্ষত থাকিল 
কি? কৃষ্ণদেবরায়ের অধস্তন অচ্যুতরায়, রামরাজ-প্রভৃতির সময় বিজয়- 
নগরকে অধীনতার রাহ গ্রাস করিয়া বসিল। টালিকোটের যুদ্ধে 
মুসলমানগণ হিন্দুগণকে পরাভূত করিয়া রামরাজকে নিহত ও বিজয়- 
নগরকে বিনষ্ট করিল ব্জিয়নগরের মর্মর-সৌধরাজি ও প্রাসাদ 
ধূলিসাৎ জইল-হিনদুসাতাজ্য বা. জাতির উন্নতির (?) উদয়াচলই 
আবার অস্তাচলে পরিণত হইল । জাগতিক অভ্যুদয়ের গৌরব-রবির 
পরমায়ু: কতক্ষণ ? 

“যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক গতোত্বরকোশলা 1” 

যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া প্রীঅন্বরীষ, শ্রীপৃথুপ্রভৃতির ন্যায় 
সার্বভৌম-সম্রাট, উদ্দিত হইয়াছেন, যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া 
দ্াক্ষিণাতোর শ্রীমন্দির-গাত্রে শিল্পকলা-চাতুৰ্য এখনও যুতিমৎ রহিয়াছে, 
যে পরমার্থকে আশ্রয় করিয়া বেদ, শ্ৰুতি, ভ্রীরামায়ণ, শ্রীমহাভারত ও 


জীমস্তাগৰত-সাহিত্যের অভ্যুদয় হইয়াছে এবং পরবর্তিকালে শ্ীচতন্য- 


বৈভব ]  গ্ৰীপুরুষোত্তমে সপার্ধদ শ্রীচৈতন্যদেৰ ৬১ 


দেবের স্রীপাদপদ্মকে কেন্দ্র করিয়া যে শ্রীগোড়ীয়-সাহিত্যরত্বাকরের 
বিস্তার হইয়াছে, যে পরমার্থকে কেন্দ্র করিয়া যাবতীয় রসশান্ত্র ও গীত- 
শাস্ত্রের অদ্বিতীয়-রসখমি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই পরমার্থই জাতীয় 
অধঃপতনের কারণ, _-এই সিদ্ধান্ত (1) অধঃপতিতগণের মুখেই শোভা 
পাঁয় | তবে এ-কথা ঠিক যে, পরতত্ত্রের ভোগাবস্থ ভীবভগতের ভোগের 
ইন্ধনরূপে পর্যবসিত হইলেই তাহা জাতীয় ধ্বংসের কারণ হয়! 

বর্তমান সভ্যতা, শিক্ষা, কৃষ্টি, তথাকণিত প্রগতি বা উন্নতি বান্ধি 
হইতে সমন্টিকে, সমর্টির বিরাড়ক্প জাতিবিশেষকে মন্রপুচ্ছধবক্‌ বিষ্টা- 
ভোভী বায়সের ন্যায় আনুকরণিক ভোক্তা সাজাইয়া ধ্বংসের নব নব 
আবিষ্কৃত অভিযানের সৈন্য করিয়াছে : কামের ইন্ধন যোগাইয়|-- 
লোভের টোপ খাওয়াইয়া জাতিকে ইন্দ্রিয়মেধ্যজ্ঞে আহুতি দিতেছে । 
এই নরমেধযজ্ঞই কি সভ্যতা ও প্রগতির তন্ত্র-মন্ত্র ও উপাসনা ? 

কৃত্রিম ধার্ণিক-সম্প্রবায়ের বিচারের সহিত অকৈতব পারমাধিক- 
সম্প্রদায়ের বিচারকে তুলা গণনা করায় এবং শ্র-দকল ধৰ্মধ্বজিগণের 
, ধর্মের ধারণায় আমাদের মস্তক ভরপূর করিয়া রাখায়, আমরা প্রকৃত 
সতা-নিরূপণে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছি। পারমাধিকগণ কৃত্ৰিম ধামিক- 
সম্প্রদায়ের ন্যায় জগৎ বা প্রাণিজাতি-বিদ্বেষী নহেন, আবার তাহাদের 
বহিমু্থতার অনুরাগীও নহেন | যে ‘ডিনামাইট্‌ (dynamite) মানৰ- 
জাতির ভোগের পথ পরিষ্কার করিবার পরিবর্তে হরিসেবার বিদ্বরূপ 
পাহাড়-পর্বতগুলিকে দূরীভূত করিয়া দেয়__হরিকথা-কীর্তনে সুযোগ 
করিয়া দেয়, যে ‘য়্যারোপ্লেন্‌’ (898901809 ) বা আধুনিক মারণাস্ত্র 
ভোগযুদ্ধের বা নরমেধ্যজ্ঞের সহায়ক হইয়া জাতির ধ্বংস সাধন করিবার 
পরিবর্তে নানা হরিকথা-প্রচারের আনুকুলা করিয়া সৃত-জীবজগৎকে 
অমর, ছুঃখীকে নিতাসুবী করিবার সহায়তা করে, সেরূপ বিজ্ঞানের 
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5 
অবদানগুলির প্রতি পারমাথিকগণ বিদ্বেষী হ’ন না। চরমে জাতি- 
ধ্বংসকারিণী স্বৈরিণী প্রগতির মুখ ফিরাইয়| উহাকে ইরিসেবার আনুকুল্য- 
কারিনী এবং আনুসঙ্গিকভাবে সমগ্র প্রাণীজাতির কল্যাণদায়িণী করিতে 
একমাত্র শ্ীভাগবত-ধর্মই সমর্থ } 
উড়িয়ার কোন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মত এই যে”যদি প্রীকষঃ- 

চৈতন্যদেব গজপতি-্রীপ্রতাপরুদ্র ও তাহার মন্ত্রী শ্রীরামানন্দরায়ের 
পার! পরাক্রান্ত যবন নৃপতিগণের বর্বর-ধর্ষোন্মত্ততার ও নৈতিক চরম- 
অধঃপতনের সংঘর্ষময় যুগে বৈরাগাযুক্ত প্রেমরসের বাণী প্রচার করিয়। 
উড়িস্তার জনসাধারণের হৃদয়ে শক্তিসঞ্চার ন] করিতেন, তাহা হইলে 
সমগ্র উড়িস্তা বিধর্মীর কবলে কবলিত হইয়| আজ পাকিস্তানের অন্তর্গত 
হইত ৷ সারগ্রাহী দূরদশী রাজনৈতিকগণ বলেন, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব 
ও শ্রীরামানন্দরায় শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিধর্ণের প্রচারের সহায়ক হইয়| . 
অতি আনুসঙ্গিক ও গৌণভাবেও উড়িষ্যার এই মহোপকার সাধন 
করিয়াছেন অর্থাৎ গো-বেদ-বিদ্বেষিগণের বর্সোন্মত্ততার বথেচ্ছাচারিতা 
ও সমষ্টিগত পীড়ন হইতে উড়িস্যাকে পরোক্ষভাবে রক্ষা করিয়াছেন। * 
এজন্যই কালাপাহাড় প্রভৃতি ধর্মোন্মত্ বিধমিগণ উড়িস্তার দেউল 
প্রভৃতি আক্রমণ করিবার চেষ্টা করিয়াও তথায় হিংসামূলক বিধর্মের 
প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। 


রাখাল বাবুর স্বকপোলকল্পিত মতবাদ খণ্ডন করিয়া আধ্যক্ষিক 
পণ্ডিত সমাজের আর একজন এঁতিহাসিক লিখিয়াছেন,-- 

The real cause of the 
the ‘acceptance of Neo 
21999 of the successors. 

It is alaw of nature that 
uninterrupted line of genius 


fall of the empire was not 
“Vaishnavisra’, but the weak- 


no family Can produce an 
69. ‘The tottering empire, 
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Surrounded by powerful foes, was like the ‘bow of 
Ulysses’ which only a strong man could handle. 

Prataprudra died in 1540 A. 1). and within twenty 
eight years no less than seven kings belonging to 
three different dynasties occupied the throne. 

Taking advantage of the weakness of the centri- 
petal force, the Samanta chiefs, specially the Bhanjas 
grew turbulent. Thus, in a country where the admi- 
nistration is autocratic, the succession of the ill- 
conditioned kinglings spelt disaster. 

Assassination, rebillion and struggle for power 
brought about internal anarchy. Govinda Vidyadhar 
Bhoi murdered the sons of his master. His grandson 
Narasinha had to atone forhissin. Mukundadeva 
Harichandan, the Commander-in-chief murdered him 
to pave his own way to the throne. 

Along with these traitors, there were others who 
were ready to sell their mother-country. Govinda 
Vidyadhar’s nephew Raghu Bhanja Chhotaraya twice 
invaded Orissa, with the help of Muhammad Khan 
Sur. Rama Chandra Bhanja, the commander of Saran- 
garh betrayed the case of Mukundadeva, at the 
darkest hour of the country’s history. 

Ib is dificult to link this sickening tale of moral 
turpitude with the Chaitanya Movement, which 
taught mankind to be faithful and honest. 

Similarly, centuries ago, senility crept into the Spi- 


rit of the inhabitants of Navadwipe, long before Chai- 
tanya was born there. The story of Bengal’s submission 
to Ikbtyaruddin Khalji is a disgraceful one ; and 10. 
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devotion to a religious movement serves as an exten 
uating cause in that case. 

Thus, Vaishnavism or no Vaishnavism—thesucces- 
sion of weaklings, the moral degeneration of high 
officials of the state and the decline in the military 
strength of the nation—would have brought about the 
downfall, sooner or later. 

At this fateful hour of stupor, there appeared Kala- 
pahad, the ‘Black Ogre’, as the messenger of Nemesis. 
The treachery of the titled blackguards made any 
effective risistance impossible and Kalapahad encoun- 
tered no stiff opposition in his task of the conquest of 


Orissa. * 

জড়বাদ-সর্বস্ব অতিসংকীর্ণ-দৃ্টি আধাক্ষিক এতিহাসিক ও প্রতু- 
তত্ববিদের উচ্ছিষ্ট-মৃতবাদকে বহুমানন করিয়া কিছুদিন পূৰ্বে (১৯৫০ খু) 
উদিয্যা গভৰ্ণমেণ্ট, প্রকাশিত “নবকলেবর-স্মরণী ও উড়িষ্যা-পরিচিতি’র 
মধো কয়েকটি প্রকৃত ইতিহাস-বিরুদ্ধ অসংযত বাকা প্রচারিত হইয়াছে । 
বিভিন্ন সংবাদপত্রে ও সভাসমিতিতে -সকল বাকোর যথেষ্ট প্রতিবাদ 


হইয়াছে। ওঁ-সকল উক্তির মূল কথা এই,--“রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব 


সর্বঘুগে সর্বদেশে সর্বনাশের কারণ হইয়াছে |” + কিন্তু সারগ্রাহিগণের 

অভিজ্ঞতাপূর্ণ ইতিহাস-সমধিত সিদ্ধান্ত এই যে, রাজনীতিতে 

নাস্তিকতা ও ইহসর্বস্ববাদের প্রভাবই সর্বযুগে সর্বদেশে সবপাত্রে 

সব নাশের কারণ হইয়াছে, হইবে এবং হইতে থাকিবে ; ইহাই ইতি- 
* ‘The History of Medival Vaish 


navism in Orissa’ 
Mukharjee, Chap. XI, Pp. 177-78. ১ টা 


+ ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্য। গভর্ণমেন্টের পাবলিক রিলেসন্স্‌ ডিপার্টমেট-কতৃকি 
সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'নবক-লবরপজরণী ও উড়িা,পরিচিতি, ২৭ পৃ্া। 


বৈভব এ গী৷৷ব্ৰীজগন্নাথের প্রীমন্দির ওঁ 


হাসের জলন্ত শিক্ষা | কাপুরুযোচিত ধৰ্মোন্মত্তত| ( fanaticism ) ও 
ভগবংগ্রীতির ধৰ্ম ( ভগবৎ-যরপশক্তির বৃত্তি) এক নহে। 


০৫৯৯২ 


সপ্তম বৈভৰ 


্ীপ্রীজগন্ন।থের শ্রীমন্দির (‘বড় দেউল’) 
শরক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীষন্দির ‘বড় দেউল’ নামে কধিত। ইহা দুইটি 
বিভিন্ন ককেন্দ্ৰিক প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত বহিঃপ্রাকারটি 'মেঘনাদ- 
প্রাচীর” ও অন্তঃপ্রাকার বা দ্বিতীয় প্রকারটি “কুর্মবেড়? নামে কথিত | 
বহিঃপ্রাকারের চারিদিকে চারিটি প্রবেশ-দ্বার প্রতোকটি প্রবেশ-দ্বার 
বিস্তৃত তোরণযুক্ত। প্রথম দ্বারের তোরণ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় 
প্রাকারের তোরণে উঠিবার সোপানাবলী আছে । তৎপরে দ্বিতীয় 
প্রাচীর-বেউনীর মধ্যে পার্শ্বদেবতাগণের মন্দির । তৎপরে চতুদদিকে 
বিরাট, চত্বর মধ্যস্থলে পশ্চিমদিক্‌ হইতে পূৰাভিমুখী মন্দির চারিটি 
ভাগে বিভক্ত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন_(১)“মুল-মন্দির (২) যুখ- 
শাল।” (৩) “নাটামন্দির* ও (৪) ‘ছত্ৰভোগ-মণ্ডপ’ ৷ নাটামন্দিরের পূর্ব- 
সীমানায় ও ছত্ৰভোগ-মণ্ডপের সন্মুখে শীগরুড়স্তন্ত বিরাজমান । একটি 
উচ্চ স্তম্ভোপরি ভগবৎপাধদ শ্রীগরুড করযোড়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র 
ও জ্ৰীসুভদ্ৰার স্তুতিনিরত-মূতি প্রকট করিয়া অবস্থান করিতেছেন | এই 
গরুড়স্তম্তের পশ্চাৎ হইতেই দৰ্শনাধিগণের শ্রীভগবদ্ধর্শনের বিধি আছে। 
মুলমন্দিরে গর্ভ-গৃহস্থ বেদী ‘রতুবেদী’ নামে খ্যাত। এই বতুবেদীর 
উপরই জ্ৰীজীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও মধ্যস্থলে শ্রীসুভদ্রাদেবী বিরাজমান 
৯ 


2 
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বৈভব ] প্রাস্রীজগন্ন। [খের ং 
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আচছেল। রতুবেদার পর যে গৰ্ভমন্দিরের ছার আছে এবং তৎপরে যে 
চন্দন-অৰ্গল 5 টা্ট-নিঘিত সাধারণের পথরোধক অর্গল টি, 
” নামে পরিচিত ; তৎপরে নাঠ্য- 
মাৰ | এই স্থানে জ্ৰীভগৰানের প্রীতিকর তাসজীতনাদির অনুষ্ঠান হয 
বং দর্শনাধিগণ সমবেত হৃ’ন। নাটামন্দিরের পর ছত্রভোগ-মগ্ডপ 
ছত্রভোগ-মণ্ডপে কেবলমাত্ৰ পুরীর বিভিন্ন মঠধারিগণের ও সাধারণের 
বরাত দেওয়া ভোগ হইয়া থাকে; কিন্তু রাজ-প্রদন্ত ভোগসমূহ মূল- 


আম 


মন্দির মধ্যেই হয়। রত্রবেদীর মধ্যে পূৰ্বে ্‌ 
শ্ীদুদর্শনচক্র এবং শ্রীলক্ষ্মী ও শ্রীসরস্বতীর উ্মুতি বিরাজমান আছেন। 
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মূলমন্দির-মালার উত্তরে ও দক্ষিণে পাৰ্শ্বম ন্দিরসমূহ বিরাভমান 
আছে। দক্ষিণে প্রীমদনমোহলের মন্দির ও ভ্রীলঙ্ষ্রীদেবীর মার্জন-ম 
€এইস্থানে প্রতি বৃহস্পতিবারে ঠ্ৰালক্ষ্মাদেবী স্নান করেন ), উত্তর রদ 
'ভাগ্ডার-লোকনাথে”্র মন্দির ইনি প্রীজগন্নাথেবের ভাণ্ডারের অধ্যক্ষ); 
এতদ্যতীত উত্তর পার্থ ‘দেউল-করণে’র য় আছে। দেউলকরণ 
‘মাদলা-পাঞ্জী’ দেখিয়া প্রতাহ তিথি, রি পৃজাদির বিধান 
প্রদান করেন। যুলমন্দিরের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণে তিনটি পিঢ়- 
দেউল। এই তিনটি মন্দির মূলমন্দিরের গাত্রে উচ্চগাগে সংলগ্ন 
আছে। ইহাতে যথাক্রমে শ্রীবরাহ, শ্রীনৃসিংহ ও শ্রীবামনদে অবস্থান 
করিতেছেন । যুলমন্দিরের দক্ষিণ-পূবভাগে উচ্চ-প্রদেশে শীত্রীষড়ভুজ 
মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান আছেন। বড়-দেউল বা মুলমন্দিরের 
বিমানাংশ উচ্চতায় ২০০ ফিট, ও পরিধিতে ৪২ ফিট. বলিয়া কেহ কেহ 
নিরূপণ করেন | শুনিতে পাওয়া যায়, সর্বোপরি যে ‘নালচক্ৰ’নামক 
সুদর্শনচক্রটি শোভা পাইতেছে, তাহা অউ-ধাতুনিমিত | ১৫১৪ হষ্টাব্দে 
খুরদার রাজা রামচন্দ্রদেব এই ন জীৰ্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন । 
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শ্রীমন্দিরের বহির্গাত্রে মিথুনীভূত নর-নারীর মু্তি-সন্বন্ধে ষড়রিপৃ- 
তাড়িত গবেষকগণ অনেক কিছু স্বকপোল-কল্পিত অযাচিত অভিমত 
প্রকাশ করেন ; কিন্তু এরূপ অশ্লীলতাবাঞ্জক-মূতি কেবল পুরীর মন্দিরে 
নহে, উৎকলের অন্যান্য অংশে এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানের) এমন কি, 


[ সপ্তম 


কোনও কোনও রোমান্-কাথলিক্‌-গির্জার উপরেও দুষ্ট হয়। প্রাচীন 
স্থপতিবিদ্গণ বজ্ৰ-পতনাদি নিবারণের জন্য মিথুনীভূত-মৃতি স্থাপনের 
বিধান প্রদান করিয়াছেন । শ্রীভগন্নাথের বাহিরেই জগৎ বা বিরাটের 
কামচিত্র | শ্বাজগন্নাথ__শ্রীমদনমোহন-_মন্মথমন্মথ-_স্বরাট._অদ্ধিতীয় 
ভোক্তা বা অপ্রাকৃত শ্রীকামদেব ৷ 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিখরদেশস্থ নীলচক্রে যে ধ্বজ! 
উড্টীন হয়, তাহা যাব্রিগণও স্থানীয় পাণ্ডাগণের সাহায্যে বন্ধন করিতে 


পারেন। পাণ্ডাগণ ধ্বজ! উড্টীন করিবার আনুকূলাস্ববূপ তীৰ্থযাত্ৰি- 
গণের নিকট পাচসিকা হইতে সাতশত টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করিয়| 


থাকেন। শ্রীমনিরের চূড়ায় আরোহণ করিয়া ধ্বজা বন্ধন ও. প্রদীপ 
দান করিবার জন্য একশ্রেণীর সেবক নির্দিষ্ট আছেন ; তাহারা পুরুষানু- 
ক্রমে এ কাৰ্য করেন। বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা পঁচিশ ঘরের অধিক 
নহে। ইহারা সামান্য কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়া অনায়াসে 
দ্রুতগতিতে শ্রীমন্দিরের শিখরে আরোহণ-পূর্বক ধ্বজ! বন্ধন করেন । 
প্রতি-একাদশীর রাত্রিতে রীত্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের শিখর- 
দেশে নীলচক্রের-শিয়ে এবং শ্রীভোগমন্দির ও শ্রীনাটামন্দিরের চূড়ায় 
তিনটি স্বত-প্রদীপ- প্রদান করা৷ হয়। উহাদিগকে “মহাদীপণ বলে। 
দীপদীনের সময় চতুদিক হইতে জয়ধ্বনি উচ্চারিত. হইতে থাকে। 
শরীত্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির-গর্ভগত ও চুড়ার কলসীর মধ্যে নিহিত 
অগণিত ধন-রত্ু, মণি-মাণিকোর কথা প্রবাদের মত প্রচারিত ছিল। 





বৈভব ] প্রীপ্রীজগন্নাখের শ্রীমন্দির ৬৯ 


ক্রমশঃ ইহা বিধ্সি-রা গণের লোলুপকর্ণকে আকর্দণ করে; সুতরাং 
বহু অহিন্দুশাসক এই মন্দির আক্রমণ করিয়া বহুবার ধন-রত্ব-সুষ্ঠটনের 
চেষ্টা করিয়াছে । লিখিত বিবরণের মধ্যে যে-সকল বিধর্মীর অভি- 
যানের কথা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ১৫০৯ বৃষ্টাব্দে গৌডের বাদশাহ 
হুসেনশাহের অভিযানই সম্ভবতঃ সৰ্বপ্ৰথম | প্রীচৈতন্থচরিতামৃতার্দি- 
্রন্থেও ইহার আভাস পাওয়া যায়! শ্রীমন্দিরের পৃজারিগণ অভিযানের 
ইঙ্গিত পাইয়াই তৎপূর্বে চিন্কা-্থদের নিকট নৌকায় করিয়া শ্রীবিগ্রহ- 
গণকে স্থানান্তরিত করেন । হুসেনশাহ বিফলমনোরথ হইয়া মন্দিরের 
বিভিন্ন স্থান ভগ্ন করে এবং দক্ষিণদেশ হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
প্রত্যাবর্তনে পলায়ন করে । 

১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় উডিস্তার দেবমন্দিরসমূহ আক্রমণ 
করে। কালাপাহাড় ব্রাহ্মণবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াও ভীষণ অপরাধ- 
ফলে আধাক্ষিক হইয়া পড়ে এবং অহিন্দুধর্ম গ্রহণ-পূর্বক তাহার 
ধারণার হিন্দুধর্মের বিদ্বেষী হয়। মাংসধানল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য 
কালাপাহাড উৎকলের সমস্ত স্থানের প্রীমন্দির 6) ও শ্রীবিগ্রহ ()- 
সমুহ বিনাশের চেষ্টা করিয়া “পৃথিবীর মানচিত্র বিনষ্ট করিয়া পৃথিবী 
ধ্বংস বা দখল করিয়াছি” এইরূপ বৃথা আস্ফালনের ফলম্বরূপে 
আত্মবিনীশই বরণ করে। 

ীপ্রীজগন্নাথদেবের পৃজারিগণ গ্রেচ্ছভয়ে তাহাদের আরাধাদেবকে 
“পারিকুদ'-নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন এবং পুনরায় চিন্ক|-ইদের 
নিকট তাহাকে গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করেন । কালাপাহাড় অনুসন্ধানের 
ফলে ইহা জানিতে পারিয়া রাবণের মায়াসীতা-স্পৰ্শের ন্যায় 
রীপ্রীগন্বাথ-বিগ্রহকে মর্ত্যবস্ত-বোধে অবমাননা করিবার চেষ্ট! 
করিলে অতি ভয়াবহভাবে কালাপাহাডের জীবনান্ত হয়! 
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৭০ প্রীন্দেত্র [ সপ্তম 


পুরুষোত্তমদেবের রাজত্বকালে চারিবার, যুকুন্দদেবের রাজত্বকালে 
দুইবার, দিব্যসিংহদেবের রাজত্বকালে একবার এবং রামচন্দ্রদেবের 
রাজত্বকালে (১৭৩১-১৭৪২ খৃঃ) পুনরায় একবার শ্রাবিগ্রহগণ য্নেচ্ছভয়ে 
স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। দুইজন আহিন্দু-শাসক মন্দিরের ভাণ্ডার 
লুঠন করিয়াছিল। অন্য আর একজন সেই উদ্দেশ্যে “পিপিলি? পরত 
আসিয়া ছিল, কিন্তু পরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধা হয়। অহিন্দু শাসকগণ 
যাত্রিগণের নিকট কর ধার্ষ করিয়া অথবা পূজার ছাড়পত্রের মাশুলরূপে 
বাৎসরিক নয় লক্ষটাকা (সিক।) মন্দির হইতে আদায় করিত। 

রাজ) মানসিংহ যখন উড়িষ্য। জয় করিলেন, তখন হইতে খুরদার 
রাজা শ্রীমন্দিরের তত্বাবধায়করূপে নিবাচিত হইয়াছিলেন। রাজা 
রামচন্দ্রদেবের উত্তরাধিকারিগণও সেই পদবীতে নিযুক্ত ছিলেন। 

মহারাস্ী়গণের আমলে 

মহারাষ্ট্রায় শাসকগণের আমলে তাহার! তত্বাবধায়ক বা সুপারি- 
ন্টেঞ্ডন্ট, ব্যতীত মন্দিরের কাধ নির্বাহ করিতেন ইংরাজগণ উড়িষ্তা| 
দখল করিলে ১৮০৯ খু্টাব্দের পূর্ব-পরযন্ত সুপারিণ্টেণ্ডে্ট, ব্যতীতই 
শীমন্দিরের কার্য নির্বাহ হইত। মহারাষ্্রীয়গণ শ্রীমন্দিরের সেবাপূজা- 
সংরক্ষণে যথেষ্ট সহায়তা ও বহুভাবে আমুকুলা প্রদান করিয়াছিলেন । 
১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে ‘সাতাইশ হাজারি মাহাল” নামে সাতাইশ হাজার টাকার 
বাৎসরিক আয়ের একটি সম্পত্তি মহারাষ্ট্ররাজ দান করেন ৷ 


ব্রিটিশ আমলে 


১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড, ওয়েলেস্লি লেপ্টেম্যাণট্‌, কর্ণেল ক্যাম্বেল্‌কে 
(যিনি উড়িস্যার ব্ৰিটিশ-সৈন্যগণের অধ্যক্ষ ছিলেন) নিম্নলিখিত আদেশ 
প্রদান করেন” 


জগত কর 


বৈভব ] স্রীপ্রীজগন্লাথের ভীমন্দির ৭১ 
On your arrival at Jagannath you will employ every 
possible precaution to preserve the respect due to the 
Pagoda ar d to the religious prejudices of ibe Brahmins 
and pilgrims. You will furnish the Brabrins with such 
guards &5 shall afford perfect security to their persons 
rites and ceremonials, and to the sanctity of the religi- 
ous edifices, and you will strictly enjoin those you 
command to observe your orders on this important sub- 
ject with the utmost degree of accuracy and vigilance. 
The Brahmins are supposed to derive considerable 
profits from the duties levied on pilgrims ; it will not, 
therefore. be advisable at the present moment 19 inter - 
rupt the system which prevails for the collection of 


those duties. 


You will assure the Brahmins at the Pagoda of 
Jagannath, that they will not be required to pay any 
olher revenue or tribute to the British Government 
than that which they have been in the habit of paying 
to the Maratha Government, ana that they will ve 
protected in the exercise of their religious duties. 

১৮৪০ খৃ্টাব্দের ১০ নং আইনের ছারা যাত্ৰিকর (Pilgrim Tax) 
রহিত করা হয় এবং শ্রীমান্দরের তত্বাবধানের ভার খুরদার রাজার উপর _ 
াস্ত করা হয়। ১৮৪৩ খু টাকে নভেম্বর মাসে একটি দেবোত্তর সম্পতি ৷ 


সেবা-পৃজাদির বায়নিৰ্বাহের জন্য প্ৰদত্ত হয়। ১৮৫১ ৰ ডাকক ঝুরদার = 
ক ভিত এ 






৭২ ক্ষেত্র [ সপ্তম 


রাজার দেহত্যাগের পর তাহার কৃত উইলের সর্তঅনুসারে তাহার 
বিধবা পত্নী মন্দির-সংক্রান্ত কার্ধের ব্যবস্থা-ধিষয়ে অধিকারিণী হ’ন। 
তাহার পোস্তপুত্র সাবালক হইয়| পৃজাদ্দির বাবস্থাভার গ্রহণ করেন; 
কিন্তু অল্পকাল-মধোই তাহাকে হতাপরাধে নিবাসিত হইতে হয়। 
ইহার পর রাজ! মুকুন্দদেবের নাবালক অবস্থায় তাহার পিতামহী 
অভিভাবকরূপে থাকিয়| একজন ম্যানেজারের সাহায্যে মন্দির-সংক্রান্ত 
কার্ষ পরিচালনা করেন । পরে রাজা স্বয়ং সাবালক হইয়া মন্দির- 
সংক্রান্ত যাবতীয় ভদ্বাবধানের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন ; 
কিন্তু আশানুরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে কৃতকাৰ্য না হওয়ায় তাহার 
সন্মতিক্ৰমে শ্রীজগন্নাথদেবের সম্পত্তি ও মন্দিরের তত্বাবধান-সংভ্রান্ত 
কাৰ্যসমূহ সুষ্ঠভাবে নির্বাহ করিবার জন্য একজন উৎকলবাসা ডেপুটী 
ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হ’ন তাহার অধীনে কতিপয় ইন্স্পেক্টর্‌, ওভার্‌- 
সিয়ার্‌ ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্, নিযুক্ত হ’ন | তাহারা কতকগুলি পদাতিক 
পরিচীরকের সাহায্যে শ্রীমন্দিরে পূজাদি-কাৰ্ধের ব্যবস্থা করেন। 
১৯০২ খৃষ্টাব্দে রায় বাহাদুর রাজকিশোর দাস, ওড়িয়| ডেপুটা- 
ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীজগন্নাথমন্দিরের প্রথম ম্যানেজার হ'ন। 

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে রাজ! মুকুন্দদেব স্বধামে গমন করিলে তাহার 
পোস্তুপুজ “রামচন্দ্রদেব'-নাম গ্রহণ করিয়া মন্দির-সংক্রীন্ত সমস্ত কাধের 
পরিচীলনভার গ্রহণ করেন। ইনি রাঁজাসন গ্রহণ করিবার পর 


গভৰ্ণমেণ্টের নিযুক্ত ম্যানেজারের দ্বারা মন্দিরের পরিচালনকাধ 
প্রত্যাহার করেন । 


শ্রীমম্দিরের আয় 


শ্রীজগন্নাথদেবের বিপুল ভূসম্পত্তির আয় ব্যতীত বিভিন্ন প্রকারে 
প্রীমন্দিরের বর্তমানে যে আয় হয়, তাহা নিয়ে প্রদর্শিত হইল;-_ 
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(ক) পিশ্ডিকা অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের সন্মুখে নৈবেদ্বস্বরূপ প্রদত্ত দ্রব্য ; 
কে < = তত পর 

মণিরত্বার্দি, স্বর্ণ ও রৌপের গহনা, টাকা-পয়সা-প্রভৃতিঃ রেশম ও 

সৃতার বন্ত্রাদি, শাল, থালা-বাটা-প্রভৃতি তৈজসপত্র, ছাতা, পাখা- 


প্রভৃতি দ্ৰব্য | 





যথা 


খে) মন্দির-ভাগারের বায়ে প্রদন্ত “কোঠভোগ*নামক দৈনিক 
নৈবেদ্য বা মহাপ্রসাদ-বিক্রয়লন্ধ অর্থ | 

(গ) রথে যে কাষ্ঠ ও বস্তু ব্যবহৃত হয়, তাহার বিক্রয়ন্ধ অর্থ। 

ছে) মন্দিরাভ্যন্তরে শিষ্টানন-মহাপ্রসাদ ও নির্মালা (শুব-সহাপ্রসাদ) 
বিক্রয়কারিগণকে অনুমতিপত্রদেওয়া-বাবদ যে দৰ্শনী বা অর্থ সংগৃহীত 
হয় এবং রোহিণীকুণ্ড, গুপ্ডিচাবেদী ও পাকশালা-দর্শন-বাবদ যাত্রিগণের 
নিকট হইতে পয়সা আদায় করিবার জন্য যে-সব লোক নিযুক্ত আছে, 
তাহাদের নিকট হইতে ওঁ অনুমতি-বাবদ যে অর্থ সংগৃহীত হয়। 


৬) সেবাইতগণের প্রথম নিয়োগ-জন্যঃ পাকশালার চুল্লী-বিলি- 
বাবদ অথবা রতুবেদীর সম্মুখে ভোগপ্রদানের জন্য সেবাইতগণের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত অৰ্থ ৷ 

চে) ফাত্রিগণের নিকট হইতে বিভিন্ন বাবদে আদ অর্থ, যথা-- 
মশাল আলাইবার অধিকার প্রদান-বাবদ+ পাখা-ব্যবহার-বাবদঃ ধ্বজা- 
পতাকা অথব। বিভিন্ন বর্ণের বস্ত্র মন্দিরের উপরে প্রদান জন্য, মন্দির 
প্রাঙ্নণাভ্যন্তরে মর্মর প্রস্তর-স্থাপনের অনুমতি-বাবদ এবং চন্দনযাত্রা 
ও রথযাত্রার সময়ে পন্তিভোগ” (পথিমধ্যে যে ভোগ প্রদান করা 
হয়) প্রদানে অনুমতির দরুণ। ইং ১৯২৫ সাল হইতে ১৯২৮ সাল 
পর্যন্ত গড়পড়তা বাৎসরিক আয় ও ব্যয় মোট ২৬০০০০ টাকা 


হইয়াছিল । 
ss 
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অরুণস্তস্ত 
উীজগন্লাথদেবের উ্রীমনিরের পূর্বদ্ধার বা সিংহছারের সন্মুখে যে বিস্তৃত 

চত্বর আছে, তাহারই মধো “অরুণন্তন্ত'-নামক একটি উচ্চ স্তম্ভ দণ্ডায়- 
মান আছে। পূর্বে এই স্তম্ভটি কোণার্কের সৃধমন্দিরের সন্মুখে অবস্থিত 
ছিল । “বাবা ব্ৰহ্মচারী’-নামক মহারাষ্ট্রীয়দের গুরু রাজা দ্বিতীয় দিবা- 
সিংহদেবের ( ১৭৭৯-১৭৯৭ খ.ষ্টাব্ ) সময়ে এই স্তম্ভি কোণার্ক হইতে 
আনিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের সন্মুখে স্থাপন করেন । পূর্বের 
প্রাচীন সিংহদ্বারও জীৰ্ণ হইয়া পতনোনুখ হইয়াছিল । উক্ত ‘বাব| 
ব্রহ্মচারী” যাত্রিগণের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা-সংগ্রহের দ্বারা 
বর্তমান সিংহদ্বার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

অরুণস্তত্তের উপরে অরুণের মতি বিরাজমান | অনেক সময় 
পাণ্ডাগণ অজ্ঞাতক্রেমে ই'হাকে হনুমান্‌ ব| গৰুড-মূতি বলিয়া নির্ধারণ 
করেন। পৌরাণিক বিবরণানুসারে কশ্যপ ও বিনতার পুত্র অরুণ 
পূৰ্ণাবয়ব-প্রাপ্ত হইবার পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন । সূর্যের প্রখর রশ্মি পাছে 
কোণার্কের রথ-প্রতিম সূর্ধমন্দিরের অশ্বসমূহকে দগ্ধ করে, এই আশঙ্কায় 
অশ্ব ও সূর্ধের মধাস্থলে অরুণ-যূতি স্থাপিত হইয়াছিলেন। কোণার্ক- 
মন্দিরের সূর্ধ-প্রতিমা রাজা নরসিংহদেবের সময়ে ( ১৬২২-১৬৪৬ 
খ.স্টাব্দ ) শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাকীরের মধ্যস্থিত ইন্দ্রদেবের মন্দিরে 
আনিয়া স্থাপন. করা হয় । 

৮ মেঘনাদ-প্রাচীৰ 

ভ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের বিরাটু প্ৰাঙ্গণ ও চতুর্দিকস্থ বিবিধ 
মন্দিরাদিকে বেষ্টন করিয়া যে বহিঃপ্রাকার বিরাজমান, তাহাই 
“মেঘনাদ-প্রাচীর” নামে খ্যাত | এই প্রাচীর ৬৬৫ ১৫৬৪০ ফিট, পরিমাণ 
স্থান বেষ্টন করিয়া রহিষাছে। প্রাচীরের উচ্চতা কোথায়ও ২০ ফিট 
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বৈভব ] ত মন্দির ৭৫ 
এবং কোথায়ও ২৪ 
রাস্তার কোন-কোন স্থান 


হা পূর্বে আরও হ্যাকার ছিল এবং 
ত ভিতরের সমস্ত ব্যাপার দেখ] যাইত । 
রাজা নান রাজত্বকালে বিধৰ্মা শত্রুর আক্রমণ হইতে 
মন্দিরকে রক্ষা করিবার জন্য বর্তমান প্রাচীর নিিত হয়। 


Ar — 


কুর্মবেড় 
শ্রীযন্দিরের বহিঃপ্রাকার বা যেঘনাদ-প্রাচীরের পরে যে দ্বিতীয় 
প্রাকার আছে, তাহা “কুর্মবেড়* নামে কথিত হয়। এই কুৰ্মবেড়ের পরে 
পাৰ্শ্ব বা আবরণদেবতারুন্দের মন্িরসমূহ বিরাজনান । 
চতুদ্ধ ণর 
শ্রীদগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের প্রথম প্রাকার অতিক্রম করিতে হইলে 
চারিদিকে চারিটি দ্বার আছে। প্রধান দ্বার, যাহা অরুণস্তস্তের সন্মুখে 
অবস্থিত, তাহাই পূৰ্বদ্বার বা ‘সিংহদ্বার’। ওঁ দ্বারের সন্মুখে দুইটি প্রকাণ্ড 
সিংহমুতি বিরাজমান | পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার যথাক্রমে ‘ব্যাদ্দ্বার’, 
হিস্তিদ্বার ও ‘অশ্বদ্বার’ নামে পরিচিত | একমাত্র দক্ষিণ-দ্বার ব্যতীত 
অন্যান্য দ্বারের সন্মুখে ততংপ্রাণীর মুতি অর্থাৎ ব্যাদ্ৰ ও হস্তীর মুতি 
বিরাজমান আছে। দক্ষিণদ্বারের অভান্তরে ছুই পাৰ্শ্বে দুইটি ক্ষুদ্রকায় 
অশ্বমুতি ছিল, বর্তমানে একটি ভগ্ন হইয়াছে । পশ্চিম দ্বার বা বান্রদ্ধার 
খিঞ্জা-ঘার* নামেও পরিচিত | কারণ, এই দ্বারের মধ্য দিয়া খঞ্জা অর্থাৎ 
ভোগের বিবিধ দ্রব্য শ্রীমন্দিরের ঘেরার মধো আনীত হয়। 
পুর্বদ্ধারের তোরণ ও প্রাঙ্গণ 
পূবদ্বার বা সিংহদ্বারের প্রথম তোরণে প্রবেশের পথে দক্ষিণদ্দিকে 
পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ, শ্রীসুগ্রীব এবং বামভাগে ‘ফতে হনুমান্‌’ ও 
গণেশ-মুতি আছেন । তংপরে “বাইশপাহাচের তৃতীয় সোপানে 
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প্রীকাশী-বিশ্বনাথের মন্দির, কিঞ্চিৎ উধ্ব্দে বামভাগে শ্রীনৃসিংহদেৰ 
বিরাজমান । শ্রীগৌরসুন্দর ই'হারই সন্মুখে নৃত্যগীতাদ্বি করিয়াছিলেন। 
পশ্চিমদ্বারের প্রাঙ্গণ 
পশ্চিমদ্বারের প্রবেশ-পথের দক্ষিণদিকে শ্রীরামেশ্বর-মহাদেব; 
্্ীগ্নাথ, প্রীদ্বারিকানাথ ও জীবদ্জীনাথ--এই চারি ধামের ঈশ্বর 
আছেন। পশ্চিমদ্বারের দ্বিতীয় তোরণে প্রবেশের পথে বাম ও দক্ষিণ 
উভয়দদিকে শ্রীজগন্নাথদেবের ‘ফুলতোটা’ বা ফুলের বাগান আছে। 
বাগানের পূর্ব-উত্তর-কোণে একটি গৃহে শ্রীবিগ্রহের পুষ্পমালিকা ও 
আভরণাদি নিৰ্মিত হয় ॥ বাগানের ভিতরে দ্বক্ষিণদিকে চক্র-নারায়ণ 
ও সিদ্ধেশ্বর, আর বামদিকের বাগানে প্রবেশের পথে ধবলেশ্বর মহাদেব 
বিরাজমান | 
উত্তরদ্বারের প্রাঙ্গণ 
উত্তরদ্বারের প্রথম তোরণ অতিক্রম করিয়া প্রবেশের পথে দক্ষিণ 
দিকে গ্ীতলাদেবীর মন্দির ও তৎসংলগ্ন চত্বরে “সোণা-কুপ” | এই কুপ 
হইতে স্লানযাত্রার দিন একশত আট কলস জল স্নান-বেদীতে লইয়া 
গিয়া প্রীজগন্নাথদেবের স্মানযাত্রা-উৎসব হয়। এই কূপ বৎসরব্যাপী 
অব্যবহৃত থাকে, স্নানযাত্ৰার পূর্বদিবস ইহার সংস্কার কর! হয়। উত্তর 
দ্বারের দ্বিতীয় তোরণের সংলগ্ন পূর্বদিকে একটি দ্বার অতিক্রম করিলে 
একটি বিস্তৃত বটবৃষ্ষ দৃষ্ট হয় । এই বেক্টনের মধ্যে একটি উচ্চ-স্থানে 
‘কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ-নামক একটি স্থান আছে । কিংবদন্তী এই যে, এস্থানে 
পূর্বে শ্রীনীলমাধব ছিলেন ৷ 
দক্ষিণদ্বারের প্রাঙ্গণ 
দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশের মুখেই দক্ষিণদিকে উত্তরাভিমুখী শ্রীনৃসিংহ- 
দেব বিরাজমান ৷ ইনি কয়েক বৎসর পূৰ্বে শ্ৰীরামানুজ-সম্প্ৰদায়ের মহাত্মা 


বৈভৰ ] ্রীপ্রীজগনাথের শ্রীমন্দির ৭৭ 


জ্ৰীৰাসুদেৰ রামানুজধাস সহারাভ-কর্থৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন | তৎগরে 
কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া পশ্চিমাভিমুখী শ্রমড়তুজ্'নহাপ্রডু একটি ক্ষুদ্ৰ 
মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন! ইহার ঠিক বরাবর পশ্চিম্দিকে যধামিগত 
্রীবাসুদেব রামানুজনাসভীর ভজনগৃহ | ইহার মধ্যে সাতভাই ‘হনুমান্‌ 
আছেন । আরও অগ্রসর হইয়া দ্বিতীয় তোরণে উপনীত হইবার পূর্বে 
দক্ষিণদিকে ত্রীজগন্নাথদেবের রন্ধনশালা ও বামহত্তে শ্রীবুড়ীমা-ঠাকুরাণী 
পূৰ্বাভিমুখিনী হইয়া বিরাজমানা আছেন এবং তৎসংলগস্থানে শ্রীছগন্নাথ 
দেবের তোটা বা ফুলবাগান দৃষ্ট হয়! 


শ্রীপতিতপাবন 


শ্ৰীন্ীজগন্নাথদেব শ্রীনীলমাবব-স্বরূপে বিশ্বাবসুশবরের পূজা ও 
নৈবেছ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে কৃতাৰ্থ করিয়াছেন ৷ শবর-জাতি বর্ণাশ্রম- 
বহিৰ্ভূত প্রাচীন অন্ত।জ-জাতিবিশেষ = | ইহারা পতিত বলিয়া 
বিদিত প্রীত্রীভগন্াথদেব সমগ্ৰ জগতের এই! পতিত ব্যক্তিও 
অদ্ধালু হইলে তাহার অহৈতুকী কপার অধিকারী হইতে পারেন | 
তিনি পতিতের ত্রাণকর্ত | যেসকল পতিতজাতির প্রীমন্দিরাভান্তরে 
প্রবেশের অধিকার নাই, তাহারাও যাহাতে বহির্দেশ হইতে প্রভুর 
দর্শন লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ হইতে পারেন? তজ্জন্য সিংহদ্বার অতিক্রম 
করিয়াই উচ্চবেদীর উপরে পূর্বাভিমুখে পতিতপাবন ন্ৰীজগন্নাথ-মূৰ্তি 
বিরাজমান আছেন । সিংহদ্বারে প্রবেশ না করিয়! রাজপথ হইতেই এই 
শ্রীমুততির দর্শন-লাভ হয়। ৰ 


হি... ভো = 5 
* ‘গতৱেয়-বাহ্মণৌর বর্ণনানুসারে বিশ্বামিত্ৰ হইতে যেসকল দস্থাজাতির = 
উদ্ভব হইয়াছিল, শবরের! তাহাদের অন্ততম। মহাভারতে শবর-জাতির উল্লেখ দৃষ্ট " 
হয়। অমরসিংহ, বরাহমিহির, বাণভট্ট"প্রভৃতিও শবরজাতির উল্লেখ করিয়াছেন। 











৭৮ শরীক্ষেত্র [ সপ্তম 


কেহ কেহ বলেন, “সালবেগ*নামক কোন যবনকুলোডুত ভক্তকে 
দর্শনদানার্ঘ পতিতপাবন শ্রীশ্রীজগন্নাথ সিংহদ্বারে আত্মপ্ৰকট করেন | 
আবার কেহ কেহ বলেন, রাজা রামচন্দ্ৰদেবের (১৭৩৮ খৃঃ ) * রাজত্ব 
কালে পতিতপাবন মূতি প্রতিষ্ঠিত হ’ন । আবার কেহ শ্রীচৈতন্যদেবের 
নামে পতিতপাবন-মৃতির প্রাকটা আরোপ করেন। কথিত হয়, 
জনৈক মুসলমান পাঠান সেনাপতি উৎকলদেশ আক্রমণ-কালে জনৈক) 
উৎকলিরা হিন্দুরমণীকে হরণ করিয়া লইয়। যায়। তাহারই গর্ভে 
সালবেগ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীভগন্নাথের দেশই তাহাদের পূৰ্ব- 
দেশ | তিনি পতিতা এবং শ্রীভগন্নাথদেৰ পতিতপাবন ও তাহাদের 
নিত্য উপাস্য__ইহা মাতার নিকট হইতে শুনিয়া সালবেগের ঠ্ৰীজগন্নাথ- 
দর্শনের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। শ্রীভগন্নাথক্ষেত্রে আসিয়! 
শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া, সিংহদ্ধারের 
বাহিরে থাকিয়াই সালবেগ পতিতপাবন জ্ৰীজগন্নাথকে সকাতরে 
ডাকিতে থাকেন । কথিত হয়, তাহারই আতিত্রন্দনে আকৃষ্ট হইয়া 
শ্রীজগন্নাথের বড়-দেউল হইতে স্বয়ং সিংহদ্বারে উপনীত হন এবং 
তদবধি পতিতগণকে কপাবিতরণের জন্য সিংহদ্বারে পতিতপাঁবন 


* কেহ কেহ বলেন, ১৭৩৮ খৃষ্টান্দে পুরীর রাজা রামচন্দ্রদেব উড়িয়ার তদানীন্তন 
মুন্লমান শাসনকর্তা মুশিদকুলি খাঁর কন্যার সহিত অবৈধ প্রণয়সূত্ৰে আবদ্ধ হ’ন 
এবং তাহারা বড়বাটী দুর্গে কিছুদিন বাস করেন । কিছুকাল পরে উক্ত রাজ! তাহার 
এই কুকার্ষের জন্য অনুতপ্ত হইয়া পুরীতে আসিয়া প্রীজগন্নাথদেবের দৰ্শনাণী হইলে 
শ্রীন্দিরের অভ্যন্তরে পতিত রাজার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। অথচ অনুতপ্ত রাজা 
যাহাতে শ্রীজগন্লাথদেবের দৰ্শন লাভ করিতে পারেন, এ-জন্য তখন সিংহদ্বারে পতিত- 


পাবন মুঠি স্থাপিত হ’ন। এই বিবরণানুসারে পতিতপাবন মুঠি কিঞ্চিদধিক দুইশত 
, বৎসর যাবৎ স্থাপিত হইয়াছেন | 


৩ 


বৈভব ] ভ্রীক্রীজগনাথের মন্দির ৭৯ 


অর্চামৃতিরূপে অধিষ্ঠিত আছেন। সালবেগের রচিত ওড়িয়া ভাষায় 
অনেক মৰ্মস্পৰ্শী কীর্তনের পদ পাওয়া যায়। সালবেগ পতিতপাবন 
প্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে ‘পতিতপাবনান্টকম্‌” নামক একটি অস্টক * 
রচন| করিয়াছিলেন বলিয়াও শুনা যায়। অদ্যাপি শ্রক্ষেত্রে বলগণ্ডিতে 
( পুরীর: গভর্ণমেন্ট হাসপাতালের সম্মুখে ) সালবেগের সমাধির নিকট 





* শ্রীম বিবি মহোদয়ের সম্পাদিত 'গৌডীয়- ভালা হিস ৬৭-৬৮ পৃঃ 
পতিতপীবনাষ্টকম, 
নচিন্ত ইব লক্ষ্যসে নপদি মে চর্িত্রং স্মরন 
পরং কলিতমাহসঃ পতিতপাবনত্ব-ব্রতাৎ। 
ন মামগণয়ঃ পুরা ন হি-বিচাব্ুকালোহধুনা 
ব্ৰতং বিস্থজ বাথবা বরদ পাবয়ৈনং জনম্‌ ॥ ১ 
(হে প্রভো ! ) আমার চরিত্র স্মরণ ক্রিয়া এইক্ষণে আপনাকে চিন্তাকুল 
লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু যেহেতু আপনার ত্রতই পতিতের পবিত্রীকরণ, অতএব আমি 
নাহস পাইয়াছি। আপনি পূর্বে আমাকে গণনা করেন নাই ; এখন আর বিচারের 
সময় নহে। অতএব, হয় আপনার ব্রত পরিহার করুন, অথবা হে বরদাতঃ ! এই 
ব্যক্তিকে পবিত্র কর'ন। 
ন রাঘব ! ন বায়সোঁ ন খলু কৃষ্ণ চৈন্তোইস্থাহং 
ন খন্বহমজামিলে৷ নরকনাশ নারায়ণ! 
প্রধানমপরাধিনাং পরিবৃঢ়ঞ্চ মাং পাপিনং 
ক্ষমাজলনিধে ! বিদন্‌ সপদি সাবধানে| ভব ॥ ২ 
হে রাঘব! আমি সেই (জটায়ু) কাক নহি, হে কৃষ্ণ! আমি চেরা _ 
শিশুপাল নহি, হে লরকত্রাতঃ নারায়ণ! আমি'ত অজামিলও নহি। হে ক্ষমানাগর ! | 
আপনি পাপকারী আমাকে অপরাধিগণের প্ৰধান প্রভু জানিয়া এক্ষণে নু বি ৰ 
মনোনিবেশ ককন। 





৮০ শ্রীক্ষেত্র [সপ্তম 


প্্রীরথযাত্রার সময় ভ্রীজগন্নাথদেবের রথ থামিয়। তাঁহার ভক্ত-বৎসলতার 
পরিচয় প্রদান করেন । 





যদুদ্ধদঘলেখনাকলন-ডাগ্রদৃগ্রাদুলি- 

মিলং প্রথর-লেখনী-মুখবিঘাতবীতোগ্ভমাঃ } 

অলং কিল ললজ্জিরে সপদি চিত্রগুপ্তাদয়ঃ 

স এব পতিতাগ্রণী সদয় রক্ষ দক্ষোহসি চেৎ ৷৷ ৩ ॥ 


বাহার প্রতিক্ষণে উদ্গত পাপরাশির লেখনপ্রয়াসে চিত্রাগুপ্তাদির অঙ্গুলির 

অগ্রভাগস্থিত তীক্ষ লেখনীর মুখ বিনষ্ট হওয়ায় তাহারা নিক্ষলযত্র হইয়া অত্যন্ত লজ্জা 
পাইয়াছেন, এই ব্যক্তি সেই গতিতাধম ; হে দয়ালো! আপনার নৈপুণ্য থাকিলে 
ইহাকে রক্ষা করুন ৷ 

বিদনূপি হৃদন্তরে প্রতিপদং যদংহঃকৃতে 

যতে যদুপতে ন তে বিফলতী৷ ব্ৰতে স্তাদিতি । 

যতোঁহসি জগতে! গুরু স্থতিনিযেধতন্ডে ততে 

ন নাম চ ভজামি যদ্যথ বৃথ! ক্ৰুধং মা কৃথাঃ ৷৷ ৪ ॥ 


হে যছুপতে! আপনার ব্রত কদাপি বিফল হয় না, ইহা হৃদয়ে অনুভব 
করিয়াই আমি পাপ-বিষয়ে যত্ন করিতেছি; যেহেতু আপনি জগদৃগুরু, স্মৃতির 
নিষেধ-প্রযুক্ত আপনার নাম ভঙ্গনও করিতেছি না, অতএব আমার প্রতি বৃথা 
ক্রোধ করিবেন না। 
অনন্ত ! বদঘাবলী-মনন-সাবধানাত্মকৈ- 
নিজে দুরিতমণ্ডলে নিখিল-সাক্ষিভির্নেক্ষিতে ৷ 
জন! জগতি নিয়া জয় জয়েতি জল্লন্তামুং 
প্রভো ! খলধুরছ্ধরং পতিতগাঁবনশ্চেদব ৷৷ ৫ ॥ 
হে অনন্ত] সাক্ষান্ভাবে নিখিল দর্শকগণ যাহার পাপরাশির' প্রতি মনৌযোগ- 
প্রদানের স্বভাব পাইয়া নিজের দুগ্ধৃতিপুঞ্জের দিকে দৃক্গাত করিতেছে না, পৃথিবীতে 
লোকেরা নির্ভয়ে এর ব্যক্তিকে জয়-জয়কার প্রদান করিতেছে, হে প্রভে! | আপনি 
যদি পতিতের পাবন, তবে এ খলপ্রধানকে ত্রাণ করুন । 


বৈভব ] প্রীপ্রীজগন।থের প্রীমন্দির ৮.১ 

উৎকল-কবি রামদ|স বিরচিত “দাতা ভক্তি’-নামক গ্ৰন্থে সাল- 
বেগের অন্যর্ূপ বিবরণ পাওয়া যায় | উহাতে সালবেগের সমা 
অনুচ্ছেদ দ্রব্য | 


অনিক তিতা চিনন চৰ্বী যথা 
নৃপানয়নমজ্জনঃ পতিতপাবনত্বেন নু । 
ইতি প্রতিদিশং খলাঃ পতিতপাবনং মাং বিদু- 
র্ন পাবয়সি চেৎ ফলং সনু ভবেদিদং কেবলম্‌ ॥ ৬ 
| রাজচক্রবতা ( সম্ৰাট ) যেরূপ সামন্ত নরপতিগণকে রক্ষা করেন, নেইরূণ 
এই অনদ্ব্যক্তিও পতিতপীবনরূপে বহু বহু পতিতকে পালন করিতেছে, অতএব 
সবদিকে দুষ্টগণ আমাকে পতিতাগ্রগণযগণের রক্ষাকারী বলিয়া ভালে, যদি আগনি 
আমাকে পন্ত্র না করেন, তবে কেবল তাহাই কি উহার ফল হইবে লা? 
কদাপি হি পদামৃতং ভব ময়াপি নাস্বাদিতং 
বৃথা ভব-কথাভবৈরপি চ নাথ | নীতং বয়ঃ | 
তুয়| যদপি হেলয়া ময়ি ন চেিধেয়া দয়া 
তবৈব মহতী ক্ষতি পতিতপাবনন্ত্ং যতঃ 1 ৭ 
আমি কখনও আপনার পাদধৌত জল আশ্বাদন করি নাই এবং পাধিৰ 
ব্যাপার সমূহে লিপ্ত থাকিয়া বৃথা আয়: অতিবাহিত করিয়াছি। এক্ষণে আগনি, 
যদি অবজ্ঞাপূর্বকও আমার প্রতি দয়া প্রদর্শন না করেন, তাহাতে আপনারই হানি 
হইবে, যেহেতু আপনি ত’ গতিতপাবন | 
২ ভবান্‌ পরমধামিকঃ প্রকটিতাতিকাক্লণাকঃ 
তক্তচরিতো] যদি হয়ময়ঞ্চ কিং নেদৃশঃ | 
অলং কিমপি-চেৎ শ্বকং পতিতপাবনত্বাদিকং 
প্রদৰ্ষয়তু নান্তথা ভবতু তে যশঃ সবধ| ॥ ৮ ট 
আপনি পর্মধর্মরক্ষক ও অত্যধিক করুণা-প্রকাশকানী হইয়া স্বাধীনস্গভাব- 
বিশিষ্ট এই ব্যক্তিও কি এরূপ নহে? এক্ষণে পৰ্যপ্তজপে আপনার পৃতিতপাবনতাদি 


গুণ প্রদর্শন করুন, যাহাতে আপনার সুনাম যবপ্রকারে অন্তরূপ (বিনষ্ট) না হয়! 
১১ 
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(নৌলিয়| (তেলেগু মৎস্মূজীবী ), কণুরা» মুচি? বাউরী, কেঅট 

( মৎস্যজীবী ), বুল্লোল, কাহাল; শিউলি (মদবিক্ৰেত|), চণ্ডাল, ডোম, 

হাড়ি, গোখা, কোল, সাস্তাল, শবরঃ পাণ, রজক, কুম্ভকর, সাধারণ 

বারবনিতা। এবং অন্যান্য প্রদেশের পূবোক্ত জাতির তুলা জাঁতিগণের 

সিংহদ্বার অতিক্রম করা নিষিদ্ধ । এতদ্বাতীত বিধর্মী, আীমূৰ্তিবিদ্বেষী ও 

অবিশ্বাসী ব্যক্তিগণের পক্ষেও সিংহদ্বার অতিক্রম করা নিষিদ্ধ | 

কথিত হয় যে, এক সময় পাশ্চাত্তাদেশীয় কোন একজন বিধর্মী ছদ্মবেশে 

মন্দিরের বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন ; কিন্তু নাটামনিরে 

প্রবেশের পূর্বেই লোকে তাহাকে চিনিয়া ফেলে । এরূপ বিধর্মী ব্যক্তি 

মন্দিরে প্রবেশ করায় উদ্রীভগন্াথদেবকে মহা-স্নান করাইতে হয়। 

অশ্রদ্ধালু নাস্তিকগণের কৌতুহল নিরৃত্তি করিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশের 

চেষ্টা সর্বতোভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে । কেবলমাত্র শ্ৰদ্ধালু পতিতগণই 

বহির্দেশ হইতে 'পতিতপাবন+কে দর্শন করিয়| দ্ৈন্যভরে তাহার কৃপা 

যাজ্জঞী করিবেন | অকপট দৈন্যই শ্রদ্ধার প্রধান লক্ষণ। গায়ের জোরে 

. মন্দিরে প্রবেশের দাবী করা প্রভুত্ব-কামন| বা নাস্তিকতার লক্ষণ। 
ভীবকে এই মর্ধাদা-শিক্ষা। প্রদান করিবার জন্য নিখিল-ত্রা্মণের 





বদস্তি যদি পাবিতাঃ পতিতপাবনত্বব্রতং 
ভবন্তমধিকং ন তৎ পরমদুধিনীতোহপ্যহম্‌ ৷ ৰ 
পুনাতু ন পুনাতু বাঁ ভুবি যথা তথৈব ক্ৰবে 
গৃহাণ গুণমেব মে কুরু কৃপাং সদোষ| ন কে ॥ (৯) 
যীহার| পবিত্রতা পাইয়াছেন, ভাহার| যদি আপনাকে পতিতের পাবনরূপ 
ব্ৰতণীল বলিয়া! বলে, তথাপি অত্যন্ত দুৰিনীত আমি তাহা! অধিক বলি না? এক্ষণে 
আপনি পাবন করুন, অথ্ব] না করুন, আমি পৃথিবীতে যে কোন প্রকারে বলি, 
আপনি গুণই গ্রহণ করুন, আমাকে কৃপা করুন, কোন্‌ জীবই বা দোষযুক্ত নহে? 


TSE 
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আদিগর গ্রীত্রক্গ প্রীগৌর-লীলায় প্রীল ঠাকুর হরিদাসরূপে অবতীর্ণ 
হইয়া এবং কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে আবিভূতি ও ব্ৰাহ্মণশ্ৰে্ঠগণের প্রপৃজাচরণ 
শ্রীল সনাতনগোস্বামিপ্রভু নিজকে “নীচজাতি? অভিমান করিয়। কখনও 
সিংহদ্বার অতিক্রম করেন নাই । মহাপ্রেমষিক হইয়াও তাহার! শান্ত 
মর্ধাদা লঙ্ঘন করেন নাই। তাহার! অতিশয় দৈন্যভরে দূর হইতে 
প্রীমন্দিরের চূড়া ও ধ্বজা দর্শন করিবার লীলা! প্রকট করিয়াছেন। 
বাইশ-পাহাচ 

‘পাহাচ’-শব্দে সোপান। সিংহছার হইতে শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় 
বেষ্টনের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে বাইশটি সোপান অতিক্রম করিতে 
হয়। উৎকলভাষায় উহাকে “বাইশ-পাহাচ” বলে। অকুপস্তান্তের চত্বর 
হইতে দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ পৰন্ত অথবা “আনন্দ-বাজারে' 
প্রবেশের তোরণ পর্যন্ত বাইশটি সোপান আছে। রাজপথ হইতে 
জ্ৰীমন্দির বহু উচ্চে অবস্থিত | বহিঃপ্রাকারের পর এই বাইশটি সোপান 
অতিক্রমপূর্বক উচ্চে উঠিয়| শ্রীমন্দিরের চত্বরে উপনীত হওয়া যায়। 
তথা হইতে আবার কতিপয় সোপান অতিক্রম করিয়া শ্রীনাটামন্দিরে 
প্রবেশের দক্ষিণ ও উত্তর দ্বার দিয়া যাত্রিগণ জগমোহনে প্রবেশ করেন। 
চতুদ্বণর দিয়া মন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের অন্তর্গত চত্বরে উঠিবার 
জন্য সকলদিকেই সোপান আছে। কিন্তু সিংহদ্বারের পর যে বাইশ 
পাহাঁচ বা সোপান; তাহা সবাপেক্ষা অধিক বিস্তুূত। ফলকামিগণ 
তাহাদের শিশুসন্তানকে এই বাইশ-পাহাচ দিয়া গড়াইতে গড়াইতে 
স্রীমন্দিরের উপর আরোহণ করান এবং ইহার ছারা সন্তানের দীর্ঘ 
জীবন লাভ হইবে, মনে করেন । আবার ভগ্ব্জগণ বাইশ-পাহাচে 
বৈষ্ণবের পদধূলিতে গড়াগড়ি দিতে দিতে দ্বিতীয় প্রাক ডা 
পূৰ্বক ছত্রভোগ-সন্দিরের নিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া তৎপরে শ্রীপ্রতাপ- 


৮৪ জীক্ষেত্ৰ [ সপ্তম 


ব্ুদ্ৰ-স্থাপিত আ্ীচৈতন্যযুতি ও ত্ৰীচৈতন্য শ্ৰীচয়ণচিহ্ন দর্শন করিয়া 
নাট্যমন্দিরের দক্সিণদ্বার দিয়! শ্রীমন্দিরে প্ৰবেশপূৰ্বক গর্তের 
পশ্চাতে থাকিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন প্রার্থনা করেন । শ্্রীগৌরসুন্দর 





শরীত্রীসগন্নাথদেবের সিংহদ্বার ও অবুণস্তস্ত 





বৈভব ] জী৷মন্দির-পৰিক্ৰম ৮৫ 


প্রীমন্দিরে প্রবেশকালে প্রত্যহ পিংহদ্বারের নিকটে উক্ত বাইশ-পাহাচের 

তলে গর্ত-মধো পাদ প্রক্ষালন করিয়। শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিতেন । 
সিংহদারের উত্তরদিকে কপাটের আডে। 
বাইশ-পাহাচ'-তলে আছে এক নিয় গাড়ে! 

সেই গাড়ে করেন প্রভু পাদ-প্রক্ষালনে । 


০ >, 
তবে কারবারে যায় ঈশ্বর-দরশনে 1 * 


০০৪৯ 


অষ্টম বৈভৰ 

জ্রীমন্দির-পরিক্রম 

অরুণস্তন্তের পশ্চাদ্ভাগ হইতে শ্রীমন্দিরের ধ্বজ+ শেখর ও ্ীচক্রকে 

সাউ্টাঙ্গ দণ্ডবত-প্রণাম এবং বহিঃপ্রাকার বা মেঘনাদ প্রাচীরের পূর্বদিকে 

অবস্থিত সিংহদ্বাৱের উত্তরদিকে “কপাটের আডে বাইশ-পাহাচ-তলে' 

য়ে নিম্নগৰ্ভমধো শ্রীস্রীগৌরহরি ভ্রীপাদপন্ প্রক্ষালন করিতেন, সেইস্থানে 

সা্টাঙ্ দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তনন্তর্গত তোরণ- 

মধ্যে প্রবেশের মুখে দক্ষিণদিকে প্রথমেই দক্ষিণাভিমুখী শরীনৃসিংহদেবঃ 
তৎপরে জ্ৰীসুগ্ৰীৰব, তৎপরে পতিতপাবন উীজগন্নাথৱেবেরে দর্শন হয়। 

পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ পূর্বাভিযুখী হইয়। রাজপথের পতিত জাতিগণকে 

দর্শনদানে কৃতাৰ্থ করিতেছেন! প্রথম তোরণের প্রবেশপথে বামদিকে 

উত্তরাভিমুখী হইয়া! ‘ফতে হনুমান্‌’ বিরাজমান । পাণ্ডাগণ বলেন,_এই 

জীহনুমানের কৃপায় জ্রীভগবন্্শন ফিতে’ অর্থাৎ সিদ্ধ হয়। তৎপরে 

* চৈ চ অ ১৬।১১-১২ ৰ 
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জীত্জীবাধাকৃঞ্চ ও সেবাবিষয়ে সিদ্ধিদাতা শ্রীগণেশের লেপ্যামুতি। 
বাইশ-পাহাচ দিয়। শ্রীমন্দিরের অভিমুখে উঠিবার সময় বামভাগে তৃতীয় 
সোপানে কাণীর শ্রীবিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ ৷ ইনি কাশীধাম হইতে অহঞ্কার- 
মত্ত হইয়। ভ্্রীজগন্নাধদর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন ) এজন্য শ্রীমন্দিরের 
প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হন নাই ; তাই তৃতীয় সোপানের উপরে থাকিয়া 
নীলচন্র দর্শন করিতেছেন । তৎপরে শ্রীরামচন্দ্রের লেখ্যা অভিষেক- 
মৃতি; তাহারই সংলগ্ন পশ্চিমাংশে শ্ৰীনৃসিংহদেব উত্তরাভিমুখী হইয়| 
বিরাজমান । জ্ৰীজীগৌরসুন্দর এই স্থানে শ্রীনৃসিংহদেবের দৰ্শন-লীল| 
প্রকাশ করিয়াছিলেন ৷ এ-সম্বন্ধে প্রীচৈতন্যচরিতামৃতে+ উক্ত হইয়াছে-_ 
বাইশ-পাহাচ-পাছে উপর দক্ষিণ-দিকে | 
এক নৃসিংহমৃতি আছেন উঠিতে বামভাগে ৷ 
প্রতিদিন তাঃরে প্রভু করেন নমস্কার | 
নমস্করি' এই শ্লোক পড়ে বার-বার ॥ 
নমন্তে নরসিংহায় প্রহলাদাহ্লাদদায়িনে | 
হিরণাকশিপোবক্ষঃশিলাটঙ্ক-নখালয়ে ॥ 
ইতে| নৃসিংহঃ পরতো নৃসিংহো+ যতো যতো যামি ততো নৃসিংহঃ ৷ 
বহিন্‌ সিংহো হৃদয়ে নৃসিংহো, নুসিংহমাদিং শরণং প্রপদ্ধে ৷৷ 


“বাইশ-পাহাচ” ও দ্বিতীয় প্রাকারের ব্রহ্মাদিদেবতার মুতি-খচিত 
মর্মরতোরণ অতিক্রম করিবার পর বরাবর ছত্ৰভোগ-মণ্ডপ দৃষ্য হয়। 
দ্বিতীয় তোরণের মধ্যে পূর্বাভিমুখে “পাতালপুর-মহাবীর। গৌড়ীয় 
ভক্তগণ ছত্রভোগ-যণ্ডপের নিয়স্থ চত্বরে শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের উদ্দেশ্যে প্রণত _ 
হইয়া, পরিক্রমের পথের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্ৰম হইলেও উত্তর-পূর্বদিকে 
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১৩555: 


বৈভব ] প্রীমন্দির-পরিক্রম দি 


লীপ্রতাপরুদ্র-প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যদেব ও উত্তরদিকে শ্রীশ্রগোরসুন্দরের 


নীপাদপদ্ম দর্শনানপ্তর পূনরায় দক্ষিণাভিমুখে শ্রম 
রাখিয়! পরিক্রম আর স্ত করেন । 
পার্শ-দেবত! 


ভোগমগ্ডপে রন্ধনশালা হইতে ভোগ আনয়ন করিবার জন্ম মে 
[22 


বরকে দক্ষিণহস্তে 


আর্ত পথ আছে, সেই পথের সংলগ্ন স্থানে দক্ষিণছিকে পূর্ব-দক্ষিণ- 


কোণে ‘শ্ৰীনীঅগ্নীশ্বর মহাদেব” বাঁ আগ্নেয়েশ্বর (শিবলিঙ্গ) পাতালে 
বিরাজমান | কথিত হয় যে, শ্রীত্রীজগন্নাথদেবের ভোগরন্ধনের জন্ম যে 
অগ্নি প্রজালিত হয়, ইনি তাহা পর্যবেক্ষণ করেন | অগ্নির অধিনায়ক 
বলিয়া ইপ্হার নাম “অগ্রীশ্বর? হইয়াছে! কেহ কেহ বলেন,__অগ্নি- 
কোণের অধীশ্বর বলিয়া ইহার ‘অগ্নীশ্বর নাম হইয়াছে! আরও 
দক্ষিণে কল্পবটের নিকটে নিম্নলিখিত কয়েকটি দেবতা মন্দির আছে 

(১) শ্রীসতা-নারায়ণ_ইনি চতুভু্ি বিষ্ণুমৃতি। ই হার দক্ষিণ- 
নিয়ুহস্তে পদ্ম, কেহ কেহ বলেন-_অ্ৰভয় > উৰধ্ব হস্তে চক্র ১ বাম-উধ্ব- 
হস্তে শঙ্খ ও নিয়হস্তে গদা ৷ সিদ্ধাৰ্থসংহিতার মতে ইনি স্রীজনার্দনমুতি। 
ইনি উত্তরাভিমুখী হইয়া বিরাজমান। এই জ্ৰীবিষ্ণুমৃতির বামদিকে 
প্রীল্মীদেবী, দক্ষিণে শ্ৰীবিজয়া, নিয়ে ন্ৰীগরুড় | কেহ কেহ বলেন” 
এই জীজনাদন-বিষ্ণুমৃতিকে সিতানারায়ণ নামে অভিহিত করিবার 
কারণানুসন্ধানে জানা যায় যে অহিন্দু শাসকগণকে সন্তষ্ট করিবার জন্য 
এইরূপ নামকরণ করা হইয়াছিল। উদ়্িস্যায় আসতানারায়ণ-পৃজা- 
প্রবর্তন এবং শ্রীসতানারায়ণ-পালা-রচনা মুসলমান-অভিযানের পর 
সংঘটিত হইয়াছে। (২) বটগোপাল-শ্রীপ্রীরাধাগোবিন্দবিগ্রহ ; (৩) 
বটবিহারী শ্রীত্রীরাধাক্ষ্ণ ১ 6) জ্ৰীবটকৃষ্ণ ; ৫৫) বালমুকুন্দ ১ (৬) হরি- 


সহদেবশিব-_ইনি আঁজগন্নাথদেবের যাবতীয় গোধনের পর্যবেক্ষক ; 
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(৭) বটবিহারী জগন্নাথ ; (৮) শ্বেতগণেশ-ইনি কল্পবটরৃক্ষের ছায়ার 
নিয়ে একটি মন্দিরে অবস্থিত। ইহার সন্মুখে একটি স্তম্ভের উপর 
ইহার বাহন মুষিক আছেন। (৯) কল্পবট-_কল্পবট-নামক একটি 
সুবিস্তৃত বটরৃক্ষ শ্রীগন্নাথদেবের নাটামন্দিরের দক্ষিণদ্বারে প্রবেশ 
করিবার চত্বরোপরি উচ্চবের্দীতে ও মুক্তিমণ্ডপের সংলগ্রস্থানে অবস্থিত। 
এই কল্পতরুর নিয়ে ফলকামিগণ ফল কামনা করেনঃ আর শুদ্ধ ভক্তগণ 
ভগবৎগীতি প্রার্থনা করেন । (১০) পঞ্চপাণ্ডবশিব--_মাৰ্কণ্ডেয়, লোক- 
নাথ, কপালমোচন, নীলক ও যমেশ্বর-__এই পঞ্চশিবের পাঁচটি মন্দির | 
ইহারা পঞ্চপাণ্ডবের পূজিত । (১১) বটমঙ্গলা_দেবী মৃতি । শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের এই-সকল পার্খ্দেবতার মন্দির কল্পবটের চতুর্দিকে শোভা 
পাইতেছে। শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে শ্রীবটবলভদ্র (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ- 
মূতি ) বিরাজমান । 
ষড় ভুক্জ শ্রীমন্মহাপ্রভূ 

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-দ্বার (অশ্বদ্ধার ) দিয়া 
জ্ৰীমন্দিরাভিমুখে যাইতে দক্ষিণদিকে (শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পূর্বদিকে ) 
শরীমন্দিরের পাণ্ডাগণ শ্রীপ্রীফড়ভুজ-মহাপ্রভু-বিগ্রহ পশ্চিমাভিমুখী করিয়া 
স্থাপন করিয়াছেন। পুরীর অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজি্টরেট ও ও গ্ৰীজগন্নাথ 
মন্দিরের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ রায়সাহেব শ্রীযুক্ত গৌরশ্যাম মহান্তিমহাশয়ের 
চেষ্টায় বর্তমানে অনেকটা সেবাসৌঠবের বাবস্থা হইয়াছে। ্রীপ্রীফড়, ভুজ 
মহাপ্রভুর শ্রমন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণদিকে স্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের 
বিরক্ত বৈষ্ণব বৈকুণগত শীল বাদুদেব রামানুজদাস মহারাজ একটি 
শ্রীনৃুসিংহমন্দির নির্মাণ করাইয়াছেন। তিনি আষড়,ভুজ-মহাপ্ৰভুর 
শ্রীমন্দিরের বরাবর একটি প্রকোষ্ঠে বাস করিয়া ভজন করিতেন | 
ইহার ভজনগৃহে “বারভাই হনুমান” বিগ্রহ আছেন। 





বৈভব ] জ্ৰীমন্দির-পরিক্ৰম , ৮৯ 


শ্রাষড় ভুজ মহাপ্রভুর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে যে-কেহ প্রবেশ করিয়া 
পরিক্রম ও স্পর্শাদি করে; কখনও বা ব্ৰীৰিগ্ৰহের পাদস্পর্শ-এভৃতি 
করে; ইহা বড়ই অপরাধের কথা । সেবকগণের এ-বিষয়ে সাবহিত 
হওয়| আবশ্যক । 

গ্ৰাষড়.ভুজ-মহ।প্ৰভুর দর্শনান্তে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিয়া 


পশ্চিমদিকে বান নী ্ৰাবুড়িম| ঠাকুরাণী। শ্রীমন্দিরের পশ্চিম 
দক্ষিণদিকে ভ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের তোটা বা পিন আর শ্রীমন্দিরের 
দক্ষিণ পূর্বদিকে রন্ধনশাল! ১ ইহাতে নাকি ৭৫২টি চুল্লা আছে। দক্ষিণ- 
দ্বারের দ্বিতীয় প্রাকারের তোরণ অতিক্রম করিয়া পশ্চিমদিকে 
অগ্রসর হইলে শ্রীশেষশায়ি-ভগবান্‌, শ্রীসূর্বনারায়ণদেব, ব্রীক্ষেত্রপাল 
শিব ও ত্রীমুক্তীশ্বর শিব__ইনি শ্রীমুক্তিমগুপের পূৰ্বদক্ষিণ-কোণে অবস্থিত 
এবং মুক্তিমণ্ডপের ঈশ্বর বা অধিনায়ক । তংপরে মুক্তিমণ্ডপ । 


মুক্তিমণ্ডপ 
মুক্তিমগ্ডপের অপর নাম--ব্ৰহ্মাসন বা ব্ৰহ্মপীঠ ৷ কথিত হয় যে, 
যখন অনঙ্গভীমদেব শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন, সেই 
সময় মুক্তিমণ্ডপও নিগ্নিত হইয়াছিল। মুক্তিমণ্প-সভার বর্তমান 
পরিটালকগণ ইহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে বলিয়া 


জ্ঞাপন করেন। পুরীর শঙ্কর মঠের সন্নাসিগণ ও ষোড়শ শাসনের১ 
28575788808... 


* ১1 গৌরীনাখপুর, ২। হরেকৃষণপুর, ৩1 বলভস্ৰপূর্ৰ, | বীরকিশোরপুর, 
৫। নরগিংহপুর, ৬1  বীরপ্রতাগপুর, ৭ বিশ্বনাথপুর, ৮। এরামচন্দ্রপুর, 
৯ | বীর্রামচন্দরপুর, ১৭ | বীরপুরলষোত্তমপুর, ১১ | দামোদরপুর, ১২। বাইদ্বেব- 
পুর, ১৩। জগন্নাথপুর, ১৪ । বিজয়-রামচন্তপুর, ১৫ । ঝারচতরধরপুর, ১৬ । 
সৌম্েশ্বত্ৰপুৰ্ব এই ১৬টি ‘শাসন'। এই-সকল স্থানে পুরীর রাজার চি 
১২ 
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ব্ৰাহ্ম্গগণ এই স্থানে উপবেশন করেন | এতদ্বাতীত অন্য কাহারও 
এস্থানে উপবেশন করিবার অধিকার নাই । মহামহোপাধ্যায় সদাশিব 
মিশ্র 'ভ্রীজগন্নাথ-মন্দির*প্রবন্ধে লিখিয়াছেন»_“যুক্তিমণ্ডপে সন্যাসী, 
ব্ৰহ্মচারী ও নির্বাচিত শাসনের পণ্ডিতদের একটি সভা আবহমান- 
কাল হইতে অবস্থিত। শ্রীমন্দিরের স্মৃতিবিষয়ক যাবতীয় কাধ এই 
সভাদ্বার| নির্ধারিত হইবার পর মন্দিরে প্রচলিত হয় | উভিষ্থাপ্রদেশে 
স্মৃতিবিষয়ক যাবতীয় ব্যবহার এই সভার-দ্বারা মীমাংসিত হয়। 
ভারতের অন্যান্য স্থান হইতে যে-ষে স্মৃতি-বিষয়ক প্রশ্ন উপস্থিত হয়, 
উহার মীমাংসিত উত্তর এই সমাজ হইতে প্রেরিত হয়। 
পাণ্ডা; 


মন্দিরের 
সেবক-প্রভৃতি এই সমাজে পরীক্ষা প্রদান করিয়া উত্তীর্ণ 
হইলে মহারাজের দ্বারা দেবের যথাযোগ্য কাধে নিযুক্ত হন |” 

উৎকলের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শম্ভুকর বাজপেয়ী, বিদ্যাকর বাজপেয়ী, 
নৃসিংহ বাজপেয়ী, গদাধর রাজগুরু ও স্মৃতি-নিবন্ধ-লেখক অন্যান্য 
পণ্ডিতগণ যুক্তিমণ্ডপ সভার সভ্য ছিলেন। পুরীর শঙ্করাচাৰ্য'মঠের 
সন্নযাসিগণ মুক্তিমণ্ডপ সভার সভাপতি হইয়া থাকেন ৷ 

আমরা মুক্তিমণ্ুপ-পুস্তকাগার-দর্শনের জন্য উক্ত পুস্তকাগারে বর্তমান 
রক্ষক বালিসাহি-নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মিশ্রের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন,_“এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত তাল- 
পাতার হস্তলিখিত পুঁথিগুলি অধিকাংশই নট হইয়া গিয়াছে এবং 





আদর্শ বা নমুনা প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাদিগকে ‘শাসন’ বলে। রাজার 
শাসনকাধে পূর্বে ব্ৰাহ্মণগণই বুদ্ধিদাতা বা মস্তিষ্ক ছিলেন। 

উড়িয্ার রাজা, রাণী বা মন্তৰিকৰ্ভূক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ-অধুষিত গ্রাম ব্ৰাহ্মণকে 
প্রদন্ত হইলে 'শানন' নামে অভিহিত হইয়া থাকে এবং যে ব্ৰাহ্মণ মেই দান গ্রহণ 


করেন, তিনি ‘পাণিগ্রাহী' নামে উক্ত হন৷ (J. 3.0. R. 5S. Vol. ৬, pt. 1৬ 
P. 579. ) 


বৈভব ] শ্ৰীনন্দির-পরিক্রম ৯১ 


যেগুলি আছে, তাহা 
পনর শত মুদ্রিত পু 
শ্রীরঘুণাথ মিশ্র বলিলেন, মাত্র ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ’মুক্তিমণ্ডপ’ 
সভার গ্রন্থাগারের সৃষ্টি হয়। উড়িন্যার প্ৰত্যেক ব্ৰাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে 


(বপধস্তভাবে আছে” উক্ত সভার 3৮৩ 





ও মঠসমূহে বহু হন্তলিখিত ছি; হই একটি তালিকা 
এসিয়যাটিক্‌ সোসাইটির তত্বাবধ 
বিশ্বনাথ কাব্যতীর্ঘ মহাশয় ভিন | উহ! বর্তমানে 
কটক রেভেন্সা কলেজে রক্ষিত আছে । দশজন সভ্য লইয়! মুক্তিমণুপ 
সভার একটি ম্যানেজিং কমি 

ব্ৰহ্মানন্দ সরস্বতী মহাশয় বৰ্তমানে ভার সভাপতি এবং পণ্ডিত 
নারায়ণ মিশ্র ইহার সেক্রেটারী । এই সভা ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে একটি 
বেদবিদ্যালয় স্থাপন করেন । গভর্ণমেন্ট, ইহার জন্য মাসিক ২২টাকা, 
উড়িষ্যার আঠগড় কেটের রাজ! ও মেদিনীপুরের অন্তর্গত নাড়াজোলের 
রাজা প্রতোকে মাপিক টকা সাহায্য করেন এবং ৷ এ বিদ্যালয়ের 
দুইজন পণ্ডিতের মাসিক বেতন বাবদ ৪০টাঃ চাঁদা করিয়া উঠান হয়। 
এই বিদ্যালয় পূর্বে জেপুর-মঠের প্রাঙ্গণে অবস্থিত ছিল; পরে শোণপুর 
ও বামড়ার রাজা, কাসিমবাজারাধিপতি স্যার্‌ মণীক্দরচন্্র নন্দী বাহার 
প্রভৃতির অর্থানুকুল্যে একটি নু. তন দালান প্রস্তুত হইয়াছে । শঙ্করমঠের 
মধুসূদন তীর্থ কিছুদিন এই সভার ছিলেন । 








টি মি আছে। শঙ্করানন্দমঠের বাল- 





ৰ 


মুক্তিমণ্ডপ ও শ্ৰীজ্গন্নাথের মন্দিরের মধ্যে যে একটি বিস্তৃত বারান্দা 
দৃষ্ট হয়, তাহা এমার মঠের মহান্তমহারাজ শ্ীগদাধর-রামাহ্জদাস প্ৰস্তত 
করাইয়া দিয়াছেন যুক্তিমণ্ডপ ও তৎসংলগ্র বিস্তৃত অলিন্দে পবিত্ৰা- 
রোপণী একাদনী হইতে শ্ৰীবলদ্েব-পৃণিম! পর্যন্ত পাঁচদিন মহাসমারোহে 
শ্রীমদনমোহনের ঝুলনোৎসব হইয়া থাকে । 





ই গ্রীক্ষেত্ৰ [ অঞ্টম 
মুক্তিমণ্ডপের দক্ষিণদিকে শ্জগন্নাথদেবের চন্দনগৃহ | এইস্থানে 
প্রীভগবানের সেবার চন্দন ঘসা হয়। মুক্তিমণ্ডপের পশ্চিমে পৃবাভিমুখী 
ীনৃসিংহদেব । সর্বপ্রথমে এই শ্ৰীনৃসিংহমতি, বেদীতে স্থাপন করিয়া 
ইন্দ্র মহারাজ শ্রীত্রক্মার পৌরহিত্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন | ইহাই 
আদি শ্রীনৃসিংহমৃতি | শ্রীজগন্নাথদেবের নাট্যমন্দিরের দক্ষিণদ্বারের 
সংলগ্ন চত্বরের উপর প্রতিঠিত মন্দিরের শ্রীবিজয়বিগ্রহগণ বিরাজমান 
আছেন, যথা_শ্রীযদনমোহন, শ্রীরামকৃষ্ণ, ্রীনুসিংহ, শ্রীদোলগোবিন, 
শ্রীরাম-লক্ষণ, ভ্রীনারায়ণ, (েতুভু জমৃতি) ও শীহনুমান্‌। শ্রীমদনমোহন 
ও স্রীঘ্রীরামকুঞ্ণ-বিজয়বিগ্রহ চন্দনযাত্রার সময়ে শ্রীনরেক্্সরোবরে বিজয় 
করেন। শ্রীনৃসিংহদেব শ্রীনৃসিংহচতুর্দশীতে ভ্রীজগন্নাথবল্লভে” বিজয় 
করেন | শ্রীদোলগোবিন্দ দোলযাত্রার সময় দোলমঞ্চে বিজয় করেন । 
্রীত্রীরামলক্ষণ শ্রীরামনবমীতে ভ্রীভগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন ; আর 
উরনারায়ণ প্রতি-অমাবস্যায় সমুদ্রে বিজয় করেন শ্রীহনৃমান্জী চৈত্র 
সংক্রান্তিতে জ্ৰীজগন্নাথবল্লভ হইয়া চক্রতীর্থে বিজয় করেন। 
শ্রীবিজয়বিগ্রহরুন্দের শ্রীমন্দিরের বিপরীত দিকে পূর্বাভিমুখী মাৰ্জনা- 
মণ্ডপ ; প্রতি-বৃহস্পতিবার সন্ধ্যাকালে শ্রীলঙ্ষ্মীদেবী উক্ত মণ্ডপে বিজয় 
করিয়া ভক্তগণের স্নান সেবা ও ভোগাদি গ্রহণ করেন ৷ 
জীজগন্নাথদেবের জলক্রীড়া-যগ্ডপ__ইহা রোহিণীকুণ্ডের নিকটে 
দক্ষিণদিকে অবস্থিত | চন্দনযাত্রার ২১ দিন পরে বিজয়বিগ্রহ প্রীমদন- 
মোহন এইস্থানে বিজয় করিয়া জলক্রীড়া করেন ৷ রোহিণীকুণ্ড-_এই 
কুণ্ডে সুদর্শনচক্রে ও ভূষণ্ডিকাকের মুতি ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকে 
শ্রীরামচন্ত্রের পদচিহ্ন আছে। ‘বড়দেউলে’র পশ্চিম-দক্ষিণকোণে 
শ্রীবিমলাদেবী পূর্বাভিমুখিনী হইয়া অবস্থিতা ; ইনি চতুভূর্জা। ইহার 
দুক্ষিণ-নিয়হস্তে অক্ষমালা, দক্ষিণ উধ্বহস্তে অমৃতকলস ; বাম উধ্ব হস্তে 


REREAD TAGE 2 


বৈভব ] গ্রীমন্দির-পরিক্রম ৯৩ 


নাগবালি ( নাগকন্য| ) ও বাম-নিয়হস্তে অভয়বর | তৎপরে খ্ৰীবেণী- 
মাধব-_শ্রীজগন্নাথমৃতি, তৎপরে শ্রীনন্দমহারাঙ্গ বা ব্ৰাৰঙ্জলাল|, অহল্যা- 
উদ্ধার শ্রীরামপাদপদ্ম, প্রারৃন্দাদেবী, শ্রীসাক্ষিগোপাল। পাণ্ডাগণ 
বলেন,__“এই স্থানে পূর্বে শ্রীসাক্ষিগোপাল ছিলেন” তৎপরে ভগুগণেশ 
(কাঞ্চিগণেশ) অবস্থিত ; কথিত হয় যে, পরীপুরুষো মদের কাঞ্চি হইতে 
ইহাকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছেন | তৎপরে পশ্চিম দরভা বা ব্যাঘ্র- 
দ্বারের অন্তপ্তোরণ, উত্তরদিকে শ্রীধবলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এবং 
তৎসংলগ্ন উত্তরে দক্ষিণাভিমুখী গ্রীবীরহনৃমান্‌ বা “কাণপাতা হনুমান্* | 
কথিত হয় যে, ্রীমন্দিরে সমুদ্রগজন প্রবেশ করিয়া ভ্রীগন্নাথের বিশ্ৰাম- 
সুখ ভঙ্গ করিতে না পারে, এজন্য ইনি সর্বদা কাণ পাতিয়া আছেন; 
তাই মন্দিরের মধ্যে এখনও সমুদ্রগর্জন শুনিতে পাওয়া যায় না। 
পশ্চিম দরজার দক্ষিণদিকে পূর্বাভিমুখে শ্রীরামেশ্বর শিব; তৎপরে 
জৌজগন্নাথদেবের উদ্যান, তন্মধো শ্রীচক্রনারায়ণ ও সিদ্ধেশ্বর মহাদেব 
আছেন । তৎপরে উত্তরদিকে গমন করিয়া শ্রীক্ষীরচোরা গোপীনাথ 
(্ৰীজীবাধাকৃষ্ণ) ; তৎপরে শ্রীবঙ্কবিহারী (ইনিও শ্ৰীত্ৰীরাধাকৃষ্ণবিগ্ৰহ) | 
্্ীসরস্বতী, শ্রীসত্যভাষা, প্রা, ্ীসাবিত্রী ও শ্ৰীগায়লী একটি মন্দিরে 
অবস্থিত । ইহা সাধারণতঃ ‘ঠ্ৰীসরস্বতীর মন্দির নামে খ্যাত। 
তৎপরে শ্রীনীলমাধবের মন্দির | ইনি পূর্বাভিযুখী হইয়া প্রীগৌরপাদ- 
পন্মের নিকটস্থ আনন্দবাজারের যে পূর্বাভিমুখী দ্বার, তাহার ঠিক বরাবর 
অবস্থিত রহিয়াছেন। বিশ্বাবসু শবর সৰ্বপ্ৰথমে এই ্রীনীলমাধবের পৃজা 
করিয়াছিলেন এবং জীবিদ্যাপতি ব্ৰাহ্মণ ইহার দর্শন পাইয়াছিলেন; 
ইনি অপূৰ্বদৰ্শন, চতুৰ্ভুজ জনাৰ্দন (1) মৃতি। তংপরে ভদ্রকালী ও 
কেদারনাথের মন্দির বড়দেউলের উত্তর-পশ্চিমকোশে শ্রীলঙ্মীদেবীর 
মন্দির ; ইনি পূর্বাভিমুখিনী হইয়া বিরাজ্মানা । চতুডুজা জীলক্ষমীয়েবী ৰি 
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নিয়-দক্ষিণ ও বামহন্তে যথাক্রমে অভয় ও পদ্ম এবং উধ্ব দুইহন্তে গজ 
ধারণ করিয়া বিরাজমান! আছেন। শ্রীলগ্মীদেবীর মন্দিরের উত্তর- 
পশ্চিমদিকে তাহার ভাণ্ডার-গৃহ ও তত্পরে তাহার রন্ধনগৃহ আছে। 
স্রলক্ষ্মীদেৰীর মন্দিরের পূর্ব-উত্তরদিকে নবগ্রহের মন্দির, তৎপরে 
ব্ৰী্ৰীলক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির | কেহ কেহ বলেন, _“ইন্ড্রের মন্দিরের 
অভান্তরে 'সুর্ঘনারায়ণ? আছেন । এই সুর্ঘবিগ্রহ খোর্ধার রাজা নরসিংহ- 
দেবের রাজত্বকালে কো ণার্কের মন্দির হইতে আনীত হইয়াছেন |” * 
সুতির দুইহন্তে সনালপদ্ম রহিয়াছে। সুর্বনারায়ণ-বিগ্রহের পশ্চাতে 
ইন্দ্রের যে ভগ্নমূৰ্তি আছে, তাহাকে ভুলক্ৰমে বা অভিসন্ধিবশতঃ কেহ 
কেহ বুদ্ধদেবের ভগ্রমূতি বলিয়| নির্দেশ করেন | তৎপরে প্রীদধিবামন ; 
তৎপরে প্রীপ্রীরামসীত। ও শ্রীলক্ষ্মণের মন্দির | তৎপরে পাতালেশ্বর ) 
ইনি “বলি-পাতালেশ্বর-মহাদেব” নামে খ্যাত পাতালেশ্বরের মন্দিরটি 
খুব গভীর | তৎপরে উত্তরদ্বার ব| হস্তিদ্বারের অন্তঃপ্রাকারের তোরণ | 
তোরণ অতিক্ৰম করিয়! পশ্চিমভাগে কৈবল্যবৈকু$ ; তৎপরে বৈকুঠেশ্বর 
মহাদেব বটরৃক্ষের নিয়ে বিরাজমান আছেন। দ্বিতলের উপরে বৈকুণ । 
এইস্থানে অন্নদান বা ‘আটিক! বন্ধন’ হয়। এইস্থানে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ- 
বিগ্রহ আছেন | তৎসংলগ্ন উত্তরপশ্চিমকোণে উদ্যানের মধ্যে শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের শ্রীকলেবরস্থাপন-স্থান ও শ্রীতুলসীকানন | উত্তরপশ্চিমভাগে 
সোপানাবলীর পার্শ্বে বর্ধমান মহারাজের প্রতিষ্ঠিত ্রীত্রীরাধাকৃষণ, তৎপরে 
তপস্বী মহাবীর, তৎপার্থ্ে উত্তরার়ণীদেবী, তৎপরে শীতলা, শীতলার 
সন্মুখে সোণাকুপ ও পারেশবরীদেবী (উত্তর দরজার তোরণের পশ্চিম 
পার্শ্বে ); তৎপরে লৌকনাখ-মহাদেব, ধবলেশ্বর) ঈশানেশ্বর ও পূবদিকে 
আনন্দবাজারের পথ ৷ 








x ‘Puri Gazetteer’, P. 283. 
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শ্রামন্মহাপ্রভুর পাদপদ্নের শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পূৰ্কোভর কোণে একটি 
ক্র প্রকোষ্ঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মালিক, পৃষ্পাভরণ-প্রভৃতি নিৰ্মাণ 
কর! হয় বাকুড়া জেলার ‘নারায়ণ ত্রঙ্মচারা”নামক একবাক্তির বংশ- 
ধরঁঁগোন| গোসাই?’ নামে খ্যাত এক ব্ৰাহ্মণ এই সকল পুষ্পাভরণ 
প্রস্তুত করিয়া থাকেন। ইনি নাকি পাণ্ডাগণের গুরুবংশ এবং মৈত্ৰ" 
বংশোভূত বঙ্গদ্বেশীয় বারেন্দ্র ব্ৰাহ্মণ । শ্্ীজগন্নাথদেবের সেবাধিকার 
লাভ করায় ইনি “ব্রহ্মচারী” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ৷ 
স্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরের গাত্রসংলগ্র বহির্দেশে শ্রীচরণায়ত-কুপ্ডের 
পশ্চিমপাৰ্শ্বে কিঞ্চিৎ উধ্বে কয়েকটি সোপান অতিক্রম করিলে উত্তর 


দিকে একটি ছোট মন্দিরে পার্শ্মদেবতা শ্রীবামনদেবের ন্লীমুতি, পশ্চিম 





দিকে একটি মন্দিরে প্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমতি এবং দক্গিণদিকে একটি 
মন্দিরে শ্রীবরাহদেবের শ্রুতির দৰ্শন হয় । 


জী:মন্মহাপ্ৰভুরৱ ভ্ৰাপাদপদ্ম 


সুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম একটি পদ্মাক!ত মর্মর 
আছেন। এই জ্ীপাদপদ্ম-যুগল শ্রগরুড়ন্তম্তের পশ্চাতে অবস্থিত 
ছিলেন। শ্রীগৌরহরি শ্রগরুড়-স্তম্তের পশ্চাদ্দেশ হইতে একপাৰ্শ্ে 
থাকিয়| দর্শনলীলা প্রকট করিতেন ৷ প্রত্যহ এ স্থানে অবস্থান করিয়া 
মহাভাবাবেশে স্রীপ্রীজগন্নাথের সন্মুখে আতিনিবেদন জ্ঞাপন করিতেন! 
যে গৌরহরির শ্রীপাদপদ্পস্পর্শাভাসে বজ্রকঠিন হৃদয় পর্যন্ত বিগলিত 
হয়, সেই গ্রীগৌরহরির ভ্রীপাদপদ্প স্পর্শ করিয়া সাধারণ পাযাণ বিগলিত 
হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? যেসকল আধ্যক্ষিক বাক্তি কলি- 
যুগাপাবনাবতারীকে সাধারণ মনুষ্য জান করে, তাহার! ইহাতে অবিশ্বাসী 
হইতে পারে ; কিন্তু শ্রোগৌরহরির অংশাংশস্বরূপ ন্রীরামচন্দ্রের শীপাদ- 
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পদ্মের স্পর্শে পাষাণী অহল্যার উদ্ধার হইয়াছিল। ক্রমাগত বারিধারা- 
পতনে পাষাণের ক্ষয় হয়, আর যীাহার নয়নদ্বয় হইতে মহাভাবসিদ্ধু 
অবিশ্রান্তভাবে অশ্রধারাকারে বিগলিত হইত, যিনি গলিতকুষ্ঠ বামু- 
দেবের ত্রাতী, ট্রাসার্বভৌমের উদ্ধারকারী, শ্রীবরক্ষ-শিবাদি-বন্দিত-চরণঃ 
তাহার ভ্রীচরণস্পর্শে যে প্রস্তর বিগলিত হইয়া সেই “রাতুল চরণে” 
চিহ্নবিভূষিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। শ্রীল 
কবিরাজ গোদবামিপ্রভু১ গাহিয়াছেন”_- 


গরুড়ের সন্নিধানে বহি’ করে’ দরশনে, 
সে আনন্দের কি কহিব বলে’? 
গরুড-স্তন্তের তলে, আছে এক নিয় খালে, 


সে খাল ভরিল অশ্রুজলে ৷৷ 
শরীত্ীগৌরহরির শ্রীপাদপন্লাঞ্ষিত সেই প্রস্তরটি শ্রীগরুড়-স্তম্ভের 
পশ্চাদূভাগ হইতে পূর্বোক্ত শ্রীমন্দিরে স্থানান্তরিত কর! হইয়াছে । ওঁ 
বিষ্ণুপাদ জ্ৰীজীল ভক্তিসিদ্ধাত্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদ এই শ্রীগের- 
পাদপন্যুগল-সন্বন্ধে একটি স্তোত্ৰ রচনা করিয়াছিলেন এবং এই জ্ৰীগৌর- 
পাদপন্মযুগলের প্রকাশমুতিসমূহ তিনি প্রীগৌরপনাঙ্ষিত বিভিন্নক্ষেত্ৰে 
স্থাপন করিয়াছেন | 
শীমন্মহা প্রভুর শ্রীপাদপদ্ের শ্রীমন্দিরের ঠিক বরাবর ছত্রভোগমপ্ডপের 
সংলগ্ন উত্তরদিকে শ্রীত্রীরাধাকুষ্ণের মন্দির | কথিত হয় যে, এই স্থানেই 
্রীত্রীরাধাকান্ত (কাঞ্চি হইতে ভ্রীপুরুষোভমদেব-কর্তৃক আনীত শ্রীবিগ্রহ) 
পূৰ্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন ; পরে খ্রীকাশীষিশ্র এই ্রীবিগ্রহ প্রীপ্রতাপরদ্রের 
নিকট হইতে যা প্রা করিয়া লইয়া তাহার নিজ গৃহে স্থাপন করেন | সেই 


১। চৈচম ২1৫৪ 
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ব্ৰীৱাধাকান্তদেবের নামানুসারেই শ্রীগোপালগুর গোস্বামী শ্রীরাধাকান্ত 
মঠ’ স্থাপন করিয়াছেন । পূর্বোক্ত ্রীরাধাকান্তমন্দির-দংলগ্ পশ্চিমদিকস্থ 
আর একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ও শরীত্রীরাধাকৃষ্ণ-্রীবি গ্রহ আছেন । 





আনন্দবাজার 


শ্রীযন্দিরের উত্তর-পূর্বদিকে মহাপ্রসাদ-বিপণি ব! ‘আনন্দবাজার’ 
অবস্থিত। এইস্থানে শ্রীপ্রগন্নাথদেবের বিভিন্ন প্রকার ভোগের অন্ন” 
মহাপ্রাদ, ছাপ্লান-ভোগের শিকটপ্রধাদারি বিক্রয় হয়। বাপ্রারের 
বেউটনীর মধ্যে রাজভোগের প্রসাদ-বিক্রয়ের জন্য রাজার একটি 
দোকান আছে। প্রত্যেক প্রসাদের মূলা নির্ধারিত ম্বাছে। 
আনন্দবাদ্রারে প্রীত্রীমহাপ্রসাদের কোন প্রকার স্পর্শদোষ বা 
উচ্ছিক্টাদির বিচার নাই । সমগ্র সাইতশাস্ত উধ্ব বাহ হইয়া শ্রীত্রীমহা- 
প্রসাদের মহিম| কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীমভাগবতে১ উন্ধব বলিতেছেন, 
ত্য়োপভুজব্রগগন্ধ-বাসোইলফারচচিতাঃ | 
উচ্ছিউভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি ॥ 
শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে” 
শুঙ্কং পর্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ | 
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ৷ 
ন দেশনিয়মন্তত্র ন কালনিয়মন্তবা । 
প্ৰাপ্তমন্নং দ্রতং শিউরোজবাং হরিরব্রবীং ৷ 
শ্রীল কবিরাজগোষাসিপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতাসুতে২ বলিয়াছেন” 
তাতে ‘বৈষ্ণবের ঝুটা” খাও ছাড়ি’ স্বণালাঙ্গ। 
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ | 


১। ভা ১১৷৬৷৪৬; = | চৈচজ ১৬৫৮-৬২ 


১৩ 
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কৃষ্ণের উচ্ছিউ হয় ‘মহাপ্রসাদ’ নাম | 

‘ভক্তশেষ’ হৈলে মহা-মভাপ্রসাদাখান ॥ 

ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদণ্ডল | 

ভক্তভুক্তশেষ_এই তিন সাধনের বল॥ 

এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয় । 

পুনঃ পুনঃ সর্ধবশান্ত্রে ফুকারিয়া কয় ॥ 

তাতে বার বার কহি,_শুন; ভক্তগণ ! 

বিশ্বাস করিয়া কর এ-তিন-সেবন ॥ 

শ্রীচেতন্চরিতায়ত-পাঠে জানা যায়,_্রীমন্মহা প্রভুর প্রকটকালে 

সিংহদ্বারের সমীপেই শ্রীস্রীমহাপ্রসাদের বিপণিদমূহ অবস্থিত ছিল। 
শ্রীচৈতন্যভাগবত বা শ্রীচৈতন্যচরিতায়ুতে ‘আনন্দবাজার’-শব্দের উল্লেখ 
নাই| শ্রীমন্মহাপ্রভ সিংহদ্বারে আগমন করিয়া গ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 
বিরহ-মহোৎসবার্থ মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়াছিলেন ৷ এখনও সিংহদ্বারে 
শুদমহাপ্রসাদ ও মিউ-প্রসাদের বিপণি আছে। পরবন্তিকালে হয় ত’ 
মেঘনা দ-প্রাচীরের অভান্থরে মহাপ্রসাদ-বিপণিসমূহ স্থানান্তরিত হইয়া 
থাকিবে | বাইশ-পাহাচ অতিক্রম করিয়া স্বানবেদীর নিকটে মহাপ্রসা- 
দের যে বিপণিশ্রেণ আছে, তাহাই এখন “আনন্দবাজার” নামে প্ৰসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। কেবল যে সকল অন্তাজ-জাতির স্রীমন্দিরে প্রবেশা- 


ধিকার নাই, তাহাদের জন্যই বর্তমানে সিংহদ্বারের দক্ষিণভাগে কিছু 
মহাগ্রসাদ বিক্রয় হয়| ২ 


শ্রীচৈতন্যচরিতায়তে১ দৃষ্ট হয়; 
সিংহদ্ধারে আসি’ প্রভু পসারির ঠাই ৷ 
আচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিলা তথাই ৷ 


১। অ ১১1৭৩৭৯ 
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হরিদাস-ঠাকুরের মভোত্সবের তরে | 
প্রসাদ মাগির়ে ভিক্ষা দেহ’ ত’ আমারে 1 
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাঞ৷ | 

প্রসাদ দিতে আসে তা’রা আনন্দিত হঞ] | 
স্বরূপ-গোসাঞ্জি পসারিকে নিষেধিল | 
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল ৷৷ 

স্বরূপ গোসাঞি প্রভুরে ঘর পাঠাইলা । 

চারি বৈঞ্চব, চারি পিছাড়া সঙ্গে রাখিলা } 
প-গোসাঞি কহিলেন সব পপারিরে | 
এক এক দ্রব্যের এক এক পুঞ্জ! দেহ’ মোরে ৷ 
এইমতে নানা-প্রপাদ বোঝ! বান্ধাঞা। 

লঞা| আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াঞ| ৷ 


আনন্দবাজারের, ভূমিতে মহাপ্রসাদ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকে বিষণ 
বস্তুকে পদদলিত করা অত্যন্ত অপরাধজনক ; এবিষয়ে সাবহিত হওয়| 
একান্ত আবশ্যক ৷ ইংরাজী ১৯৪৩ খুক্টাব্দে ‘জগন্নাধমন্দির-সংস্কার-কমিটি’ 
নামে একটি সমিতি পুস্তকাদির প্রচারের দ্বারা ভ্রীমন্দিরের সেবাপৃজার 
একদেশী সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতেছেন: কিন্তু ইহা ব্ৰীশ্ৰীনীলাচন- 
চন্দ্রের সুখকর বিধানরূপে পরিণত করিতে হইলে মহতের আহুগতাময় 
আচরণ আবশ্যক । 

শেঠ রাখকুমার বাঙ্গর আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয়ের জন্য উচ্চ 
পাকা বেদী ও মণ্ডপসমূহ নিৰ্মাণ করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু বর্ধাকাল 
ব্যতীত অন্য সকল সময়েই মণ্ডপের বাহিরেই মহাপ্রসাদ বিক্ৰয় হয়। 

গোলআালু: কপি, ঢেঁড়স, লাউ, উচ্ছে, লঙ্কা, পুই, সজিনা ডাটা, 
উট) টম্যাটো, কাকরোল-প্রভৃতি কতকগুলি শাকসক্জী, শিদ্ধচাউল, 
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ইত্যাদি শ্রীজগন্নাথদেবের ভোগে ব্যবহৃত হইতে পারে না। কিন্তু 
দুঃখের বিষয়, এখন ভেজিটেবল্‌ ঘি ব্যবহৃত হইতেছে ; এমন কি 
প্রদীপের মধো দ্বৃতের পরিবর্তে ভেজিটেবল্‌ ঘি দিয়া “ঘতদীপ” নামে 
শ্্ীজগন্নাথদেবের ব্ৰীমন্দির-প্ৰাঙ্গণেই বিক্রয় হইতেছে ! 
আনন্দবাজারে উচ্ছিষ্ট বা উচ্ছিষ্ট পাত্রের কোনও বিচার নাই। 
একই উচ্ছিষ্ট পাত্ৰে শত শত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতে 
দ্বিধা বোধ করেন না। 
ভোগ সাধারণতঃ ছুই প্রকার (১) ‘কোঁঠভোগ’ ও (২) ‘ছত্ৰ- : 
ভোগ’ | কোঠভোগ শ্রীমন্দিরের অর্থভাণ্ডার ও রাজভবন হইতে প্রদত্ত 
হয়, আর ছত্রভোগ পুরীর বিভিন্ন মঠের ও ব্যক্তিগত অর্থ হইতে প্রদত্ত 
হইয়া থাকে | কোঠভোগ রাজ! অথবা মন্দিরাধ্যক্ষগণ প্রাপ্ত হ’ন । ইহার 
কিয়দংশ মন্দিরের সেবক ও পৃজারিগণকে প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট 
প্রসাদ-বিক্রয়লব-অর্থ রাজার অর্থভাঁগারে যায়| শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ 
ূর্বাংশে প্রীপ্রীজগন্নাথদেবের ভোগর্ধন-গৃহ আছে| তাহাতে নির্দিষ্ট 
'সুয়ার'গণ ব| সুপকারগণ মৃন্ময় পাত্ৰবিশেষের মধ্যে ভোগ রন্ধন করেন 
এবং তাহা আর্ত পথের মধা দিয়া শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা ছত্রভোগ 
মণ্ডপে লইয়া যাওয়া হয়। ভোগরন্ধনকালে ও ভোগ লইয়| যাইবার সময় 
মুখগহ্বর ও নাসিকারন্ধ বস্তুদ্বার| আর্ত করিয়া রাখা হয়, যেন ভোগের 
পূৰ্বেই শ্ৰীভগবানের ভোগাবস্তর কোনরূপ দ্ৰাণ জীবের নাসিকায় প্রবেশ 
না করে। ছত্ৰভোগমণ্ডপে যখন ভোগ হয়, তখন ভোগগৃহের দ্বার উনুক্ত 
থাকে| তিনজন পূজারী উত্তরাভিমুখী হইয়া ভোগ নিবেদন করেন 
এবং শ্রীভগবান্‌ দৃষ্টিদ্বারা দূর হইতে সেই ভোগ গ্রহণ করেন | তখন 
জগমোহন বা নাটামন্দিরের মধ্যে সাধারণ দর্শকগণ ছুই পাৰ্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ- 
ভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন, কিন্তু নাট্যমন্দিরে উপবেশন বা গমনা- 


লহ. ০০ 
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গমন করিতে পারেন না। কোঠভোগের সময় মুলমন্দিরের অভান্তরের 
ভোগশালায় ভোগ হয় ; তখন ভোগমন্দিরের দ্বার বন্ধ থাকে এবং বাদ 
বাজিতে থাকে । 


নবম বৈভৰ 
দৈনিক পুজাপদ্ধতি 


পূজার প্রকরণ শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়*প্রস্ৃতি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে । 
শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়, মাদলাপাঞ্জী ও স্থানীয় সেবকগণের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত দৈনিক পূজার বিবরণ নিয়ে বিকৃত হইল । 

দ্বারোদঘাটন, মঙগলারাত্রিক, তৎপরের “রোসুই-ধোয়া-পখাল? অর্থাৎ 
রন্ধনগৃহ ধাবন-মার্জন, অবকাশ-দ্রান দেন্তধাবন-স্লান-বেশপরিবতনাদি), 
ভোগরন্ধনের প্রারম্ভিক হোম, সূৰ্যপূজা, দ্বারপালপৃজা, বল্লভপূজা, 'সকাল- 
ধূপ’, ‘মইলম-লাগি’ (বেশ-পরিবর্তন), মণ্ডপভোগ, দ্বিপ্রহর-ধূপ (ভোগ), 
“দিন-পহড়” (শয়ন), ‘মইলম-লাগি” (বেশ-পরিবর্তন), সন্ধা আরাত্রিক, 
সন্ধা-ধূপ (ভোগ ), চন্দন-লাগি (চন্দনলেপন ), বড়্শুঙ্গারবেশঃ 
বড়শুঙ্গারভেগ, পুষ্পাঞ্জলি ও সর্বশেষে শ্রীবিগ্রহের শয়ন_এইবপ 
ক্রমানুসারে দৈনিক ‘নীতি’ বা সেবাপৃজা অনুষ্টিত হইয়া থাকে। 

গ্রাতঃকালে প্রথমে “ভিতরছো-মহাপাত্র' জয়বিজয়-দ্বারের মুদ্রা 
পরীক্ষা করেন! তৎপরে তিনি পালিয়া-মেকাপ”, পঢ়িয়ারী’ বা 
প্রতিহারী, ‘অখণ্ড মেকাপ’ ও ‘মুদ্বলিম_ এই উপাধিবারী চারিজন 
সেবকের সহিত জয়বিজয়-হার উন্মোচনপূৰ্বক প্রদীপসহ ‘ছাযুদ্ধার' (যে 
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প্রকোঠে গ্রাবিগ্রহ নিত্য বিরাজমান থাকেন: প্রকোঠের দ্বার) পর্যন্ত 
কোন অপবিত্র দ্রব্য পতিত আছে ফা তাহ! পৰ্থবেক্ষণ করিয়। 
গর্ভগুহের দ্বারের মুদ্ৰ| ৬ ভাঙ্গিয়া তাহা উন্মোচন করেন । সকলে “মণিম।, 
মণিম1৮( ঈশ্বরের প্রতি সম্মানসূচক ) শব্দ উচ্চারণপুৰক সিংহাসনের 
নিকট গমন করেন এবং ছুই পাৰ্শ্ে প্ৰদীপ স্থাপনপূর্বক শয়নের পালঞ্চ, 
পূব-রাত্ৰিতে শর়নকালে প্রদত্ত ডাব, সুবাসিত জল ও তাম্ব,ল সরাইয়। 
ভাণ্ডারগুহে রাখেন ৷ 

অতঃপর ২১টি ঘবৃত-ব্তিকায় প্রীবি গ্রহের মঙ্গল-নীরাজন ও তৎপরে 
পিষ্টকারতি” হয়। একটি ময়দার তালের উপর দ্বৃতসিক্ত প্ৰদীপকাঠি 
ববাখিয়| আরতি করা হয় বলিয়া ইহাকে ‘পিন্টঁকারতি’ বলে | তৎপরে 
পশুপালক প্রীবিগ্রহগণের শ্রীঅঙ্গ হইতে বড়শুঙ্গারবেশ উন্মোচন করিয়। 
শেতবর্ণের সুক্ষ্বন্্র ও উত্তরীয় প্রদান করেন । 

অতঃপর অবকাশ অর্থাৎ দন্তধাঁবন, স্থান ও খ্রীমঙ্গমার্ভন-প্রভৃতির 
ডঃ) So টা৷ কর্পুর, পঞ্চামৃত ও দন্তধাবনকাষ্ঠ-প্রভৃতি আবশ্যক 
পদার্থ আনীত হয়। অতঃপর রৌপাপাত্রস্থিত তিনটি দর্পণে শ্রীবিগ্রহ- 
গণকে প্রতিবিষ্বিত করিয়া স্নান করান হয়। স্নান সম্পন্ন হইলে 
বিভিন্ন খতুর উপযোগী বস্তু, স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্পমালাদ্বার| শরীবিগ্রহ্গণের 
শ্রীঅঙ্গ সুশোভিত করা হয়। 

মঙ্গলারাত্রিকের পর ভোগরন্ধনগৃহ পরিদ্ধার করিয়া তথায় হোম 
এবং সূৰ্যপূজ| ও দ্বারপালপূজ| অনুষ্ঠিত হয়। 

‘অনব্সর-পিণ্ডি'র (গীঠের ) উপর ‘বল্লভপূজ|’ (বালাভোগ ) 
সম্পন্ন হয়। বল্লভপূজায় বল্লভ ( থৈ-মুড়কি ), দুগ্ধ, সর, মাখন, থৈ, 
নারিকেল-কোরা, দধি, সরপাপড়ি, ডাব, বিভিন্ন খতুর উপযোগী 

ফলসমূহ ভোগে নিবেদন করা হয়! পূর্বাহ্ণ ৮টার মধ্যে বল্লভভোগ 
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প্রদানের নিয়ম । বল্পভপূ্জা সমাপ্ত হইলে গৰ্ভগৃহের দ্বার হই 
রখ 


করিয়। “চন্দন-অর্গল*্প্যস্ত স্থানটি ধৌত করা হয়। অতঃপর চন্দন- 
(ভে 


ভাগ ) আ 


অৰ্গলে পরদা দেওয়| হইলে সকাল-ধূপ 
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পূবাত্ল ১০টায় সকালধৃপ (ভোগ ) দিবার নিয়ম! এই ভোগে 
শেচরান্ন, শাক, হংসকেলি, কান্তি, মাঠপুলি-প্রভৃতি ভোগোপকরণ 
নিবেদন করা হয়। এই ৰ সর্বসাধারণের বরাতি দ্ৰবাসমূহও 
নিবেদন করা যায়। তৎপরে ‘মইলম-নীতি’ (বেশ-পরিবর্তন) শেষ হইলে 
মণ্ডপভোগ বা ছত্রভোগ আরম্ভ হয়। এ 
বিভিন্ন মিষ্টান্ন, স্থানীর়মঠবাড়ী ও বিশিষ্ট বাভিগণের বরাতি ড্ৰবা 


ভোগে অন্ন, ডাল, তরকারী, 


নিবেদিত হয়। ইহ ছত্রভোগমন্দিরের মধ্য নিবেদন করা হয়! তৎপরে 
দ্বিপ্ৰহর-ধূপ আরম্ভ হয়। দ্বৃতসিক্ত আভপান্ন, যুগের ডাল, মরিচপানি, 
ঝিলি, তি, মারিষাপিঠা, বড়বরা, সানবর1, কাকরাঁ, সান পিঠ, 
তিপুরি, লাডু বড়যনোহর, ফেনি, ধউলা, সানমনোহর, দুপ্ধের সর- 
পানা, বড়-নাড়িঃসান-নাড়ি, সুবাস-পথালঃ,স্বত-কড়ঙ্থা-প্রভৃতি দ্রবাসন্তার 
এই দ্বিগ্রহরভোগে নিবেদিত হয়। তৎপরে বেশ পরিবর্তন করিয়া 
তিনটি পালঙ্ক শ্রীবিগ্রহের সন্মুখে আনয়ন করা হয়। পালঙ্কের নীচে 
ডাব, তাম্বুল ও ‘ঘষাজল’ ( সুবাসিত জল ) রাখা হয়। অতঃপর কর্পুর- 
আরতি শেষ হইলে পহর (শয়ন ) হয়। তৎপরে দ্বার মুদ্রাক্কিত করা 
হয়। সন্ধার পূর্বে ‘ভিতর-ছৌ-মহাপাত্ৰ’ মুদ্রা পরীক্ষা করিলে পর 
প্রাতঃকালের ন্যায় দ্বারোম্মোচন কর! হয়। সন্ধার প্রথমে কর্পুর- 
আরতি, পরে ২১টি বতিকায় আরতি এবং তৎপরে “সঞ্ুকাহালি'- 
আরতি ( জয়-বিজয়-দ্বার হইতে যে আরতিটি হয় )_এইবূপ তিনবার 
আরতি হয়! তৎপরে আবার বেশ পরিবর্তন করিয়া সন্ধ্যা-ধূপ আরম্ভ 
হয়! এই ভোগে দধি-পখাল, শাকর” সুয়ারি, পারিভাতক, মাওুয়া, 
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মাঠপুলিঃ ঝড়াইনদা, বড়পিঠা, ক'ল (কোমল )-পুলি, সানপিঠা- 
প্রভৃতি নিবেদিত হয়। অতঃগর দুইবার ধূপ-আরতি হয় এবং 
তৎপরে শ্রীবিগ্রহের সন্মুখে পরদ| দেওয়! হয়। একাদনীদিবস 
এই সময় শ্রীমন্দিরের উপর মহাদীপ দেওয়া হয়। সন্ধ্যারাত্রিকের 
সময় তিনটি রোৌপ্যকুস্ত ব| প্রদীপের দ্বার! আরাত্রিক হয়। তৎপরে 
‘চুনর|’ (যিনি শ্রীমন্দিরের উপর মহাদীপ দেন) ওঁ রৌপ্য-প্রদীপ 
হইতে মহাদীপ আলাইয়| শ্রমন্দিরের উপর দেশ] এই সময় 
সাতটি ব্তিকার দ্বারা আীসুদৰ্শনের পৃথক্‌ আরতি কর| হয়| সন্ধ্যা" 
ধুপের পর শ্রীবিগ্রহগণকে রেশমী বস্তু পরিধান করাইয়া শ্রীঅঙ্গে 
চন্দন লেপন করা হয়__ইহাকে “চন্দন-লাগি” বলে। “হড়পনায়ক? 
তাম্বুল প্রদান করেন ৷ তৎপরে ‘পালিয়|-খুক্টিয়াগণ’ ‘মণিম|, মণিম|’- 
শব্দ উচ্চারণ করেন । অতঃপর বীণাবাদ্ধ-সহযোগে শ্রিগীতগোবিন্দ' 
গান করা হয়। তৎপরে বড়শুঙ্গার-বেশ হয়। এই সময় পুষ্পের 
মুকুট, চক্দ্রিকা, নাকুয়াসি ( আীবিগ্রহের নাসায় যে পুষ্পমাল্য দেওয়া 
হয়), কুণ্ডল, করপল্পব ও তুলসীমালা-দ্বার৷ শ্রীবিগ্রহের শীজঙ্গ 
সুশোভিত করা হয়। তৎপরে কর্মবেড়-প্রাচীরের ( অৰ্থাৎ দ্বিতীয় 
প্রাকারের ) অভ্যন্তরে প্রতিঠিত দেবদেবীগণের ভোগরাগ শেষ হইলে 
শ্ীবিগ্রহগণের বড়শূঙ্গার-ভোগ আরম্ভ হয় । এই ভোগে মিষ্ট পথাণ, 
কলাবরা, নানাপ্রকার পিঠা, সরপুলি, দ্বত-পায়স-প্রভৃতি নিবেদিত হয়! 
অতঃপর গর্ভগৃহে তিনটি পালক্ক এবং প্রত্যেক পালঙ্কের নীচে ডাব, 
সুবাসিত জল ও তাম্বুল রাখ! হয়। পশুপালক পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে 
পর শ্রীজগদীশ পালক্কৌপরি বিজয় করেন, তৎপরে ডাব ও তাম্বুল 
নিবেদন কর! হয় এবং কর্পুর-আরতি ও সঞ্জকাহালি-আরতি সম্পন্ন 
হইলে দেবদাসীগণ বীণাবাগ্ঘ-দহযোগে ‘আগীতগোবিন্দ’ গান ও নৃত্য, 
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করেন। সেই-সময় রাজপ্রতিনিধি স্বর্ণযটিহস্তে তথায় উপস্থিত থাকেন । 
তৎপরে দেবদাসাগণ শ্রীজগদীশের নিদ্রাকর্ণক গীত গান এবং প্রহররাজ' 
বেদ পাঠ করেন। পুষ্পাগ্রলিঠাকুর রা দ্বায়ের সন্নিকটে ডম্বর়- 
আকারে নিমিত আসনে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিবার জন্য শুভবিজয় 

করেন। তৎকালে তাহার মস্তকোপরি ছত্ৰ ধারণ কর! হয়। ডাব ও 
তাম্বুল অপিত হইলে কপৃরি-আরতি,সপ্তকাহালি- মারতি, ও পুষ্পাঞ্জলি 
সম্পন্ন হয়; পুষ্পাগুলি-ঠাকুর স্বস্থানে বিজয় করেন এবং প্রদীপ নিবাপিত 
করা হয়। 'পালির।-ধু টয়!’ মণিকোঠার দ্বারদেশে ‘মণিম|, মণিম|’শব্দ 
উচ্চারণ করেন | ছামু-দ্বার ও জয়বিজয়-হারের তালা বন্ধ করা হ্য়। 
জয়বিজয়-ঘারের লোহার কড়া-দুইটি রজ্জুর দ্বার! বন্ধন করিয়া সেই 
বন্ধনের উপর “তলিছেঁ1উপাধিধারী সেবক কর্ম লেপন করিয়া 
তাহার উপর “মদনমোহন-যুদ্রা” অঙ্কন করেন | প্রাতঃকালে “ভিতরছেণি- 
মহাপাত্ৰ’ সেই মুদ্রা প্রথমে পরীক্ষা করিরা পরে দারোন্মোচনের অনুমতি 
প্রদান করেন। জয়বিজয়-দ্বারের বাহিরে সমস্ত রাত্রি প্রদীপ জলিতে 
থাকে। ‘পালিয়া-মুত্‌লি’ ও 'পালিয়া-মেকাপ*-প্রভৃতি শ্রীমন্দির-সেবকগণ 
বাহিরে পাহারা দেন! 

প্রত্যহ যথাক্রমে বল্লভভোগ» সকালধূপ, দিনার্ধধূপ, সন্ধাধূপ ও 
বড়শৃঙ্গারধূপ-_এই রূপে পাঁচবার ভোগ ই হইয়া থাকে। এতদ্বাভীত সকাল- 
ধূপের পর ‘ছত্ৰভোগ’হয় ৷ বল্লভভোগ, বড়শুঙ্গার ও ছত্রভোগ পঞ্চোপ- 
চারে এবং সকালধূপ, মধ্যাহৃষূপ ও সন্ধাধূপ ষোড়শোপচারে হয়। 

বারবিশেষে নীতি--প্রতযেক রবিবারে মঙ্গলারাত্রিকের পর 
শ্রীবিগ্রহের বেশ পরিবর্তন করা হয়। তংপরে তিনজন ‘দভ্তসেবক’ 
রৌপ্যপাত্রে কর্পুরজল লইয়া শ্্রীবিগ্রহগণের ই্ৰীমুখ মুছিয়া দেন | তৎপরে 
দন্তধাবন ও স্নানাদি-সেব| সম্পন্ন হয়। 

১৪ 
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বৃহস্পতিবারে শ্রীমদনমোহন, শ্রীলক্ষমীদেবী ও প্রীসরস্বতীদেবী মণি- 
কোঠায় “মার্জনীমণ্ডপে? শুভবিজয় করেন । তৎপরে শ্রীবিগ্রহগণের 
দন্তধাবন ও শ্রীঅঙ্গমাজন-প্রভৃতি প্রাতঃক্ৰিয়া সম্পন্ন হইলে “বনক-লাগি? 
(অগুরু, চন্দন, গোরচনা, কন্তরী ও কেশর-সংমিশ্রিত লেপের দ্বারা 
গাত্র-লেপন), শীতলভোগ ও কর্ূর-আরতি হয় । তৎপরে শ্রীমদনমোহন 
ও জ্ীলক্ষ্মী-সরস্বতী ষমন্দিরে বিজয় করেন। অতঃপর “খু টিয়া-মেকাপে*র 
উপস্থিতিতে দতসেবকগণ শ্রীজগদীশের বনকলাগি করেন । মহাস্রান, 
শৃঙ্গার, সন্ধ্যারাত্রিকঃ বেশপরির্তন ও সন্ধ্যাধূপের পর শ্রীমদনমোহন ও 
শ্রলক্ষ্মাদেৰী রত্ববেদীর সন্নিকটে শুভবিজয় করেন। এ দিবস 
শ্রীগন্নাথদেবের প্রঙ্গে দুইটি অধিক পুষ্পমালা প্রদত্ত হয়। পরে উহা 
তাহার শ্রীঙ্গ হইতে লইয়া শ্রীমদনমোহন ও জ্ৰীলক্মীদেবীৱ গলদেশে 
আজ্রামালারূপে অপিত হয়। তৎপরে প্রীমদনমোহন ও জীলক্ষ্মীদেবী 
সরস্বতীর শ্রীমন্দিরে বিজয় করেন। অতঃপর শ্রীমদনমোহন 
শরলঙ্্মীদেবীর শ্রীমন্দিরে আসিয়| শ্রীলঙ্্মীদেবীকে প্রসাদমালা অর্পণ 
করিয়া পালঙ্কের উপর শুভবিজয় করেন | পরে ‘কপুরলাগি’ শেষ 
হইলে শ্রীমদনযোহন স্বমন্দিরে শুভবিজয় করেন ৷ 

নক্ষত্রবিশেষে নীতি-_রোহিণীনক্ষত্রে তিন শ্রীবিগ্রহের নিকট 
'অক্ষতলাগি” (আতপচাউল ও দূৰ্বা নিবেদন ) হয়। তৎপরে কর্পূর- 
আরতি, কেবল শ্রীজগন্নাথদেবের নিকট জয়মঙ্গল-আরতি ও সঞ্জকাহালি- 
আরতি হয়। জোট্ঠানক্ষত্রে প্রীজগন্নাথ, প্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার নিকট 
একই সময়ে অক্ষতলাগি, কর্পর-আরতি, জয়মঙ্গল-আরতি, সঞ্জকাহালি- 


আরতি হয়। শ্রবণানক্ষত্রে মধ্যাহুধূপের পর জীমদনমোহন সিংহাসনে 
বিজয় করেন। . তৎপরে শ্রীবিগ্রহ্বয়ের সম্মুখে অক্ষতলাগি হয়, পরে 
কর্পুর-আরতি এবং শ্রীবলদেবের জয়মঙ্গল-আরতি ও সঞ্জকাহালি- 
আরতি হয়। 
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তিথি ও পর্ববিশেষে নীতি-_একাদবীর দিন প্রীমদনমোহন 
শ্রীজগদীশের আজ্ঞামাল! প্রাপ্ত হইয়া শিবিকারোহণে কল্পবটমূলে 
কিছুক্ষণ অবস্থান করেন, তৎপরে ব্ৰীমন্দির প্রদঙ্গ ন্ণপূৰ্বক জর-বিজয়- 
দ্বারে শুভবিজয় করেন। সেস্থানে প্রসাদচন্দন-লাগি, শীতলভোগ ও 
'বন্দাপনা” (আরতি) শেষ হইলে দক্ষিণঘরে (স্বমন্দিরে ) প্রত্যা- 
বর্তন করেন। অতঃপর শ্রাজগদীশ সর্বাঙ্গশোভিত 5 হন, পরে সন্ধ্যাধৃপ 
হয়। পোমবারে একাদশী পড়িলে শ্রমদনমোহন সিংহাসন হইতে 
আজ্ঞামালা প্রাপ্ত হইয়া শিবিকারোহণে শ্রীলোকনাথমন্দিরে শুভ- 
বিজয় করেন) তথায় নীতলভোগ অপিত হইলে শ্রীলোকনাথের 
সঙ্গে জয়বিজয়-্বারে গমন করেন। তথায় আরতি, বন্দন! ও শীতল 
ভোগ শেষ হইলে শ্রীমদনমোহন স্বমন্দিরে প্ৰত্যাবৰ্তন করেন। ‘্ৰীকুক্মিণী 
হরণ’ একাদশী হইতে ‘বাহুডা’একাদনী (উল্টারথের পরের একাদশী ) 
পর্যন্ত সকল একাদশীতে পূর্বোক্ত নিয়মে পূজা হয়; কিন্তু এই সময়ে 
শ্রীমদনমোহনজীর পরিবর্তে শ্রীদোলগোবিন্দ শ্রীমন্দিরে আগমন করেন । 
কারণ, ক্রুক্মিণীহরণ একাদশীতে শ্রীমদনমোহন শ্রীরুক্সিণীদেবীর সহিত 
বিবাহ-মণ্ডপে শুভবিজয় করিয়া থাকেন । এই একাদশীতে রুক্সিণীদেবীর 
সহিত তাহার শুভবিভয় হয়। বাহুড়া একাদশীতে শ্রীমদনমোহন 
শ্রীজগন্নাথদেবের সঙ্গে থাকেন। বৃহস্পতিবারে একাদশী পড়িলে 
শ্রীজগদীশ সুবর্ণভুজশোভিত হইয়া বড়শৃঙ্গার ও দণ্ডচ্ছত্ৰ-প্ৰভৃতির দ্বারা 
সুসজ্জিত হন | তৎপরে বড়শুঙ্গারধৃপ হয়। 

অমাবস্যা-তিথিতে শ্রীনারায়ণ সমুদ্রে বিজয় করেন । সেই সময় 
চটকপবতে শ্ৰীপু্ষষোভ্তমমঠের দ্বারে ও জ্ৰীটোটা-গোপীনাথে কপাপূর্বক 
শুভবিজয় করিয়া ভক্তগণকে দর্শন দান করেন । সূধগ্ৰহণ ও চন্দ্ৰগ্ৰহণ 
লাগিবার পূর্ব ১২ ঘন্টার মধ্যে শ্ৰীবিগ্ৰহের সেবাপূজা বা ভোগরাগ হয় 
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ন|| এ সময়ের সেবাপূজাদি তৎপূর্বে সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রহণ 
লাগিবার পর মহাস্রান ও খইকোরা প্রভৃতি বালভোগ দেওয়া হয়। 
গ্রহণ ছাড়িলে মহাস্নান ও দৈনন্দিন পূজা হইয়া থাকে । 
মহাস্নানবিধি--নিৰ্দিউ সেবক বাতীত অপর কেহ শ্রীবিগ্রহের 
অঅ স্পর্শ করিলে শ্রীবিগ্রহকে মহাপ্রান করাইতে হয় । জয়বিজয়- 
দ্বার হইতে রত্বেদী পর্যন্ত স্থানে যদি কোন সময় মল, মূত্র” রক্ত) অস্থি, 
চর্ম, নিষ্ঠীবন-প্রভৃতি অপবিত্র ও অমেধ্য বস্তু দুষ্ট হয় ব| কোন-সময় 
এস্থানে কুক্ধুর প্রবেশ করে, অথবা পূজার সময় ভোগসামগ্রী অপবিত্র হয় 
তবে শ্রীবিগ্রহের ‘বড়-মহাস্নান’ হইয়া থাকে। যাত্রার সময় যে মহাস্নান 
হয়, তাহার নাম ‘যাত্ৰা-মহাস্নান’ ৷ প্রতাহ অবকাশসময়ে যেভাবে 
সান হয়, মহায়ানাদিতে এভাবেই স্নান হইয়া থাকে। সিংহাসন হইতে 
জয়বিজয়-দ্বার ও দক্ষিণ-্বার পর্যন্ত ধৌত করা হয়। ভোগের কোন 
দ্রবা অপবিত্র হইলে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ সমস্ত ডাল-তরকারী-প্রভৃতি 
মাটির মধ্যে গর্ভে প্রোথিত করা হয়| তৎপরে হোম করিয়া পুনর্বার 
চুলী জ্বালিয়া রন্ধন করা হয় | স্নান-মহাস্নান-প্রভৃতিতে যে অধিক খরচ 
হয়, তাহা যে ব্যক্তির অনবধানতার জন্য এরূপ ঘটিয়াছে, তাহার নিকট 
হইতেই জরিমানা-্বরূপ আদায় কর! হয় । 

“লেঙ্কা” উপাধিধারী সেবকগণ সুয়ার-পাণডাগণকে রন্ধন কার্ধের 
অন্য যথাসময়ে আহ্বান করেন | রন্ধনের পূর্বে তাহারা হোম করিয়া 
অগ্নি স্থাপন করেন ৷ মহাসূয়ার ও পিঠাসুয়ার রন্ধন করেন | ‘ৱরে।ষ- 
মেকাপ গণ স্বত সরবরাহ করেন; ‘সমৰ্থাগণ’ ডাল ভাঙ্গেন, ডাল বাটেন, 
ও চাউল পরিষ্লার করেন । ‘মহাভোই’ দধি, দগ্ধ, ছানা ও পাপড়ি- 
প্রভৃতি সরবরাহ করেন ৷ ‘রোষ-পাইক’ রন্ধনের সময় উপস্থিত থাকিয়া 


পরিদর্শন করেন এবং শুদ্ধ-পাইক’ রন্ধনগৃহের দ্বারে থাকিয়া বন্ধন-সামগ্ৰী _ 


টি ২ 


~ 
র্‌ 
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পরীক্ষা করিয়া ভিতরে ৮ তে থাকেন ৷ রন্ধনসামগ্রীর মধ্যে পিয়াজ, 
লসুন, চিনি, সাদা-লবণ, সিদ্ধচাউল, কলপেষ! আটা, গে 1]ল-আ্বালু,ভেণ্ডি 


| ডট গন তার বত লাউ, টা গু নিল 


ভালভাবে দেখিয়া দেন। কোন দ্রব্যের মধো এঁ-সকল নিব 
কোন একটি খণ্ড পাওয়া গেলেও তাহা সমস্তই নষ্ট করিয়। পুনর্বার নূতন 
দ্রবা ক্রয় করা হয়। নউ দ্রবাসমূহ যাটার নীচে প্রোথিত করা হয়। 
বিভিন্ন ভোগে প্রদত্ত ভোগনামগ্রীর 
একটি তালিকা 

১। বাল্যভোগ বা বল্লভভোগ (নিৰ্দ্বিষ্ট সময় প্রাতঃ ৮ ঘটিক|)--- 
নীলাচলে মুড়কিকে ‘বল্লভ’ বলে । বালাভোগের একটি প্রধান উপকরণ 
মুড়কি ; এই জন্য বালাভোগ বল্পভভোগ নামে বিখ্যাত { এই ভোগে 
মুড়কি বা বল্লভ), থৈ, সরপাপড়িৎ মাখন, দধি, খোয়ামণ্ডাৎ 


বল্লভকোরা৪, খণ্ডমণ্ডা, নড়িয়া-খুদিৎ, ঘসাজল*, ও ঝতুপযোগী ফল- 


সমুহ নিবেদিত হয়। _ 





(১) বল্মভ-ঘৃতে থৈ তাজ পাতলা তি i জ্বাল দেওয়া গুড়ের 
মধ্ো থৈ মিশাইতে হয় এবং নামাইবার সময় গোলমরিচ. লবঙ্গ ও বড়এলাচির গুড়া 
এবং কৰ্পুর মিশ্রিত করিতে হয়! (২) পরপাীপড়ি__ছুধ ফেনাইয়া ফেনাইয়া জ্বাল 
দিয়! নামাইয়| রাখিয়া ঠাণ্ডা হইলে তিনটি সর উঠাইয়া ভোগ দেওয়া হয়। ইহাই 
সরপাপড়ি-ভোগ ৷ (৩) খোৌক্সীমও1 খোকার (ঘন ক্ষীরের) সহিত খণ্ড পাক দিয়] 
(১৫ ছটাক খোয়| ৫ পোয়া থও ) কিসমিস, পেস্তা, বাদাম, বড় এলাইচের গু'ড়া ও 
কপূর মিশ্রিত করিয়া ( ৫% == ১৫টি) লাড়, প্রস্তুত করা হয় । (৪) বল্লভকো রা 
নারিকেল কোরাইয়া গুড়ে আল দিয়া নামাইয়া ঘৃত এবং গোলমরিচ, লবঙ্গ ও বড়- 
এলাইচের গুড়া ও কপূর মিশ্রিত করিয়া লাড়, পাকাইতে হয়। (৫) নড়িয়াখুদি-- 
তিনটি অৰ্ধপক্ক নারিকেল কুচি কুচি করি] হয় যর! ভোগ। (৬) ঘসাঁজল--একট 
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প্রতিহারী বা পড়িছ| সুয়ারকে ( সূপকারকে ) “আহে সুয়ার, মহা- 
সুয়ার সকালধৃপ শ্রাজগন্নাথ-মহাপ্রভুঞ্চ অযৃত-মণহি (ভগবানের উদ্দেশ্যে 
প্রস্তুত সুস্বাদ ভোগসামগ্রা ) ছেক (এককালীন অপিত ভোগসামগ্রী ) 
ঘেনিবা হেউ (গ্রহণ করিতে আজ্ঞ| হয়)” অর্থাৎ ওহে মহাসুয়ার 
(সুপকার )! শ্রীজগন্নাথদেবের সকালধৃপের জন্য (ভোগের জন্য ) 
আনিত উত্তম নৈবেদ্যগুলি গ্ৰহণ করিতে আজ্ঞা হয়, এই কথা বলিলে 
সূপকার শ্রীজগন্নাথের ভোগ লইয়া মন্দিরে গমন করেন । 

২। সকালধুপ বা রাজভোগ (পূর্বাহ্ণ ১০টায় নিয়ম )_ 
এই ভোগে এওুরি১, খিচুড়ি ( কর্মাবাই খিচুড়ি )২» আদাপা-চেলি, 
মাঠপুলিও,_ হংসকেলি৪, হংসঝিলিৎ, কাকুয়াঝিলি, চন্দ্রকান্তি৬, 

জায়ফল একটি মাটির ভাণ্ডে ঘধিয়। জলের সহিত উহা ও কপূর মিশ্রিত করিয়া 
পানীয়রূপে ভোগ ৷ 

(১) এওুরি-কলাইবাটা, আদা, হিঙ্গ, কাচা জিরার গুড়া একত্র মিশ্ৰিত 
করিয়া চাগাটার মত করিতে হইবে। উহা একটি ফুটন্ত জলপূৰ্ণ মাটার হাঁড়ির 
উপরিস্থিত লোহার জালের উপর কলার পাতের মধ্যে রাখিয়া তদুপরি হাড়ি ঢাকা দিতে 
হইবে। উহ বাপ্পে সিদ্ধ হইবে। উহা ঠাঙ| হইলে উহার উপর খণ্ড (শর্করা) ছড়াইয়! 
দিতে হইবে। (২) কম বাই খিচুড়ি--দশ ভাগ চাউল ও ছয় ভাগ আস্ত কীচামুগ, 
তাহার সহিত আদা, লবণ ও হিঙ্গ, মিশ্রিত করিয়া জ্বাল দিয়া অর্ধ সিদ্ধ হইলে ঘৃত 
দিয়া নামাইতে হইবে। (৩) মাঠপুলি--কলাইবাটা, আদা, হিঙ্গ, কাচা জিরার 
গুঁড়া, লবণ এবং গুড় মিশ্ৰিত করিয়া ঘতে ভাজা! হয় । (৪) হংসকেলি--কলাইবাটা৷, 
আদা, লবণ, হিঙ্গ,, কাচা জিরার গুঁড়া একত্ৰ করিয়া লাড়, পাকাইয়| দূত ভাঙা হয়। 
(৫) হৎসাঝিলি-_উপরিউক্ত দ্র) জিলিপির মত করিয়া সুতে ভাজিয়। শর্করার রসে 
ফেলিতে হয়। (৬) চন্দ্ৰকাত্তি--কলাই বাটিয়া উহাকে আদা, লবণ, হিঙ্গ, কাচা 
জিরার গুঁড়া সুন্দর নারিকেল কুচির সহিত একত্র মিশ্রিত করিয়। তদ্ধারা কলার পাতায় 
রুটির মত গোল করিয়া বানাইয়া ঘুতে ভায়া ছয়টি ভাঙে আদাচাক্‌, পাক! 
তেঁতুলের মণ্ড ও শর্করার দ্বার! পূর্ণ করিয়া তদুপরি পূব-প্রস্তুত চন্দ্ৰকান্তি ভোগ হয় । 





লা ক 
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মিঠাকাণিক। শাক” আলুকদলি-ভজা, পিঠাপুলি, তাট-হিচুড়ি, নুখুরা 
খিচুড়ি, মেণ্ড৷-মুণ্ডিয়|, বুন্দিয়া-খিরি, মাহাদেই প্রভৃতি দ্রবা নিবেদিত হয়! 

৩। ছত্রভোগ (নিদ্দিউ সময় বেলা ১২টা )--সাধারণের পক্ষ 
হইতে এই ভোগের বাবস্থা হয়। বিভিন্ন মঠের প্রদত্ত ভোগও 
এই ভোগের অন্তর্গত। ইহাতে অন্ন, ডাল ( অডহর১, বিউলি, মুগ, 
খেসারি, ছোলা ; শ্রীজগন্নাথদেবের কখনও মটর ভাল ভোগ হয় 


ন|), মন্রা২, বেস, শাক, অন্থলঃ, দিক 








হে বিহিত বলে। (৭) টির হাঁড়িতে দেড় পোয়াথণ্ড 
ও তেজপাতা জলের সহিত ফুটিলে চৌদ্দ ছটাক চাউল ও আধপোয়। কাচামুগ ছাডিতে 
হয়। উহা! সিদ্ধ হইতে থাকিলে তাহাতে লবণ টিয়া নামাইরা বত চার ছটাক, 
বড় এলাচি (থেতকরা), কিমমিন ও লবঙ্গ ( খে'তকরা ) মিশ্ৰিত করা হর । (৮) 
শাক--(চাপান৷ট, ইহাকে উৎকল ভাবার 'নেউটিয়া" বলে) লক্ষ্মীর পাচিত এই 
শাক না হইলে গ্ৰীজগন্নাথের ভোগই হয় না। জল ও কাচা দ্বতে লবণ-দহ শাক 
সিদ্ধ হইলে পরে আর এক ভাণ্ডে জিরা ও হিঙ্গ, ফোড়ন দিয়া শাকে মিশাইতে হয়। 
(১) অড়হরডাঁল--এই ডালটি শ্রীভগন্নাথছেবের বিশেষ প্রিয় উপাদেয় 
ভোগ। এইরূপ ডালের শ্বাদ আর কোথাও হয় না| অড়হর ডালে জিরা-ভাজার 
গুড়া শর্করা ও আদা মিশ্ৰিত করিয়া সিদ্ধ করা হয়। (২) মহুরা_বেগুল, কচু, 
কাঁচকলা, দেশীআনু, খান্বাআলু, লালআ'লু* মিষ্ট কুমড়া প্রভৃতি তরকারির সহিত 
জিরা, গোলমরিচ, দারুচিনি, তেজপাতা, বড়এলাচি, লবঙ্গ ও ধনিয়া বাটিয়] মিশ্রিত 
করিয়া সিদ্ধ করা হয়। তৎপরে জিরা, মৌরী, সরিষা ও মেথি ফোড়ন দিয়া উপরে 
ছড়াইয়| দেওয়া হয়। (৩) বেসর--আনাজ পূর্ববৎ, উহাতে সরিষা ও সরিচ- 
বাটার সহিত বেশী পরিমাণ নারিকেল কোর! দেওয়া হয়। (৪) অন্বল- চাল্তা 
খেত করিয়। তাহার সহিত চাউলবাটা, গুড, সহিষাঝাটাঁ, মৌরীবাটা ও লার্রিকেল- 
কোরা দিয়! সিদ্ধ করিয়া পূব বৎ সম্বর! দেওয়া হয় । (৫) অঞুক্রচি__পাকা তেঁতুলের 
মণ্ড, গুড়, চাউলগুড়া, নারিকেলকোরা ও মিঠা কুমড়া, লবণ দির সিদ্ধ করিয়া 
পৃববিৎ সম্বরা দেওয়া হয় । (৬) দ্রহিক্চড়ি--দধি, ছোলার বেসন, হলুর ও লবণ 
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শাকর৭, রাইত|৮, পিত1৯ (তিক্ত), কখার সন্তোর1১০১ গোটাবেগুন- 
মরিচপানি১৯, গাটাকচু-মরিচপানি১২, বলিবামন-মুগ১৩, খুদ পিত।১৪, 
ফড়ি-শুকৃতা১৫, ইত্যাদি উপকরণ ভোগ হয়| 
পানিকথারু (চাল কুমড়া) পাতলা পাতলা চাকা করিয়া বানাইয়! সিদ্ধ করিয়া 
উহার মহিত গুড়, তেঁতুলের মণ্ড ও নাগ্রিকেল-কোরা মিশ্রিত কগিয়া পুনরায় সিদ্ধ 
করিয়া পূ্ববৎ সম্বরা। (৮) ব্লীইতা-_পানিকথারু ( চাল কুমড়া ) সরু মরু 
করিয়া আমান্ন করিয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ছাকিয়া লইয়| শীতল জলে ধুইয়া দধি, 
কাচা সরিষ| বাটা, লবন ও ধনিয়! পাতা কুচি কুচি করিয়! মিশাইয়] জিরা ফোড়ন 
দেওয়া হয়। (৯) পিতা (তিক্ত )_ কাচা কলার মোচা, কাচা কলার থোড় 
দশআনা পরিমাণ ও বেগুন, কচু, কাচ! কলা, দেশী আলু, খাম্ব। আলু, লাল 
আলু, মিষ্ট কুমড়া প্রভৃতি ছয়আনা পরিমাণ নীরিকেল-কোর] সহ ভাজা মেথির 
গুড়া, ভাজ! জিরা, ভাজা গোলমরিচের গুড়া, ও ভাজ] ধনিয়ার গুঁড়া মিশ্রিত করিয়া 
সিদ্ধ হইলে পূর্ব সন্বরাঁ। (১০) কথার সন্তোৰ।৷--মিঠ্ কুমড়া খোসা 
ছাড়াইয়া, ছোট ছোট করিয়া আমান্ন করিয়া গুড়, নারিকেল, জির|, গোলমরিচ 
ও ধনিয়া বাটার সহিত একত্র করিয়া সিদ্ধ করিয়] পূর্ববৎ সম্বরা। (১১) 
গৌটীবেগুন-মরিচপীনি-_বোটাসহ বেগুন চৌফাল করিয়া ফাড়িয়| তাহার 
মধ্যে জিরা গোলমরিচ, ধনিয়া, তেজপাতা, দারুচিনি-বাটা, লবণ, হলুদ ও ঘৃত মিশ্রিত 
করিয়া আবার হাঁড়িতে এ সকল মসল্লা ও কাচা ঘৃত ও জল দিয় সিদ্ধ করিয়া পূব্বৎ 
সম্বর!। (১২) গৌটীকচু-মরিচপ্পীনি--গোটা বেগুনের স্যায় সকল মসলা মুখী" 
কচুতে মাখিয়া হাঁড়ির মধ্যে পূববৎ ( অর্থাৎ গোটাবেগুন মরিচপানির স্থায় ) সসল্লা ও 
দবৃত দিয়! বসাইয়| জল দিয় সিদ্ধ করিয়া পুববৎ সম্বরা । (১৩) বলিবামন-মুগ-- 
আন্ত কীাচামুগু, হলুদ, লবণ ও জল দিয়! সিদ্ধ করিয়া নারিকেলকোরা, জিরা, 
গোলমরিচ হহ]াদি পূবত সন ঘৃতসহ পুনরায় সিদ্ধ করিঘা পূববৎ সম্বর| ৷. 
(১৪) খ্ুদদপিতী- চালের খুদ, লবন, হলুদ ও আমচুরসহ জল দিয়] সিদ্ধ করিয়া 
টক কমলার রস, ভাজা-ষেথী, জিরা ও ধনিয়ার গুড়া মিশ্রিত করিয়া দিয়া পরে 
সম্বর! ৷ (১৫; ফড়িশুক তা--বেণ্ডন চৌফাল করিয়া আমার করিয়া লবণ, মৌরী ও 
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৪। দ্বিপ্রহরধূপ বা মধ্য।হৃভোগ (নিট সময় অপরাহ্ণ ২টা) 
_বিরিবরা, ধউল|, মনোহর, সরপণা, মুবাস-পথাল৯, আরিযষা২, পাগ- 
আরিয|৩, নুণধুরমা, বডিধিরিষা, সরিচপানি, বড়নাড়ি, সরা-কাকরা, 
ফেণি+ গঞ্জা ( আটার), খজা (ময়দার ), [তপুরাঃ, সেবতাঝিলি, 
বড়পিঠা, তাটপিঠা, মরিচনাডু, মাটপুলি, ভজা, শাকরা, ছেনাপিঠ।, 
ওরিয়া, মনোহর, গুড়খিরিষা, কাকরা, সরপুলিৎ, ঝডাইনদা, জগন্নাথবল্লভ 
€ আটার ), মগজনাডু, (আটার ), লক্ষ্মাবিলাস (ময়দার ), দ্বৃতান্নঃ 
পাতান্ন ও পঞ্চায়তখার ; এই দ্রব্যসমূহ ভোগ হয় । 


সলা 


সরিষা-বাটা, কোরান নারিকেল ও একটু দুগ্ধ মিশ্ৰিত করিয়া জল দিয়া সিদ্ধ করিয়! 
ঘৃত দিয়া পরে সম্বর| । 

(১) সবাস-পথখাল--অন্ন সিদ্ধ হইলে মাড় গালিয়া সেই গরম অন্ন ঠা! 
জলে ধুয়া নর হাড়িতে ভগ! হয় । গোলাপ, মল্লিকা, বেল ও বুই কুল ছুই ঘণ্টা পূৰে 
জলে ভিঞ্জাইয়া রাখিয়| সেই জল কাপড়ে হীকিয়া পূব্বোক্ত অন্নের সহিত লবণ দিয়] 
মিশান হয়। ইহার সহিত মরিচপালি বাঞ্জন (কীচকলা, বেগুন, পটল, ঘুত ও 
নগা দ্বারা প্রস্তুত) ভোগ দেওয়া হয়। (২) আরিষা! (কাচা) _কাচা চালের 
গড়া পাতলা গুড়ের সহিত মিশাইয়া চারি ঘন্টা রাখিয়া পর্রে কলার পাতার উপর 
পুধীর স্তর প্রস্তুত করিয়া তে ভাজা হয়। (৩ পীগ-আরিষা-_গুড় পাক করিয়া 
আঠা হইলে উহাতে কাচ! চাউলের গুড়া কিছু, কিছু ফেলিয়া ঘ।টিতে হইবে । তাহার 
পর উহাকে উঠাহয়া কলার পাতায় ঘি দিয়া চাপাটার মত প্রস্তুত করিয়া হুতে ভাজ! 
হয়। (8) তিপুরী-_গরুড়-গোবিন্দ-গাছের ছাল (পুরীতে পাওয়া যায় ) বৌদ্ৰে 
শুকাইয়া গুড়া করিয়া কাপড়ে কিয়! জল ও কাচা চাউলের গুড়া মিশাইয়া ফেটান 
হয়। তৎপরে পুরীর মত করিয়া বৃতে ভাগিয়া খণ্ডের গাঢ় রসে উহা ফেলা হয়। 
(৭) সরপুলি--বিউলি ডাল বাটিয়া তাহার সহিত লবণ, হিঙ্গ, কাচা জিরার গুড়া, 
আদাছেচা, গোটা গোটা গোলমরিচ, নারিকেলের কুচি ও ছুদ্ধের সর সিশাইয়া 
কলার পাতার উপর পুরীর স্তায় প্রস্তুত করিয়া] ঘতে ভাভিয়া বগুগড়া ছড়াইয়া এ 
দিতে হয়। ৰে ৷ 
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৫ | সন্ধ্যাধূপ_এই সময় জেনামণি (কলাই ডালের ), মাঠপুলি, 
ক্লপুলি ( কলাই ডালের ), সুয়ারী, মাও্য়* রসাবলী ( দুধ ও ছানার 
প্রস্তুত ), টাকুয়া, দধিপখাল, পারিজাতক, অমালুঃ শাকর, মরিচনাড়, 
খইরছুর, হংসবল্লভ, মালপুয়া (আটার ), চড়াইনদা (আটা ও কলাই 
ডালের ), টুলিয়া-পথাল, চুপুড়া-পখাল ও পানি-পখাল-_এই দ্ৰবাসমূহ 
নিবেদিত হয়। 


৬। বড়শৃঙ্গার-ধূপ- খিরিখিরিষা, টভাপখাল, কদলীবরা, 
সুয়ারপিঠা, মিউপখাল, দধি-কাঞ্জী, কেলী ও সরপুলি--এই ভ্রবাসমূহ 
বড়শৃঙ্গারধূপের সময় নিবেদিত হয় । 


1৩.৭ | পড় বা শয়নের সময় ঘসাজল (সুবাসিত জল), ডাব ও 
তান্বুল অপিত হয়। 


+ বরাতিভোগ- প্রীপ্রীগল্লাথদেবের উপযুক্ত নির্দিষ্ট ভোগপ্রকরণ 
প্রতাহ বা. তিথিবিশেষে আীপুরীধামের বিভিন্ন মঠ, সদাগত বাক্তিগণ 
বরাত রা, ফর্ষাস দিয়া সরু অন্ন, বগড়া অল্প, মিউকাণিকা, নডিয়াখিচুড়ি 
যুচী; অড়হর»ছোলাস্চচানা ও খেসারীর ডাল, মুর, বেসর, বলিবামনা, 
ভজাচ, শত্তুলা; আকর,-রাঈ, রাঈতা, খটেই, ছেনা-চকটা, কদলী, 
খিরিষাট অটকীলি) জগনীধব্লভ, খজা, মগজনাড়ু, সাদা খাস্তাগজা, 
বন নিবি ভালিষ (দাদা), মই লী 
না পনর কুটি কট, পুরী, পরা, চিতউ, চকুলি, মণ্ড 
পুলি, ৷ ফেনা অত্ৰ্ছ্যা ,পোড়পিঠা* সাতপুরি, শেউ, 
হিপ স্রচরুমি-ওভৃতি ড় প্রত করাইয়া ভোগ দিয়া থাকেন । 

“যাত্রা ও পর্বভোশ--দৈনিকিভোগ ব্যতীত বিভিন্ন খতু ও বিভিন্ন 
মাসে থতু-উপযোগী ফল ও মিষ্টান্ন ভোগ হইয়া থাকে । 











বৈভৰ ] দৈনিক পুজাপদ্ধতি ১১৫ * 
বিভিন্ন যাত্রার ভোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 


১। বৈশাখ-কে) ‘পণ|-সংক্রান্তি’ (১লা বৈশাখ ); ভোগ-- 
ঘেওরি (পিষ্ট ক-বিশেষ) ও পণ| | খে) "দমনক একাদনী? (বা দোনাটুরি)) 
ভোগ-_ওরিয়া (ধি-ভাত ), মুগডাল ও খিরি (মিষ্টান্ন )। (গ) অক্ষয়- 
তৃতীয়া ব| ‘চন্দনযাত্ৰ৷’ আরন্ত ১ ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল, পথাল, শাক, 
সাকরা, পিঠা, পণ| ইত্যাদি | (ঘ) “নীলাপ্রিমহোদয়” বা শ্রাজগন্নাথের 
জন্মনক্ষত্রপিবস ; ভোগ-_ওরিয়াঃ মুগডাল, পিঠ, খিরি প্রভৃতি । 


২। জ্যৈক্ঠ__কে) নৃসিংহচতুৰ্দনী ; ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল, খিরি 
প্রভৃতি | (খে) শ্রীরুক্সিণীহরণ (একাদশী ); পঞ্চগ্রাসী ভোগ- খোয়া, 
পেড়া, ফলমূল প্রভৃতি শীতল-ভোগ ৷ বিবাহের সময় এই ভোগ হয়, 
তৎপরে ওরিয়া খিরি, মুগডাল, পণা ও পিঠা ভোগ হয়। গে) চম্পক- 
দ্বাদশী’ শ্রৌরুঝ্মিণীর বিবাহের দ্বিতীয় দিবস) ; ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল, 
পিঠা ও খিরি | ধে) স্নান-যাত্ৰা ভোগ-_কাণিকা, ওরিয়া, মুগডাল, 
খিরিষা, বড়-আরিষা+ সাকরা, পিঠ! ও পণ! | এ দিবস শ্রীবিগ্রহগণ 
স্লানবেদী হইতে শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় পন্তিভোগ* বা 
ফলমূল ভোগ হয়। ও) “অনবসর ভোগ”"_ধ্যাহ-ভোগের পরে 
পণ। ভোগ হয় এবং সন্ধা-ভোগের পর চকট। ভোগ’ (ছানা, কদলী, 
খণ্ড, কপুর ও গোলমরিচ একত্র) হয় । দশমীর দিন ‘দশমুল-পাচন’ 
ভোগ হয়। (চ) ‘নেত্ৰোৎসব ভোগ’_কাণিকা, ওরিয়া, মুগডাল, 
সাকরা; পিঠা ও পণ৷ । 





৩। আঁষাঢ়_(ক) “গশ্ডিচা-যাত্রা দিবস ; ভোগ--কাণিকা | 
(খ) ‘নব-যাত্ৰ৷’ (গুণ্ডিচামন্দিরে ৯ দিন যাত্রা ); ভোগ--কানিক|, 
ওৱরিয়া, পখাল, মুগডাল, মরিচপানি, খিরি, খিরিষা, সাকরা, সরবড়া, 
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পিঠা, কদলী-তলিয়1, বড়া ও পণা । (গ) “হেরাপঞ্চমী? ঃ ভোগ-_ওরিয়া, 
মুগভাল, খিরি ও পিঠা | (ঘ) ‘ব'হুড়াগুণ্ডিচ|৷” ১ ভোগ-_কাণিকা | 
৪1 শ্রোবণ_(ক) কর্কটসংক্রান্তি : ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল ও 
খিরি। (খ) “চিতালাগি' অমাবস্যা ( এই দিবস শ্রীবিগ্রহগণের ললাটে 
স্বৰ্ণতিলক দেওয়া হয় ) ; ভোগ-_চিতউ-পিঠা, খণ্ডসহ ৩২ ভাণ্ড গরম 
দুগ্ধ ও ঘেওরী। (গ) “পবিত্রাধিবাস’ ; ভোগ--ওরিয়াঃ মুগডাল ও 
পিঠা। (ঘ) ‘গন্ধা পৃণিম|” (প্রীবলদেব-পৃণিমা ) ভোগ-_ওরিয়া, 
মুগডাল, খিরি ও বড়া | ডে) ‘রেখ|-পঞ্চসী’ (এ-দিবস শ্রীবিগ্রহত্রয়ের 
মুখমণ্ডলের তিন দিক্‌ একটি স্বৰ্ণপত্ৰের দ্বারা বেষ্টন করা হয়, সেই 
স্বর্ণপত্র অনবসরের সময় খুলিয়া রাখা হয় ; ভোগ-_আরিষা ও পখাল। 
_ ৫1 ভাদ্র- কে) নন্দোৎসব 3 ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল, পিঠা 
প্রভৃতি । (খ) “সাতপুরী অমাবস্যা’ ; ভোগ-_ওরিয়াঃ মুগডাল, বড় 
কাকরা ও খিরি | গে) শ্রীরাধান্টমী ১ ভ্োগ--ওৱিয়া, মুগডাল, পিঠা ও 
খিরি | (ঘ) শ্রীবামনাবিভভীব ং ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাঁল, পিঠা ও খিরি | 
৬। আশ্বিন--কে) ‘ষোলপূজা’ (বা শ্রীহ্র্গাপৃজা)) ভোগ--খিচুড়ি, 
ওরিয়া, আরিষা, কাকরা ও দধিপখাল-_-এই সকল ভোগ হইবার পর 
উবিমলাদেবীকে সমর্পণ করা হয়। (খে) দশহরা (বিজয়া দশমীর 
দিবস )-_উক্ত দিবস ্রীদূর্গামাধব (ভ্রীবিমলাদেবীর ও জীজগন্নাথের 
,বিজয়বিগ্রহ-দয ) শ্রীমন্দির পরিক্রমা করেন | এ দিন ওরিয়া, মুগডাল, 


॥ পিঠা ও খিরি ভোগ হয়। গে) ‘কুমার-পৃথিম|” (বা! আশ্বিন পুণিম| ); 


(ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল, বড়া ও খিরি | 

৭! কাতিক-_-কে) ‘তুলাসংক্তান্তি’; ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল ও 
খিরি। (খে) দীপাবলী ; ভোগ--দই-পখাল, আরিষ| ও কদলী- 
তলিয়া। গে) 'উথান-একাদশী”; ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল ও খিরি। 


বৈভৱ ] দৈনিক পূজাপদ্ধতি ৮৯ 
€ঘ) বিজয়াদশমীর পর একাদনী হইতে উ্ধান-একাদনী পর্যন্ত একমাস 
শ্রীজগন্নাথের শ্রীরাধাদামোদর’-বেশ হইয়া থাকে, অবশিষ্ট পাঁচদিন 
‘জীলক্ষ্মীনারায়ণ’ বেশ হয় এবং ও বেশের সময় ফলমূলাদি দিয়া একটি 
বালাভোগ দেওয়া হয়_-ইহাকে “বাল্ধুপ” বলে (৬) কাতিক- 
পূণিম| : ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল ও খিরি ৷ 


৫ 


৮ | তাগ্ৰহায়ণ--(ক) “নবান্ন?  ভোগ--কাণিকা, ওরিয়া, মরিচ- 
পানি, কদলী-তলিয়া, পিঠা ও খিরি | (খ) প্রথমান্টযী’ ; ভোগ--এণুৱি, 
ওরিয়া, মূলাশাক ও মুগডাল | গে) ‘ওডনষঠী’-অপিবাস ; ভোগ-- 
ওরিয়া, মুগডাল ও পিঠা । (ঘ) ‘ওড়নষষ্ঠ’” ১ ভোগ-_ওরিয়া, মুগডাল, 
কাণিকা, পিঠা ও সাকরা | 

৯। পৌষ-_কে) 'পহলী” : ভোগ--_বড়ি, বিলি. কাকরা, কাকেরী, 
অমালু+ দরশুয়া, বড়া, চড়েইনদা, যুগেই, গইঠা (পিঠা ), মণ্ডা- যাণ্ডী 
ও এওুরি । (খ) “বকুল-অমাবস্যা” ( পৌষা অমাবস্যা ) ২ ভোগ-_গইঠা । 
এই দিবস আমের মুকুল শ্ৰীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে দেওয়া হয় এবং ভোগেও 
দেওয়া হয়| (গ) ‘পুষ্যাভিষেক’ ১ ভোগ-_কাণিকা: ওরিয়া, মুগড'ল, 
পণা, পিঠা ও খিরি | 

১০ | মাঘ--(ক) “মকর-সংক্রান্তি ( মাঘমাসের ১লা ) ২ ভোগ-- 
কাণিকা, চাটি-ভাত, সেরিকীয়া-ভাত, টভা-পখাল, ওরিয়!,খিরি, খিরিষা 
মরিচপানি, বড়ি-মসুর, পণা, তিপুরী, লাড্ডু, বড়-অমালুঃ বড়ট্ল্ডা ও 
মাঠপুলি । ধে) ‘বসস্ত-পঞ্চনী’ $ ভোগ-_খিরি ও বড় আরিষা । 

১১। ফান্তুন--‘দোল-পূণিম|” ; জে ওরিয়া, সাকরা, 
খিরিষা, পিঠা, পণা ও খিরি | 

চৈত্র_্রীরামনবমী” $ ভোগ-_ওরিয়া ও মুগডাল | 
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দাণ্ডপন্তি ভোগ 
শ্রীজগন্নাথদেব রথারোহ্ণপূর্বক ন্ৰীগুণ্ডিচামন্দিরে শুভবিজয় করিবার 
সময় রাস্তায় যেসকল ভোগ দেওয়া হয়ঃ তাহাকে 'দাপগুপন্তি-ভোগ” বলে। 
উৎকল ভাষায় “দাও” -শবে “পথ” এবং 'পন্তি-ভোগ” বলিতে “দূর হইতে 
ভোগ” বুঝায়। এই ভোগে ফলযূলাদি নিসকড়ি দ্রবাই লাগিয়| থাকে । 


রখোপরি-ভোগ 

সকাল-ধূপ বা খিচুড়ি ভোগ হইবার পর স্ত্ীবিগ্রহগণ পহাগ্ডা-বিজয় 
করিয়া শ্রীরথে উঠেন। উঠিবার পর কাল-অনুযায়ী__দ্বপ্রহর-ধুপ; 
সন্ধা-ধূপ, বড়-শৃঙ্গারধূপ হইয়া থাকে । এই সকল ধূপে (বা ভোগে ) 
নি-সকড়ি বা গমের প্রস্তুত দ্রব্যাদির ভোগ হয়। চাউলের গু'ড়ায় 
প্রস্তুত কোন ভ্রব্যাদির ভোগ হয় না ৷ (১) মনোহর; (২) মরিচ-নাডু, 
(৩) কাকরা, ৪) অমালু, ৫) টাকুয়|, (৬) চড়েই-নদা--এইসব কোঠ- 
ভোগ প্রথমে হইয়া থাকে | তৎপরে বিভিন্ন মঠের প্রদত্ত ছত্র-ভোগের 


পরিবর্তে ফলমূলাদি শীতলভোগ হয় | শ্রীবিগ্রহগণ রথে থাকাকালীন 
বহু ‘দৰ্শনী-ভোগ’ হইয়। থাকে । 





অধরপণা-ভোগ 


পুনধাত্রার দিন রথ গুণ্ডিচাবাড়ী হইতে শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারে 
পৌছিলে “অধর-পণা-ভোগ” হয়। সর্বপ্রথম-_রাজার ঘরের পণা-ভোগ 
হইয়া [কে ৷ পণা-প্রন্তুত-প্রণালী_-১1০ মণ খণ্ড (চিনি) ও ৪ হাড়ি দুধের 
সরের সহিত ৫২ কলসী জল দিয়া বড়-এলাচের গু'ড়। ও গোলমরিচের 
গুঁড়া মিশাইয়া এক ভাণ্ড পণা প্রস্তুত হয়। এইরূপ তিন ভাগ পণা 
প্রস্তুত হয়। পণাপূর্ণ ভাগুত্রয় প্রীবিগ্রহের পাদদেশ হইতে অধর 
পৰ্যন্ত স্পর্শ করে। এজন্য উক্ত পণাকে ‘অধর-পণ|’ বলে । ইহাতে 
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দ্রব্যের মূলানুযায়ী এক হাজার টাকা হইতে তিন হাজার টাকা বায় 
হয়। দ্বিতীয়__বড়-ওড়িয়ামঠের অধর-পণা পূর্বমত ভোগ হয়। তৃতীয় 
_-্রীরাঘবদাস-মঠের অধর-পণা ভোগ হয়। ভোগ দেওয়ার পর 
প্রত্যেক বার হাড়িগুলি রথোপরি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। শ্রীজগন্নাথের 
এই অধরপণা-প্রসাদ সর্বদেবদেবী পাইয়া থাকেন এবং ইহাতে জগতের 
শান্তি হয়। এইরূপ দুইদিন “অধর-পণ1” ভোগ হইয়া থাকে । 


জ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের ছাগ্সান্নভোগ 

প্রচলিত একটি সঙ্গীতে ‘ছাঞ্জান্ন-বাঞ্জন নানা জাতি, তোগ লাগে 
দিবারাতি* প্রীভগন্নাথদেবের ভোগের সম্বন্ধে এইরূপ একটি উক্তি 
পাওয়া যায় | শ্রীজগন্নাথের মন্দিরে ছাপ্লান্রভোগ? নামে রাজদত্ত মিষ্ট- 
দ্রবাভোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । ছাগ্নান্ন-প্রকার মিউদ্রবোর তালিকা 
অতিক্রম করিয়াও অনেক সময় ভোগের প্রকার দৃষ্ট হয় । কোন কোন 
পাণ্ডা বলেন,_হ্ছাপ্নান্ন ভোগ’ বলিতে বহ্ুপ্রকার মিষ্টদ্রবোর ভোগ 
বৃঝায়। শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে সংগৃহীত ছাগ্লান্নভোগের একটি 
তালিকা নিয়ে প্রদত্ত হইল, 

(১) জগন্নাথবল্লভ, (২) কাণিকা, (৩) ফেণ৷, (৪) নৃণফেণীঃ 
(৫) ধনুশ্বৱণ, ৬) বড-পুরি, (৭) সানপুরী, ৮) খড়িকামরা, (৯) বড়- 
নাড়ী, (১০) সান-নাড়ী, (১১) কাকরা, (১২) হংসকেলি, (১৩) চন্দ্ৰকান্তি, 
(১৪) পণশুয়া, (১৫) বড়া, (১৬) বড়-ঝিলি, (১৭) সানবিলি, (১৮) 
কাকাতুয়া-বিলি, (১৯) আরিষা, (২০) পাগ-আরিষা, (২১) মরিচ- 
লাড্ডু, (২২) খিরিষাঃ (২৩) মেণ্টাশিঙ্গিয়া, ২৪) তিপুরী, (২৫) অরথফুল, 
(২৬) চউতাপুরী, (২৭) সরকুম্পা, ২৮) সরুচকুলি, ২৯) গজা, (৩০) 


খজা, (৩১) মগজনাডু, (৩২) ডালিম্ব (দদ্তভাঙ্কা), (৩৩) নিম্‌কিঃ __ 
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(৩৪) সরভঙ্গা, (৩৫) সরমণ্ডা, (৩৬) খোয়ামণ্ড| (৩৭) পারিজাতক, 
(৬৮) অমালু, (৩৯) শু, (৪০) বল্লতকোরা, (৪১) অমৃত-র্সাবলী, 
(৪২) বড়-খিরিষা, (৪৩) সুয়ারি, (৪৪) ছান|-মাঙুয়, (৪৫) চড়েই-নদ।, 
(॥৬) কড়ম্ব|, (৪৭) সর, (৪৮) সাতপুরী, (৪৯) নারিকেল-লা্ডুঃ (৫০) 
হংসবল্লভ, (৫১) ছানাপিঠা, (৫২) সেবতি-ঝিলি, (৫৩) মাঠপুলি, (৫৪) 
সরপাপুড়ি, (৫৫) খণ্ডমণ্ড৷, (৫৬) নড়িয়াখুদি, (৫৭) এগুরী, (৫৮) 
পিঠাপুলি, (৫৯) শ্রীহস্তকোরা, (৬০) বু দিয়া-ধিরি+ (৬১) মহাদেইঈ, 
(৬২) সরকাকরা (৬৩) গুড়খিরিষা» (৬৪) মোহনভোগ, (৬৫) জেনামণি, 
(৬৬) খইরটুর, (৬৭) কলপুলি, (৬৮) লক্ষ্মাবিলাস, (৬৯) নুণ-খুরমাঃ 
(৭০) চুলিয়া-চুপড়া, (৭১) বলি-বাষন, (৭২) ছানাচকট|, (৭৩) অটকালি, 
(৭৪) চিতউপিঠা, (৭৫) চু চিপত্র, (৭৬) পোড়পিঠ|, (৭৭) শেউ, (৭৮) 
অতরছমণ্ডা, (৭৯) গইঠা পিঠা, (৮০) সরপণা, (৮১) মাখন, (৮২) 
খলিরুটি, (৮৩) মালপোয়া, (৮৪) রাধাবল্লভী, (৮৫) ফেণামণ্ড| | 


অন্ন, ডাল ও তরকারী 


শক অন্ন, বগড়া অন্ন, খেচরান্ন, তাটখিচুড়ি, ইখুরাখিচুড়ি, কর্মাবাঈ- 
খিচুড়ি, সোণাধালি-খিচুড়ি, সুবাস-পথাল, টভা-পখাল, মরিচপানি, 
বের, মহর, শাকর, শম্বল|, রাঈতা, কদলীবড়া, খটেই, কাজী, রহণি, 
দধি-পথাল, ভজা, শাক, দইকড়ি, পরমান্ন, কাণিক। (পুষ্পান্ন) ইত্যাদি । 


আটিকা-বন্ধান 

উৎকল ভাষায় ‘আটিকা? 
আটিকার মধ্যে ভোগ বন্ধন ক 
নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ 
হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের ভো 


_অর্থে মৃংপাত্রবিশেষ বা হাড়ি বুঝায়। 
রিয়া তাহা নিবেদন কর] হয়। যাত্রিগণের 
অর্থ গ্রহণ করিয়া সেই আমানতের সুদ 
গ প্রদান করা হয় এবং তাহা পাণ্ডা বা 


ক্ষ সালামা 
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ব্ৰাহ্মণগগণ গ্রহণ করেণ। এই ভোগ প্রতাহ নিয়মিতভাবে ৬ বৎসর, 
১২ বংসর ও 'যাবচ্চন্দ্র-দিবাকর? চলিতে থাকে, এইরূপ শ্রুত হয়। 


আ।টিকা-বন্ধনের ঠ্য়মাবলী 

১। মাখন-মিশ্রির ভোগ--এক সেরের ১৩২০০০ টাকা, আধ 
সেরের ৬৬০০০ টাকা, এক পোয়ার ৩৩০০০ টাক, আধ পোয়ার 
১৬৫০০ টাকা, এক ছটাকের ৮২৫০ টাক] । 

২। ছাপ্লান্ন ভোগের ভোগ-_-এক সেরের ৫৬০০০ টাকা, আৰ 
সেরের ২৮০০০ টাকা, এক পোয়ার ১৪০০০ টাকা, আধ পোয়ার 
৭০০০ টাকা, এক ছটাকের ৩৫০০ টাকা । 

৩। মোহনভোগের ভোগ--এক জেরের ১৫৫০ টাক!, আধ 
সেরের ৭৭৫ টাকা, এক পোরার ৩৭৫ টাকা, আধ পোয়ার ১৮৭৫০ 
পয়সা এক ছটাকের ৯৩৭৫ পয়সা । 

৪ | খজা-নাড়ুর ভোগ--এক সেরের ১৫০০ টাকা, আধ সেরের 
৭৫০ টাকা, এক পোয়ার ৩৭৫ টাকা, মাধ পোয়ার ১৮৭-৫০ পয়সা, 
এক ছটাকের ৯৩৭৫ পয়সা । 

৫ | সিরা-পুরির ভোগ--এক সেরের ৭৫০ টাকা, আধ সেরের 
৩৭৫ টাকা, এক পোয়ার ১৮৭৫০ পয়সা, আধ পোয়ার ১৩৭৫ পয়সা, 
এক ছটাকের ৪৬৮৭ পয়সা । 

৬ | মালপোয়ার ভোগ--এক সেরের ৫৬২ টাকা, আধ সেরের 
২৮১ টাকা, এক পোয়ার ১৪০৫০ পয়স!, আব পোয়ার ৭০২৫ পয়সা, 
এক ছটাকের ৩৫-১২ পয়সা । 

৭। কর্মাবাঈ-মিফি-খিচুডি-_এক সেরের ৪০৪ টা আধ সেরের 
২০২ টাকা, এক পোয়ার ১০১ টাক1, আধ পোয়ার ৫০৫০. পয়সা, 
এক ছটাকের ২৫'২৫ পয়সা ! 

১৬ ৰ 
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৮। নুণত| খিটুড়ির ভোগ--এক সেরের ৩৬০ টাঁকা, আধ সেরের 
১৮০ টাকা, এক পোয়ার ৯০ টাকা, আধ পোয়ার ৪৫ টাকা, এক 
ছটাকের ২২'৫০ পয়সা | 

৯ | কীচা-ডাল-ভাতের ভোগ--এক সেরের ১৩২ টাকা, আধ 
সেরের ৬৬ টাকা, এক পোয়ার ৩৩ টাকা, আখ পোয়ার ১৬৫০ পয়সা, 
এক ছটাকের ৮২৫ । 


দশম বৈভৰ 


শরীপ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-সঙ্ঘ 

রত্রীভগন্নাথদেবের ছত্রিশ-প্রকার সেবক আছেন ৷ তাহার! ছত্রিশ- 
নিয়োগ? নামে খ্যাত। তাহাদের মধো যিনি পরিচালক, তাহার 
উপাধি ছত্রিশনিয়োগ-নায়কণ বা “পাটযোষী মহাপাত্ৰ’। তিনি সমস্ত 
সেবকৈর নিয়মন ও তত্বাবধান করেন ৷ 

মুদির বা মুদ্াহস্ত--ইহারা দুই শ্রেণীর, যথ|--অগ্নিশৰ্ম| ও বিষ্ণুশর্মা। 
শ্রীলদেবকে অগ্নিশর্সা ও ্রীভগন্নাথকে বিষ্ণুশৰ্মা-উপাধিধাব্লিগণ সেবা 
করেন। ইহারা ভোগের পূর্বে চন্দন, পতনী, দমনকপুষ্পের মালা 
নিবেদন করেন | যাত্রার সময় ইহারা শ্রীবিগ্রহের প্রীঅঈসংস্কার-প্রভৃতি 
কাৰ্য: আরতি, ভোগ-নিবেদন, স্বান-যাত্রায় শ্রীবিগ্রহের স্নান, সোণা- 
কুপের জল-সংস্কার, পহাণ্ডি-বিজয়, পর্ব-উপযোগী বন্দনা ও যাত্রাপর্ব- 
সময়ে রাজার অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধির কার্য করেন। তাহাদের 
্বাদশবর্ষ বয়ক্রমকালে উপনয়ন-সংস্কার হয়। তাহারা অবিবাহিত 
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থাকাকালেই এই সকল সেবার অধিকার পাইয়া থাকেন । বিবাহ 
হইলে তাহার! আর এই সকল সেবা করিতে পারেন না। তাহাদের 
পরিবর্তে অন্য ব্যক্তি সেবাভার গ্রহণ করেন | 

বড়পণ্ডা_পূজাপণ্ড| অর্থাৎ ধাহার| পূজা করেন ১ তাহাদের মধো 
খঁ|হার| তত্বাবধায়ক, তাহারাই বড়পণ্ডা | পৃভাপগ্াগণ ষোড়শোপচারে 
ভোগ নিবেদন করেন । 

পশুপালক-- ইহারা বেশ-পরিবর্তন ও শুঙ্গার করেন। তিন 
শ্রীবিগ্রহের নিকট তিনজন পশুপালক থাকেন। 
পতি-মহাপাত্র_ শ্রীজগদীশের নীলমাধব-অ্রবতারের সময় বিদ্যাপতির 
যে ব্ৰাহ্মণবংশধরগণ ঠ্ৰীনীলমাধব-শ্ৰীমুতির পূজা করিয়াছিলেন, ভাহারাই 
পতি-মহাপাত্র। দেবস্নান-পূণিমার পর শ্রীবিগ্রহ গুণ্ডিচানগর হইতে 
শুভবিজয় করা পর্যন্ত যত পৃজাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সকলই পতি- 
মহাপাত্রগণ করিয়া থাকেন ! 

ভাগার-মেকাপ- ইহারা ভাণ্ডারগৃহের রক্ষক ৷ শৃঙ্গার-সময়ে নিৰ্দিষ্ট 
সেবকগণকে মূলাবান্‌ অলঙ্কারসমূহ প্রদান করেন এবং হিসাব রাখেন | 

চাঙ্গড়া-মেকাপ--ই্ৰীবিগ্ৰরহের যাবতীয় বিচিত্র বসন ইহাদের 
তত্বাবধানে রক্ষিত হয়। 

পালিয়ামেকাপ-_ই'হারা ভাণ্ডার-মেকাপের নিকট হইতে অলঙ্কার 
লইয়া পশুপালকের নিকট দেন এবং পূজা শেষ হইলে আবার মেই 
অলঙ্কারসমূহ যথাস্থানে ফেরৎ দেন। ইহারা পূজার চন্দন যথাস্থান 
হইতে লইয়া পশুপালকগণকে দেন; শয়নের সময় রত্রসিংহাসনের 
হইপাৰ্শ্বে যে দুইটি প্রদীপ থাকে, তাহা নির্বাপণ করেন ৷ 

পালিয়া-ধু'টিয়া বা ছামুখু টিয়া সেবক--প্রতোক পূজার সময় সংগৃহীত 

পুষ্প ও তুলসী পশুপালকের নিকট দেন। চন্দনলাগির সময় ভাওর- 
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গৃহ হইতে সিংহাসন পৰ্যন্ত চন্দন জল সেচন করেন এবং লোক- 
যাতায়াত নিবারণ করেন । 

গরা-বডু_পৃজার সময় পশুপালকের হস্তে আবশ্যক জল প্রদান 
করেন । 

পতি-বডু-_পূজার পূর্বে ধূপ ও দীপ-প্রভৃতি আয়োজন করিয়া 
রাখেন। 

সুয়ার-বড়+- ভোগের পূর্বে সিংহাসন হইতে চন্দন-অর্গল-পর্যন্ 
সমস্ত স্থান ধৌত করেন । র্বন-চুল্লী হইতে অগ্নি আনিয়া আরতির 
জন্য পৃজারীদের হস্তে অর্পণ করেন । 

পালিয়া-পঢ়িয়ারী-_ইহারা তিনপ্রকার ; প্রথম দল ভোগের সময় 
চন্দন-অৰ্গলে পৰ্দা দেন ; প্রত্যেক ভোগে কি কি আনয়ন করিতে হইবে, 
তাহা ক্রমানুসারে আনয়ন করিবার জন্য সংবাদ দেন এবং ভোগের সঙ্গে 
সঙ্গে থাকিয়া বেত্রহস্তে যাত্ৰিগগকে মতর্ক করেন। দ্বিতীয় দল 
ভোগের সময় দক্ষিণ-ভিতর-দ্বারে পাহার| দেন | ইহাদের উপাধি-- 
‘বড়-দ্বার-পঢ়িয়ারী’। তৃতীয় দল ভ্য়বিজয়-দ্বারে পাহারা দেন | 

ভিতরছৌ-মহাপাত্র- প্রতোক দিন প্রাতে ছামুদ্ধার ও জয়বিজয়- 
দ্বারে যুদ্রা পরীক্ষা করিয়া তাল! খুলিবার অনুমতি প্রদান করেন ৷ 

তলিছ্ৌ-মহাপাত্র-প্রতাহ রাত্রিতে শয়নের পরে ছামুদ্ধার ও জয়- 
বিজয়-দ্বারে মুদ্রা দেন | 

সুয়ার--ইঁহার৷ পাঁচ প্রকার; (১) মহাসুয়ার-- ইহারা অন্য সুয়ারদের 
কাধ পর্যবেক্ষণ করেন, ভোগ-পারস করেন ; (২) পিঠা-সুয়ার-_ইহারা 
পিউকাদি তৈয়ার করেন) (৩) থালি-সুয়ার--ইঁহারা অন্ন ও তরকারী 
রন্ধন করেন এবং ভোগের স্থানে রাখেন; (৪) পত্ভি-বডু-_ইহারা 
সিংহাসনের সম্মুখে পত্তি পন্তি বা সারি সারি করিয়া ভোগ সাজাইয়। 
3) হার অৰ্থে হকার । 'বটু'র অপভ্ৰংশ বড়, । র 
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থাকেন ; (৫) তোলা-বড়ু-_ই হারা রাত্রে রন্ধনগৃহ হইতে মণিকোঠায় 
ভোগ আনয়ন করিবার সময় প্রদীপ ধারণ করেন । 
দয়িতা_ শ্রীভগবানের নীলমাধব-অবতার-কালে ক্রীবিশ্বাবসু-দয়িতা 
প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন | ইহার বংশধরগণ দারুব্রহ্ম-অবতারে শৃদ্র- 
সেবক হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। সাধারণতঃ পশুপালক বা পৃজাপাণ্ডা- 
গণই শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করিতে পারেন ! কিন্তু স্বানযাত্রা. শ্রীরথ- 
যাত্রা ও নবকলেবর-সময়ে দয়িতাগণ প্রীবি গ্রহের শ্রীজঙ্গ স্পর্শ করিয়| 
নির্দিষ্ট সেবা করেন | দয়িতাগণ ন্ৰীজ্ৰগন্নাথ, গ্ৰীবলভত্ৰ ও ন্ৰীসুভদ্ৰাকে 
পট্টডোরে বন্ধন করিয়া সিংহদ্বারের সমীপস্থ রথে উঠাইয়া দেন 
ইহাকে ‘পহাণ্ডি’ বা ‘পাঙুবিজয়’ বলে। এ সম্বন্ধে নীচৈতন্যচরিতামৃতে 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে,-- 
বলিষ্ঠ ‘দয়িতা’গণ-_যেন মন্ত হাতী ! 
জগন্নাথ বিজয় করায় করি? হাতাহাতি | 
কতক দয়িতা করে’ স্কন্ধ আলম্বন | 
কতক দয়িতা ধরে” স্ৰীপদ্ম-চরণ ॥ 
কটিতটে বন্ধ, দৃঢ়, স্থূল পটডোৱরী ॥ 
দুইদিকে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি’ ৷৷ 
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি’ স্থানে স্থানে ৷ 
এক তুলী হৈতে ত্বরায় আর তুলা আনে ৷৷ 
প্রভু-পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড । 
তুলা সব উড়ি’ যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড । _ 
ই" হারা শ্রীজ্গন্নাথদেবকে অনবসরকালে মিষ্টান্ন ভোগ দেন এবং প্রতাহ 
প্রাতঃকালে বালভোগ-মিষ্টান্ন অর্পণ করেন ইহারা অনবনরকালে 
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ভগন্নাথদেবের জর হইয়াছে” বলিয়া গুষধ ও পাচন (মিউরসের পান৷) 
অর্পণ করেন । 

ছামুখৃঁটিয়াসেবক-_ই হার। সিংহাসন পাহার। দিয়! থাকেন? ফুল- 
বাগান-মালাকার’ হইতে প্রতাহ ফুল, টুল, কর-পল্লব ইত্যাদি আনিয়| 
ভাণ্ডারে রাখেন ; অবকাশ-সময়ে সিংহারীকে (শৃর্গারীকে ) ভাকিয়া 
আনিয়া ফুল দিয়া থাকেন ১ ‘ভাণ্ডার-মেকাপ’ হইতে কপুর আনিয়! 
থাকেন ; ডাক|-ঠাক| ইত্যাদি কাৰ্য করেন ; অনবসর-কালে দ্বারে 
পাহার! দিয়| থাকেন । 

রমুখ-সিংহারি-সেবক_ ই"হারা শ্্ীবিগ্রহের শ্রীমুখ মুছাইয়| তাহা 
চিত্রিত করেন এবং তাহাতে ‘বনক’ লাগাইয়া থাকেন ; নেত্ৰোৎসবের 
সময় “কালডোলা” (কনীনিকী ) দিয়| থাকেন | 

মুদুলি--ভাণ্ডারঘরে পাহার| দেন এবং নিত্যব্যবহাধ খুচরা দ্রব্য 
নিজ তত্বাবধানে রাখেন ৷ 

শুদ্ধসুয়ার-__যাত্রাপর্বের সময় “নিসকড়ি ভোগ” আয়োজন করেন। 
আরতির প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ করেন, প্রাতে চন্দন-অর্গল হইতে 
ছামুদ্বার পর্যন্ত স্থানে কোন অপবিত্র দ্রব্য পড়িয়াছে কিনা পরাক্ষা 
করেন। 

লেঙ্কা__যতপ্রকার সেবক আছেন তাহাদিগকে যথাসময়ে সেবা 
কাৰে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন ৷ 

চাউল-বছা-_চাউল ও ডাল বাছিয়| পরিষ্কার করেন | 

শুদ্ব-পাইক-_রন্ধনগৃহের দ্বারে পাহার| দেন ; রন্ধনগৃহে ভোগের 
জন্য নীত দ্রব্য-সকল পর্যবেক্ষণ করেন | 

চর্চাইত__ভোগরাগ ও পূজার খবর লইয়া থাকেন অর্থাৎ যাহাতে 
যথাসময়ে ভোগরাগ ও পূজা হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখেন। 
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প্রধানী--প্রত্যেক ধৃপের সময় রন্ধনগৃতে গিয়া ভোগ আনিবার জন্য 
বলেন এবং পৃভার সময় হইলে ‘পূজাপণ্ডা’দিগকে সংবাদ দেন | 

মহাভোই- "দধি, দুগ্ধ” সর, ছানা, পাপুডি ও দ্বতাদি ইহার তত্বা- 
বধানে থাকে । 

ঘণ্ট,য়াঁ ভোগের ও শ্রীবিগ্রহের বিজয়ের সময় ঘণ্টা বাদন করিয়া 
থাকেন । 

টুনরা__প্রতাহ গরুড়প্তম্তের নিকট জয়বিজয়-দ্বারের নিকট, প্রতোক 
একাদণী ও দীপাবলী-অমাবস্যার রাত্রে শ্রীমন্দিরের উপর যে দীপ 
দেওয়া হয়, তাহা তাহারা জালাইয়া থাকেন ; নীলচৰ্ক্ৰের ধ্বজা অরো- 
পণ করিয়া থাকেন ; শ্রীমন্দিরের ভিতর চন্দ্ৰাতপ টাঙ্গাইয়া থাকেন ৷ 

করণ (যাহারা লেখালেখি করে )-__৮ প্রকার, ষথা-দেউলকরণ, 
বৈঠকরণ, তঢ়াউকরণ, ভণ্ডারকরণ, চ্যাউকরণ, চাক্তডাকরণ, কোঠকরণ 
ও খরসুধাকরণ । 

পুরোহিত- যাত্রাপরবাদির সময় অগ্নিহোত্র করেন । 

রোষপাইক-_ইহারা বন্ধনের সময় যাহা যাহা কম পড়ে বা 
আবশ্যক হয়, তাহা “বেইরণ হাকিম'কে জানান | 

রোষ-মেকাপ-_প্রত্যেক ভোগে মসলা, দ্বৃত ও নবাত-প্রভৃতি যাহা 
যাহা ‘মহাভোই’র নিকট হইতে রন্ধনের জন্য রন্ধনগুহে আনয়ন করা 
হয়, সেই-সকল দ্রবা ইহাদের তত্বাবধানে থাকে । ৷ 

খট-শেষঘর-মেকাপ-_দিনে ও রাত্রে শয়নের সময় রত্রবেদীর সম্মুখে 
পালঙ্ক রাখেন : যাত্রাপর্বদিবস ঠাকুর অন্যত্ৰ বিজয় করিলে ইহারা রথ, 


বিমান ও শিবিকা সাজাইয়! থাকেন । 
বিমানবড়ু ও হান্দোলাবডু-ইহারা শ্রীবিগ্রহের বিজয়ের সময় রথ, 
শিবিকা ও বিমান স্কন্ধে বহন করিয়া থাকেন এবং শ্রীভগবানের রন্ধনগৃহ 


পরিষ্কার করেন । 
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মণ্ডনী--রথ, শিবিকা ও বিমান-গ্রভৃতির সাজপোষাক ইহাদের 
তত্বাবধানে থাকে এবং ই'হার| প্রয়োজন-সময়ে রথ; বিমান ও 
শিবিকাদি সাজাইয়| থাকেন। 

অখণ্ড-মেকাপ--_সিংহাসনের ছুই পার্শ্বে যে দুইটি প্রদীপ থাকে, 
তাহাতে তৈল দিয়। জ্বালাইয়া| থাকেন । 

হড়পনায়ক__প্রতোক ধূপের (ভোগের ) পরে সুবাসিত তাম্বুল 
প্রদান করেন । 

_দ্বত্বপ্রয়োজন-সময়ে শ্রীবিগ্রহের ব্ৰীমুখশৃস্গার করেন | 

পানিয়াপট-_চন্দন-অর্গল ও ভোগের থালা ধুইবার জন্য প্রয়োজনীয় 
জল সরবরাহ ও ভোগের বাসন পরিষ্কার করেন । 

ঘটুয়ারী_ প্রত্যেক পূজায় চন্দন ঘসিয়া ‘পৰিত্ৰবডু’কে দিয়া 
থাকেন। কর্পূর, কন্তরী, চন্দন, কেশর, চুয়া-প্রভৃতি পিষিয়| 'পালিয়া- 
মেকাপে’র নিকট দেন যে-পথে শ্রীভগবানের ভোগ লইয়া যাওয়া 
হয়, সেই পথে প্রদীপ জালাইয়া দেন । 

দর্পণিয়া-সেবক-_প্রীবিগ্রহগণকে দর্পণ প্রদর্শন করেন | 

পুরাণপপ্ডা-সেবক-_ই' হারা পুরাণ পাট করেন । 

ধ্বজাধরা-সেবক--ই'হারা| ভোগের সময় গরুড়ধ্বজ, তালধ্বজ ও 
পদ্মধ্বজ ধারণ করেন ৷ 

চামর-সেবক-_ই হারা চামর-সেবা করেন । 

আলট-সেবক-__ই'হারী আলটের (বীজন-বিশেষের ) দ্বার! ব্যজন- 
সেবা করেন ৷ 

খগিবিষ্ভা-সেবক-_ই'হারা খদি অর্থাৎ বিছানার চাদর বিছাইয়| 
শয্যা রচনা করেন । 

যোগাড়মাজা-সেবক- ইহারা সেবার বাসনাদি মাজিয়| থাকেন। 
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ব্বত্লকাৰ্ষ-বিন্ধানী-_ই"হারা রতুখচিত অলঙ্কারাদি নিৰ্মাণ করেন । 

বাণাকার-_প্গীতগোবিন্দ গান করেন এবং চন্দন-লাগি'র সময় 
বীণ। বাদন করেন। 

প্রহরা- শ্রাভগবানের শয়নের সময় বেদ পাঠ করেন | 

খুরি-নায়ক__সেবা পূজার সময় নির্দেশ করিয়| থাকেন । 

জ্যোতিষরায়_ প্রত্যহ পঞ্জিক| দেখিয়| গণন| করিয়। দেনন্দিন 
অবকাশ ও ধূপের সময় নির্দেশ কবরিয়| দেন | 

পানিয়|-বন্ধন-গৃহে যত জল প্রয়োজন হয়, তাহ! সরবরাহ করেন 
এবং তরকারী আমান করেন | 

দিহুড়িয়া--ভ্ৰীজগন্নাথের বিজয়ের সময় আলোক জালাইয়! থাকেন 

ছতার--শ্রীবিগ্রহের উপরে ছত্ৰ ধারণ করেন । 

তরাসিয়া--তরাস (শ্রীবিগ্রহের বিজয় বা যাত্ৰাকালে ব্যবহৃত 
সঙ্জাবিশেষ ) ধারণ করেন । 

কাহালিয়া-_কাহালি (শুধিরজাতীয় বাস্ধবিশেষ) বাজাইয়! থাকেন। 

পাইক-__লেঙ্কা'গণের মত সেবকগণকে যথাসময়ে কারে নিযুক্ত 
হইবার জন্য আহ্বান করেন । 

চুণাকুট!__পিষ্টক প্রস্তুত করিবার জন্য নানাপ্রকার চাউল-ডালের 
চুৰ্ণ প্রস্তুত করেন ৷ 

মাহারী বা দেবদাসী- শ্রীভগবানের শয়নের প্রাক্কালে নিদ্রাকর্ধক 
গীত গান করেন; চন্দনযাত্রার সময় চাপের উপর (নৌকার চত্বরে ) 
নৃত্যগীত করেন। 

মহারাণা__বিভিন্প্রকারের শিল্পা ; যথা--বঢ়েই মহারাণা, পাথুরিয়! 
মহারাণা, কামার মহারাণা, রূপকার মহারাণা, চিত্রকার মহারাণ৷, 
তাম্বরা মহারাণা, কংসারি মহারাণা, অষউলোহী মহারাঁণা, করতি 

১৭ 
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মহারাণ|, কাঁচর| মহারাণ| ও সিপুটি-মহারাণ! (ইনি কাপড়ের বরাত 
দেন ) ইত্যাদি । মহারাণ৷ রাজোপাধি বিশেষ। শ্রীজগন্নাথের সেবক 
শিল্পি-সম্প্রদায় উক্ত সন্মানসূচক উপাধি ধারণ করেন । 

ঘণ্টাবাজা-সেবক, বীরকাহালিসেবক, শেষরাত্রে জীভগবানের 
নিদ্রালস্যলীল। ভাঙ্গ!ইবার জন্য শঙ্খবাছ্যকার, ভোগের সময় শঙ্খবাগ্ঠকার, 
মাদলমৃদ্গসেবক, জোড়াকাহালি-সেবক, উপাঙ্গিয়া-সেবক+ চৌষটি- 
সম্প্রদায়ের মধ্যে ২০ নাচোয়ালী, মীন-নায়ক ( ইনি নর্তকীগণকে গৃহ 
হইতে ডাকিয়া আনেন ), গীত-গায়ক, যন্ত্ৰকার-সেবক, রবজি (একপ্রকার 
বান্ধ )-সেবক, পাটার|-বিন্ধানী, সুগন্ধ ঘটয়ারী, রান্নার ছত্রিশ নিয়োগ, 
পিঠা-সুয়ার, বগংড়া-পিঠা-সুয়ার, মহাসুয়ার, ক্ষীরী-সুয়ার, তরকারী- 
সুয়ার, পানা-সুয়ার, পাচেডি-সুয়ার, তোড়াবডু (মুখে কাপড় বান্ধিয়| 
ভোগ বহন করেন), পন্তিবডু, ভিতরবঢ়া, ঘ্বতপরিবেষণকারী সেবক, 
্রাহ্মণ-সমর্থা (বাট! ঘষা করেন ), শূদ্রসমর্থা (আটা, বিরি, যুগ ভাঙ্গিয়া 
থাকেন, হলুদ, বেসর-প্রভৃতিও বাটেন ), রান্নাঘরের মেকাপ, কাক- 
তাড়ান-সেবক, তুলাবাতি-সেবক, রান্নাঘরের দ্বারে পাহারা দেওয়ার 
ভন্য ব্রাহ্মণ ও শূদ্ৰ পাইক, রান্নাঘর-ধোয়া সেবক, ছাই ফেলিবার সেবক 
‘বাহার-ভাণ্ডার-মেকাপ’ (পিতল, কলসী ও ঘটা ইত্যাদি ভাগারে 
রাখেন ) পাহারা-ঘর-মেকাপ; দুয়ার-নায়ক, ছাতা-সেবক, সোয়াসিয়া- 
সেবক, সোয়াসসর-ঘর-মেকাঁপ, বেণ্টবিন্ধা রাউত, ভাণ্ডার পাহারা দেওয়া 
সেবক, বারান্দা পাহারা দেওয়া সেবক, ভাণ্ডার-অপহরণ ও অপচয় ন! 
হয়_ ইহার পর্যবেক্ষক ও আয়বায়-সংকোচ-সেবক। 

ভণ্ডার-মেকাপ যখন সেবাকার্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া গৃহে 
গমন করেন, তখন তাহাকে কাপড়-চোপড় ঝাড়িয়া যাইতে হয়! 
যাত্রার সময় তিনি দয়িতাগণকে ঘর হইতে ডাকাইয়া আনেন | যদি 
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বৈভব ] ভ্রীজগন্ন।থদেবের সেবক-সঙঘ ১৩১ 


চুরি হয়, তবে ক্ষতিপূরণ-বাবদ ভগ্ডার-মেকাপ তিন ভাগ দেন, আর 
ভাণ্ডারী এক ভাগ দেন | 

গিংহদ্বারে পরিহারি-শিয়োগ, আস্তান-পরিহারী, বৃন্দাবন-নায়ক, 
মগুনী-ধু'টিয়া, রথদড়ি-নির্মাণকারী সেবক, চাপ-দড়াই সেবক, ভাট 
সেবক, পদ্ম-কলাতোট| সেবক, তোটামালী, ক্ষেত্ৰববদ্ধ, শাস্ত্ৰবিদ্য, 
দুগ্ধগৃহসেবক, গোষ্ট-দেবক, গোপাল-সেবক, কুন্তকার-নিয়োগ সেবক, 
লবণ-বিষয়ী, সুপারী-বিষয়ী, পটহস্ত-মহান্ত ধান্যাগৃহ-সেবক, তাড়নীয়া- 
যুদ্রলী সেবক, ধান্যঘর-পাহারা সেবক, মন্দির-পরিষ্কারকারী, কাচাপানি 
সেবক, তীর্থ-সাটিয়া সেবক খোহারা কুণ্ড হইতে মাটি কাটিয়া থাকেন) 
প্রভৃতি বহু শ্রীজগন্নাথ-সেবক আছেন । 


দেবদাসী 

রসিকশেখর, অদ্বিতীয়-ভোক্তা শ্রীভগন্নাথদেবের ইন্দ্ৰিয়-তৃপ্তি- 
বিধানের জন্য উৎকলরাজ চুড়ঙগদেব শ্রীভগবদৃবিগ্রহের সন্মুখে নৃতা- 
গীতাদির বাবস্থা করেন। ভাশ্তীমালসাহী, মার্কগেশ্বর, নরেন্দ্রপাটনা 
ইত্যাদি পল্লীর কন্যাগণ দেবদাসীর কাষ করেন। পতিতজাতিগণের 
কন্যাগণ বা অসংযত ললনাগণ দেব-দাসীর কাধ করিতে পারে না । 
যেদিন শ্রীভগন্নাথদেবের সন্মুখে যে দেব-দাসীর নৃত্য-গীত করিতে হইবে, 
সেইদিন তাহাকে উপবাস করিতে হইবে। নৃতা-গীতাদির পর গৃহে 
প্রত্যাগমন করিয়া মহাপ্রসাদ-সেবন ও ভগবদৃগুণ কীর্তন করিতে করিতে 
রাত্রি যাপন করিতে হইবে । শ্রীজগন্নাথই তাহাদের একমাত্র পতি, 
তাহার শ্রীপাদপন্মে তাহারা চির-বিক্তাতা,ঃ_এই অনুভবের সহিত 
তাহারা কোন প্রাকৃত পুরুষকে পতিত্বে বরণ না করিয়া ভগবৎ-সুখানু- 
সন্ধান-চিন্তায়রত থাকিবেন ৷ শ্ৰীজগন্নাথদেব নিত্য চিদ্বিলাসী (লীলা- 
ময়) প্রভু ; তাহার নিত্যা দাসীই (সেবিকাই ) দেবদাসীপদবাচ্যা ! 


১৩২ শ্রীক্ষেত্র [ দশম 


কেহ কেহ বলেন”_প্রাচীনকালে উৎকলের কোন ভক্ত নৃপতি 
শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্গ ধূলিধূসরিত দেখিয়া অনুসন্ধানফলে জানিতে 
পারেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব শআজয়দেব-কৃত শ্রীগীতগোবিন্দ-গীতি শ্ৰবণ 
করিবার জন্য একটি কুঞ্জবনে গমন করিয়াছিলেন! কোন একটি ভক্ত- 
ললন৷ ই্ৰীগীতগোবিন্দ-গীতি গান করিয়াছিলেন । ইহা জানিতে পারিয়া 
সেই রাজ| উক্ত ললনাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সন্মুখে গান করিবার জন্য 
নিযুক্ত করিলেন। ইহ| হইতে দেবদাসী-প্রথার সৃষ্টি হইল | পরবতি- 
কালে সন্্রান্তবংশের বাক্তিগণ তাহাদের অবিবাহিতা কন্যাগণকে 
প্রীভগবানের এই সেবা করিবার জন্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অর্পণ 
করিতেন । প্রতাহ শ্রীভগবানের প্রাতর্ভোজনের সময় এবং রাত্রিকালে 
শয়নের সময় একজন মাত্র দেবদাসী একটি বান্যের সহযোগে 
উজগকুড়স্তম্তের অগ্ৰে গান ও নৃত্য করেন । 


চন্দনযাত্রার সময় বাহার-চন্দন ২১ দিন ও ভিতর-চন্দন ২১ দিন 
=এই ৪২ দিন প্রত্যহ মধ্যরাত্রে শ্রীবিগ্রহের শয়নের পূর্বে রত 
বেদীর সমীপস্থ সমস্ত প্রদীপ নিৰ্বাপিত কর] হয়| অন্ধকারের মধ্যে 
তিনজন সেবক ্রীবিগ্রহের সন্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া বীজন করেন। 
একজন দেবদাসী চন্দন-অর্গলের নিকট শ্রীজয়দেবকৃত শ্রীগীতগোবিন্দ 
গান ও নৃত্য করেন | 


দেবদাসী ছুই প্রকার-_বাহির-দেবদাসী ও ভিতর-দেবদাসী | 
ব্ৰাহ্মণ বা ব্ৰাহ্মণেতর-কুলোৎপন্ন| বাহির-দেবদাসী হইতে পারেন | 
তাহারা কেবল জ্ৰীগর্ুড়স্তম্ভের সম্মুখে নৃত্যগীত করেন ; ভিতর-দেব- 
দাসীগণ শ্রীবিগ্রহের সন্মুখে পালক্ষের নিকট নৃত্য-গীত করেন | কেবল 
ব্রাঙ্মণকুলোৎপন্না যুবতীগণই ভ্ডিতর-দেবদাসী হইতে পারেন | অতীত- 
যৌবনা ললনাগণ ভিতর-দেবদাসী হইতে পারেন ন| শ্্ীচন্দন-যাত্রায় 


অবধারীত আইঙ্গা প্রমাণে বড় 


টৈভব ] শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের সেবক-সঙ্ঘ ১৩৩ 


্রীশ্ীমদনযোহনের নৌকাবিহারের সময় একজন বা দুইজন দেঁবদাসী 
নৌকার উপর নৃত্য-গীত করিয়া থাকেন। 

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Orissa, গ্রন্থের 
পরিশিষ্টাংশে (Vol. II, Appendix, Calcutta, 1880, Pages 
165-167 ) দৃষ্ট হয় যে, তিনি ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের সাহাযো 
শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের ভগমোহনের প্রবেশ-দ্বারের দুইপাৰ্শ্বস্থ 
ক্ষোদিত শিলালিপিগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রত্ুতান্বিক 
মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ভয়বিভয়-ছ্বারের দক্ষিণ-পার্শস্থ পাঁচটি 
ও বাম-পার্শস্থ সাতটি লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন : তনুধো কপিলে- 
শ্বরদেব, পুরুষোত্তমদেব, ভ্ৰপ্ৰতাপকুদ্ৰদেব ও মানগোবিন্দ গোবিন্দদেব 
(মাদলা পাঞ্জীতে উল্লিখিত গোবিন্দবিদ্বাধরদে ) কর্তৃক উৎকীর্ণ 
যথাক্রমে ৫, ৪১ ২ ও ১টি (সর্বসমেত ১২টি ) লিপির পরিচয় পাওয়া 
যায়। * পূর্বোক্ত লিপিসমূহের মধ্যে কয়েকটি ইহার অন্তৰ্গত | 

শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজহ্বের চতুৰ্থ অঙ্কে, শ্রাবণমাস শুক্লপক্ষ ১০ 
বুধবার তারিখে (১৭ই জুলাই, ১৪৯৯ খ্বধ্ধাব্দ উৎকীর্ণ (গ্রীজয়বিজয়- 
দ্বারের বামদিকের ষ্ঠ ) শিলালিপিতে মহারাজের এইরূপ আদেশ 
আছে 





আকার-_-৩৩১১৩২ পংক্তিসংখা।_-১০ 
(১) বীর শ্রীগজপ্তি গউড়েশ্বর নবকোটীকর্ণাট কলবরশগেসর বিরবর 


শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব 
(২) মাহারাজাঙ্কর সমস্ত ৪ অঙ্ক আহী ককড়া সু ১০ বুধবারে 





* ‘Uriya চি বট of the 1511 and 16th Centuries’ by Monmo- 
han Chakravarti, M. A., B. L ; in the Journal of the Asiatic Sociaty 
of Bengal, Vol. LXIT, Part I, Calcutta, 1893, Pages 88-102. 
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(৩) ঠাকুরঙ্ক গীতগোবিন্বঠাকুর ভোগবেলে এ নাট হোইব । সঞ্জ- 
ধূপ সরিলা ঠারূ 

(৪) বড় সিঙ্গার পরিষন্তে এ নাট হোইব । বড় ঠাকুরঙ্ক সম্পরদ] 
কপিলেশ্বর ঠাকুরস্ক বন্ধ 

(৫) নাচণীমান পুর্ণা সম্পরদা তেলঙ্গা সম্পরদ। এমাপে সবিখে 
বড় ঠাকুরক্ক গীতগো 

(৬) বিন্দ হু আনগীত ন সিখাবে | আনগীত ন গাইবে । আন 
নাট হোই পরমেশ্বরক্ক ছামুরে ন 

(৭) হব এ নাট বিতরকে বইষ্ণম গাঅণ চারিজন অছন্তি এমানে 
গীতগোবিন্দ গীতহি সে গাইবে 

(৮) এহাক্ক ঠার অশিক্ষিতমানে একশ্বররে শুণী গীতগোবিন্দ 
গীতহি সে 

(৯) শিখিবে আনগীত ন শিখীবে এহ! 

(১০) জে পরীক্ষা আনগীত নাট করাইলে জানা সে জগন্নাথঙ্ক 


দ্রোহ করই। 


বঙ্গান্ুবাদ-_বীর শ্রীগর্রপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি-কর্ণাট-কলবর্গেশ্বর 
বীরবর শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব মহারাজের চতুর্থ অঙ্ক, কর্কট (শ্রাবণ) মাস, শুর্ল- 
পক্ষ ১০ তারিখ, বুধবারের আদেশ-অনুযায়ী বড়ঠাকুরের শ্রীগীতগোবিন্দ 
ঠাকুরভোগের সময়ে নৃত্য হইবে | সন্ধ্যাধুপের শেষ হইতে “বড়শুঙ্গার” 
পধন্ত এই নৃত) হইবে । বনঠাকুরের সম্প্রদায়, কপিলেশ্বর ঠাকুরের নিযুক্ত 
নৃত্যকারিণীগণ, পুরাতন সম্প্রদায়, তৈলঙ্গা সম্প্ৰদায়--ইহার| সকলেই 
বড়ঠাকুরের গীতগোবিন্দ ছাড়া অন্য গীত শিক্ষা করিবে না, অন্য গীত 
গাহিবে না । অন্য গীত কদাপি পরমেশ্বরের সন্মুখে হইবে না। এই 
নৃত্যকারিগণ ব্যতিরেকে বৈষ্ণব গায়ক চারিজন আছেন; তাহার! 


রি করস তত. 


= ন = সস 


বৈভৰ ] জীজগন্নাথদেবের বেশ ১৩৫ 


গীতগোবিন্দের গীত গাহিবেন | ইহাদের নিকট হইতে অশিক্ষিতগণ 
একস্বরে শুনিয়া গীতগোবিনের গীতই শিখিবে। অন্য গীত শিখিবে না । 
যে পিড়িছা? ( মন্দিরের তত্বাবধায়ক কর্মচারী ) ইহা জানিয়! অন্য গীত 
নৃত্য করাইবেন, তিনি গ্রীজগন্লাথের দ্ৰোহ করিবেন | 


শা 


একাদশ বৈভব 
ক্রীজগন্নাথদেবের বেশ 


শুঙ্গারী ও পশুপালক সেবকগণ জীজ্গন্নাথদেবের বেশভুষ' করেন! 


শরীত্রীভগবানের বিভিন্ন লীলা অবলম্বন করিয়া সময়োচিত বেশ রচনা 
করা হয়। 


১। বৈশাখে--স্ীীজ্গন্নাথ, জ্ীবলনেব ও ঈসুভদ্রাদেবীর শ্রীমঙ্গে 
কেবল চন্দন-বেশ প্রদান করা হয় এবং শ্রীচন্দনযাত্রার বিংশতি 
দিবস বিজয়-রিগ্রহ শ্রীশ্রীমদনমোহনের বিংশতি প্রকার বেশ হয়। 

২। জ্যৈক্টে্রীপ্রাপূ্সিমার দিন স্নানের পর শ্রীজগন্নাথদেবের 
গিণেশ-বেশ বা হস্তিবেশ হয়। 

উৎকলভাষায় লিখিত ‘দাতা ভক্তি'নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে 
যে কর্ণাট দেশের কাণিয়ারি গ্রামের গণপতি ভট্ট-নামক এক 
গাণপত্য ব্ৰাহ্মণ নীলাচলে স্নানযাত্রার দিবস উপস্থিত হইয়া দারুত্রক্গকে 
গণপতি-মুতিতে দেখিতে না পাইয়া, ‘ব্ৰহ্ম নীলাচলে নাই*_এইবূপ 
স্থির করেন। বাঞ্চাকল্পতরু শ্ৰীজ্গগন্নাথদেব গণপতি ভটের এঁকান্তিক 
বিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া গজাননরূপ প্রকট করেন এবং গণপতি ভট্টের প্রার্থনা- 
নুসারে ‘যাবচ্চন্দ্ৰ-দিবাকর’” স্নানযাত্ৰা-মহোৎসবের পরে ভক্তবৎসল বাঞ্চা 
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কল্পতরু-নামের স্বাক্ষর-স্বরূপ গণেশবেশ ধারণ করিতে প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করেন। সেই সময় হইতে স্ানযাত্রার পরে শ্রীজগন্নাথ ও 
শ্রীবলরামের স্লানবেদীতে “গণেশ-বেশ? এবং শ্রীসুভদ্রাদেবীর ‘পদ্মবেশ’ 
(শ্ৰীমুখমণ্ডলে পুষ্পদ্ধারা পদ্মাকৃতি-বেশ) হইয়| থাকে । পুরীর শ্রীগোপাল- 
তার্থমঠের মঠাধীশ এই গণেশবেশের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়। 
আসিতেছিলেন | কিছুদিন পর এ মঠের আধিক অবস্থার অবনতি 
ঘটিলে, পুরীর রাজ! শ্রীরাঘবদাসমঠের মঠাবীশকে ওঁ সেবার ভার প্রদান 
করেন । কিছুকাল পরে পুনরায় শ্রীগোপালতীর্থমঠের অধিক অবস্থা! 
পুণরুন্নতি হইলে তাহার। রাজার নিকট উক্ত সেবা প্রার্থনা করেন। 
কিন্তু শ্রীরাঘবদাসমঠ সেই সেবাটি ছাড়িতে অস্বীকৃত হন | পরে রাজা 
দুই পক্ষকে ডাকাইয়। শ্রীগোপালতীর্থমঠকে শ্রীবলদেবের গণেশ-বেশ ও 
উীরাঘবদাসমঠকে শ্রীভগন্নাথের গণেশবেশের সেবানুকূলা করিবার 
ভার প্রদান করেন। তখন হইতে অদ্যাবধি এই ব্যবস্থা চলিয়া 
আসিতেছে । অক্ষয়-তৃতীয়! হইতে এই বেশ প্রস্তুত হইতে থাকে | এই 
বেশের জন্য শ্রীরাঘবদাসমঠের প্রায় ৮০০ টাকা এবং শ্রীগোপালতীর্থ- 
মঠের প্রায় সমপরিমাণ টাক! খরচ হইয়া থাকে । 


জ্যৈঠী শুরা একাদণীতে শ্রীমদনমোহনের “ক্ুক্সিণীহরণবেশ” 


হয়| অনবসরের শেষদিন গ্রীন্রগন্নাথদেবের “নবযৌবনবেশ? 
হইয়া থাকে ৷ 


৩। আষাটে-_বাহুড়৷ একাদনীতে (অর্থাৎ রথ গুণ্ডিচা হইতে 
শ্রীনীলাচলে ফিরিয়া আসিলে ) স্বর্ণ-বেশ? হয়। রাজফ্টেট হইতে 
এই বেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই বেশে শ্রীবিগ্রহগণের স্বৰ্ণময় হস্ত, পদ ও 
মুকুট প্রদান কর! হয়। রাজফ্টেটের ভূতপূৰ্ব ম্যানেজার রাজকিশোর 
বাবুর সময় হইতে এই সবর্ণবেশের প্রবর্তন হয়। 


নিউজ Te LT 
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৪| আবণে- শ্রাবণী অমাবস্যায় ( উৎকলে ‘চিতালাগি’ অমাবস্যা 
নামে কথিত ) “চিতালাগি-বেশ* (‘চিত|”শব্দে তিলক বা পুষ্পাদি- 
রচিত টাকা-জাতীয় অলঙ্কারবিশেষ অথবা ললাটস্থ মণিবিশেষ ) হ্য়| 
স্নানপূণিমার সময় শ্রীবিগ্রহের ললাটস্থ মণি খুলিয়া রাখা হয়| শ্রাবণী 
অমাবস্যায় তাহা পুনরায় শ্রীবিগ্রহের ললাটে প্রদান করা হয়। শ্রাবণী 
শুরু! পঞ্চমীতে “রাহছুরেখালাশি-বেশ” হয়। প্লানযাত্রার সময় 


কণপত্র খুলিয়া রাখা হয় ; তাহা এদিবস কৰ্ণে দেওয়া হয়। 
৫1 ভাদ্রে_শ্রীজন্মাউমীর পর দশমী হইতে দ্বাদশী পর্যন্ত যথ|- 


ক্রমে বিনভোজন-বেশ* ‘কালিয়দমন-বেশ’ ও “প্রলম্ববধ- 
বেশ হয়। রাজা এই তিন দিনের বেশের সেবানু হিকুল্য করেন। 
তৎপরদিন শ্রীজগন্নাথদেব “বাঁমন-বেশ? ধারণ করেন । 

৬। আশ্বিনে--বিজয়াদশনীতে প্রীভগন্নাথের “রাজ-বেশ? 
হয়। 'রাজফ্েট, হইতে ইহার বায় নির্বাহ হয়। 

৭। কাঁতিকে- প্রথম ২৫ দিন শুর! দশমী পৰ্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের 
“উীরাধাদামোদর-বেশ’ বাকী ৫ দিন পঞ্চবেশ হয়। একাদনীতে 
‘ত্রিবিক্ৰম’, ছাদশীতে ‘বামন’ ত্রয়োদখীতে ‘নৃসিংহ’ চতুৰ্দনীতে 
“পরশুরাম? ও ও পৃণিম দমাতে "রাজাধিরাঁজ-বেশ হইয়া থাকে | রাজ- 
ফেঁট হইতে এই সকল বেশের বায় নিবাহ হয়। 

৮। ভগ্রহায়ণে_শ্তক্লা ষষ্ঠ বা ওড়ন (ওঢ়ন) ষণ্ঠি হইতে 
শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅরঙ্জে শীতবস্ত্র দেওয়া হয়। ইহা মাঘী শুক্ল| চতুথী পৰ্যন্ত 
থাকে শ্রীজগন্নাথ শীতবস্ত্র ওঢ়েন (ধারণ করেন) বলিয়াই, ও নাম !”* 

৯ পৌষে-পৌষী-পৃণিমাতে পুয়্াভিষেক-অস্তে ‘রাজ-বেশ: 


হয়। এই মাসে সমস্ত ভোগের প্রথমে একটি ভোগ বেশী হয়। পৌষা 





১। * ন্ৰচৈতন্তছাগবতে অ ১:৮৮.৯৮ সংখ্যা দ্ৰষ্টব্য । 
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পৃর্ণিম! তিথিতে অফ্টোত্রশত তামঘট-পরিপূৰ্ণ গবাদ্বত-দ্বার| শ্রীবিগ্রহের 
অভিষেক সম্পন্ন হয় । 

১৭ | মাথেঁবসন্তপঞ্চমীতে আবিএহের নীঅঙ্গ হইতে নীতবস্ত 
উন্মোচন কর| হয়। বসন্ত-পঞ্চমীর পূর্বে বুধবার, বৃহস্পতিবার ও 
শুক্রবার_-এই তিন দিনের মধ্যে যেদিন স্রবিগ্রহের প্রীঅঙ্গে নীল ব! 
কালো রংএর উত্তরীয় দেওয়। হয়, সেই দিন রাত্রিকালে বড়-শ্ুঙ্গারের 
সময় বড়ছাত|-মঠের অর্থানুকুলো ‘পদ্ম-বেশ’ হয়। শ্রীবিগ্রহগণ 
সমস্ত রাত্র এই বেশে ভূষিত থাকেন । অন্যান্য বেশ হইতে এই বেশের 
বৈশিষ্ট এই যে, অন্যান্য বেশ শয়ন-সময় থাকে না, কিন্তু এই বেশ 
শয়নের সময়ও থাকে। শ্ভগবান্‌কে উক্ত বেশে ভূষিত করিয়। মিস্টার ও 
সল্লপুপ ভোগ দেওয়া হয়। মাঘী পৃথিমায় শ্রীবিগ্রহের গজোদ্ধারণ- 
বেশ’ হয়। এই বেশে ১৬০০ টাক! খরচ হয়। এজন্য গ্রীল 
বাসুদেব-রাযানুজদাস স্বধাম-গমনকালে দুই লক্ষ টাকার ভূ-সম্পত্তি 
শ্রাজগন্নাথদেবের সেবায় লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাহাতে তিন জন 
টাটা নিযুক্ত আছেন। সেই জমির আয় হইতে এই ‘গজোদ্ধারণ-বেশ’ 
গ্ৰীষ্মকালে জলছত্র ও দৈনিক ছত্রের বায় নিৰ্বাহিত হয়। এমারমঠের 
সহান্ত শ্রীগদাধর-রামান্ুজদাসজী, রমেশচন্দ্র মিত্ৰ জজ), রায়বাহাদুর 
লোকনাথ মিশ্ৰ এই তিনজন প্রথমে ট্রাধীরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

বসন্তপঞ্চমীর দিন হইতে দোলযাত্রা আরম্ভ হয়। $ে-দিন শ্রীমদন- 
মোহন, জ্ৰীলক্ষ্মী, শ্রীসরস্বতী সন্ধ্যায় জগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন এবং 
ভোগান্তে রাত্রে ফিরিয়া আসেন। এ-দিন ‘চাচেকী-বেশ’ হয় 
এবং ‘ফাগু-পল্লব-লাগি’ হইয়া থাকে । 

১১। ফাক্তনে--দোল-পৃণিমার পূর্বে দশমী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত 
‘কুণ্ডল-বেশ’ এবং ঢোল-পৃণিমাতে ‘রাজ-বেশ’ হয়। 
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১২। চৈত্রে_ পূর্বে শ্রীরাসনবশীতে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রাঁম- 
রাঁজা-বেশ? হইত। তাহাতে প্রায় আট হাজার টাকা খরচ হইত । 
প্রায় ত্ৰিশ বৎসরাধিক হইল সেই শুঙ্গারটি আর হয় ন! | আৰরামনবমী 
হইতে রাবণবধ ও জ্ৰীৱামচন্দ্ৰের পুনঃ সিংহাসনারোহণ পৰ্যন্ত প্রায় ২০ 
দিন শ্রীভগন্নাথবললভ পর্যন্ত যাত্রা বাহির হয় ও পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়! 
আসে। বড়দেউলে ও শ্রীজগন্নাথবল্লতে প্রীরাসচন্দ্রের জন্মলীল| হইতে 
অভিষেক পর্যন্ত লীলাভিনয় হয়| 


০৪৮ 


দ্বাদশ বৈভব 

বিভিন্ন উৎসব বা যাত্ৰা 

লীলাপুরুযোত্তম ভক্তবৎসল মহাপ্রভু শ্রীজগন্নাথদেব নিত্য যাত্রা-মহোৎ- 
সবের দ্বার! সম্পূজিত ইইতেছেন। কেহ কেহ ৬২টি উৎসবের তালিকা 
নিরূপণ করিয়াছেন । তন্মধ্যে উচন্দনযাত্রা, ্রী্ানযাত্রা, উরথযাত্র। 
ও শ্রীদোলযাত্রা প্রধান মহোৎসবরূপে পরিদৃষ্ট হয়। বৈশাখ মাসে ২১ 
দিবস-ব্যাপী ভ্রীচন্দনযাত্রা-উৎসব, জোঠে আৰনৃসিংহ-আবিভাব-উৎসবে 
শ্রীজগন্নাথের শ্রীনৃসিংহ-বেশ ও স্নানযাত্ৰা, ততপরে অনবসর ; আযষাঢ়ে 
নেত্ৰোৎসব, গুণ্তিচামাজন, শ্ররথযাত্রা, হেরাপঞ্চমী ও গুণ্ডিচা-উৎসব 
প্রভৃতি; আবণে শ্রীমদনমোহনের বুলনষাত্ৰা, ভাত্রে উর কষ্ণ-জন্মাধটসী, 
কালীয়দমন-উৎসব ১ আশ্বিনে শ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োতসব $ কাতিকে, 
রাসপঞ্চক-উৎসব ; অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা উনীতে প্রথমাউমী-উৎসব, শক 





১৪০ জী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বাদশ 


ষষ্ঠী বা ওড়নযষঠী-উৎসব,_ শ্রীভগন্নাথদেবের গ্রীঅে শীতবন্ত্র-প্রদানোৎ- 
সব; পৌষী পৃিমাতে শ্রীবিগ্রহের অভিযেকোৎসব ; মাথে বসন্ত- 
পঞ্চমীতে শ্রীজগন্াথদেবের শ্রীঅ্প হইতে শীতবস্ত্র উন্মোচনোৎসব ; 
ফাল্গুনে দৌলযাত্র। ; চেত্রে দমনকার্পপোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । 
শ্রীচন্দনযাত্রা 
শ্রীগন্নাথ শ্রীইন্্বায়কে (উৎকলখণ্ড, ২৯শ অ) বলিয়াছিলেন,-- 
“বৈশাখস্য সিতে পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিক| । 
তত্র মাং লেপয়েদ্‌গন্ধলেপনৈরতিশোভনম্‌ ॥ 
অর্থাৎ বৈশাখমাসের শুরুপক্ষে অক্ষয়তৃতীয়া-নামী তিথিতে সুগন্ধি 
চন্দনদ্বাৱ| আমার অঙ্গ লেপন কবরিবে। 
উ বিষ্ণুধৰ্মোত্তরে লিখিত আছে, 
অম্‌লেপনমুখ্যন্ত চন্দনং পরিকীতিতম্‌। 
অর্থাৎ অন্নলেপন-দ্ৰবাসমূহের মধ্যে চন্দনই শ্ৰেষ্ঠ বলিয়া পরিকীতিত ৷ 
শ্রীনারদপুরাণে লিখিত আছে,-_ 
যথা বিষ্ণোঃ সদাভিষ্টং নৈবেদ্বাং শালিসম্তৰম্‌ । 
গুকেনোজং পুরাণে চ তথা তুলসীচন্দনম্‌ ৷ 
পুরাণসমূহে ও শ্রীশুকদেব-কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে, যেরূপ শালি- 
ধান্যোৎপন্ন অন শ্রীহরির প্রীতিকর, তুলসী-চন্দনও সেইরপ গ্রীতিকর ৷ 
আপুরুষোত্তমদের তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শইন্দ্রদ্বায়দেবকে বৈশাখ 
মাসের শুরুপক্ষের অক্ষয়-তৃতীয়া-নায়ী তিথিতে নিজ গ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি 
টাসলেপনের আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন ; আজও তদনুসারে অক্ষয়- 
তৃতীয়া হইতে আন্ত করিয়া জোঠমাসের শুক্লা অন্টমী-তিথি পর্যন্ত প্রতাহ 
শ্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহসবরূপ প্রীমদনমোহনদেবকে জ্ৰীমন্দির হইতে 
বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীরেন্্রদরোবরকুলে আনয়ন করা হয়। 


বৈভব ] বিভিন্ন উৎসব বা যাত্ৰা ১৪১ 


আমদনমোহনদেৰ স্বীয় মন্ত্রী প্রীলোকনাখ-মহাদেবাদির সহিত সরোবরে 

নৌকাবিলা করেন । ত্রীমদনমোহনের শ্রচন্দনযাত্রা অনৃষ্ঠিত হয় ৷ 
ধলিয়। শ্রীনরেন্দ্রসরোবরা কি চন্দন-পুকরঃ ও বল! হয়। 

মিপাদ লিখিয়াছেন, 


গেস্ব 
এইমতে বৈষ্ণবসব নীলাচলে আইলা | 





ত্রচৈতন্যচরিতায্নতে? হ্রাল কবিরাজ 


দৈবে জগন্নাথের সেদিন জল-লাল| ৷ 
নরেন্দের জলে ‘গোবিন্দ’ নৌকাতে চড়িয়া ! 


জলক্রাড়া করে সব ভক্তগণ লঞা ৷৷ 


সেইকালে মহাপ্রভু ভক্তগণ-সঙ্গে | 
নৱেন্ৰে আইলা দেখিতে জলকেলি রঙ্গে ॥ 
# সু bo 


মহাকোলাহল তীরে, সলিলে খেলন ৷৷ 

গৌড়ীয়া-সংকীৰ্তনে আর রোদন মিলিয়া | 

মহাকোলাহল শব্দ হৈল ব্ৰহ্মাণ্ড ভরিয়া | 

সব ভক্ত লঞা প্রভু নামিলেন জলে। 

সবা লঞা জলক্রীড়া করেন কুতূহলে ৷৷ 
আীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীজগন্নাথদেবের চন্দন- 


যাত্রালীলা এইরূপ বৰ্ণন করিয়াছেনং,-- 
bo মং ES 
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কুলে 
হেনকালে বরামকৃষ্ণ সরীযাত্রা গোবিন্দ ৷ 3 
ট্া777777777777777াাাাশা বলা: এ 


১। অ ১০1৪১-১৩, ৪৩-৯৯; ২1 চৈভ! অ ৮১০১-১১২ 





| 
|| 
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জলকেলি করিবারে আইল| নরেন্দ্র ॥ 
হরিধ্বনি-কৌলাহল+ মৃদঙ্গ, কাহাল । 
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥ 
সহশ সহজ ছত্ৰ, পতাকা, চামর | 
চতুদিকে শোভ| করে পরম সুন্দর ॥ 
মহ| জয়জয়-শব্দ, মহ! হরিধ্বনি | 
ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ৷৷ 
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কৃতৃহলে । 
উত্তরিল| আসি” সবে নরেন্দ্রের কুলে ৷ 
জগন্নাথ গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী সনে । 
মিশাইলা। তা’রাও চৈতন্য-সঙ্কীর্তনে ॥ 
দুই গোষ্ঠী এক হই’ কি হইল আনন্দ । 
কি বৈকু্-দুখ আসি’ হৈল মূতিমন্ত ৷ 
চতুর্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই। 
সব করেন, করায়েন চৈতন্য-গোসাঞা ॥ 
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিল| নৌকায় | 
চতুদিকে ভক্তগণ চামর চুলায় ॥ 
রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয় | 
দেখিয়া সন্তোষ শ্রগৌরাঙ্গ মহাশয় ॥ 
.প্রভুও সকল ভক্ত লই’ কুতৃহলে ৷ 
ঝাপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে || 
ঠাকুর জীৰুন্দাবন শ্ৰীচন্দনযাত্ৰার দিনে মহাপ্রভু ও ভজগণের 
নরেন্্রজল-বিহার-লীলা এইভাবে কীর্তন করিয়াছেন, 


১। চৈ ভা অ ৮/১১৩-১৫, ১২৭-২৯, ১৪ ০-৪১ 


০০০০২০৯১১০৭.) 
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য়| করিলেন ভলকেলি ৷ 
কল বৈষ্ঞবগণ মেলি’! 


শব 
্ 


ভগোবিন্দ-রামকষ্ণ-বিজয় নৌকায় । 
লক্ষ-লক্ষ লোক জলে হরিষে বেড়ায় ৷ 

সেই জলে বিষয়ী, সন্নাসী, ব্রহ্মচারী । 
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া কৰি’ ॥ 

হেন সে চৈতন্যমায়া সেস্থানে আসিতে I 
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে 1 


ন ৰ ৰ 
যে প্রসাদ পাইলেন ভাক্কবী-যমুনা । 
নরেক্্রজলেরও হইল সেই ভাগা-সীমা ॥ 
এ-সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণে । 
কর্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে পঠনে ৷৷ 
শরীমন্মহাপ্রভ্‌ শ্রীচন্দনযাত্রা-দিবসে শ্রীন্দন-পুঙ্করিণীতে জলকেলি 
করিয়া ই হি শ্রীজগন্নাথদেবকে টা করিবার জন্য সকল 
ভক্তের সহিত উপস্থিত হইলেন, 
তবে প্রভু জলক্রীড়া সম্পন্ন করিয়া | 
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সবা’ লঞা ৷ 
জগন্নাথ দেখি’ প্রভু সর্বভক্তগণ | 
লাগিল| করিতে সবে আনন্দে রোদন ৷ 





[ ছাদশ 


্রীক্ষেত্র 


১৪৪ 






TIAA লি জল এল হলনা কিল 


1 চুই Lieb] Le? চল] ইচ152চ=৪৮ তু ২০৮০ উদ 12392} 11চ-৮৮%৭ = ৰ ৮০০৬৩ be উরি 
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* ক ক 
জগন্নাথ দেখি’, জগন্নাথ নমস্করি? | 
বাসায় চলিলা গোঠীসঙ্গে গৌরহরি ৷ 
যে ভক্তের যেন-রূপ চিতের বাসন! | 
সেইরূপ সিদ্ধ করে’ সবার কামনা ৷৷ 
পুত্রপ্রায় করি? সবে রাখিলেন কাছে। 
নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে ॥ 
যতেক বৈষ্ণব গৌড়দেশে, নীলাচলে। 
একত্রে থাকেন সবে কুষ্ণকুতুহলে ই 
অক্ষয়-তৃতীয়া হইতে প্রতাহ অপরাহে শ্রীজগন্নাথদেবের প্ৰতিনিধি 
ভীমদনমোহল, আৰীলক্মী ও সরদতাদেবীর১ সহিত 5 
শ্রীনরেন্্রসরোবর-তীরে গমন করেন। 
বৎসর পূর্বে বঙ্গাধিপ প্রতাপাদিতা উৎকল-জয়ার্থ যাত্রা করিয়া 
শ্রীজগন্নাথদেবের প্ৰতিনিধি ৰা খন্দদেবকে শ্রপুরুষোত্তম হইতে 
টাকীর সন্নিকটে রায়পুরে স্থাপন করেন। 
শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে ই আটি পরিবর্তে 
হইয়া থাকে; আর একটি বিমানে শ্রশ্রীরাম-কষ্ণ, এবং পাঁচটি পৃথক্‌ 
বিমানে শ্রীলোকনাথ, শ্রীযমেশ্বর, শ্রীকপালযোচন, জ্ৰীমাৰ্কণ্ডেয়েশ্বৰ ও 
শ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর-_-এই পঞ্চমহাদেবের _বিজয়মুতি বিজয় করেন। 
একবিংশ-দিবসব্যাপী এই যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হয় এবং আজগন্নাথদেবের 


* চৈ তা অ ৮1১৪২-৪৩, ১৬৩-৬৬ ত 
১। কেহ কেহ এই শ্রীসরস্ব হীদেবীতক -আইমতাভামা* বলেন । উ্জগন্াথদেবের 
স্বৱূপশক্তি শ্ৰীলগ্মী ও শ্রীসরহ্বতী যে প্রাকৃত-ধন|ধিঠাত্ৰী বা প্র'কৃত-বিদ্ঞাধিষ্ঠাত্রী 
নহেন, ইহা বলাই বাহুলা । 
১৯ 


১৪৬ শরীক্ষেত্র [ছা 


শ্রীমন্দির হইতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর পর্যন্ত রাজপথের স্থানে স্থানে পত্র- 
পুষ্পফলাদি-শোভিত ছায়ামণ্ডপ নিগিত হয়। শ্রীমদনমোহন বিমানা- 
রোহণে শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে গমনকালে সেই সকল ছায়ামণ্ডপে উপনীত 
হইয়া বিশ্রাম, পঙ্‌ক্তি-ভোগগ্ৰহণ, নৃতাগীতাদি দর্শন ও শ্রবণ করেন | 
এইকূপে ভোগগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনরেন্দ্রসরোবর-সমীপে উপনীত 
হন। শ্রীনরেন্দ্রের বক্ষে একটি সুসজ্জিত নৌকায় গ্ৰীঞীলক্ষ্মী-সরস্বতার 
সহিত শ্রীমদনমোহন এবং আর একটি পৃথক নৌকায় মন্ত্রী পঞ্চ-মহ- 
দেবের সহিত শ্রীশ্রীরামকষচ আরোহণ করেন । প্রথমটিতে দেবদাসী- 
গণের নৃতা ও দ্বিতীয়টিতে 'নাটুয়া পিলা’র (নৃত্যকারী বালকের ) 
নৃত্য হয়। 

সরোবরের মধাবতাঁ স্থানে যে তিনটি মন্দির আছে, তাহার মধ্ো 
ৰৃহত্তমটির মধ্যভাগে একটি কূপ আছে। সেই কুপোদকে জীমদ্ননমোহন, 
শ্রীলঙ্ষ্মীদেবী ও শ্রীসরস্বতীকে স্নান করান হয়। দ্বিতীয় মন্দিরে 
শ্রীশ্বীরামকষ্ ও তৃতীয়টিতে পঞ্চ-মহাদেব বিরাজ করেন। এখানে 
তাহাদের পূজা ও ভোগ হয়| সরোবরের উভয়-তট ও উক্ত মন্দিরসমূহ 
দীপ-মালায় বিভূষিত করা হয়। উৎসব সম্পন্ন হইলে পূর্ববৎ সাতটি 


বিমানে আরোহণ করিয়া শ্রীমু্তিগণ শ্রীমন্দরে প্রত্যাবর্তন করেন - 


গম্তবাস্থানে উপনীত হইতে প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহর হয়। একবিংশ দিবসই 
এই প্রকার গমনাগমন হইয়া থাকে এবং প্রত্যহ প্রীত্রীমদনযোগনকে 
পৃথক্‌ পৃথক্‌ বেশে ভূষিত করা হয়। অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিতে ‘নটবর’- 
বেশ, চতুর্থীতে ‘শ্ৰীকৃষ্ণজন্ম’-বেশ, পঞ্চমীতে ‘রাজাধিরাজ’-বেশ, ষঠীতে 
ভ্রীবনবিহারীবেশ, সপ্তমীতে “বৎসহরণ*বেশ, অফ্টমীতে‘ গোমতীকৃষ্ণ’- 


বেশ, নবমীতে 'বট-দোলি” বেশ, দশমীতে ‘চক্ৰনারায়ণ’-বেশ,একাদনীতে 
‘নৌ-কেলি’-বেশ, দ্বাদশীতে ‘নটবর’-বেশ, ত্রয়োদশীতে ‘ভৰীরাসমগল’- 
বেশ, চতুর্দশীতে কিনদর্পরথ'-বেশ, পৃণিমাতে ‘অঘাসুরবধ’-বেশ, কৃষ্ণা- 


১:৬০. 
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প্রতিপদে ‘রঘুনাধ'-বেশ, দ্বিতীয়াতে ‘ভ্ৰীচৈতন্য’-বেশ, তৃতীয়াতে 
“গিরিগোবৰ্ধন)-বেশ, চতুৰ্থীতে ‘গিরিধারা’-বেশ, পঞ্চমীতে ‘বস্তুহরণ’-বেশ, 
ষষ্ঠীতে ‘চিন্ত৷মণিকষ্ণ’-বেশ,সপ্তমীতে ‘গজ-উদ্ধারণ "বেশ হয়; অধ্টমীতে 
কোন স্বতন্ত বেশ হয় ন|। চন্দনযাত্রারবিংশতিতম দিবসে ‘ভাউরি? অর্থাৎ 
নৌকাকে শ্রীবিজয়বিগ্রহগণসহ শ্রীনরেগ্রসরোবরের জলে ঘুরাণ হয়। 
একবিংশতিতম দিবসে অর্থাৎ যাত্রার শেষ দিনে নৌকা! দুইটিতে হলুদ- 
জল ছিটান হইয়া থাকে। চন্দনযাত্রার নামান্তর গন্ধলেপন-যাত্রাঃ। 
প্রান্নানযাত্রা 
জৈ্টী পূৰ্ণিমা-তিথিতে ব্রীত্রীপুরুষো ভম-জগদীশের স্রানযাত্রা-মহা- 
মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । এই সময়ে শ্রীভগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রাসুভদ্রা- 
দেবী স্লানবেদীতে 'পহপ্ডি-বিজয় করেন এবং তথায় সুদর্শনের সহিত 
্রীবিগরহত্রয়ের অক্টোত্তরশত সুবৰ্ণকুম্ভপূৰ্ণ সুশীতল-সাললে মহায্নান 
হইয়া থাকে । স্রানানন্তর শ্রীভগবান্‌ গণেশরূপ ধারণ করেন । সমুদয় 
ব্রদ্ধষি ও সমুদয় দেবতা জগদাশকে মহাস্রান করাইবার জন্য 
পারিজাত-সুবাসিত সুরতরঙ্জিণীর পৃত-সলিল শিৱে বহন করিয়া ব্রহ্মার 
সহিত শ্রীপুরুযোভমে আগমন করেন এবং ব্রহ্মার আনুগতো মঞ্চস্থ 
শ্রীভগবান্কে স্নান করান এবং ‘জয়’শব্দপূৰ্ণ বিচিত্র স্ততিবাদ দ্বারা 


প্ৰভুকে বন্দনা করেন। 

দেবতাগণ যাহাতে স্বচ্ছন্দে বিরাজমান হইয়| ভগবানের স্রানযাত্রা 
দর্শন করিতে পারেন, এই উদ্দেশ্যে মহাভাগবত মহারাজ খীইন্ৰৰদ্বায় 
স্রানযাত্রাকালে স্নানবেদীর পারিপাশ্থিক-স্থানসমূহ চন্দ্ৰাতপশোভিত ও 
মহা-মরকতমণি-খচিত সুবিস্তৃত আবরণবস্্র-্বারা আচ্ছাদিত করিতেন। 
এ স্নানবেদী কালক্রমে জীর্ণ হইলে মহারাজ শ্রীঅনঙ্গভীমদেব বর্তমান 
স্নানবেদী নিৰ্মাণ করাইয়াছেন। 
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স্রানযাত্রাদিবস শ্রীজগদীশের স্নানমঞ্চ নানাবিধ মণি, মুক্তা, মালা, 
চামর, পতাকা ও তোরণাদি-দ্বার| বিমণ্ডিত, চন্দন-সংমিশ্র সুগন্ধ ও 
সুরীতল পবিত্র জল-ঘারা সংসিক্ত এবং সুগন্ধি ধৃপ-গন্ধ-দারা সুরভিত 
করা হয়। তৎপরে শ্রীজগদীশের সেবকগণ দক্ষিণদিগ্বতাঁ কূপ হইতে 
স্নানীয় জল উত্তোলন-পূৰক সেই জল সুগন্ধিদ্রবো সুবাসিত করিয়। 
‘পাবমানী’-সন্ উচ্চারণ করিতে করিতে সুবর্ণকলসসমূহ পরিপূর্ণ করেন 
এবং শান্ত্রোক্ত বিধানানুসারে মন্নিরাভ্যন্তরে ভগবানের অধিবাস করিয়া 
থাকেন। অনন্তর হোলিদানপূর্বক শ্রীজগদীশকে শ্রীবলরাম, শ্রীসুভদ্রা 
ও শ্রীদুদর্শনের সহিত স্নানমঞ্চে লইয়| যাইবার জন্য প্রস্তুত হন! 





গীঞ্জীকগগন্নাথদেবের স্নানযাত্ৰ| 
রাজার নিকট সম্মান ও সমাদরপ্রাপ্ত সেবকগণ চামর ও তালবৃত্তের 
দ্বার! ভগবানের ‘পহণ্ডি-কালে বীজন করিতে থাকেন ৷ শ্রীজগদীশকে 
স্নানমঞ্চে লইয়া যাইবার কালে অনবধাঁনতা প্রযুক্ত পাছে কোন দোষ 
ঘটে--এই আশঙ্কায় সেবকগণ সুন্দর পট্টবস্ত্রাদিদবারা শ্রীপতির সৰ্বাগ 
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আচ্ছাদন পূর্বক তাহাকে দূরবর্তা সানযঞ্চে লইয়৷ যান। ততকালে 
অখিল-জগং-পূঙ্গনীয় শ্রজগদীশকে দুরগমন-নিমিত্ত উত্তানাসা করিয়! 
লইয়। যাইতে হয় বলিয়া স্বর্গ্থ দেবগণ মনে মনে এইবূপ বিচার করিয়া 
থাকেন, শ্রীজগদীশ বোধ হয় স্বর্গণামে আরোহণ করিতে ইচ্ছা! 
করিয়াছেন |” ইহা বিবেচনা করিয়া দেবতাগণ শ্ীপতির দিকে দৃষ্টি 
স্থাপনপূবক “হে রাম! হে কুছ! আপনাদিগের জয় হউক, জয় 
হউক” বলিতে থাকেন। এইরূপ লীলাসহকারে ভগবানের জন্ম- 
জ্যৈষীতে স্নানবেদীতে বিজয়াভিষেক হইয়া থাকে । 

ভগবান্‌ জগদীশ বলিয়াছেন যে, সবায়স্তুধ-মন্নর সত্যাদি চতুযুগান্বিত 
দ্বিতীয়াংশে এবং সতাধুগের ৬গবদর্শনিপ্রদ এই প্রথমাংশে স্বায়নস্ত্ব-মহুর 
যজ্ঞপ্রভ্তাবেই তাহার আবির্ভাব । তিনি জোটী পৃণিমাতে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন | এইজন্য এ-দিবসই শ্রীজগদাশের পুণা-জন্মদিবস ! তাহারই 
আজ্ঞামতে এ-দিবব শ্রীভগদীশকে অধিবাস-পুরঃসর যহাস্নানবিধানানৃ- 


সারে মহাসমারোহে স্নানবেদীর উপর তাহার স্নানসেবা অনুষ্ঠিত হয়। 


মন্ধাভাগবত শ্রীইন্দ্রহায় মহারাজ এই বিধানে শ্রীজগদীশ-জন্মতিথি 
জোগ্ঠী পৃণিমায় স্নানযাত্ৰা-মহোৎসব করিতেন। আডগদীশ মহারাজ 
শ্রীইন্দ্রহায়কে বলিয়াছিলেন-_সিন্ধুকুলে যে অক্ষয়বট আছে, তাহার 
উত্তরে সর্বতীর্থময় এক কূপ বিরাজিত আছে: কিন্তু উহা এক্ষণে বালুকা- 
রাশি-দ্বারা আৰৃত হইয়া গিয়াছে। স্নানাৰ্থ পূর্বে উহা নির্মাণ করাইয়| 
পরে আমি অবতীর্ণ হইয়াছি। অতএব সেই কূপ আবিষ্কার কর! 
প্রয়োজন । রক্ষক ক্ষেত্রপাল ও দিক্‌পালগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধানে 
বলিপ্রদান-পূর্বক শঙ্খ, কাহাল, মুরজাদি বাদ্যযন্ত্র বাদিত করিয়া চতুর্দশীতে 
এ কূপের সংস্কার করিতে হইবে দ্বিজগণ স্বকুম্ভদ্বার| সেই সর্বতীর্ঘময় 
কূপ হইতে পৃতজল উত্তোলন করিবেন এবং সেই জল-দ্বারা জ্যৈষ্ঠ 
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পূর্ণিমায় প্রাতঃকালে ব্রহ্মার সহিত স্রীজগদীশ, শ্রীবলভদ্র ও শ্রীসুভদ্রার 
স্লানসেবা করিতে হইবে ।” মহাভাগবত শ্রীইন্দ্রদায়ের প্রতি সাক্ষাৎ 
ভগবানের এই আদেশানুসারে আজও পুরুষোত্তমে এই ভাবে শ্ৰীস্নান- 
যাত্র। অনুঠিত হইয়া থাকে । স্নানের পর এ্রমজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের 
গণেশ-বেশ বা হস্তিবেশ হইয়। থাকে । 
মহাঁভাগবত মহারাজ জ্ীইন্দৰদ্বায়ের প্রতি ই্ৰাজগদীশের আদেশ ছিল 
--এই মহাস্সান করাইয়া পঞ্চদশ দিবস শ্ৰীভগবান্‌কে অঙ্গরাগ-বিভীন 
বিরূপাবস্থায় কেহ কদাচ দর্শন করিবে না, ১ 
ততঃ পঞ্চদশাহানি স্নাপয়িত্বা তু মাং নৃপ । 
অচিত্রং বা বিরূপং বা ন পশ্টেত কদাচন ॥ 

প্রীজগদীশের আজ্ঞানুসারে এই পঞ্চদশ দ্বিবসকাল শ্রামন্দিরের দ্বার 
বন্ধ থাকে । এই সময় শ্রীভগবানের দর্শন হয় না বলিয়া ইহাকে 
‘অনবসরকাঁল? বল! হয়। অনবপরকালে বিপ্রলম্তাশ্রিত গৌড়ীয় ভক্তগণ 
্রীপরীগুরুগৌরাঙ্গের লীলানুসরণে “প্রা আালালনাথ, দর্শনার্থ গমন করেন। 

ব্রীজগমোহনের পাৰ্শ্বস্থ “খটশেষগৃহে' বা “নিরোধন-গৃহে? [তনি 
একপক্ষকাল অবস্থান করেন। 

স্বানযাত্রার সময় স্নান করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব নরলীলা-মাধুর্ধ বিস্তার 
করিবার জন্য অরলীলা প্রকাশ করেন। দয়িতাপতিগণ শ্রীপ্রীজগন্নাথ- 
দেবের জর হইয়াছে বলিয়া পান (শিষ্টরসের পানা-বিশেষ ) ভোগ 
প্রদান করেন এবং অনবসরকালে প্রত্যহ মিষ্টান্ন ভোগ দেন । শ্রীজগ- 
নাথদেবের স্নানমঞ্চ ও বহিঃপ্রাঙ্গণমধ্যে এত উচ্চে স্থাপিত যে, বড়দাও 
(পুরীর প্ৰশস্ত রাজপথ ) হইতেও যাত্রিগণ শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্ৰ 
দর্শন করিয়া কৃতাৰ্থ হইতে পারেন ৷ 

১ । উৎকলখও ২৯২৯ 


বৈভৱ ] বিভিন্ন উৎসব বা যাঁঙা ১৫১ 


নৰযৌবন বা ন্ত্ৰাৎসব 

মলান-যাত্র'র পরে প্রতি বৎসর শ্রীশ্রাঙ্গন্নাথ-শ্রীবলভদ্র-শ্রীমুভদ্রা- 
দেবার শ্রীঅঙ্গরাগ-সেবা হয়। শ্রাশ্রঙ্গরাগের সময় একপক্ষকাল 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন হয় না। তৎপরে ব্ৰীজগন্নাথদেৰ যখন নব- 
মৃতিতে প্রকটিত ও নানাবেশভুষায় সজ্জিত হইয়া দর্শন দান করেন, 
তখন সেই উৎসবকে “নেত্রোৎ্সব” বা ‘নবযৌবনোতসব’ বলা হয়। 
নীলাদ্রিমহোদয় (১৫ অ) স্বানোৎ্সবের পর একপক্ষকাল শ্রীবিগ্রহ- 
গণের নবযৌবনোৎসবার্থ শ্রীতর্গরাগসেবার নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ আছে। 

শ্ৰাগুণ্ডিশ-মাৰ্জন 

শ্রীভগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির হইতে পৃবোন্তরে প্রায় একক্ৰোশ বাবধানে 


গুণ্ডিচামন্দির অবস্থিত । জনশ্রুতি-্রীইন্্রদবায় মহারাজের যহিষীর 


নামানুসারে এ মন্দিরের নাম ‘গুণি চামন্দির’ হইয়াছে | গুণ্ডিচামন্দিরের 


কিয়দ্চরেই ‘ইন্দ্ৰদ্বায় সরোবর’ নামে একটি প্রকাণ্ড দীঘিকা বিরাজম'ন| | 
শ্রীরথযাত্রা-দিবস শ্লীভগন্লাদেব, স্্ীবলরাম ও ্রীসুভদ্রাদেবী শ্রীমন্দির 
হইতে রথে আরোহণ কয্িয়া গুণ্ডিচামন্দিৱে গমন করেন | 

শ্রীরাধাভাবমিলিত-তন্থ শ্রীগৌরহরির হৃদ্গতভাব এই যে, শ্রীত্রজেন্দ্ৰ- 
নন্দন গোকুলবাসিনীগণকে ত্যাগ করিয়া পৌরলীলায় মন্ত হইয়াছিলেন। 
পরে কুরুক্ষেত্রে উভয়ের মিলন হইলে ব্র্বাসিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে এঁশ্বধময় 
স্থান শ্রীকুরক্ষেত্র হইতে ম্ৰীকষ্ণের নিজস্ব মাধূর্যলীলা-ধাম জীৰুন্দাবনে 
লইয়| যাইতে ব্যাকুলা হন এস্থলেও শ্রীব্রজেন্্রনন্দনরূপ স্রীজগন্নাথ- 
দেবকে শ্রীরাধাভাবদ্যুতিসুবলিত শ্রীগৌরসুন্দর এশ্বধলীলাভূমি শ্ৰীক্ষেত্ৰ- 
নীলাচল হইতে মাধুধঁলীলাভূমি সুন্দরাচল ব! গুণ্ডিচার দিকে রথে 
আকর্ষণ করিয়া লইয়া যান [১ 


১। চৈ চ ম ১৩।১২২--১৩৬ 


১৫২ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বাদশ 
শ্রীনীলাচলে শ্রীজগন্নাথকে দর্শন করিয়| বিপ্রল্তমূতি শ্রীরাধাভাব- 
বিভাবিত শ্রীগৌরপুন্দর রথাগ্রে নর্তন করিতে করিতে এইরূপ মিলন- 
গীতি গাহিয়াছিলেন ১৮- 
সেই ত’ পরাণনাথ পাইন | 
ধাতা লাগি’ মদন-দহনে ঝুরি? গেনু ৷ 


১: 





হী 


ভরগুণ্ডিচামন্দিরের প্রাঙ্গণ 


রীক্ষেত্ররপ ই্রাকুরুক্ষের ও ্রীসুন্দরাচলরপ শ্রীবন্দাবনের বৈশিষ্ণ্য- 
সম্বন্ধে আরও গাহিয়াছিলেন২,__ 
ইহা লোকারণাঃ হাতী, ঘোড়া, রথধ্বনি | 
তাহা পুম্পারণা, ভূঙ্গ-পিকনাদ শুনি ॥ 
এই রাজবেশ, সঙ্গে সব ক্ষত্রিয়গণ । 
তাহা গোপবেশ, সঙ্গে মুরলী-বাদন ॥ 


১) চৈ চম ১৩১১৩) ২। চৈ চস ১৩1১২৮-৩০, ১৩৭ 








SATE EAE EER লি 


মার্জন-সেবা মাগি’ নিল ৷” + টা 
ই) ৮ 


ক! ডু ৰ্লাাযা-] ১৫৩ 
বর] বিভিন্ন উৎসব বা যাত্রা ১৫৩ 
US 7 tire | 


ব্ৰজে’ তামার সঙ্গে যেই যু আয্বাদন } 
সেই দুধসমু্ের ই হত! নাহি এ এক কণ্‌ ॥ 


যঃ বৈ + 
(লেপ হৰণ ফা শর 25৮ হি নত 
অশ্বোর হয় মশত ই মোর .মন-বৃন্দাবন, 
‘nr + 


«পা 





ৰ বনে এক করি? জানি । 


তাহা তোমার পদদ্বয়, ৰ করাহ যদি উদয়, 
যানি ৰ এসে r হয় শর) 
বিজয়ের. ৰ, সনির, ৰি 
ইিগগমোঠন, “সিং হাসন, ও ৰ তুবেদী সমত: ভন, ঘৰ পৰ-দ্বারা, প্রিলার,. ন 
করা হয়। উনীলাঙ্গাকারকারাী লোকশিক্ষক ,ভগনব]ন্‌, ইগোরসুনকক, - 
ভাবজগৎকৈ দেবো ৷ শিক্ষা দিবার জনা প্রতিবৎসর সপার্ধদে গুণ্ডিচ|- 


মন্দিঃ-দার্ডন-লাঁলা প্রকট করিতেন, তে 8. 
শগভিটামীন্দিরমা রসুন স্বাদ গৌর, 
স্বচিওঁব্্ছাতলমুচ্ছলঞ্চ: কুষ্ণোপনে "ন্শৌপষ্নিকং চকার ৷] , 

শ্রাগৌ বুৰি রর রী করন্দের স সহিত ই ইওতডচ]মন্দির স্স্মাৰ্জন-, 

পূবক- স্বীয় “শীতল ও উচ্ছল চিত্র, শা পরিন্ধার করিয়া তাহা 

শ্রীক্টেরি' উবেশন-যোগা' করিয়াছিলেন 


> 


হর উদয় 








তবে তোম 






স্রাগগনস দেবের ওভাবে 


পদ 





52 & 








ত্নাঃ 








2৯০ থাক ,ল 
হাজগন্নাধদেবের * রযাত্রার টব হইতে, থাকিলে, . 
উমর প্র প্রথমেই কা ত ক ডাকিয়া, পাঠাইলেন, - সর্ব, এ 
ভৌর্ম" ভ্টটাচাৰ ও ; পড়িছাপাত তকে ওডা কাইলেন ৷ ৰ্‌ আদেশ ও ঢ 
আনুগতা ”বাতাত ভগবংসেবা [বল অ ই চার নাই, ইহা শিক্ষা দিবারু জন্তু, ন 
উরসারতৌস:উ্টাচাবাদির, টং ইতে শ্ৰমন্মহাপ্রভু -“গুণ্ডিচামন্দির- 





লন [ন 






* চৈচম ১২১) + চৈচস ১২৭৩ 


২০ 


১০৪ জীক্ষেত্র [ দ্বাদশ 


পড়িছা শ্রগোৌরদুন্দরের সন্মুখে একশত সন্মাজনা ও একশত ঘট 


ঢ় 
i 


আনিয়। রাখলেন । পর 
অঙ্গে চন্দন লেপন করিয়া গর এবং প্রতোকের হস্তে একটি করিয়া 


ন প্রহাতে মীমন্মহাপ্রভু হস্তে ভল্তগণের 





এগুণ্ডিণা মন্দির 


সম্মানী প্রদান করিলেন। এইরূপে ভক্তগণ-সহ শ্রগোরসুন্দর 


ইগুণ্ডচ। মন্দিরে উপনীত হইলেন। প্রথমে প্রগৌরসুন্দর নিজহস্তে 


EE TEESE SLID নিলি 


বৈভৰ ] বিভিন্ন উৎসব বা যাত্রা ১৫৮ 


সন্মাৰ্ছচনণ লইয়া গ্লাযন্দিরের বহিরভান্তর মাৰ্জন করিয়া পরিদ্ধার 
করিলেন । পিংহাস মাজনি-পূর্বক পুনৱায় উহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন 
করিলেন, কষুদ্র-রহৎ মন্দিরসকল ধৌত করিয়া পরিষ্কার করিলেন, 
তৎপরে ভ্রীভগমোভন পরিক্ঞার করিলেন 1১ 
চারিদিকে শত ভক্র সংযাজ দা-কৰে | 
আপনি শোধেন প্ৰভু, শিবা’ন সবারে ৷ 
প্রেমোল্লাসে শোদেন, লয়েন কুঞ্ণনাম। 
ভভতগণ ‘কৃষ্ণ’ কহে, করে? নিজক!ম ৷৷ 
ব্লিগৌরসুন্দরের হেমকান্তি উজ্জল তনুবানি ধূলার ধূসর, কিন্তু 


ধুপ 
বৰ 
ডঠয়ছে £ ভকঙ্গগণেরও 






তাহাতে যেন আরও অধিক শোভা ফু 


সেইরূপ অবস্থা । কবনও কন প্ৰেমাশ্ৰুদ্বারা মন্দির 





করিতেছেন-_াকি অপূৰ্ব দৃশ্য ! এইক্লপে ৰ: ও তৎপরে সমস্ত 
প্র৷ঙ্গণা দি ঘসিয়! যাকিয়। পরিক্কার করিলেন। অতঃপর লোকশিক্ষক 


শ্রাগৌরদুন্দর,_ 


তৃণ, ধূলি, ঝিকুর সব একত্র করিয়া । 
ৰ 
বহিবাসে লঞ্া ফেলায় বাহির করিয়া ॥২ 
ক্ৰগণও জগদ্‌ গুরুর ৭ অনুবৰ্তন করিলেন । 
প্ৰভু কহে,-"“কে কত করিয়াছ সংম জন? 
তৃণ, চি দেখিলে জানিব পরিশ্রম ৩ 
সকলের ঝাটানো মাবজন| একত্র কর] হইলে সবাপেক্ষা শ্রীমন্মহা- 


প্রভুর ভাগই অধিক সু | 
জগদৃগুরুলীলাভিনয়কারা শগৌরহরি এই লালাটির দ্বার! শিক্ষা 
দিয়াছেন যে, স্রকৃষ্ণকে যদি কোন পৌভাগাবান্‌ জীব স্বীয় হৃদয়- 





১। চৈচম ১২৮৪-৮৫ ; ২! চৈচম ১২৮৮; ৩ চৈচ ন ১২৯০ 


১৫৬ এ্রীক্ষেত্র দুশ 
ত হত 


সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা করেন, তবে সবাগ্ৰে হৃদুয়টি(ক নিৰ্মল, শত, 
খিচ্ছাওণ্ভেঞ্জানুকুল * ‘কঁর| “আৰবম্যক । হৃদয় ত্র কটকপুণ তা 
ফ্জীগীছা; ধূলি ও কঙ্ক রাদিরীপ' মনটা লা কিছুমাত্র থাকিলেও ও ভগবান 
আঞ্ধায় আন স্থাপন কৰেন নান? হাদয়ের ওঁ সকল মল--আন্য(ভিল 
'ফঁণভৈগিগয় কৰ্ণ, নির্ভিদজ্ঞান ও ভক্তিহীন ঘোগাদি- চেষ্টার প্রতীক) 
'অত্ীরদগোস্বীমিপাদ * বলেন ভিল।[ষতাসুন্ং = জানকৰ্মাছনা- 
ইতম্থ আঁৰীযো।ন কৃষ্ণাইনীলনং ং ভাজা । ॥” অন্যাডি ভলাষ কক 
ভূণের ন্যায়: ন সুকোমল। কেঁবল|” ভক্তিকৈ বিদ্ধ করে 1 কথাবা্তের ঘুণি- 
বাঁচতে বাসনারীপ' বৃলিয়ানি আমাদের = হচ্ছ ও নির্মল হৃদয়দৰ্পুণকে 
আবৃত করিয়া দৈয়। হস্তাকে স্নান করাইয়া দিলে যেরুপ তা ধা 
গীতে ধূলি'খীাখিয়ী থাকে তপ কলাকাাযুক ক কর্মের দ্বার! কর্মফল 
গুমঃ লাভ হয় ৷ গ্ৰীতিময়া ভক্তিদ্বারাই জু জীবের হৃদয় অনায়াসে শোধিত 
হয়'। তখন জীবের দেই| নিৰ্মল ই হদয়- সিংহাসনে ই গান ৱিশ্লাম্‌যোগ্ 
স্থান লাঁভ করেন । “ 2288. 


না 


"ভক্তিহীন নিধিশেষজজ্ঞান ও ভক্তিহীন কৈবল্যযোগ্‌, বঙ্কুব্লের ন্যায়, 
শ্ীশ্রীগৌরসুন্দর” এ-সঁকঁল ভূপ, ধূলি প্রভৃতি আবর্জনার্াশি ভগ্বৎ: 
মন্দিরের চ্ুসীমানীর ২ অভ্যন্তরে রাখিলেন না; নিজ বহিবাসে, উঠাইযা, 
ততৎসমুদয় বহির্ভাগে নিক্ষেপ করিলেন, পাছে, বাত্যার সহায়তায়, খা. 
জঞ্জাল কোনরূপ স্রীমন্দিরে পিষ্ট হং হয়! পড়ে Ie 


22454 


* অনেক সময় ভক্তিহীন কৰ্মজানাদি স্থল আবর্জনা | বিদুরিত, হইলেও, 
হৃদয়ে সূক্ষ্ম সুন্ম কষায় থাকিয়া যায়| থাকে, প্রতিষ্াশা। প্ৰভূত, 
অনর্থের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে I অথব। সাত্বিক কষায়, যথা, 
শ্রীকষ্ণসুখাইুসন্ধান" অপেক্ষা নিজ নিবাস, তাৰ্থভ্ৰমণ- -স্ৃহাদিতে . আদ, 
দেখা যায়৷ চ 


তি 3:1৮ ৷ 





] 
| 
৷ 
| 
| 


লেন বা একটি সুল্ম দাগ ও থাকিল শা ং রিট 


টৈকভবা] দির্বিভিন্ন উৎসব বা যাতি ‘১% 


ওইকুপে -বহদিশের সঞ্চিত বড বিড ক্র, তি" লি [রশি প্রভৃতি 
এএকখার কাটচহর। ফেলিয়া দিয়া শর ঘগেখ্রপুদ্দর দুই এইবার কিরিয়। 
মান্দরের সময্রাংশ মোজন ৬ জলদ্বারৱ| 'পক্ষাপন কারবার পর যদি 
কোথাও আবার কোন সূক্ষ্ম দাগ শিয়া থাকে, ত্জদ্য নিজের 
পরিধেয় শুক্কবপ্ললের দ্বারা ঘবিয়া থখিয়! ত্রমন্দ্রি ও ভগবংপীঠস্থানক্লপ 
সিংহাসন মাৰ্জন করিতে লাগিলে { 


এত ক্রিয়া প্রক্ষাল ন-ঘনণাদির পর 


= এ 


জ্াধকের ভ্ুণ্য়টি ব্ষয়-ভে'গবাসনা-জনিত জ্বা 
ভিলায় ও কর্মুজ্ঞান-যোগাদি-০চষ্টা ক্ককরপ1 ভুলি 
হইলে এইক্লপপই স্বচ্ছ সুন্াতল হয় অথবা ভুক্তি 
উদয়ে, ভক্তচিত্তের সংস্কারবৈচিত্রা প্রকাশিত হয় । 

অনেক সময় সমস্ত কামনা-বাসনা বি 
কোনও, অজ্ঞাতস্সে এক একটি সুক্ষ 1ক 
স্প।ভূক, কয়ায়কেও- পরিত্যাগ. কা [নক্ুপাধিক 
ও1ইক,হইবার,জন্য৷ যা জাবজগতকে ।শঙ্ষা দিয়াছেন । 





সাধক-সবীয়, হৃদয়কে, আৰৃন্াবনরূপে প্রকাশিত'বা ম্বরাট: শ্রীকফের! 
স্বসুসন্দ বিহ] রস্থল।, করিবারও জন্য; শ্ৰকৃষ্ণসুববানুসন্ধ'নের সহিত'উচ্চৈঃস্বরে ' 
আকুয়নাম-. করিতে. করিতে: সবন্হরর় - মার্জন করিবেন:-_ইহা জীবের 
মঙ্বলার্থ- ল্োেকংশিক্ষকৎ্লীল- উগৌরহরি শিক্ষা দান করিলেন? প্ৰতি” 
ভক্কের-নিরুই গিয়া, হাতে - ধরিয়া মন্দির-মার্জন+সেকা শিক্ষা দিতে” 
লংগিল্নে। বাহার কায ভাল-হইতুতছে, তাহাকে প্ৰশংসা এবং খাঁহার ৰ 
স্ব, আজয়বিগ্রহশিচরামশির « সুখানুসন্ধানাবেশমযয়ী হইতেছে * না" 
তাভ্রাকে্পবিত্র -ভ€সনাপূর্বক-হাতে ধরিয়া ড্ৰীকৃষ্ণপেবাপ্ৰণালী শিক্ষা 


১৫৮ জী৷ক্ষেত্ৰ [ ত্ৰয়োদশ 


দিলেন; ই্ৰীচৈতন্যশিক্ষানৃগত লঙ্ধভজনকোৌশল, অদ্বয়জ্ঞানে ভক্তিযোগ- 
যুক্ত গুদ্ধহৃদয় ভক্তগণকে অপর বিমুখ জীবগণের প্রতি কপ] বিস্তার 
করিবার জন্যও উৎসাহান্বিত করিলেন। যিনি যত বেশ৷৷ পরিমাণ 
জীবের হৃদয় হইতে কষায় দূর কৰিয়| জীবজগংকে কৃপ। করিতে সমর্থ 
হইবেন, তিনি তত বেনী প্রভুপ্রিয় হইবেন, _ইহাও অমন্দোদয়দয়ানিধি 
শ্রীগৌরহরি শিক্ষা দান করিলেন। 


শা 


ৰ 
ত্ৰয়োদশ বেভৰ 
জীরথযাত্ৰ| 
ন্ৰিরথযাত্ৰা-উৎসব শ্রপুরুষে।ভম-ধামের সৰ্বপ্ৰধান উৎসব ; ইহার 
অপর নাম--“নবযাত্ৰ৷”,'গুণ্ডিচাযাত্ৰ|”; ‘নন্দিঘে।ষ-যাত্ৰ৷”, ‘পতিতপাবন- 
যাত্রা” বা “মৃহাবেদী-উৎসব+১। শ্রীজগন্নাথদেব মহারাজ শ্রীইন্দ্রদ্রায়কে 
বলিয়াছিলেন»২_-“আষাঢ-মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে সুভদ্রার 
সহিত আমাকে ও শ্রীবলরামকে রথে আরোহণ করাইয়া নবযাত্রা- 
উৎসব সম্পন্ন করিবে। যেস্থানে আমি আবিভূতি হইয়াছিলাম এবং 
যেস্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞের মহাবেদী বর্তমান, সেই 
শ্রীগুত্ডিচা-মন্দিরে আমাকে লইয়া বাইবে |” 
রথযাত্র।র প্রারস্তিক কথা 
মাঘমাসের বসন্তপঞ্চমী হইতে রথের কাষ্ঠ সংগ্রহ করা হয়| রথের 
কাঠ দশপল্লা জেলার রণপুর-জঙ্গল হইতে আনয়ন করা হয়। প্রথমে 





১। উতৎ্কলখণ্ড ৩৩৩৫ অধ্যায়; ২। এ ২৯।৩২-৩৪ 


বৈভব ] ভ্রথঘা ত্র ১৫৯ 


বাণলুকের রাজা উক্ত কাঠি প্রদান করিতেন, পরে তাহাদের জামাতৃ- 
সূত্রে এ স্বত্ব লইয়৷ দশপাল্লার র।=া অগ্ঠাবদি উহা যোগাইয়া আসিতে- 
ছিলেন | বর্তমানে গড়জাত-রাজা উডিয়্যার অন্তর্গত হওয়ায় উডিয়া|- 
সরকার রথের কাঠ যোগাইতেছেন ৷ সূত্ৰধর, চিত্রকর ও অন্যান্য বাক্তি- 
দিগকে তাহাদের নির্দিষ্ট কাৰ্য নিৱাতের জন্য প্রচু আয়ের সম্পত্তি 
প্রদণ্ত আছে। যোল-শাসনের ব্ৰাহ্মণগণ রথের দড়ি দিয়া থাকেন । 





আরধযাত্রার প্রাক্কালে রাজপথে লোকনংঘট 
জায়গীর-ভোগী কালবেড়ায়াগণ রথ টানিয়া থাকেন । ব্ল্মন্দিৱের 
পৃৰদিকে অক্লণস্তম্ভ হইতে গুণ্ডিচামন্দির পযন্ত যে সুবিস্তৃত রাজপথ 
প্রসারিত আছে, তাহাকে ‘বডদাণ্ড' বলে। ইহার উপর দিয়াই রথ 
টানা হয়। প্রতিবংসর অক্ষয় তৃতীয়া হইতে নূতন রথের নিৰ্মাণকাৰ্য 
আরন্ত হয়১। শ্রজ্গন্নাথ, শ্রীবলভদ্র ও শ্ৰমুভদ্ৰার জন্য পৃথক পৃথক 
তিনখানি রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
১। উতৎ্ধকলথও ৩২1২ 








১২৫, পেজ ন | ত্রক্নেদশশ 


*থতয়ের বিবরণ = 
ব্রীজগন্াথদোরের রণের,নাম নাক্দঘোথ?।' উগ্র চুডায় চক্র ও এ 
্রীগ্রুড অগিটিত,এজনা এই.রণকে: চিক্রধবজ? বা গরণ্ডধ্ব = রবে 
ইহা ২৩২ হাত উচ্চ এব? ইভন6ত.৫ গাত পরিধিবিশি অন্টাদশাসদ্ধির 
প্রতীক ২’ সরু, 


এহ জন্য টা 


নাম “তালুধব্জ ) 
ইহাকে 2 হিজল, 


ধ্বজ’ -& বলে 
ইহা ২২ হথাত,উচ্চ; 
এবং ইহাতে লড়ে 
চার হাত ,পৃরি|ধযৱ , 
বিশিষ্ট ,.ষ!ডম্ 

কলারু ০, প্রতীর- 

সব্ূপ, ২১টি টাকা, এ 
(মতান্তুৱ্ে, ১৪টি) ১ 
থাকে| শ্রীসুভদ্র- 
দেবীর, রথের, টী 





{ 
॥ 
এর ঘীজপন্নাথদেতের!নন্দিঘোয “রথ *” 


বৈভব ] এীরথযাত্ৰ| ১৬১ - 


নাম পদ্মধ্বজ বা ‘দেবদলন? ; ইহ! ২১ হাত উচ্চ | ইহাতে ৪ হাত 
পরিধিবিশিট (চৌদ্দ ভবনের প্রতাকষ্বকূপ ) ১৪টি (মতান্তরে? ১২টি) 
চাকা থাকে। 
শরীজগন্নাথের রথ পীতবর্ণে, শ্রীবলভদ্রের রথ শীলবর্ণে ও 
আসুভদ্ৰাদেবীর রথ কৃষ্ণবৰ্ণে রঞ্িত হয়। 
আজগন্নাথদেবের রথের রক্ষক_শ্ীহৃসিংহ ; সারধির নাম--মাতলি 5 
অশ্বচতুষ্টয়ের নাম-_রেচিকা, মোচিকা, সূক্ষ্ম ও অমৃতা এবং ইহাদের 
বর্ণ শুক্ল | আঁবলদেবের রথের কক শেষাব্তার ; সারথি--সুদ্যুয় 3 
অশ্থচতুষ্টয়ের নাম--স্থিরা, ধৃতি, স্থিতি ও সিদ্ধা এবং ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ { 
শ্রীসুভদ্রাদেবীর রথের রক্ষক-_বনছুর্গা ; সারথ--অজুনি ; অশ্বদের 
নাম-_অধর্ম, অজ্ঞান, অপরাজিতা ও জ্যোতিনা। 
শ্রীজগন্নাথদেবের রথের পাৰ্শ্বদেবতা--দ্বক্ষিণে বরাহ, গোবৰ্ধন-কৃষ্ণ 
ও গোপী-কৃষ্ণ ; পশ্চাতে নৃসিংহ, রাম ও নারায়ণ $ বামে ত্রিবিক্রম, 
ইনুমান্‌ ও রুদ্র | শ্রীবলভদ্রের রথের পার্শ্বদেবতা_-দক্ষিণে গণেশ, 
কাতিকেয় ও সবমঙ্গলা ১ পশ্চাতে অলম্বদ, হলাযুধ ও মৃত্যুঞ্জয় ; বামে 
নাটাম্বর, মহেশ্বর ও শেষদেব । আদুভদ্রার রথের দক্ষিণে চণ্ডী, চামুণ্ডা 
ও ভগ্রতারা) পশ্চাতে বনদুৰ্গা, শৃলীহুগা ও বারাহী; বামে স্থামাকালী, 
মঙ্গলা ও বিমলা। ইহা ব্যতীত শ্ৰীঙগন্নাথের রথের ঘারদেশে ইন্দ্ৰ ও 
ব্ৰহ্মা এবং খাষিপাটায় মরীচিপ্রযুখ সপ্তৰষি থাকেন 4 শ্রীবলদেবের 
রথের দ্বারদেশে রুদ্র ও সাত্যকি এবং বষিপাটায় অক্টবনু | আীসুভ্দ্ৰার 
রথের দ্বারদেশে আঁদেবা ও ভূদেবী এবং ঝষিপাটায় অস্ট-ভৈরব অবস্থিত! 
রথের চূড়া হইতে চাকার উপরিভাগ পথন্ত সমগ্ৰ স্থানটিকে বিচিত্ৰ- 
বর্ণের বস্ত্রাদিধারা সুশোভিত করা হয়। রথের শিরোভাগে বহু বিচিত্র- 
১। উৎকলথও ৩৩/১২, ১৯ "পাতিলা 
২১ 
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বর্ণের পতাকা উড্চীন হয় ১ রথের উপর অপূর্ব আকারের ঘোটক ও 








সংখ্যাগুলি রখের বিভিন্ন অংশের নির্দেশক । 
পি, পৃষ্ঠায় রথাংশের নাম দ্রষ্টব্য 


টা রখের চি পুরীনিধানী পণ্ডিত জ্ীমদাশিব রথ মহাশয়ের টে রা | 
৮ | 
> টু 


Lt 
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তৎপণ্চাতে সারথি (ডাহুক ) দু হয়। ডাকের নির্দেশে ‘কাল- 
বেড়িয়াগণ’ রথ টানিয়া থাকে । 


রথের নিম্নভাগ হইতে বিভিন্ন অংশের নাম 

| ১-_চক (চাকা) ১২ঁভুমি ২৩--চাষীপটা 

| ২--দাণ্ডিঅ1 ১৩--যোলনাহাক ২৪--দণ্ড| 
৩--অৰ ১৪--মকরদণ্ড! ২৫_-পারাভাঁড়ি 
৪-বান্ধি ১৫--বসন্ভ ২৬--খপুরী 
৫--হংসপটা| ১৬-_ছুঘারঘোড়া ২৭--পাদ 
৬--কণি ১৭--সারধিপীড় ২৮--ওলটশুআ 
৭ শঙ্খদ্ধার ১৮--কুম্ভপটি ২৯-_দধিনউতি 
৮-_জালি ১১--রাহুপটি ৩০--কলস 
৯-_গাঈপটা ২০-আঠনাহাকা ৩১--কা্ঠি 
১০--লিংহাসন ২১--বাহন্ধি ৩২--দণ্ড 
১১--কনকযুণ্ডাই ২২- পীড় ৩৩-চক্র 

| ৪__কপিকে 


রথারোহণার্থ ্রীমন্দির হইতে ই্ৰমূতিত্য়ের বিজয়কে ‘পহণ্ডি’ বা 
প্রা্ু-বিজয়? বলে। সু চৈচম ৭১৩) 








লি বা] 'গহ্তিবিজয়* রথযাত্রার সময়ে জগন্নাথদেবের সিংহাসন হইতে 
অবতব্ণ-উৎ্সব ৷ রথ হইতে অবতরণকালেও এ উৎসব হয়। ‘পহঙি’ শব্দ ( ওড়িয়। ) 
সংস্কৃত ‘পাদহওন’ হইতে আসিয়াছে। ‘পাদহৎডন-অর্থ ধীরে ধীরে পদবিষ্তাস। 
হতরাং পহভিবিজয় ধীরে ধীরে পদক্ষেপপূৰ্বক গমন অর্থে ব্যবহৃত হয়। জগন্নাথ- 
দেবকে নামাইবার সময়ে ধাপে ধাপে নামানে! হয় এবং প্রত্যেক ধাপে একটি তুলার 
গদি থাকে, তাহার উপরে ঠাকুরকে অবতীরণ কর! হয় ।"-_(কলিকাঁতা বিশ্ববিদ্ভালয়- 
কতৃক (১৯৪৪ খৃঃ ) প্রকাশিত ‘গ্ৰীকৃষ্ণবিজয়ে'র ভূমিকা ১৫আনা পৃষ্ঠার পাদ-টাকা।) 





৩৩" মল সত সদা পতশপৰগ ৩ 
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কেহ কেহ বলেন’-_শ্রীরথযাত্র' প্রথমে মলয়াচল-পাণ্ডয কাঞ্চনমাল| 
প্রবর্তন করাইয়াছিলেন বলিয়! এই বিজয়ের নাম ‘পাণ্ডাবিজয়’ ও 
ডোরীর নাম “কাঞ্চনমাল।” হইয়াছে । পরে উহ। ‘পহণ্ডি-বিজয়’ বলিয়| 
কথিত হইতেছে । 
সুদর্শনং পুরস্কৃত বলভদ্রং ততঃ পরম্‌ | 
সুভদ্ৰা চ ততো নীত্বা জগদীশং সুরেশ্বরম্‌ ৷ 








" পহণ্ডিবিজয়ের পূৰ্বে সজ্জিত রথত্রয় 
এই নিয়মে সর্বাগ্রে শ্রদুদর্শন আীমুভদ্রাদেবীর রথে বিজয় করেন, 
তৎপর যথাক্রমে শ্ীবলদেবের, শ্রীসুভদ্রার ও সর্বশেষে শ্রীজগন্নাথের 
'পহস্তি-বিজয়» হয়। শ্রীসুভদ্রাদেবী দয়িতাগণের স্কন্ধাবলম্বনে রথারোহ" 
করেন | শ্রীজগন্নাথ ও আীবলরামকে দয়িতাগণ হস্ত, বাহ, স্কন্ধ ও রঙ 
দ্বারা আকৰ্ষণ করিয়া তৎকৃপায় ও ইচ্ছায় এক, তুলি হইতে অন্য তুলিতে 
শ্রীপদবিন্যাস-লীলাক্রমে রথে উত্তোলন করেন। _হঁহাদিগকেই ‘কালা 
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বেড়িয়া’ বলা! হয়। ইহারা যাত্রীদের সঙ্গে রথ টানেন। পূর্বে 
নীলাচলপতি শ্রীজগন্নাথদেবের রথে চৌদ্দশত, প্ীবলরামের রথে বার- 
শত ও শ্রীসুভদ্রাদেটীর রথে বারশত ‘বেঠিয়৷’ নিযুক্ত হইত | 





জীমন্দিব্বের সন্মুখে শ্ীবিগ্রহাধিষ্টিত রুখত্রয় 
বিগ্রহগণ রথে অধিষ্ঠিত হইবার পর প্রাচীন রাঁতি-অনুসারে 
উড়িষ্যার গঞ্পতি মহারাজগণ স্বৰ্ণমাৰ্জনী-দ্বারা রথ পরিষ্কার করেন১-- 
এই সেবাকে ‘ছেরাপহর!? বলে । রথমার্জনের পর বিগ্রহগণকে বিবিধ 
বস্ত্ৰালঙ্কারাদি-দ্বার! ভূষিত করিয়া সমৃদ্ধির সহিত বিবিধ উপচারে পৃজা] 





১) তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে মেবন। শ্ববর্ণ-মার্জশী লঞা করে পথ 
সন্মান ৷৷ চননজলেতে করে পথ নিষেচনে । তুচ্ছ সেবা করে বনি’ রাজ-সিংহাসলে॥ 
উত্তম হঞা রাজা করে তুচ্ছ মেবল। অতএব জগন্নাথের কৃপার ভাজন ॥ (চস 


১৩1১৫-১৭ ) ৰ - টু A 
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করা হয়। পৃজান্তে যথাক্রমে শ্রীবলভদ্র, শ্রীদুভদ্রা ও শ্রীজগন্নাথের রথ 
টানা হয়। স্থানীয় পুলিশ রথের চতুর্দিকে রজ্জুদ্বার| বেষ্টন করিয়া রথ রক্ষা 
করে। রধাগ্রে বিশেষ বিশেষ সংকীর্তনমণ্লী বৃত্যকীর্ভন করেন । এই 
. প্রকারে রথ চলিতে চলিতে যখন জীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দির ও গুণ্ডিচার, 
প্রায় সধ্যবতিস্থলে বর্তমান ‘বিলগণ্ডি’ নামক স্থানে উপস্থিত হয়, তখন 
মধ্যাহুকা লীন প্রখর রৌদ্রে ক্লান্তি অনুভব করিয়া শ্রীজগন্নাথদেব ও 


সেবকরৃন্দ বিশ্রামের জন্য তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। বলগপ্ডির - 


একদিকে বহু ব্ৰাহ্মণের বসতি ও নারিকেল বন, অন্যদিকে মনোরম 
পুষ্পোদ্বান এ সময় শ্রীবিগ্রহত্রয়ের সন্তাপশান্তির নিমিত্ত পঞ্চামৃত এবং 
সুবাসিত সুশীতল জলদ্বারা দৰ্পণে ঘভিষেক ; সুগন্ধি চন্দন-কপুরাদিদ্বার! 
সর্ধাঙ্গ-লেপন ; সুশোভন চামর ও সুশীতল ব্যজনাদি-ছ্বারা বীজন $ এবং 
সুমধুর পেয় দ্রব্য, খণ্ডবিকারজাত মিষ্টান্ন, খৰ্জ,র, নারিকেল, নানাবিধ 
বস্তা, তাল-পনসাদি সুস্বাদু এবং প্রিয় ফল, ইক্ষু, ক্ষীরোৎপন্ন বহুপ্রকার 
দ্রব্য, সুবাসিত সুশীতল জল, কর্পূর-লবঙ্গাদি সুবাসিত তাশ্বলাদি অনন্ত 
উপকরণ দ্বারা পূজা হয়। ইহাকে “বলশ্বাণ্ডি-ভোগ” বলে ।১ তৎপর 
অপরাহে রথ ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে সন্ধ্যার সময় গুণ্ডিচামন্দিরের 
দ্বারে উপস্থিত হয় এবং রাত্রিকালে বিগ্রহগণের রথেই অবস্থান ও 
ভোগারতি হয়। পরদিন সায়ংকালে শ্রীবিগ্রহগণ গুপ্তিচামণ্ডপের যজ্ঞ" 
বেদীতে পহণ্ডি-বিজয় করেন এবং তথায় ভোগরাগাদি চলিতে থাকে । 
রথযাত্রার (চতুর্থ দিবসে) পঞ্চমী তিথিকে “হেরাপঞ্চমী” বলে। 
ও দিবস. শ্রীলক্মীদেবী ভ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনার্থ গুণ্ডিচায় বিজয়পূর্বক 
'রথভঙ্গোৎসব করিয়া আসেন ৷ সপ্তম দিবসে সন্ধ্যা আরাত্রিকের পর 
‘সন্ধাদৰ্শন’ নামে উৎসব হয় | অন্টমদিবসে রথব্রয়কে পুনরায় দক্ষিণাভি" 


১। চৈ চ ম ১৪1২৫-৩৪ ; ইৎকলখণ্ড ৩৩1৯৫-১০১ 
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মুখে সুসজ্জিত করিয়! রাখা হয়। পুন র্াপ্রার দিন অৰ্থাৎ নবম দিবসে 
প্রাতঃকালে মহাসমারোহে শ্রীবিগ্রহত্রয়কে পূর্ববৎ রথে অধিষ্ঠিত করিয়া 
গুণ্ডিচামণ্ডপ হইতে শ্রীমন্দিরাভিযুখে রথত্রয়কে আকৰ্ষণ করা হয়। 
রথ ‘শ্ৰদ্ধাবালি’র উপর দিয়! অর্ধাসনীদেবী বা মাসীমার নিকট উপস্থিত 
হইলে তথায় ‘পোড়|-পিঠ৷’ ভোগ হয়। কথিত হয়, নরসিংহঘের 
ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে আঠার-নালা ( শঙ্খআ ) গুৰ বাধাইয়াছিলেন। 


তাহার মহিষীর নাম ছিল-_অদ্ধাদেবী | সেই ‘শঙ্কা’ নদীর একটি 
ধারার নাম--‘মালিনী’। উহা বডদাণ্ড ও বস মণ্ডপকে পৃথক্‌ 
করিয়াছিল, বর্তমানে উহার অন্তিত্ব নাই। তজন্য পূর্বে ৬টি রথ প্রস্তুত 


হইত এবং উত্তর পাৰ্শ্বে ৩টি ও দক্ষিণ পাৰ্শ্বে ৩টি রথে রথযাত্রা হইত | 
শ্রদ্ধাদেবী ‘মালিনী’ নদীর উপর সেতু নির্মাণ-পূ্বক গুণ্ডিচামণ্ডপের 
নিকটস্থ ভূমি রথচালনের উপযোগী করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত নদীর 
সৈকত শ্রদ্ধাবালি” নামে খাত। রথ মাসীমার নিকট হইতে 
মৰ্চিকাদেবীর নিকট পৌছে ৷ জীলক্ষ্মীদেবী ভ্রীজগন্নাথদেবের আগমন 
জানিয়া জ্ৰীমন্দির হইতে রাজার সঙ্গে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে আসেন ৷ ইহাকে 
‘লক্ষ্মীনারায়ণ-ভেট’ বলে। ইহার পর রথ সিংহম্বারে উপস্থিত হইলে 
তথায় “অধরপণা” ভোগ হয় এবং বিপুল হরিসংকীৰ্তনের মধ্যে র্নথোৎসব 
সমাপ্ত হয়। একাদশীর দিন লীলাপুরুষোভ্ম শ্রীজগন্নাথের ছর্ণালঙ্কারের 
দ্বারা ‘রাজবেশ’ হয়। দ্বাদশীর দিন শ্রীজগন্নাথের ‘নীলাদ্ৰি-উৎসব) 
অর্থাৎ শ্রীষন্দিরে বিজয়োৎসব হয়। সেই সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীজগন্নাথের 
উপর অভিমান করিয়া শ্রীমন্দিরের ছার রুদ্ধ করেন। শ্রীলক্ষ্মীর প্রতিনিধি- 
রূপে ‘মাহারী’ দেবদাসীর সহিত জীজগন্নাথের প্রতিনিধি দয়িতাপতির _ 
কিছুক্ষণ বচসা হয়। শ্ৰীজগন্নাথ বচসায় পরাজিত হইলে ছার খোলা হয় - 
এবং ‘বন্দাপনা’ হইয়া ভ্ীজগন্াথ রত্বসিংহাসনে বিজয় করেন. | ... » 
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ব্ৰজগোপীদের দাস্যাভিলাষী ই্ৰীগৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ শ্রীত্রজেন্দ্রনন্দন 
জীজগন্নাথকে শ্রীকুরুক্ষেত্র-শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীমুন্দরাচল-শ্রীবৃন্দাবনে 
লইয়| যাইবার জন্য আগ্রহবিশিষ্ট হন; পুনর্ঘাত্রায় তাহাদের আগ্রহ নাই। 
আধ্যক্ষিক শিক্ষিত-সম্প্ৰদায়ের মধ্যে অনেকের ধারণা,--এই রথ- 
যাত্রা-উৎসবটি বৌদ্ধগণের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্রত্বতত্বববিৎ 
; ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব-উপলক্ষে রথযাত্রার 
উৎপত্তি হইয়াছে । ইহার প্রমাণস্বরূপ ডক্টর মিত্র চীন-পরিব্রাক 
ফাহিয়ানের প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন । খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে 
ফাহিয়ান বুদ্ধের রথযাত্রা বৰ্ণন করিয়াছেন ; কিন্তু অন্যান্য প্ৰত্বতাত্ব্বিক 
পণ্ডিত দেখাইয়াছেন যে, ফাহিয়ান পাটলিপুত্রে যেদিন রথোৎসব 
দর্শন করিয়াছিলেন, সে-দিন বুদ্ধের জন্মদিন ছিল বটে১ তথাপি বুদ্ধের 
জন্মোৎসব-উপলক্ষে রথযাত্রার সৃষ্টি হয় নাই; কারণ, ফাহিয়ানের পূর্বতন 
বৌদ্ধদিগের মধ্যে একসময়ে এই উৎসবের প্রচলন ছিল না, ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে এই উৎসব হইত। প্রাচীন শৈব ও জৈনগণের মধ্যেও রথযাত্রার 
প্রচলন ছিল ও আছে। এমন কিঃ একসময়ে মুরোপেও রথযাত্রা 
প্রচলিত ছিল। অদ্যাপি ভাদ্রমাসের প্রথমভাগে য়ুরোপের অন্তর্গত 
সিসিলী-দ্বীপে “রথযাত্রা”্র অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। সূর্যদেবের রথে 
যেরূপ জ্যোতিশ্চক্র ও নবগ্রহের মৃতির সন্নিবেশ দেখিতে পাওয়া যায়, 
সিসিলী-্বীপের সুবৃহৎ রথেও সূৰধচন্দ্ৰাদি নবগ্রহ ও জ্যোতিশ্চক্র 
রচিত হইয়া সেইরূপ রখোৎ্সব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ।* 
পুরী হইতে প্রায় ১৯ মাইল উত্তরে সমুদ্রের তীরে কোণার্কের মন্দির 
অবস্থিত । ইহা কৃষ্ণ-প্রস্তরে নিগ্িত অপূর্ব কারুকার্ধ-খচিত সূৰ্ধমন্মির | 


১1 Dr. Rajendralal Mitra’s ‘Antiquities of Orissa’, Vol. 11,0, 135. ©. 


* শ্রীমতি কারাসিওলে! ( Madam Henrietta Caraciolo ) এই ব্লথোৎসবের 
কণা এইরূপ বৰ্ণন করিয়াছেন, 
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রা যায়। ঠিক রথের আকারেই 


এই মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছে! মন্দিরের নিম্নভাগে কুষ্ণপ্রস্তরের 
দুগহৎ চক্রে ও ঘোটক দুষ্ট হয়। 
শ্রীভুবনেশ্বরেও শ্রীরথযাত্রোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । পুরীতে 


ত্রয়োদশ-শতাবীর প্রারস্তে এই সূৰ্ঘমন্দির নিৰ্ন্নিত হইয়াছিল! এই 
বলিং 


মণ্দিরটিকে সূৰ্গদেবের রথ 





আফষ|চা শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথবাত্ৰোৎসব হয়; কিন্তু ভুবনেশ্বরে চৈত্ৰা 
গুক্লাফ্ষমা তিথিতে রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় এবং দ্বাদশী দিবসে ( পঞ্চম- 
দিবসে ) পুনৰ্ধাত্ৰ৷ হইয়া থাকে। 

নেপালে বৌদ্ধ ও শৈবগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার রথযাত্রোৎ্সব 
প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় ।১ 

হিন্দুদিগের রথযাত্রা বলিতে সকলেরই হৃদয়ে ব্রীভগন্নাথদেবের 
রথযাত্রার কথা উদিত হয়। এই রথযাত্রোৎসক যে কতকাল হইতে 
প্রবর্তিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা একরূপ অসস্ভব | পৃথিবীর সর্ব- 
প্রাচীন শাস্ত্ৰ বেদে ‘রথ’-শব্দের উল্লেখ আছে। কঠোপনিষদের প্রথম 
অধ্যায়ের তৃতীয়-বল্লীর ওয় মন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, 





A colossal car is dragged by a long team of buffaloes through 
the irregular and ill-paved streets. Upon this are erected a great 
Variety of objects, such a Sun, Moon and principal planets, set in 
rotary motion and diminishing proportionately in size as they 
approach the summit of the structure. This erection is in itself 
really imposing, Sumptuously decorated and put in movement in 
honour of her, who gave birth to the God of Charity. But its 
functions recall to mind the famed car of Jagannath. 

—( Memoirs of Henrietta Caraciolo, P. 21.) 

>) “The Buddhist Festival 15 evidently adopted from the Hindu 
Festival of Jagannath, in honour of Jagannath and his brother 
Balaram, and the Kumari representing their sister. Subhadra.”— 
( Oldfield’s Sketches from Nepal. Vol. IL, P. 316.) ০০ 
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আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু । 
বুদ্ধিং তু সারধিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ ৷ 
যদিও এখানে রথ, সারথি প্রভৃতি শব্দ ূপকভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, 
তথাপি রথের অস্তিত্ব ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয়। কেহ কেহ বলেন 
যে, রথ প্রাচীনকালের রাঁজন্যবর্গের যুদ্ধাদিতে ব্যবহৃত যান বিশেষ | 
্রীরাসায়ণ, শ্রীমহাভারত, শ্রীমপ্ভাগবত প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণ-গ্রন্থেও 
যুদ্ধাদিতে রথের বাবহারের কথা শুনিতে পাওয়| যায়। কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ ঠ্ীঅর্জ্জুনের রথের সারথি হইয়াছিলেন | বেদে বিষ্ণু ও 
সূর্ঘের রথের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বিষ্ণুর রথারোহণ- 
উৎসব যে হিন্দুগণ বৌদ্ধগণের অনুকরণে করিয়াছেন, ইহার কোন 
যুক্তিযুক্ত প্ৰমাণ নাই ৷ স্রীপদ্মপুরাণ, শ্রীভবিষ্যপুরাণ, শ্রীস্কন্দপুরাণ প্রভৃতি 
শাস্ত্ৰে ভগবান্‌ শ্রীবিষ্ ও শ্রীকৃষ্ণের রথারোহণের অসংখ্য প্রমাণ 
পাওয়া যায়। 
ভবিস্তুপুরাণে লিখিত আছে যে, সতাযুগে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের জন্মের 
বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ্রীপ্রহলাদ প্রথমে মহাবিষ্ণুর রথ টানিয়াছিলেন ; 
তৎপরে দেবতা, সিদ্ধ, গন্ধর্বগণও এই রথযাত্রা অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন 
প্রীহরিভক্তিবিলাসে১ উত্থান-একাদশীতে শ্রীহরির উানান্তে রথযাত্রার 
বিধান. আছে। কিন্তু আষাঢ়-মাসে পুথ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া 
তিথিতেই প্রীজগন্নীথদেবের রথফাত্রার বিধি | পুরীর রথযাত্রা এক 
বিরাট ব্যাপার । অতি প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র ভারতের, এমন কি, 
সমগ্র পৃথিবীর, ধর্মপ্রাণ লক্ষ লক্ষ নরনারী এই রখযাত্রা-উৎসব-দর্শনের 
জন্য পুরীতে সমবেত হইতেন এবং এখনও হইয়া থাকেন । স্বয়ং 
প্রীঃচতন্যদেব তাহার অগণিত গৌডীয়-ভক্তগণের সহিত প্রতিবৎসর এই 
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রথযাত|-মহোৎসব দর্শন এবং রথের i সাতটি সংকার্তন-সম্প্রদায় 
রচনা করিয়| উদ্দগু-নৃত্য-কীৰ্তন করিতেন 
শ্রাচৈতন্যদেব যখন ভক্তগণের সহিত রথাগ্রে নৃতা করিতেন, তখন 
স্বয়ং মহারাজ প্রতাপক্ুদ্র স্বৰ্ণসন্মাৰ্জনীদ্বার| রথের পথ পরিন্কার করিতেন, 
--ইহ| ্ৰশ্ৰীচৈতন্যচরিতাযৃতে দেখিতে পাওয়| যায় | 
প্রীল-রূপগোদ্বামিপ্রকু শ্রারথাগ্রে নর্তনকারী হাচৈতন্যদেবের নিত্য 
দর্শন আকাঙ্খ| করিয়াছেন, 
রথাবঢস্যারাদধিপদবি-নীলাচলপতে- 
রদভ্-প্রেমোগিস্করিতনটনোল্লাসবিবশঃ। 
সহধঁং গায়ন্তিঃ পরিৰবততনুৰ্বৈষ্ণবজনৈঃ 
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধাস্যৃতি পদন্‌ ৷ 
ঠজীজগন্নাথের রথ টানিবার সময় রথের চাকার নীচে পড়িয়া প্রাণ- 
বিসৰ্জন * ধৰ্মোন্মত্ত নর-নারীর মধ্যে একসময় খুবই দেখা যাইত। 
হৃদয়ের সহজ অনুরাগটি 855 কুত্রিমতায় পরিণত হইলে তাহাই 
‘বিৰ্মোন্মত্তত|” নাম ধারণ করে। শ্রীচৈতম্াদেবের অন্তরঙ্গ পার্ধদ শ্রীল 
সনাতন গোস্বামী কিঞ্টসেবা-লাভ হইল না, সুতরাং এই প্রাণপতঙ্গ 
ধারণ করা বুথ৷”’--এই সহজ আতি ও দৈন্যে বিভাবিত হইয়া কঞ্চবিরহে 
রথচক্রে প্রাণ বিসর্জন করিতে চাহিয়াছিলেন | শ্রীচৈতন্যদেবের নিতা- 
সিদ্ধ অন্তরঙ্গ পাধদের এই বিপ্রলন্তময়ী চিত্তরৃত্তি ফলভোগকামিগণের 
ভোগময় বিচার হইতে সম্পূৰ্ণ পৃথগ্‌-ভূমিতে অবস্থিত | নশ্বর ও সকাম 


পুণোর আশায় কতকগু গুলি মুর্খ লোক রখের চাকার নীচে প্রাণ-বিস্জনের 





১। ্ীচৈত্দেব প্রধমাইকম্‌-_৭ 
* এ-সম্বন্ধে “Puri Gazetter- 4 (1929) ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে Bruton, ১৬৬৭ খৃষ্টাব্দে 
Bernier ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে Alexander Hamilton নামক প্রত্যক্ষদর্শী পধটকগণের 


প্রদত্ত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। 





১৭২ জীক্ষেত্ৰ [ ত্ৰয়োদশ 


যতু করিত। ইহা যে কেবল ভারতে প্রচলিত ছিল তাহা নহে, 
তথাকথিত সুসভ্য যুরোপের সিসিলীদ্বীপেও রথধাত্রার সময় এরূপ 
বীভৎস ও নিৰ্মম কাণ্ড হইত। 
শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-সন্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিধান এই যে, আষাঢ় 

মাসের পুস্তানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীজগন্নথদেবের রথ- 
যাত্রার অনুষ্ঠান করা কর্তবা। শ্রীসুভদ্রা ও শ্রীবলরামের সহিত শ্রীজগন্নাথ- 
দেবকে রথে আরোহণ করাইয়! এই উৎসব করিতে হয়। যদি এই 
তিথিতে পুস্তা-নক্ষত্রের যোগ না হয়, তাহা হইলেও উক্ত তিথিতেই 
ইহার অনুষ্ঠান কর] কর্তবা। এই স্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, 
অধিকন্তু নক্ষত্রযোগ হইলে বিশিষ্ট গুণ হইবে মাত্র । এই দিন নানাবিধ 
উৎসব ও ব্ৰাহ্মণভোজন করাইতে হয়। শ্রীসুভদ্র। ও শ্রীবলরামের 
সহিত ভ্রীজগন্নাথদেবকে রথে আরোহণ করাইয়া যাত্রা বিধেয়। 
পরে সাত দিন এই রথ নদীতীরে রাখিয়া, অষ্টম দিনে নানাপ্রকার 
ভূষণীদি-দ্বারা সজ্জিত করিয়া নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিতে হয়। 
শ্ীবিষুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা অতি দুর্লভ ও মুক্তি-প্রদায়িনী । 

আাচস্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্যাদৃূবিশেষতঃ । 

আষাঢ়গুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-সহোৎসবম্‌ ৷৷ 

রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে | 

যে পশ্যন্তি মুদা ভক্তা! বাসস্তেষাং হরেঃ পদে | 

সত্যং সতাং পুন: সতাং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ ৷ 

নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্টোরুংসবঃ শাস্ত্রসন্মতঃ 1১ 

অর্থাৎ আষাঢের শুক্লা দ্বিতীয়াতে রথযাত্রা করিয়া বিশেষতঃ শুরু! 

একাদশীর দিন পুনধীাত্ৰা করিতে হইবে | এই দিন জপ ও হোমাদি- 


১। শ্রীপন্রপুরাণ 


বৈভব ] জরথবযাত্ৰা ১৭৩ 


মহোৎসব বিধেয়। এই মহোৎসবে যাহার! শ্ৰদ্ধা ও আনন্দ-সহকারে 
বিষ্ণুকে রথে ব| গমন-সময়ে দর্শন করেন, তাহাদের বিষ্ণুলোকে বাস 
হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ ! আমি পুনঃ পুনঃ সত্য করিয়| 
প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই শ্রাবিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্ৰসন্মত এবং ইহা 
অপেক্ষা পরম মঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নাই । 

হেরা-পঞ্চমী 

শ্রীরথযাত্রার পরের পঞ্চমীকে “হেরা-পঞ্চমী" বলে। খ্ৰীলক্ষ্মীছেৰী 
শ্রীগন্নাথের অন্বেষণে গুপ্ডিচাতে গিয়। শ্রীজগন্নাথকে হেরিয়! (কেখিয়া) 
আসেন $ এজন্য উৎকলদেশীয় লোকের! ও দিনকে ‘হেরা-পঞ্চমী’ বলে । 
এ দিন শ্রীজগন্নাথকে হারাইয়া শ্রীলক্্মী তাহাকে খুঁডিতে যান বলিয়া 
উৎকলের কোন কোন সম্প্রদায় উহাকে ‘হারা-পঞ্চমী’ও বলে । আবার 
কেহ কেহ 'হোরাপঞ্চমী” বলেন । 'হোরা”অর্থে গমন করা । উক্ৰ 
পঞ্চমাতে শ্রীলক্্মীদেবী শ্রীমন্দির হইতে বাহিরে বিজয় গমন) করেন ঃ 
এজন্য ইহাকে ‘হোৱাপঞ্চমী’ বলে। শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী শ্রীচৈতন্য- 
চন্দ্রোদয় নাটকে (১০1৬৫ ) ইহাকে ‘হোরামহোৎসব? বলিয়াছেন ৷ 
শকুষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ উক্ত উৎসবকে ‘জআলক্ষ্মীবিজয়োৎসব’ 
বলিয়া লিখিয়াছেন । 

'হেরা-পঞ্চমী” তিথিতে শ্রীযমেশ্বর শিব ও দেবদাসীগণকে সঙ্গে 
লইয়া শ্রীলন্ম্মীদেবা নরেন্্রসরোবরের তীরে তীরে গুণ্ডিচা মন্দিরের 
প্রথম দ্বারে উপস্থিত হন । শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে দেখিয়া শীজগন্নাথের সেবক 
দয়িতাগণ শ্রীজগন্নাথের ভোগমন্দিরের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন | ইহাতে 
্ৰালক্ষ্মীদেবী রাগান্বিতা হইয়া মন্দিরের বাহিরে চলিয়া আসেন এবং 
শ্রীজগন্নাথের রথের একটি কাঠ ভাঙ্গিয়া দেন | তৎপর শ্রীলক্ষ্মীদেবী 
হেরাগোহিয়ীসাহীর মধ্যে বিজয় করিলে তথায় তাঁহার ভোগ হয়। 


28. 


১৭৪ জী৷ক্ষেত্ৰ [ ত্রয়োদশ বৈভব ] 


তথ| হইতে তিনি শ্রীমন্দিরে প্রতাবর্তন করেন। শ্রীজগন্নাথ যেদিন 
'বাহুড়াঃ বিজয় (পুনর্ধাত্রা, উল্টারথ) করেন’ সেদিন রথ ফিরিয়। আসিয়া 
রাজপ্রাসাদের সম্মুখে উপনীত হইলে শ্রীলক্্ীদেবী তাহার দাসীগণ-সহ 
পাক্ীতে করিয়| তথায় উপস্থিত হন। শ্রীজগন্নাথের মাল! শ্রীলক্মাদেবীর 
গলদেশে প্রদত্ত হইলে শ্রালগ্মা “বন্দাপনা” ( তুল, দুর্ব। ও প্রদীপদ্থার] 
শ্রীগন্নাথের আরাত্রিক ) করিয়া রথ-পরিক্রমান্তে শ্রামন্দিরে বিজয় 
করেন ৷ 
ঝুলন-যাত্রা 
পবিভ্রারোপনী একাদশীর পূর্বদিবস হইতে শ্রীবলদেব-পৃণিমার 
( উৎকলে ‘গন্ধ’-পূণিম| ) পরদিন প্রতিপদ পৰ্যন্ত সাতদিন মুক্তিমণ্ডপে 
মহাসমারোহে শ্রীশ্রীসদনমোহনের জ্ৰীজীলক্ষ্মী-সৱস্বতী-সহ ঝুলনোৎসব 
হইয়া থাকে | এই সময়ে শ্রীশ্রীমদনমোহনের বিভিন্ন-প্রকার শুঙ্গারাদি 
হয়। 
দোলবযাত্রা 


ফান্তনী দশমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া পূণিম| পর্যন্ত দোলযাত্রা 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিদিন সন্ধাধূপের পর শ্রীপ্রীদোলগোবিন 
ভগবান্‌ স্বরূপশক্তি শ্রীশ্রীলক্ষমী-সরস্বতীর সহিত মণিখচিত বিমানে 
আরোহণ করিয়া শ্রীপ্রীজগন্নাথ-বল্পভের দ্বারদেশ পর্যন্ত বিজয় করেন 
এবং তথা হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। দৌলপুণিমার পূৰ্বদিন 
সন্ধাকালে দ্রোলমণ্ডপের অগ্নিকোণে ‘বহ্ননৃৎসব’ অনুষ্ঠিত হয়। 
পৃণিমার দিন শ্রীপ্রীদোলগোবিন্দ শ্রীলঙ্্মী ও শ্রীসরস্বতীকে সঙ্গে লইয়া 
বিমানারোহণে দোলমঞ্চে বিজয় করেন এবং হস্তিদন্ত:নিমিত দোলায় 
অধিষ্ঠিত হন ৷ এই সময় শ্রীমতি আবীর-রঞ্জিত হ’ন| শ্রীমন্দিরের 
উত্তরদিকে লক্ষ্মীবাজারের সন্নিকটে দোলমঞ্চ বিরাজিত। সন্ধার পর 
ভ্রীদোলগোবিন্দ বিমানে আরোহণ করিয়া প্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন 


করেন। 
৮৪৮ 


২০০ 


চতুৰ্দশ বৈভৰ 


নব-কলেবর 

সাধারণতঃ প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে ৷ বিগ্ৰহগণ নবকলেবরে প্রকটিত 
হন | কিন্তু এই নিয়ম সকল সময় ঠিক থাকে না! যে বৎসর আষাঢ 
মাসে দুইটি পৃিমা বা পুরুষোত্তম মাসের * (স্মার্তগণের কথিত মল- 
মাসের ) সঞ্চার হয়, কেবল সেই সময়ই শ্রীনীলাদ্রিমহোদয়ের (৩৮শ অ) 
বিধানানৃষায়ী প্রীদাকুত্রন্সের নব-কলেবর-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় | 

নীলাদ্রিযমহোদয়ে উক্ত হইয়াছে,_যে-বৎসর আষাঢ় মসে পুরুষো ভ্রম 
মাস (মলমাস বা অধিমাস ) হইবে, এ বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে 
শুভদিনে শুভলগ্রে রাজ-আজ্ঞায় বিদ্ধাপতি-বংশীয় ও বিশ্বাবসু-বংশীয় 





* চান্্রমাস ও সৌরমাসের মিল রাখিবার জন্য ৩২ মাজে একটি করিয়{ মাম বাদ 
দিতে হয়। সেই মানটির নাম “অধিমাস। কুষদিদ্ধান্তে (মধামাধিকারে ৩৮-৩৯ 
প্লোকে ) উক্ত হইয়াছে,_“যড়বহিত্রিহতাশাহ্তিথয়শ্চাঙিমীনকাত | ক ক এ খচতুন্ধ- 
সমুদ্ৰাষ্টকুপঞ্চ রবিমাসকাঃ ৪": অর্থাৎ এক মহাবুগে অধিমাস ১৫৯১৩৩৩৬ ও রবিমাম 
৫১৮৪০*৪০। অতএব রবিমামে মাসাদি ৩২৷১৬৷৪ অস্তর একটি একটি অধিমান হয়। 
লৌকিক স্মাৰ্ভগণ অধিমান 'মলমাম' বলিয়া সবশুভকাৰ্য হইতে বহিত্তত এবং “মলি 
অর্থাৎ মলিন মাম প্রভৃতি নামে পরিচিত করিয়া অধিমাস অত্যন্ত ঘুণিত বলিয়া ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন। কিন্তু এদিকে সাতৃত স্থতিসমুহ পরমারাধা পরমবিখিসম্পুটিত পরমার্থ 
শান্ত অধিষাসকে পরমার্থকাধে সবশ্রেঠ ও সবশীৰ্ষস্থানীয় বলিয়া! প্রচার করিয়াছেন। 
এমন কি, বৈশাখ, কাতিক ও মাঘাদি মহাপুণ্য মাস অপেক্ষাও এই অধিমানকে শ্ৰেষ্ঠ 
বলিয়া এই মাসের নাম “‘পুরুষোত্তম মাম’ দিয়াছেন । গোলোকনাথ শ্ৰীকৃষ্ণ বলিয়া 
ছেন/_আমি যেরূপ এই জগতে 'পুরুষোত্রম' বলিয়| প্রসিদ্ধ, এই অবিমাদও তদ্ৰূপ 
লোকে পুরুষোত্তম বলিয়া বিখ্যাত হইবে । 
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নিষ্ঠাবান্‌ ব্যক্তিগণ দারু-অন্বেষণার্থ পবিত্র অরণো গমন করিবেন | 
তাহাদের সহিত রাজপ্রতিনিধি কোন ব্যক্তি, চতুর্বেদজ্ঞ ব্ৰাহ্মণ, রাজ- 
পুরোহিত ও শিল্পাবিদ্া-নিপুণ শ্রেষ্ঠ সূত্রধরগণ শ্রীজগন্নাথদেবের আজ্ঞা- 
মালায় ভূষিত হইয়া যজ্ঞ-সম্ভারসহ গমন করিবেন । তথায় চতুঃশাখা- 
যুক্ত, সরল, কীট-পতঙ্গাদির দংশন-বঞ্জিত, বৃহৎসর্প-সমাকীর্ণ, আয়ত 
নিশ্ব-দারু সংগ্রহ করিবেন | তাহার মূলদেশ গোময় জলের দ্বার! লেপন 
করিয়া চন্দন-জলের প্রোক্ষণ করিবেন | গরুড়ারঢ় জগদীশের ধ্যান ও 
পৃজা করিয়া দুঢভক্তি-সহকারে তিন দিন বা একদিন উপবাসী থাকিবেন। 
পরে রাত্রিতে স্বপ্নে ভগবদনুকুল বিষয় দর্শন পাইবেন । । ব্ৰাহ্মণগণ নিরস্তর 
বেদীধায়নে নিরত থাকিবেন, সর্বদ| শ্রীজগদীশের নাম-সংকীর্তন 
করিবেন, কোন কোন সাধু মন্্ররাজের জপ করিতে করিতে ব্রত সমাপন 
করিবেন । পরদিন প্রভাতে নিতাকর্সান্তে ব্রত সমাপনপূর্বক ভগবৎ-পুঁজা 
করিয়া দৃঢভক্তি-সহকারে সকলেই হ্বিষ্ত গ্রহণ করিবেন ৷ পূজার 
বিধান এইক্ূপ,_অগ্রে শ্রীজগন্নাথের গীঠাবরণদেবতা গণেশের পূজা, 
পরে দুর্গা, শঙ্কর, সূর্য ও ভগবান্‌ শ্রীভগন্নাথের অৰ্চন করিবেন | তৎপর 
বরণের পূজা করিয়া দেশ-কালজ্ঞ ব্যক্তি যত্রপূর্বক স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প 
করিবেন এবং আচাৰ্য ও ব্রহ্মার বরণ-পূর্বক সেই মন্ত্ররাজদ্বারা ভগবৎ- 
সান্নিধ্যের উদ্দেশ্যে হোম করিবেন | 'পাতালনরসিংহ”মন্ত্ে দুই সহত্র- 
বার আহুতি দিবেন, অযুত বা নিযুতবার সমিৎদ্বার| হোম করিবেন এবং 
ভক্তিভরে পূৰ্ণাহুতি দিয়া আচার্য ও ব্ৰাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবেন। 
আচাৰ্য বৃক্ষের নিকটে গিয়া সন্তররাজের জপপূর্বক চন্দন ও পুষ্পদ্ধার! 
কুঠারের পূজা করিবেন । ব্রাহ্মণগণ তখন চারিদিকে বেদচতুষটয় পাঠ 
করিতে থাকিলে আচার্য স্বয়ং কুঠারদ্বার! দারু ছেদন করিবেন | অনন্তর 
সৃত্রধরগণ মহোৎসব-সহকারে সেই মহাদারুকে ছেদনপূর্বক নাষকীর্তনের 
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সহিত পাতিত করিবেন | দীরু পতিত হইলে উহাকে দুইখণ্ডে বিভক্ত 
করিবেন। প্রথমে জগদীশের দুইখণ্ড, পরে বলদেবের দুইবণু’ সুভদ্রার 
দুইখণ্ড ও সুদর্শনের একখণ্ড ; মাধবের একখপ্ ও সকলের নিমিত্ত 
অধিক দুইখণ্ড কল্পন| করিবেন | এইব্লপে দ্বাদশখণ্ড লইয়া তাহাদিগকে 
চতুষ্কোণ করিবেন ; শাখা, পত্র ও বন্ধলাগি যাবতীয় খণ্ড একটি সুদী 
গর্ভে প্রোথিত করিবেন। চতুণ্চক্ৰুবিশিষ্ঠ একটি যানে ও দারুগুলি ভক্তি- 
সহকারে স্থাপনপূর্বক দিব্য, সূক্ষ্ম ও সুশোভন বন্থদ্বারা আচ্ছাদন ও পট্ট- 
র্জ্জুদ্বার| দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছত্রধারণ ও চামরবাজন করিতে করিতে 
আনয়ন করিবেন । সন্ধাকালেও পূর্ববৎ উপচারদ্বারা পূজা করিবেন | 
পরমেশকে শীতল দ্রব্যের ভোগে তুষ্ট করিবেন | এইকর্লপে প্রতিদিন 
জগদীশের পূজা করিবেন। প্রাসাদের উত্তরে দিব্য গৃহমধ্যে সেই দারু- 
সমুহের সংস্থাপন করিবেন । স্তভদিনে, শুভযুহূর্তে ও শুভলগ্রে শ্ৰীমৃতির 
নিৰ্মাণ আরন্ত করাইবেন। অনন্তর বরুণের পূজা করিয়। বিদ্যাপতি 
ও বিশ্বাবসুর বংশীয়গণকে বস্তু, ভূষণ, গন্ধ, মালা প্রভৃতিদ্বারা অভাৰ্থন| 
করিয়া পরিতোষ করিবেন ; শিল্লিগণকেও সেইরূপ সন্মান করিবেন । 
নব-কলেবর-উৎসবের বিবরণ প্রতিবারেই মাদলাপাঞ্জীতে লিপিবদ্ধ 
হইয়া থাকে । দেউলকরণগণ এইরূপ বলেন,_্রীত্রীদারুত্রন্মের লোক- 
হিতার্থ প্রাকট/লীলার মাধুব-পোষণ-কল্লে তাহার নব-কলেবর-উৎসবরূপ 
একটি ভক্ঞাঙ্গ তাহারই স্বরূপশক্তি যোগমায়াহারা সাধিত হইয়া! ভক্ত- 
গণের 'আনন্বর্ধন এবং দুরিত জীবের কল্যাণসাধন করিয়া থাকে । 
যোগমায়া-ঘার| সমাবৃত এই রহস্য মানব-যুক্তির দুৱধিগমা। এজন্য 
হৃদয়হীন মস্তিষ্কের বিচারছারা পরিচালিত এঁতিহাসিক, প্রত্ততান্তিক ও 
জাগতিক আধাক্ষিক সম্প্রদায় শ্রীদারুবন্দের সেই করুণাময়ী লীলা 


বুঝিতে পারে ন! । 
২৩ 
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কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে খুক্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী ব| তাহার 
সমসাময়িক কাল হইতে ভ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীনব-কলেবরের ইতিহাস 
পাওয়া যায় । পরবর্তিকালে অর্থাৎ গত প্রায় এক শতাব্দীর মধো ১৮৫৩, 
১৮৭৭, ১৯০৪১ ১৯৩১ ও ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে নবকলেবর সম্পন্ন হইয়াছে । 
শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে জনৈক পূৰ্ববঙ্লবাসী 
ব্রাহ্মণ-কবির সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামিপাদ 
বলিয়াছিলেন১৮ | 
পূৰ্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায় | 
ভারে কৈলি জভ-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় ॥ 
পূৰ্ণ-ষড়ৈশ্বৰ্ধ-চৈতন্য--স্বয়ং ভগবান্‌ । 
তারে কৈলি ক্ষুদ্ৰ-জীব স্ফুলিজ-সমান ৷ 
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুৰ্গতি | 
অততুজ্ঞ ‘তত্ত্ব’ বৰ্ণে, তা’র এই গতি | 
আর এক করিয়াছ পরম ‘প্ৰমাদ’ । 
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈল! “অপরাধ? | 
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহী-ভেদ । 
স্বরূপ, দেহ-_চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ ৷ 
পূৰ্ণানন্দ চিৎ্স্বরূপ শ্রীদারুত্রক্গ শ্রীজগন্নাথের দেহ-দেহী-ভেদ না 
থাকায় তাহার প্রীনব-কলেবর-প্রকট-লীলা কর্মফলবাধা ক্ষুদ্ৰ জীবের 
সম্বন্ধে কথিত শ্রীগীতোক্ত ভীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ-পূর্বক কর্মফল-প্রাপ্ত 
পরজন্মে নুতন দেহ ধারণের ন্যায় নহে। প্রীদারুত্রন্মের এই নব-কলেবর” 
ধারণ তাহারই পতিতপাবনী ও জীবমঙ্গল-বিধায়িনী ইচ্ছাময়ী লীলাশজি 
যোগমায়ার (কাকটপুরস্থ মঙ্গলাদেবীর ) দ্বার| সাধিত হয়। জীবের 
১] চৈ চ অ ৫1১১৮--১২২ 





সন 


বৈভব ] নব-কলেবর ১৭৯ 


নিও 


ভাঁগা, অধিকার, চিত্তের নির্মলতা১ অপরাধের তারতম্য ও সম্ভাব- 
অনুযায়ী ব্লীদাকুৰন্দের লীলার তাৎপধ উপলক্ষির বিষয় হয়| অপরাধ- 
যুক্ত-চিন্তে শান্তীয়শ্রদ্ধ| দুরে থাকুক; লৌকিক শ্রদ্ধারও আভাস নাই। 
এজন্য অপরাধময়ী চিন্তরুন্তি যোগমায়া-দ্বরূপিশী মঙ্গলাদেবীর প্রত্যাদেশ 
এবং গ্রীমহাদারুর অধিষ্ঠান-সন্বন্ধে নানা প্রকার কুতর্ক ও সংশয় উপস্থিত 


হীন ও অপরাধময় চিন্তে কেবল গতানুগতিকভাবে সেবার অভিনয় 
করে, তাহাদের হৃদয়েও সুদৃঢ় বিশ্বাস না থাকায়, তাহারা মঙ্গলাদেৰীর 
স্বাভাবিক প্ৰত্যাদেশ বা স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেবের অচিন্ত্য ইচ্ছ৷ ও লীল|- 
শক্তির যোগে প্রকটিত শাস্ত্ৰীয় লক্ষণাক্ৰান্ত মহাদারুর অবতারকে কৃত্রিম 
উপায়ের দ্বার! স্থাপন করিবার চেষটাযুক্ত হইতে পারে । ইহাতে বস্তুতঃ 
ীদারুত্রন্মের অপ্ৰাকৃতত্বের হানি হয় না; কেবলমাত্র আধ্যক্ষিকতাই 
অপরাধী হইয়া থাকে । 
মাদলাপান্তীতে বলিত বিবরণানুসারে জানা যায়; শরীজগন্নাথদেবের 
সৰ্বপ্ৰধান সেবক গজপতি পুরীরাজ (যিনি ভগবস্তজিতে নিষ্ণাত ও 
অপ্রাকৃত বাংসলারস-নিবন্ধন সর্বদাই শ্রীদারুতরন্মের দুখচিন্তায় বাস্ত, 
সুতরাং শ্রীদারুত্রন্দের রক্ষণাবেক্ষণে অভিনিবিউ) ভিতরছোৌ-মহাপাত্রকে 
(গর্ভমন্দিরের ভারপ্রাপ্ত প্রধান সেবক এবং জয়বিজয়-দ্বারের মুদ্রা 
পরীক্ষককে ) প্রীজগন্নাথদেবের ভ্রীঅঙ্গ-সম্বন্ধে জিজ্ঞাস! করিয়া যখন 
্রীদারুত্রন্মের শ্রীনবকলেবর প্রাকট্যের ইচ্ছা-লীলার বিষয় জানিতে ৷ 
পারেন, তখন ভক্তরাঁজ দয়িতাপতি সেবকগণকে নব-কলেবরার্থ মহাদারু 
আনয়ন করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন এবং সেই নির্দেশের নিদৰ্শন 
স্বৱপূপ দয়িতাপতি-সেবকের মস্তকে শাড়ী বা শিরোপা oS 
পটবন্তর ) বন্ধন করিয়া দেন! সেই দয়িতাসেবক দারুর j 









১৮০ জ্ীক্ষেত্র ৪ চতুৰ্দশ 


বিশেষ সংযত ও পবিভ্রভাবে বহিগঁত হইয়া সৰ্বপ্ৰথমে পুরীজেলার 
অন্তর্গত কাকটপুরস্থ মজলাদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হন। তথায় 
উপবাসমুখে পূজা, হোম ও প্রার্থনাদি সম্পাদন করিয়া শ্রীদার- 
চতুষ্টয়ের অবস্থিতির স্থান-সদ্বন্ধে পির্দেশ-মূলক প্রতাদেশ না পাওয়া 
পর্যন্ত শরণাগত হইয়া তথায় অবস্থান করেন। অনেক সময় স্বগ্লযোগেই 
প্রত্যাদেশ লাভ হয়। দয়িতাপতি-সেবকগণ এইরপ প্রত্যাদিষ্ট হইয়া 
প্রধান পুরোহিত, দেউলকরণ ও অন্যান্য সেবকগণকে সঙ্গে লইয়া উক্ত 
নির্দেশ-অনুযায়ী দারুর অনুসন্ধানে যাত্ৰা করেন | যথাস্থানে উপনীত 
হইয়া তাহারা সেই নিষ্ব-মহাদ্ৰমে সূতসংহিতা-শান্ত্রোক্ত লক্ষণসমূহ 
পরীক্ষা করিয়| দেখেন | সূতসংহিতোক্ত লক্ষণমতে শ্রীজগন্নাথদেবের 
দারু ঈষৎ কষ্ণাভ, জীবলভদ্ৰের দার শ্বেত্রাভ এবং সুভদ্রার দারু ঈষৎ 
রজাভ হইবে । সেই সকল দারুতে শঙ্খ, চক্র, গদ! অথবা পদ্বোর চিহ্ন 
থাকিবে। প্রতোকটি দারুর তিন, পাঁচ বা সাতটি শাখা এবং বৃক্ষের 
স্বাদ তিক্ত না হইয়া ঈষৎ মিষ্ট হইবে | ইহাতে কোন পক্ষীর বাসা 
থাকিবে না । দারুর মূলদেশে বল্মীকের অভাস্তুৱে সর্পের বাসা থাকিবে; 
দারু, হয় তিনটি পর্বত, অথব| তিনটি নদীর, নতুবা তিনটি পথের সংযোগ- 
ইলে অবস্থান করিবে- ইত্যাদি লক্ষণসমূহ পর্যবেক্ষণ করিয়া সেবকগণ 
শাস্ত্রবিধানান্যায়ী পৃজাদি সম্পাদনপূর্বক প্রথমে স্বর্ণ কুঠার, তৎপরে 
রোপা কুঠার ও তৎপরে লোহ কুঠারের দ্বারা দার ছেদন করেন এবং 
তথায়ই অন্য নিম্ব বৃক্ষের দ্বারা শকট নির্মাণ করিয়া মহাদারুকে যথাশাস্তর 
পট্টবস্ত্ৰদ্বারা আবরণ ও অর্চনাদি করিয়া উক্ত শকটে স্বাপনপূর্বক সেবক- 
মণ্ডলীদ্বারা টানিয়| নানা মঙ্গল-বাছ্মন্ত্রযুখর ইরি-সংকীর্তন-শোভাযাত্রা- 
সংকারে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন | পথিমধো বিভিন্ন 
গ্রাম হইতে সংকীর্তন-শোভাযাত্রার সহিত শ্রীদারুত্রন্মের সেবার জন্য 


স্ন = নি লি 


বৈভব ] নব-কলেবর ১৮১ 


বিচিত্ৰ ভোগসন্তার ও লোকসংঘট উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ 


স্থানে স্থানে মহাদারু বিচিত্র ভোগাদি-সন্তার ও সংকীৰ্তনদ্বার! স স্পৃভিত 
হইয়া! ক্রমশঃ শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের উত্তরদ্ধারের পথ দিয়া বৈকুণ্ঠের * 
অভান্তরে অর্থাৎ যে-স্থানে রাজ-দৃত্রধরগণ ্ীমৃর্তি-প্রাকটামেবা করেন, 
সেই স্থানে উপনীত হন । 
১৯৫০ খৃষ্টাব্দে অন্লটিত নবকলেবরের 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ 

[ জনৈক প্রতাক্ষদর্শী প্রাচীন সেবকের নিকট হইতে সংগৃহীত ] 

‘এই বৎসর যুগ্ম মিথুন মাস হইবে ( অর্থাৎ আষণ্ড মাসে দুইটি 
পূৰ্ণিমা বা পুৰুষোত্তম মাসের সঞ্চার হইবে ) এবং উ্ীভগন্নাধের নব- 
কলেবৰ হইবে”_এই সংবাদ রাজ-জ্োতিষী হইতে অবগত হইয়া ১৩৫৬ 
বঙ্গাব্দের চৈত্রমাসে ( অর্থাৎ ১৯৫০ খু্টাব্দের মাৰ্চ মাসের শেষভাগে ) 
পুরীর মহারাজ, স্থানীয় প্রবীণ পাগাগণ, প্রসিদ্ধ ম$- সমূহের মহান্তগণ, 
বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িতাগণ, বিদ্ধাপতি ( শ্ৰীকাণ্টীনাথ পতি-মহাপাত্র ) ও 
ছতিশাপাট (সর্ববর্ণের জনসাধারণ ) প্রভৃতিকে ডাকাইয়া এক সভার 
অধিবেশনে নব-কলেবরের করণীয় সর্ববিষয় স্থির করেন এবং ডি উতরক্টো- 
মহাপাত্রকে (শ্রীকষ্ণচন্দ্র মহাপাত্রকে), বিশ্বকর্মা সেত্রধর) ও দয়িতাগণকে 
শ্রীজগন্নাথের প্রসাদী শাড়ী মাথায় বাধিয়া দিবার জনা আদেশ দেল । 
রাজার আদেশাহুযায়ী ভিতরছৌ-মহাপাত্ৰ সকলকে শ৷জী ও দয়িতাপতি 
শ্রীগোধিন্দদাসকে ভ্রীবলরামের আজ্ঞামালা প্রদান করেন | কথিত হয়, 
দয়িতাঁপতিগণ পুরীস্থ বাসেলীদেবীকে পৃজা করিয়া নব-কলেবরের জন্য 
তাহার কূপ! প্রার্থনা করেন । ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ২৬শে চৈত্র, ১৯৫০ 


লে তে 


* কৈবল্য বৈকুণ্ট--কিংবদন্তি এইস্থানে পূৰে শ্রীনীলমাধর ছিলেন 


১৮২ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্দশ 


খ্টাব্দের ই এপ্রিল, কৃষ্ণ সপ্তবী রবিবারে দয়িতাপতি ১৯_জন, ৷ 
বিশ্বকর্মা (জুত্রধর)_৪ ভন? লেগ্ধ৷ (্রীসুদর্শনচক্র-বহনকীরা)-১ জন, | 
দেউলকরণ (টাকা-পয়সার হিসাবরক্ষক)-১ জন: উৎকল ব্ৰান্মণ---৫জন 
সিপাহীঁঁ১ জন ও অন্যান্য সেবক মিলিয়| প্রায় ৫০ জন শুভলগ্নে ও 
শুভক্ষণে রা্রাজ্ঞা ও রাজগুরুর প্রদত্ত গুবাক (মাঙ্গলিক দ্ৰব্য ) হন্তে 
লইয়া শ্রীত্রীজগন্নাথদেবকে দণ্ডবতপ্ৰণামপুরঃসর তাহার নাম কীৰ্তন 
করিতে করিতে ন্ৰীমন্দির হইতে শুভ যাত্রা করেন । তাহারা সেই দিন 
শ্রীজগন্নাথবল্লভ গিয়| রাত্রি যাপন করেন। দুইটি গো-শকটে 
যজ্ঞের দ্ৰব্যসন্তার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও তাহাদের সঙ্গে ৷ 
আসে | এ বৎসর শ্রীজগন্নাথবল্লভে ছুই রাত্রি অবস্থান করিয়া (সাধারণতঃ ৷ 
জীজগন্নাথবল্লভ হইতে পরদিন উষঃকালেই যাত্রা করিবার নিয়ম) পর- ৷ 
দিন ২৮শে চৈত্র, ১১ই এপ্রিল মঙ্গলবার উষঃকালে শ্রীত্রীজগবন্ধুর নাম ৷ 
কীৰ্তন ও স্মরণ করিতে করিতে সৰ্ববিপদ-ধ্বংসকারী শ্রীসুদর্শনচক্রেকে | 
অগ্রে করিয়া তথা হইতে সকলে কাঁটকপুরস্থ উীমঙ্লাদেবীৰ | 
উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। | 
কাকটপুরে উপস্থিত হইয়া সকলে দুইদিন যাবৎ শ্রীমঙ্গলার মন্দির 
মার্জন করেন। দয়িতাপতি-শ্রীগোবিন্দদাস দুইদিন উপবাস-প্রত | 
ধারণ করিয়া দেবীর প্রত্যাদেশের অপেক্ষা করেন | কিন্তু কোন 
প্রতাদেশ প্রাপ্ত না হওয়ায় তাহার! তথা হইতে প্রাচী নদীর তীরে 
দেউলীমঠে গমন করেন। খে দিন তাহার| দেউলীমঠে উপস্থিঃ 
- হইলেন, সেই রাত্রেই দরিতাপতি-প্রীগোবিন্দ দাসের প্রতি শ্রীমদলার 
প্লাদেশ হয়, “প্রাচী নদীর নিকট কোন মহাদারুর সম্বাদ 
পাইবে না, কুশভদ্ৰার নিকট সমস্ত দাক পাওয়া যাইবে |” অনন্ত! 
সকলে কুশভদ্রা নদীর তীরে অনুসন্ধান করিতে করিতে প্রায় তিনক্রোশ 
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দুরে এক শ্রীবি ঞ্চুমন্দির (নৰ শ্রীশী র মন্দির) প্ৰাপ্ত হইয়া তথায় 
অবস্থান করেন | তথ! মা ১৫ জন সেবক চতুৰ্দিকে ক মহাদারুর 
অনুসন্ধানাৰ্থ বহির্গত হইলেন। অনুসন্ধান ক রিতে করিতে ৬দিন 


পরে কুশভদ্ৰা নদীর নৃানাধিক একক্রোশ দক্ষিণে লাগ গ্রামে 
এক শিব-মন্দিরের নিকটে শ্রীসুদর্শনের নিধ্বদারুব্ক্ষ আবিষ্কৃত 
হইল। জীুদৰ্শনের দারুর নিদর্শন এইরূপ ছিল_পলাশ, বরুণ, শাল 
ও বিন্ধ প্রভৃতিরহ্ষ শ্রীনুদর্শনদারুর চতুৰ্দিকে বেষ্টন করিয়া রহিয়া ছিল। 
উক্ত বৃক্ষের সন্নিকটেই বলীকের স্তুপ ( উই-এর চিপি ) ও তথায় সৰ্প 
অবস্থিত ছিল। উহার নিকটে একটিই জলকুপ এবং প্রার ৩০ হাত 
দুরে একটি পুষ্করিণী ছিল। দুদর্শন-দারুর গাত্রে সুদর্শন-চিহ্ন এবং 
রক্ষটির বর্ণ শ্বেত ও উহাতে তিনটি শাখা সকলেই প্রতাক্ষ করিয়া- 
ছিলেন ৷ বৃক্ষে কোন পক্ষীর বাসা ও কোন প্রকার কলঙ্ক ছিল না। 
নীলাদ্রিমছোদয় প্রভৃতি শাস্ত্রে সুদর্শন-দারুর যে সকল লক্ষণ লিখিত 
আছে, তাহা! সমস্তই উক্ত বৃক্ষে পূর্ণভাবে প্রকটিত ছিল। সেই দারুর 
আবিষ্কারের সংবাদ তৎক্ষণাৎ মাধব-মন্দিরে অবস্থানকারী অবশিষ্ট 
সেবকগণের নিকট প্রেরিত হইলে তথা হইতে তাহারা দাকুস্থানে 
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । 

শ্রীমঙ্গলাদেবীর প্রত্যাদেশ ও কৃপা স্মরণ করিয়া প্রায় ১৫১৬ জন 
সেবক পুনরায় মহাদারুর অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হ ইয়| গেলেন । অনুসন্ধান 
করিতে করিতে জ্রীযোগমায়ার কৃপায় দুইদিন পরে জীজগন্নাথ- 
দেবের মহাদারুর সন্ধান মিলিল । কটক জেলায় জগৎসিংহপুর থানার 
অন্তৰ্গত খড়িহর- -কানপুরগ্রামে সেই অপ্ৰাকৃত মহাদার বিরাজমান 
ছিল। পঞ্চশাখা-বিশিষ্ট শঙ্খ-চক্ৰ-চিহ্নিত কৃষ্ণবৰ্ণ নি্বক্ষ প্রার ২৫ 
বৎসর যাবৎ এক উৎকলদেশীয় সাধুবাক্তির দ্বারা পৃজিত হট । 
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বৃক্ষটি অরণ্যের মধ্যে কুশভদ্রা ও দেবী নদীর মধ্যস্থলে বিরাজমান ছিল। 
বঙ্গের নিকটেই একটি বরুণ বৃক্ষ, বল্মীকের ভূপ ও সর্পের আবাস 
ছিল। সর্পটির মস্তকে শ্রীকৃষ্ণের চৱণচিহ্কোপম একটি চিহ্ন উপস্থিত- 
সকলেই প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। শান্ত-কথিত মহাদারুর অন্যান্য 
লক্ষণ এই দারুতে ন| পাওয়া গেলেও বিদ্যাপতি সেই কৃষ্ণবৰ্ণ নিদ্বৰবক্ষের 
উপর পুরুষোভ্ম হইতে আনিত আজ্ঞামাল| স্থাপন করিয়া পুনরায় যে 
স্থানে শ্রাসুদশন-দারু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেস্থানে (জলারপুর গ্রামে) 
ফিরিয়া আসিলেন | ইহার পরদিন ১০।১২ জন বাক্তি পুণরায় অন্য মহা- 
দার অনুসন্ধানে বহিগঁত হইয়া ৩ দিন পরে শ্রীবলদেবের শ্রীদারু 
ভাহারই সন্ধিনী-শক্তির কৃপায় সন্ধান করিতে পারিলেন। এ দারু 
কুশভদ্রানদীর তীরে পুরী জেলার বনমালীপুর-নোয়াপাটনা গ্রামে 
( থান| বালিপাটন| ) এক শ্মশানের উপর অবস্থিত ছিল। বৃক্ষটির বর্ণ 
শ্বেত, তাহা সপ্তশাখা-বিশিষ্ট এবং হল ও মুষল-চিহ্কে চিহ্নিত । এ বৃক্ষের 
পায় ২০ হাত দূরে বল্মীকের ভূপ ছিল, বৃক্ষের নিয়ভাগ সর্প 
বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল। তথায় নিকটস্থ কৈবর্তগণ প্রায় ৭০৮০ 
বৎসর যাবৎ এ বৃক্ষের পূজা করিতেছিল। বৃক্ষের উপর আজ্ঞামালা 
স্থাপন করিয়া দয়িতাপতি ও সেবকগণ সকলে পুনরায় জলারপুরে চলিয়া 
আসিলেন। তথা হইতে পুনরায় অনুসন্ধানে বহি্গত হইয়া দুইদিন 
পরে পুরীজেলার নুয়াহাট-হর্গেশ্বর বাহারাণা! গ্ৰামে (নিমাপাড়| থানার 
অন্তর্গত ) প্রাচী নদী হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে শ্রীস্থভদ্রাদেবীর 
কগায় তাহার দারুর সন্ধান পাওয়া যায়। বৃক্ষটি পঞ্চ-শাখা-বিশিউ, 
রজবর্ণ ও শহচন্কে চিকিত। নিকটে এই বরুণ বৃক্ষ কয়েকটি 
ব্ল্মীকভূপ ও সর্প দৃষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় ব্যজিগণ বলিল, ও গ্রামবাসী 
এক ফুউকার বহুদিন যাবৎ দুরারোগ্য সঙকটাপন্ন রোগে ভুগিতেছিল, 
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কোন উধধ বাবহারেই তাহার কোন কিছু ফল হয় নাই। সে এক 
রাত্রিতে অকস্মাৎ এক সপ্পাদেশ লাভ করিল। নিকটে যে এক সর্প- 
রক্ষিত রক্তবর্ণ নিশ্বরুক্ষ আছে, তাহা সাক্ষ lo দ্রাদেবীর অবতার | 
সেই ৰুক্ষমূলে সেচন করিয়া উহার প্রসাদ গ্রহণ করিলে কুন্তকার 
রোগমুক্ত হইবে | উক্ত কুম্ভকার পরদিনই ন্‌ সপ্রাদেশ পালন করিয়া 
দীর্ঘকালের রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছে । ইহা স্বয়ং কুম্ভকার নিজেও 
দারুর অনুসন্ধানকারী সেবকগণকে স্বমুখে ভানাইয়াছিল। 

প্রতোক মহাদারুর সন্মুখে তিন দিন করিয়া যজ্ঞেঃ অনুষ্ঠান হয়| 
যজ্ঞান্তে উপবাসব্ৰতধুক্‌ বিদ্ভাপতি বাগ্ভাভাগুসহ সংকীর্তন রোলের মধো 
র্ণকৃঠার-দ্বারা স্্ীপ্রীভগন্নাথের নাম স্মরণ করিয়া তাহার সেবার্থ দাক 
কর্তন আরম্ত করেন। তৎপর দয়িতাপতি রোৌপাকুঠার-ছবারা কর্তন 
করেন | উহার পর বিশ্বকর্মা € সূত্রধর ) লৌহকুঠারের ছারা দার ছেদন 
করেন» অন্যান্য ব্ৰাহ্মণাদি সেবকগণ ছেদন করিবার পর দাক ভূতল- 
শ'য়ী হন। শাখা-প্রশাখা-পত্রাদি একটি গর্ভের মধো প্রোথিত করা 
ভয় । বট-কাঠের চাকা, তেঁতুল-কাঠের ধূর ও বেল-কাঠের “দ€া+( দুই 
পাশের মোটা কাঠ) যুক্ত ৪টি শকটে নববস্তাচ্ছাদিত ৪টি দারু স্থাপন 
করিয়া বেতের দড়ি দিয়া টানিয়া আনা হয়। দারুর সহিত সংকীর্তন- 
শোভাযাত্রা পুরীর শ্রীমন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে | দাকু আনি- 
বার সময় পথে পারিপাস্থিক গ্রামবাসিগণ ফলমূল ও বিভিন্ন পৃজাসন্তার 
লইয়া উপস্থিত হন ২ দয়িতাঁপতিগণ উহা ভোগ দেন | প্রতোক 
গ্রাম হইতে লোক-সংঘট্র খোল, ঢোল, ঝাঁজর, করতাল প্রভৃতি 
বিভিন্ন প্রকার বাছসহ সংকীর্তন-শোভাযাত্রাকে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট 
করিয়া তোলে। প্রায় ছুই কি সহশ্র লোক দারুর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া 
পঞ্চ দিবস হইতে অউদিবসের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হয়। 

২৪ 
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প্রথমে শ্রীসুদর্শনের দারু, তৎপরে শ্রীবলরামের দারু, তৎপরে জ্ীমুভদ্ৰ৷- 
দেবীর দার এবং সবশেষে শ্রীজগন্নাথদেবের দারুর বিজয় হয়। সকল 
দারুই শ্রীগুত্ডিচামপ্িরের নিকট শ্রীনৃসিংহদেবের মন্দিরের সন্নিধানে 
শুভাগমন করিলে রাজার নিকট সেই সংবাদ প্রেরিত, হয়| রাজা 
হস্তী, চামর, পাখা, বিভিন্ন প্রকার বাগ্া-যন্্র ও বহু লোকভন-সই 
গুণ্ডিচাযন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রতোকটি দারুকে শ্রীমন্দিরের উত্তর 
দ্বার দিয়| কৈবল্য-বৈকুণ্ঠে দারুমণ্ডপে লইয়া আসেন । 
সান-পৃধিমার পরদিন হইতে রাজা একশত আটজন ব্ৰাহ্মণ বরণ 
করিয়| যজ্ঞ ঘারস্ত করেন এবং যজ্ঞ আরজ্তরের দিন হইতে বিশ্বকর্মাগণকে 
( বৃত্ধরগণকে ) শ্রীভগন্নাথের আজ্ঞা-বন্ত্র (শাড়ী) দিয়া নবকলেবরের 
প্রাকটা-সেবার উদ্বোধন করেন । দারুমণ্ডপে নব-দারুচতুষ্টয় বিজয় 
করিলে তৎপূর্ববর্তী নবকলেবরের যে দাক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা 
বিশ্বকর্মামণ্ডপে নীত হয় এবং সেইস্থানে বিশ্বকর্ম! সৃত-সংহিতার পদ্ধতি- 
অনুসারে শ্রীবিগ্রহের প্রাকটা-সেবা করেন । কৈবলা-বৈকুঠের সন্নিকটে 
দক্ষিণ পার্শ্বে বিশ্বকর্মামগ্ডপ নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ ও বাদ্ধসংযোগে 
নবকলেবরের প্রাকটা-সেবা আৰম্ভ করা হয়। ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত 
এ সেবার পূর্ণান্তি এবং যজ্ঞের পূৰ্ণাহুতি হয়| ও কয়েক দিন ব্ৰাহ্মণ 
ও দরয়িতাগণকে ভোজন করান হয়। 
আধাঢ়া কফপক্ষীয়া চতুর্দশী ৩১শে জো, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; ১৪ই জুন, 
১৯৫০ খৃষ্টাব্দ বুধবার) দিবস ্রাভগবান্‌ পূর্বঘট পরিত্যাগ করিয়া নবঘটে 
অধিষ্ঠিত হন। ইহাকে ঘটপরিবর্তন বলে। সেই দিন সন্ধা প্রায় 
৮ট| হইতে পরদিন মধ্যাহ্ন পর্যন্ত জীমন্দিরের দ্বার-চতুষটয় বন্ধ থাকে। 
চতুর্দশী-দিন ঘট-পরিবর্তানের জন্য নবকলেবর শ্রীমৃতি-চতুষ্টয়কে 
বিশ্বকৰ্মা-মণ্ডপ হইতে বড়-দেউলাভ্যন্তরে বিজয় করাইয়া পূৰ্ব-কলেবর 
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ও নবকলেবরের সন্মুখীকরণ ও ব্ৰহ্ম-স্থাপন হয় । গটিকোদরঃ 
শ্রা্গন্নাথের উদরস্থ ব্রচ্গ'নামীয় পদার্থ বার যব-পরিশিত স্থলে 
অবস্থান করেন, এ স্থানকে ভ্রন্মস্থলী? বলে। ব্ৰহ্ম চন্দন-তুলসীতে 
শিমজ্জিত- থাকেন। সেই তুলসী ও চন্দন বার বরের অধিককাল 
থাকিলেও মলিন হয় ন! ; ইহা একটি প্রধান বিশেষত্ব ! চারিজন পতি- 
যঠাপাত্র চারি-বিগ্রহের জন্য হস্ত পদ অতি সাবধানের সহিত বস্ত্র 
আবৃত ও ডি দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া গোপনে প্রাচীন শ্রীমৃতির 
উদ্ৱাভান্তর হইতে ব্রহ্মমণি নবকলেবরের ব্ৰহ্মস্থলাতে অ ধর্ঠিত করেন। 
সেই সময় টা দৈবিক উপভ্রব ও শঙ্ক। পাঁরলক্ষিত হয়। এই 
ব্যাপার আধাক্ষিক দৃন্টিতে দর্শন করিলে অমঙ্গল ও মৃত্যু অপিবাধ। 
কথিত হয়, বর্ধমানের কোন ভূমাধিকারী নব-কলেবর কিরূপে সম্পন্ন 
হয়, তাহা চর্মচক্ষে দর্শন করিয়া কৌতুহল পরিতৃপ্তি করিবার ইচ্ছায় 
প্রধান পাণ্ডাকে অনেক অর্থ প্রদান করিয়া! স্ববশে আনয়ন করিয়া 
ছিলেন! ইহাতে উক্ত ভূষাধিকারা তৎক্ষণাৎ মৃতযুমুখে পতিত হয়। 

ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্মস্থলাতে অধিঠিত হইবার পর নবকলেবর ষোড়শোপচারে 
পূজিত হন । দয়িতাগণ পূব-বিগ্ৰহগণকে শকটে করিয়া দক্ষিণ দ্বার দিয়া 
স্রামন্দিরের বহির্দেশে উত্তর পার্খে কৈবল্য-বৈকুণ্ঠে লইয়া আসেন । 
পুববিগ্রহগণের ব্যবহৃত দ্ৰব্যাদি,পাৰ্হদেবতাগণ, রথ» সারথি ও অশ্বগণ- 
সহ পূৰ-কলেবরকে মাধবনাট্যার মধ্যে স্থাপন করা হয়। লোকাচারান্‌- 
করণে বিশ্বাবসুবংশীয় দয়িতাসেবকগণ অণেচ্ডিক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহার! 
কষ্ণা চতুর্দশী হইতে দশধিন হবিষ্কান্ন গ্ৰহণ করেন এবং একাদশাহে (১২ 
আষাঢ়, ১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ১ ২৪শে জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ) শুক্লা নবমা তিথিতে 
ঘড়দেউল. হইতে তৈলমর্দন-পূবক মার্কওেয়সরোবরে ক্ষৌরকাথ 
ও স্লানাদি সমাপন করিয়া রাজপ্ৰদত নূতন বর হি করেন 





১৮৮ ক্ষেত্র [চতুৰ্দশ 
এবং মন্দিরে আসিয়া শান্তি-উদক পান করেন। দ্বাদশাহে (১০ই আষাঢ়, 
১৩৫৭ বঙ্গাব্দ ; ২৫শে জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ রবিবার ) শুক্লা দশমা 
তিথিতে যোল-শাসনের ব্ৰাহ্মণ, শ্রাক্ষেত্রের সাতসাহীর ব্ৰাহ্মণ ও ছ|ত- 
শানিযোগ সেবাইতগণকে রাজা মহাপ্রসাদ বিতরণ করেন। পুরীর 
রাজা ব্যতাত বিভিন্নমঠের মহান্ত, সেবাইত ও দয়িতাপতিগণও হহার 
কিছু কিছু বায়ভার বিভিন্ন আকারে বহন করেন। সেইদিন মন্দিরের 
মধো প্রায় ৬৭ হাজার ব্যক্তি মহাপ্রসাদ সম্মান করেন । শুনা যায়__ 
গতবংসর ( ১৯৫০ খষ্টাব্ব ) পুরীর রাজা তিন মণ স্বৃত এবং ব্ৰাহ্মণ ও 
দয়িতাগণের জন্য বস্তু প্রদান করিয়াছিলেন । মঠের মহান্তগণ প্রায় 
তিনশত ‘বাইহাণ্ডি’ মহাপ্রসাদ ও দেড়হাজার ‘কুডুআ৷” ডাল-তরকারীর 
বায়ভার বহন করিয়াছিলেন | 
আষাঢ় কৃষ্ণ চতুর্দশী হইতে একাদশ দিনে (৯ই আষাঢ়, ১৩৫৭ 
বঙ্গাব্দ ; ২৪শে জুন, ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ শনিবার ) শুক্লা নবমীতে নবকলে- 
বরের ভ্রীঅঙ্গে ‘খড়িল সি” ( অর্থাৎ শ্বেত অঙ্গরাগ ) হয়। তারপর 
পূর্ণ শ্রীঅঙ্গরাগ হইয়া অমাবস্যার দিন (৩০শে আষাঢ়, ১৫ই জুলাই ) 
জ্ৰীক্ত্ুসিংহাসনে শ্ৰীঞ্জীজগন্নাথদেৰ অখিললোকের নিকট নিজদর্শন 
প্রকট করেন। ইহাই শ্রীনবযৌবন বা নেত্রোৎসব। 
গতবৎসর ( ১৯৫০ খৃষ্টাব্দ ) বিদ্যাপতি ছিলেন--শ্রীকাশীনাথ পতি- 
মহাপাত্ৰ, দয়িতাপতি ছিলেন-_ শ্ীগোবিন্দ দাস, বিশ্বকর্মা ছিলেন 
শ্রীফকির মহারাণা, দেউলকরণ ছিলেন-_শ্রীরাধাকষ্ণ মহান্তি | 
কিংবদন্তী এই যে--যে সকল দয়িতাপতি ব্ৰহ্মমণি স্থাপন করেন, 
তাহাদের দেহত্যাগ হয়। কিন্ত গত বৎসর যে সকল দয়িতাপতি 
সেই সেবাকার্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা এই কথার সত্যতা অস্বীকার 
করেন। গত বৎসর যেচারিজন পতিমহাপাত্র ব্রহ্মমণি স্থাপন করিয়াছেন: 
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২ 


তাহাদের কেহই দেহত্যাগ করেন নাই। স্থানীয় এক দয়িতাপতি 
ভানাইয়াছেন ঘে ভিতরছেঁ| মহাপাত্ৰ, যিনি শ্রাজ্গন্নাথদেবের প্রতিনিধি 
স্বরূপ দয়িতাগণকে আজ্ঞামাল। দিয়! দারু-অন্বেষণাথ আদেশ করেনঃ 
তাহারই কিছু দিবসের মধ্যে দেহত্যাগ হয়। এইরূপ পুরুষানুক্রেমে 
সংঘটিত হইতেছে | এইবারও ্রকুষ্ণচরণ মহাপাত্ৰ (যিনি এবার 
ভিতরছোমহাপাত্ররূপে আজ্ঞামালা দিয়াছেন ) তাহার দেহতাগ 
ইইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন গত নবকলেবরের সময় কেহ 
দেহত্যাগ করেন নাই। 

১৯৫০ খৃষ্টাব্দে শ্ীনবকলেবরের ই দারু যে যে স্থান হইতে শ্রমঙ্গলা- 
দেবীর স্বপ্লাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছেন, তাহা নিয়ে লিখিত হইল-- 

> ্রীত্রীস্দর্শন__ভলারপুর গ্রাম (থানা গোবিন্দপুর ), জিলা 
কটক। 

২। শ্রীন্রীবলরাম_বনযালীপুর নোয়াপাটনা গ্রাম € থানা 
বালিপাটনা ), জিলা পুরী ৷ 

৩। জী।জীস্বৃভদ্ৰা--দুৰ্গেশ্বৱ-বাহ"রাণা গ্রাম ধোনা নিমাপাড়৷), 
ভিলা পুরী। 

৪। স্্রীপ্ীজগন্নীথ-_খড়িহর কানপুর (থান! ভজগৎসিংইপুর ) 
জিলা কটক। 

শ্ৰীসীদারুব্হ্ম প্রকৃতির সৃষ্ট বৃক্ষবিশেষ নহেন | শ্ৰভগবান্ই স্থল 
বুদ্ধি জাবজগতের প্রতি অশেষ কৃপাবিতরণার্থ স্থুলরূপে আত্ম প্রকট 
করিবার বাসনায় দারুবূপে অবতীৰ্ণ হইয়া একটি অভূতপূর্ব অচিন্ত্য 
লীলা বিস্তার করেন! অভিন্ন যোগমায়াপুর-কাকটপুরবাসিনী যোগমায়া 
স্বরপিণী মঙ্গলাদেবী শ্্রীদারুত্রক্ের সেই লীলার সহায়কারিণীরূপে স্বপ্না 
দেশ প্রদান করেন । যথাবিধি উপাসনা-তৎপর শরণাগত সেবকের 
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প্রতি সেই স্বপ্নাদেশ হয় এবং স্বপ্নে যে যে স্থানে শ্রীদারুর যে যে লক্ষণের 
সঙ্কেত উক্ত হয়, তত্তংস্থানে সেই সেই লক্গাণা ক্রান্ত শ্রীদারুই আবিষ্কৃত 
হইয়| থাকে। পূর্ব হইতে কোন ব্যক্তি নিজের চেষ্টায় সেই সকল দাড় 
ষেচ্ছায় মনোনীত করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবান্ই নিজ কলেবর 
যোগমায়। দ্বারা সেবকগণকে জ্ঞাপন করেন । সেই সকল মহাদারুর 
অপ্ৰাকৃতত্বের বহু লক্ষণ ও নিদর্শন দুষ্ট হয়। সৰ্পসমূহ এ সকল দার 
রক্ষা করে। স্বপ্নাদিষ্ট ব্যক্তি তথায় যথাবিধি হোষাদি সম্পন্ন করিলে 
তখন প্রহরিস্বরূপ সর্পপমূহ এ স্থান পরিত্যাগ করে। এতদ্বাতীত ওঁ 
দার অপর কেহ স্পর্শমাত্র করিলেও প্রহরি-সর্পকূলের দ্বারা দংশিত : 
হইয়া তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয় । 

তুলসী যেরূপ অন্যান্য বৃক্ষের সঙ্গে অবস্থান এবং প্রকট-অপ্রকট- 
লীলা প্রকাশ করিলেও নিতা বৈকুণবন্ত, সেরূপ অন্যান্য নিশ্ব বৃক্ষের ন্যায় 
শ্রীদারুত্রন্ম বহির্স,খ দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইলেও তাহা স্বয়ং ভগবদিচ্ছায় মর্তো 
অবতীৰ্ণ হইয়াও নিত্য বৈকুণবস্ত। ম্ৰাতুলসী, ভ্রীগঙ্গ। গ্রীশালগ্রাম,' 
দার প্রভৃতি শ্রীবৈফঃবমুকতি ও নৰীবিষ্ণুমৃতিকে জাতি-সামান্যে দর্শন * 
করিলে অপরাধে পতিত ও প্রকৃত বস্তুর সন্ধান হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। 





* অগ্যে বিষ্ণো শিলাধীও ধু নরমতিবৈফ্ণবে জাতিবুদ্ধি- 
বিষ্ণোবী বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদ্দতীৰ্থেহশুবুদ্ধিং । 
্ৰীবিষ্ণোৰ্নাম্রি মন্ত্রে সকলকলুষহে শবাসা মান্যবুদ্ধি- 
বিঝৌ স্েশ্বয়েশে তদিতরসমধীরঘন্ত বা নারকী সঃ ॥ 
সশ্ীমদ্রূপগোন্বামিকৃত প্রপদ্থাবলীতে (১১৪) উদ্ধত দাক্ষিণাত্য-বৈষ্ণববাক্য । 
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পঞ্চদশ বৈভব 
পুরণ! নহর 

উৎকল-ভাষায় “নহর+শব্দের অর্থ রাজপ্রাসাদ ; 'পুরুণা-নহর? বলিতে 
প্রাচীন রাজপ্রাসাদ ; পুরার প্রাচীন রাজপ্ৰাসাদের ভগ্রাবশেষ বালি- 
সাহিপল্লীতে ব্যাপ্ত হইয়৷ রহিয়াছে। প্রায় ৩০ একর ভূমি পুরাতন রাজ- 
প্রাসাদের ভগ্রাবশেষ ও চিহ্নসমূহ বক্ষে ধারণ করিয়া উড়িস্তা রাজগণের 
অতাত গৌরবের স্মৃতি এখনও ঘোষণা করিতেছে । এই সকল ভগ্রা- 
বশেষের সীমানির্ধারণে পূর্বরাজন্যবর্গের প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত দেবতারৃন্দের 
মন্দির এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পূব সীমানায় ম্গলাদেবার মন্দির, 
পশ্চিমে রামায়ণীদেবীর মন্দির, উত্তরে বারাহী ও দক্ষিণে সাথীডউনী- 
দেবীর মন্দির বিরাজমান | কথিত হয় যে, পুরুষোত্তমের মঝো 
“বটসাগর+ সর্বাপেক্ষা, পবিত্র স্থান। এই বটসাগরের মধ্যেই রাজ- 
প্রাসাদ তথা বিভিন্ন মহাক্াগণের মঠাদি নিথিত হইয়াছিল । 
শ্রীরাধাকান্তমঠ, শ্রগঙ্গামাতামঠ, ভ্রীশঙ্করাচাষের ই.গোবর্ধনমঠ প্রভৃতি 
সমস্তই বটসাগরের অন্তর্ভুক্ত । অগ্নিকোণে একটি বিস্তৃত দ্বীঘিক| 
চতুদিক মৰ্যর-মণ্ডিত সোপানে শোভিত হইযা এককালে রাজপ্রাসাদের 
যে বিশেষ শোভাবর্ধন করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। 
সেই দাবিকার সোপানাবলী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, জল কর্দমাক্ত, তথাপি 
ইহা যে বহু অর্থ-বায়ে নিমিত হইয়াছিল, ইহার ভগ্রাবশেষ নীরব- 
ভাষায় তাহা এখনও ব্যক্ত করিতেছে। 

শ্ীপ্রীগৌরসুন্দরের অনুকম্পিত মহারাজ জীপ্রতাপরুদ্র ও তাহার 
পিতৃদেব মহারাজ শ্রীপুরুষোতযদেবের বিভিন্ন স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপি এই 


১৯২ শ্রীক্ষেত্র [ পঞ্চদশ 


স্থানে বিদ্যমান রহিয়াছে | আমাদের প্রদর্শক শ্রযুক্ত বিশ্বনাথ রাজগুরু 
মহাশয় (ইনি বহু প্রাচীনকাল হইতে অধস্তনসূত্রে উৎকল-রাজগণের 
গুরু এবং সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত ব।ক্তি) বলিলেন ষে, রাজা 
ভ্রীপুরুষোত্তমদেবের পূব হইতেও রাজপ্রাসাদের মধো যেসকল দেব 
দেবী প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহার! অদ্যাপি এই স্থানে পূজিত হইতেছেন ; 
তন্মধো ‘অষ্ট শম্ভু’ উল্লেখযোগা | এই অষ্ট শঙ্তুলিঙ্গ বহু প্রাচানকাল 





পুরুণানহরে অষ্টশদ্ভুর মন্দির ও গ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-গ্রীগৌরগদাধরের মন্দির 
হইতে গজপতিগণের আরাধা-দেবতারূপে বিরাজমান রহিয়াছেন। 
বর্তমানে অষ্ট শম্কুলিঙ্গ একটি ক্ষুদ্ৰ মন্দিরের মধ্যে বিরাজমান আছেন ৷ 
অষ্টলিঙ্গের মধাবর্তী লিঙ্গটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও শ্বেতপ্রন্তরময় । তাহার 
চতুদিকে আর সাতটি বিভিন্ন বর্ণের প্রস্তরময় লিঙ্গ আছেন । শ্বেতশস্তুর 
মন্তকোপরি শ্রঅনস্তদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। এতদ্বাতীত শ্যামা 





বৈভব ] পুরুণা নহর ১৯৩ 


কালীর মূৰ্তি, শ্ৰীরাধাকান্থদেব এবং যে-সকল শ্ৰীবিগ্ৰহ শ্ৰীপুব্কষোত্তমদেব 
কাঞ্চী হইতে শ্রীপুরুষোতমে আনিয়াছিলেন, তাহা অদ্তাপি এখানে 
পূজিত হইতেছেন। কাঞ্চা হইতে শ্রীপুরুযোভ্তমদেব-কর্তৃক আনীত 
্্ীরাধাবান্তদেব ্রীগোপালগুরু-কর্তৃক শ্রীরাধাকান্তমঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া- 
ছেন বলিয়া শ্রীরাধাকান্তমঠের সেবকগণ দাবী করেন | হইতে পারে যে, 
বর্তমানে রাজপ্রাসাদে কাঞ্চী হইতে আনীত শ্রীরাধাকান্তের প্রতিভূ- 
মুতিটি আছেন । 
অষ্ট শস্তুর মন্দির ব্যতীত আরও একটি প্রাচীন মন্দিরে শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রদেব এবং তাহার পূর্ব ও উত্তর অধস্তনগণের প্রতিটিত শ্রীমূতিসমূহ 
দুইটি বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পূজিত হইতেছেন। মন্দিরের একটি প্রকোটে 
রপ্্ীরাধাকৃষ্ণ-গ্রীবিগ্রহ ও তাহার প্রতিনিধি উররসিকরায়ের শ্রেত্ররাধা= 
কৃষ্ণের) ধাতুময়ী উ্ৰীমূতি বিরাজমান আছেন) আর একটি প্রকোট্টে 
্ীক্রগৌরনিত্যানন্দ ও শরীত্রগৌরগদাধরের দারুময়ী শ্রীমতি এবং 
অন্যান্য বহু শ্ৰীমতি একটি উচ্চ বেদীর উপর বিরাজমান আছেন। 
্ীপ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও শ্রীত্রগৌরগদাধর মহারাজ ক্রপ্র তাপরুদ্র-কর্তৃক 
প্রতিঠিত হন | ইহা যে অতি প্রাচীন শ্রমৃতি, তাহা! বেশ বুঝ! যায়। 
শীপ্রীচেতন্যনিত্যানন-পরমূত্তিতয় পরায় প্রযাণাকার ; জীন্্ীগৌরগদাধর- 
্রীযৃত্তি বাহাদৃতটিতে তদপেক্ষাকুদ্রকায়) ৪টি শ্ৰীমূতিই নৃতাপরায়ণ। 
্ীপরতাপরুদ্রদেব পৃজিত আীগৌরসুন্দরের আমূতি দৰ্শন করিয়া মনে 
হয়, আধামমায়াপুরস্থ শ্রীচৈতন্যমঠের শ্রীগৌরহরিই যেন এইস্থানে 
দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া নৃত্য করিতেছেন । এতঘ্যতীত এই স্থানে 
শ্রীনীলমাধব-চতুর্ভুজমুতি, শ্ীত্রীরাম-লক্্ণ ও শ্রীসীতার প্রস্তরময়ী- 
মৃতি, চতুৰ্ভুজ ভ্রীধ্যান-নারায়ণ” পতিতপাবন জ্ৰীজগন্নাধ, শ্রীত্রীরাম- 
কৃষ্ণ, জ্ী্জীয়াধাকৃষ্ণ নিয়হস্তঘয়ে বংশী ও উ্ধ্বহস্তঘয়ে শঙ্খ-চক্রধারী 
২৫ 


১৯৪ শ্ৰীক্ষেত্ৰ [ পঞ্চদশ বৈভব 


ত্রিভঙ্গিম শ্রীকৃষ্ণ-নারায়ণমূতি, শ্রীসরষতী, শ্রীলন্মী ও শ্রশালগ্রাম 
অষ্টশতুর ন্যায় মণ্ডলাকারে বিরাজমান ) কিন্তু অপেক্ষাকৃত দ্ষুদ্ৰাকার 
“অফসাক্ষী মহাদেব’-নামক আটটি শস্তুলিঙ্গও আছেন । 


এইসকল শ্রীবিগ্রহের নিত্যপৃজার জন্য রাজ-দরবার হইতে পৃজারী 
ও নির্দিষ্ট ভোগাঁদির বন্দোবস্ত আছে। এক সময় শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
সেবাপ্রাণতায় এই সকল শ্রীমুতির সেবা উজ্জলরূপে প্রকটিত ছিল; 
কিন্তু পরবতিকালের রাজন্যবৃন্দের সেবাশৈধিলা-নিবন্ধন ইহা প্রাণহীন 
আমুষ্টানিক কৃতো পর্যবসিত হইয়াছে। শ্রীত্ীপ্রতাপরুদ্রদেবের পূজিত 
রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ওক্রীপ্রীগৌরগদ্াধরের শ্রীমতি বেশভূষারহিত হইয়া 
কোনরূপে ভাড়াটিয়া পৃজকের নিয়ম-রক্ষামাত্র-সেবার অভিনয়ের 
সাক্ষিত্বরূপে একটি অন্ধকারাচ্ছন্ন মন্দিরগৃহে অবস্থান করিতেছেন। 
এই সকল শ্রীবিগ্রহের ভোগের জন্য দৈনিক ৮ সের চাউল, ৩ সের 
আটা, আধ সের মুগডাল, আধ সের ঘ্বত ও আধসের গুড়ের বন্দোবস্ত 
আছে। আটা, গুড় ও দৃতের দ্বার] “কাকরা” প্রস্তুত করিয়া ভোগ 
দেওয়া হয়। 


_ পুরাতন রাজপ্রাসাদে অন্যান্য যে সকল মূলাবান্‌ বস্তু ও শিলালিপি 
প্রভৃতি ছিল, তাহা পুরীর রাজা তাহার নুতন প্রাসাদে (যাহা বড়" 
দাণ্ডের পূর্বদিকে অবস্থিত ) স্থানান্তরিত করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়। 
উ্ত নূতন রাজপ্রাসাদ রামচন্দ্ৰদেবের (৩য়) রাজত্বকালে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ 
হইতে ১৮৪২ বৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হইয়াছে। পুরাতন রাজপ্রাসাদ 
'পুরুণা নহর’ বা “বালি নহর’ নামে পরিচিত। 


চা এমি খ্রি 28255 


ডি... 
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জীপুক্লুযোত্তমের তীর্থ 
পঞ্চতীৰ্থ 


চক্ৰুতাৰ্থ, স্বৰ্গদ্বার, শ্বেতগঙ্গাঃ মার্কগডয় ও শ্রীইন্রহ্বায়মরোবর--এই 
পাচটি তীৰ্থ শ্রপুরুষোতমের পঞ্চতীৰ্থনামে খ্যাত। এসসম্বন্ধে একটি 
শান্ত্রধচন দৃষ্ট হয়” 
মাৰর্কেণ্ডেয়াবটেহ কৃষ্ণে রৌহিণেয়ে মহোদধো। 
ইন্দ্ৰদ্যুম্ন নরঃ স্াতবা পুনর্জন্ম ন বিদ্ধতে ৷ 
মাৰ্কণ্ডেয়-অবটে অর্থাৎ মার্কণ্ডেয়-সরোবরে, অকৃষ্ণে অর্থাৎ শ্বেত- 
গঙ্গায়, রৌহিণেয়ে অর্থাৎ রোহিণীকুণ্ডে, মহাসমুদ্ৰে ও ইন্্ৰদ্বায়ে--এই 
পাঁচটি তীৰ্থে স্নান করিলে নরের পুনৰ্জন্ম হয় ন| । 
চক্ৰতীৰ্থ 
পুরী রেলওয়ে ফেঁশনের পৃবদিকে এবং শ্রীমন্দির হইতে প্রায় এক 
ক্রোশ দূরে ‘বলগণ্ডিনলা’র ‘বাংকিমুহ্বাণা’র তীরে চক্রতীর্থ অবস্থিত। 
এই স্থানেই শ্রীদারুত্রহ্ম ভাসিয়া আসিয়াছিলেন। এই স্থানে একটি 
প্রস্তুরময় সুদর্শনচক্র একটি বেউনীর মধ্যে পূজিত হইয়া থাকেন । এই 
চক্রের অদুরেই একটি কুণ্ড। এই স্থানে সকল সময়ে জল থাকে এবং 
ফলকামী কগ্সিগণ এইস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। . 
সন্নিকটেই সমুদ্রসৈকতপর্বতোপরি বার-বংসর যাবৎ নিণনিত একটি 
নূতন মন্দিরে শরীচক্রনারায়ণ-চতুর্ভুঞ্-বিষ্ণুমুত্তি প্রকাশিত আছেন | 
্চক্র-নারায়ণ মধ্যস্থলে, তাহার পশ্চিমভাগে জ্ৰীলক্ষ্মীনারায়ণ ও পুবে 
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শ্রীঘনত্তনারায়ণ। এই তিন বিষ্ণুবিগ্রহেরই বক্ষে স্বরূপশক্তি শ্রীলক্গী- 
দেবী বিরাজমানা আছেন। 
অরে আর একটি মন্দিরে শৃঙ্খলবদ্ধ জ্ৰীহনুমান্‌ “বেড়ি হনূমান্‌’ 
নামে প্রসিদ্ধ আছেন। কথিত হয় যে, যাহাতে সমুদ্র আর অগ্রসর 
হইতে না পারে, সে-বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবার জন্য ভ্রগন্নাথদেব শ্রানূ- 
মান্‌কে প্রহরিষ্বরূপ এইস্থানে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু 
শ্ৰাবজ্ঞাঙ্জী লাড্ড, খাইবার প্রলোভন দমন করিতে না পারিয়। প্রভুর 
ও সেবাকার্ধে অবহেলা করিয়াই অযোধায় গমন করিয়াছিলেন 
তাহাতে জ্লাজগন্নাথদেব হনূমান্‌কে অযোধ্যা হইতে আনাইয়া খরস্থানে 
শুঙখলবদ্ধ-অবস্থায় রাখিয়াছেন। ইনি “দরিয়া-মহাবীরঃ নামেও 
খ্যাত ; কারণ, ইনি চক্রতীর্থ-দরিয়ার নিকটে অবস্থিত । 
স্ব্গদ্বার 

ব্ৰহ্মা জ্ৰইজ্ৰদ্বায়ের প্রার্থনায় দেবতাগণের সহিত এইস্থানে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। অবতরণ-স্থানের নিদর্শনরূপে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত 
আছে। উহাকে ‘্ৰ্গদ্বারসাক্ষী’ বলে। কেহ কেহ ইহাকে “স্বর্গের 
সিড়ি’ বলিয়া থাকেন। এই স্থানে সমুদ্রের ঘাটে অধিকাংশ সকাম 
তীর্ঘযাত্রী সমুদ্র স্নান করেন। ষরণদারে সমুদ্রতটে শ্বাশানক্ষেত্র আছে। 


শ্বেতগঙ্গ! 
সব্গদ্বার হইতে শ্রীমন্দিরে যাইবার পথে বামভাগে ও জীমন্দিবের 
দক্ষিণদিকে একটি গলির ভিতরে ‘শ্বেতগ্না’তীৰ্থ বা কুণ্ডটি অবস্থিত । 
শ্বেতগঙ্গার চতু্দিক্‌ মৰ্ধরসোপানমণ্ডিত রহিয়াছে। উহার দক্ষিণ-তটে 
প্রসিদ্ধ ‘জীগঙ্গামাতামঠ’ অবস্থিত। 
উৎকলখণ্ডে বণিত আছে,--ত্ৰেতাযুগে শ্বেত-নামক এক রাজা 
ভীজগন্নাথদেবের পরমভক্ত ছিলেন। তিনি মহারাজ শ্রীইক্রহায়ের 


টিউন... ০... 
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প্রবর্তিত প্রণালী-অনুসারে প্রতাহ ভোগের বাবস্থা করিয়াছিলেন । 
একদিন প্রাতঃকালে তিনি শ্রীন্রগন্নাধদেবের পৃভার সময় উপস্থিত 
থাকিয়া সন্মুখে দেবপ্রদত্ত সহঅ্র সহশ্র উপহারসমূহ দর্শনপূর্বক মনে মনে 
বিচার করিলেন॥_“দেবগণ দিব্য উপহারসমূহের দ্বারা ধাহার অৰ্চন 
করিতে সমর্থ হন না, সেই শ্রাপ্রগন্মাথদেব কি আমার ন্যায় মৰ্তা-বাক্তির 





গ্ৰীশ্বেতগঙ্গ] ( শ্রগজীমাতা মঠের সন্মুখে ) 

উপহার গ্রহণ করেন ?* এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে রাজা স্রীজগন্নাথ- 
দেবকে প্রণাম ও স্তব করিয়া শ্রীমন্দিরের ছারদেশে অবস্থান করিলেন । 
সেই সময় তিনি প্রতাক্ষ করিলেন--জ্ৰীলক্ষ্মীদেবী রাজার প্রদত্ত যড়রস- 
পূৰ্ণ অনাদি শ্রীজগন্নাথদেবকে পরিবেষণ করিতেছেন এবং ই৷জ্জগন্নাথ ও _ 
তাহার বিজয়বিগ্রহগণ তাহা পরিতৃপ্তির সহিত ভোজন করিতেছেন। 
এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিয়া রাজা আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান 
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কছিলেন। শ্বেতরাজা বহুকাল যাবৎ শ্রীজগন্নাথদেবের আরাধনায় নিমগ্ন ৷ 
ছিলেন। তাহাতে শ্রীজগন্নাথদেব অতান্ত প্ৰীত হইয়| শ্বেত-নুপতিকে ৷ 
বর প্রদান করেন যে, তিনি অক্ষয়বট ও সাগরের মধাবতী মুক্তিক্ষেত্তে 
আদি-অবতার শ্রীমংস্য-ভগবানের সম্মুখে ‘শ্বেত-মাধব) নামে বিখ্যাত । 
হইবেন । উক্ত শ্বেতমাধবের নামানুসারে এই দীধিকার নাম ‘শ্বেতগন্ক।’ 
হইয়াছে। এস্থানে ভক্ত শ্বেতমাধৰ ও ভগবান্‌ শ্রীমৎস্যমাঁধবের 
মুর্তি এবং সরোবরের তীরে নবগ্ৰহের মৃতি আছেন। | 
শ্রমার্কণ্ডেয়-নরোবর ৷ 

জ্ীমন্দিরের পশ্চিমভাগে এই সরোবরটি অবস্থিত। প্রলয়কালে | 
রীমার্কতেয়মুনি প্রলয়পয়োধি-জলে ভাসিতে ভাসিতে স্রাপুরুষোতমক্ষেত্র ্‌ 
| 
। 





একটি বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন । তৎসমীপস্থ একটি বালক মার্কণ্ডেয়কে 


৬ 





শীমার্কতেয় সরোবর, শ্ৰীপুরী 
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“মতৎসমীপে আগমন কর”--এইবক্ল্প বলি,তছিলেন। মাৰ্কণ্ডেয় ‘এই 
বাণীকোথ। হইতে আসিতেছে’--এইক্লপ চিন্তা করিতে করিতে শ্রীলক্ষ্মী-' 
নারায়ণকে দেখিতে পাইলেন।. মার্কগেয় শ্রীশ্রীলক্ীনারায়ণের স্তব 
করিলেন । তখন শ্রীনারায়ণ মাৰ্কণ্ডেয়কে কহিলেনঃ_প্বটরৃক্ষের উ্ব 
প্রদেশে পত্রপুটে যে বালক শয়ন করিয়া আছেন, তাহাকে দর্শন কর | 
তাহার বিস্তৃত বদনে তুমি অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে |” ্ীমার্কপ্ডেয 
প্রীনারায়ণের আজ্ঞানুসারে উক্ত বালকের যুখগহ্বরে প্রবেশ করিয়া 
দেখিলেন_তাহার মুগগহ্বরে ব্ৰহ্মসৃষ্ট যাবতীয় বস্তু ও চতুৰ্দশ ভুবন 
অবস্থিত রহিয়াছে। অনন্তর মাৰ্কণ্ডেয় তথা হইতে নিৰ্গত হইয়া শ্রীপুর- 
ষে!তদেবকে দর্শন করিলেন। ভগবান্‌ বলিলেন;_"এই ক্ষেত্র নিতা; 
ইহাতে প্রলয় নাই ৷” মাৰ্কণ্ডেয়মুনি বটরক্ষের বায়ুকোণে মার্কংেয়বাট 
নির্মাণ করিয়া শ্রীপুরুষোতমের আদেশে তংপ্রিয়তম শশিবের আরাধনা! 
করিলেন । এখন এই স্থানে শ্রমার্কণ্ডেয়েশ্বর ও দ্রীনীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব 
বিরাজমান আছেন। হ্রদের তীরে পৃবে মার্কণ্ডেয়-বট বিরাজিত 
ছিল। চৈত্ৰী অশোকাষ্টমীতে এঁস্থানে কালিয়দমন-যাত্ৰা হয়। 


আইন্ৰ্ৰদ্যুম্ন সরোবর 


ডীগুণ্ডিচামন্দিরের অনতিদূরে উত্তরদিকে এই মর্মর মণ্ডিত সুৰৃহৎ 
সরোবর অবস্থিত। মহাভারতীয় আৱণাকপৰবাস্তৰ্গত মার্কণডেয়-সমস্থা- 
প্রসঙ্গে ইহার উল্লেখ আছে।  উৎকলখণ্ডের বিবরণাইসারে মহারাজ: 
ইন্দ্হ্বায়ের অশ্বমেধ-যজ্ঞে- গোদান-উপলক্ষে গো-সমূহের ধুবদ্বারা যে-. 
সকল গৰ্ভ হইয়াছিল: তাহাই'দানকা'লে হস্তচুত জল ও গো-সমূহের 
ত্র পর্ণ হওয়ায় উক্ত তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে ৷ UTE 
তীরে আনীলকঠেশ্বর-মহাদেবের মন্দির আছে। - - "= - = = 


২০০ শ্ীক্ষেত্র [ ষোড়শ 
জীচৈতন্যচব্লিতামৃতের মধা চতুর্দশ পরিচ্ছেদ শ্রীইন্রহায়-সরোবরে 
সপা্দ শ্রীগৌরসুন্দরের বিবিধ জলকেলি”লীলা-প্রসঙ্গ বণিত১ আছে। 
শ্রীনরেন্দ্র-সরোবর 


জীজগন্নাথদেবের স্রীমন্দিরের উত্তর-পূর্বাংশে প্রায় এক মাইল দুরে 
ধ্রীনরেন্দ্র-সরোবরে” নামান্তর এচন্দনপুকুর’ অবস্থিত । ইহা দৈৰ্ঘ্য 
৮৭৩ ফিট ও প্রস্থে ৭৪৩ ফিট,। এই বিশাল দীঘিকার চতুষ্পার্মই 





এীইন্তদ্যুন-সরোবর, শ্রীপুরী 


বাধান এবং সোপানসমূহ প্রস্তর-শিগিত | শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের সহিত 
শ্রীভুবনেশ্বরের বিন্দু-সরেঠবরের অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে । কিংবদন্তী 
এই যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নরেক্দ্রমহাপাত্রনামক কোন 
রাজকর্মচারী এই সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। নরেন্দ্র মহাপাত্ৰ কবি 
নরসিংহের মন্ত্রী ছিলেন । * মৃহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু “বাবা ব্ৰহ্মচারি’-দার| 





১ । চৈচ ম ১৪।৭৫-৯১ 
* “Jt was constructed by Narendra Mahapatra, a minister of 


Kavi Narasimha."’—(List of Ancient Monuments in Bengal; Cal-. 


cutta 1896. P. 486). 





বৈভব ] ৰ) তীর্থ ২০১ 


সরোবরের চতুর্দিকস্থ প্রস্তরময় বেষ্টন ও প্রপ্তর-রচিত সোপানাবলী 


নিগিত হয় | আবার কেহ কেহ বলেন”_নরেন্দ্র-শিরোষণি শ্ৰীইন্দৰদবায় 
মহারাজ শ্রীপুরুষোত্তমদেবের চন্দনযাত্রার উদ্দেশ্যে এই দীঘিকা খনন 
করাইয়াছিলেন, এইজন্য ইহার নাম 5 হইয়াছে | 
শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে স্্রীস্রীপ্গন্নাদেবের বিজয়-বি গ্রহ শ্রীযদনমোহনদের 
স্বীয় মন্ত্রী ্ীলোকনাথ মহাদেবের সহিত অক্ষয় তৃতায়া হইতে জোষ্ঠ 





গ্রীনরেন্র-নরোবর, পুরী 
মাসের শুক্লা অস্টমী-তিথি পর্যন্ত নৌকাবিলাস করেন । কথিত হয় যে, 
শ্রীনরেন্দ্র-সরোবরের তটে শ্ৰীঞ্জল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামিপ্ৰভু শ্রীমন্তাগবত 
ব্যাখ্যা করিতেন এবং শ্রীত্রীকৃষ্ণচৈতনযদেব, শ্রাপ্রীপ্ত্যাশন্দ, শ্ৰত্ৰীঅদ্বৈত, 
হীঘরপাদি-গোস্ামিবৃন্দ ও শ্রীপ্রতাপরুদ্র তাহা শ্রবণ করিতেন । 
SSIES ৰ 
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আঠারনাল! 


পুরীনগরে প্রবেশ করিবার যে সেতু আছে, তাহাকে “মাঠারনালা" | 
বলে। ইহাতে আঠারটি খিলান আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গৌড়ীয়" ৷ 
ভক্তগণ আঠারনালায় আসিয়| পুরীতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া = 
মহাভাবে নিমগ্ন হইতেন। এই সম্বন্ধে শ্রীচৈতনাচরিতাম্বতে১ ও শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবতে এই-সকল উক্তি আছে,-- 








আঠার-নাল! বা শহুঅ। সেতু 


চলিতে চলিতে প্রভু আইল! ‘আঠারনাল|’ ৷ 
তাই আসি’ প্রভু কিছু বাহ প্রকাশিলা ৷ 


¢ * কক 


সি ES EEE rE i DLS ES 


> | চৈ চম ৫1১৪৭, ১৬1৩৮ ; ২| চৈ ভা অ ২৷৪১৯-২৩, ৮৬৩-৬৫ 
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আইলেন মাত্ৰ প্ৰভু আঁঠার-নালায়। 
সর্বভাব সংবরণ কৈল| গৌররায় ৷ 

স্থির হই’ বসিলেন প্রভু সবা’ ল’য় । 
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া ॥ 
‘তোমরা ত’ আমার করিলা বন্ধু-কাজ। 
দেখাইলা আনি’ জগন্নাথ মহারাজ ৷ 

এবে আগে তোমরা চলহ দেখিবারে। 
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে 1? 
মুকুন্দ বলেন তবে ‘তুমি আগে যাও? | 
‘ভাল’, বলি? চলিলেন শ্রীগৌরাঙ্গ-রাও ৷ 


# ফু bd ক 
আঠারনালাকে আইলা গোসাঞি শুনিয়া । 
হুইমালা পাঠাইল! গোবিন্দ-হস্ত দিয়া ৷ 


এ ঞ্জ ক্ষ % 
শ্ৰী অদ্বৈতসিংহ সৰ্ব-বৈষ্ণব-সহিতে | 
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠার-নালাতে ৷৷ 
প্রভুও আইলা নৱেন্ত্ৰেরে আওয়ান ৷ 
দুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিদ্যমান ! 
দূরে দেখি” ছুই গোষ্ঠী অন্যোহন্থো সব। 
দণ্ডবত হই’ সব পড়িল! বৈষ্ণব ॥ 


কিংবদন্তী যে, মহারাজ শ্রীইন্দ্রহ্যুয় সৰ্বপ্ৰথমে এই সেতু নিৰ্মাণ 
করাইয়াছিলেন। সেতৃ-বন্ধনের সময় পুনঃ পুনঃ বিফলপ্ৰযতু হইয়া 
জীজগন্নাধদেবের আদেশক্রমে স্বীয় অস্টাদশ পুত্রের মস্তক এই নদীগর্ভে 
দান করিয়া তবে এই সেতু বন্ধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ 
কেহ বলেন,-_রাজা মৎস্য-কেশরী ইহা নির্মাণ করেন। আঠারনালা 
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সেতু প্রাচীন হিন্দু-স্থপতি নৈপুণোর সাক্ষা প্রদান করিতেছে। যাজ- 
পুরের নিকট এইরূপ একটি এগার-নালা আছে। পাশ্চাত্তা পণ্ডিত গণও 
উক্ত আঠারনাল|-সেতু-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন১। 
শ্রিযমেশ্বর 
নীলাচলপতি ভগবান্‌ ভ্রীজগন্নাথদেবের ছ্বারপাল বা দেওয়ান-স্বরূপ 
পঞ্চ প্রীশিবমৃত্তি ভ্রীপুরুষোত্তমে বর্তমান আছেন ; তাহাদের নাম 





১) (1) The Atharanala bridge which crosses the Madhupur Stream, 
measures in all two hundred and ninety feet long, and is composed 
of eighteen spans, ranging from seven to sixteen feet across. 1115 
built of laterite and sandstones, and the openings are spanned bya 
characteristically Hindu construction of corbels and lintels in place 
Of the more usual arch of later times. The bridge is said to have 
been built towards the end of ihe thirteenth century A. D. and is 
mentioned in Chaitanya’s biography ( sixteenth century ) and 
William Bruton’s trave!s (1633) The followers of Chaitanya also 
visit the sites held sacred from association with that great apostle. 
— (Puri Gazetteers by L. S. S. 0’ Malley, I. C. S., 1929. P. 337 ). 

(2) It was built of a ferruginous coloured stone, probably the iron 
clay, early in the fourteenth century, by Raja Kabir Narsinh Deo, 
the successor of Langora Narsinh Deo, who completed the Black 
Pagoda. 

সং টু মং সং 

Its total length is 200 feet, and height of the central passage 
eighteen feet, and its breadth fourteen ditto ; Of the smallest ones 
at each extremity, thirteerand seven respectively ; and the thick- 
ness of the piers, which havG fren judiciously rounded on the side 
opposed to the current, cight . 1d six feet ; the height of the para- 
pet, which is a modern addition, is six feet. 

—(‘An Account, Geographical, Statistical and Historical of 
Orissa proper, or Cutteck’, Pp. 337-338, by A. Stirling, published 
in ‘Asiatic Researches’ or Transactions of the Society, instituted 

in Bengal, Vol. XV, Serampore, 1825.) 


রাজ ০ 


Sata Tat ৩ 
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(১) শ্রীযমেশ্বরঃ (২) প্রীনীলকণ্ঠেশ্বর, (৩) শ্রীলোকনাথ, (৪) শ্রীকপাল- 
মোচন, (৫) শ্রীমার্কগেয়েশ্বর | '্রীক্ষেত্রমাহাক্কো" ও শ্রিনীলাদ্রি- 
মহোদয়ে’ ভ্রীযমেশ্বর-শিবের নামোল্লেখ আছে। 
উীযমেশ্বর_গ্রীনরহরি-মৃতি ; তাহার সম্মুখে গন্ড়স্তম্ভ ও বৃষস্তস্ভ 
অবাস্থত। যমেশ্বর-মৃ্তির উত্তরে পার্বতীদেবীর মন্দির | যমেশ্বরের 
ত্রিশ ঘর পৃজারী উক্ত শ্রীমন্দিরের সংল্স্থানে একটি পল্লী গঠন করিয়া 
বাস করেন। ইহার সকলেই পঞ্চোপাসক গৃহস্থ এবং ইহার! পালা- 
ক্ৰমে যমেশ্বরের পূজা করিয়া থাকেন । 
ভ্রীষমেশ্থরের বিজয়বিগ্রহ শ্রীহরিহর-মূতি হিভিন্ন উৎসবোপলক্ষে 
ীপ্ত্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে বিজয় করিয়া শ্রজগন্নাথের সহিত 
সাক্ষাৎ করেন । বিজয়-বিগ্রহ ধাতুময়ী চতুভু ্ৰ-মূতি। উক্ত মুতির 
বাম-উধ্ব হস্তে শঙ্খ, বাম-নিয়ুহত্ডে চক্ৰ, দক্ষিণ শ্য়িহস্তে ডমকরু, ডধ্ব - 
দক্ষিণ-১স্তে ত্ৰিশূল $ বাহন্ষক্ুপ গরুড ও বৃষ ব্রাক্রমান আছেন। 
্ীযেশ্বরের অন্য নাম- মুক্তীশ্বর ; ইনি যমের দৰ্প ভঙ্গ করেন। এই 
ক্ষেত্রে ধাহার মৃত্যু হইবে, তাহার প্রতি ঘমের আইন কার্ষকরী হইবে 
নাঁ। এইজন্য শ্রীজগন্নাথদেবের এই ক্ষেত্রপাল *যমেশ্বরুঃ নামে অভিহিত । 
ইনি জ্রীজগন্নাথদেবের প্রহরীর কায করেন এবং সৰ্বদা ভগবংপ্রেষে 
নৃতা করেন। এস্থানে প্রসিদ্ধি আছে- পুনহাত্রার পর একাদশী তিথিতে 
যখন ভীজগন্নাথদেব রথে থাকেন, তখন তাহার অন্নভোগ হয় শা 
সেইদিন যমেশ্বরের যে অন্ন-ভোগ হয়, তাহা মহাপ্রসাদের সহিত অভিন্ন 
বলিয়। গৃহীত হয়। প্রত্/হই যমেশ্বরের অন্নভোগ হইয়া থাকে। 
শ্রীযসেশ্বরের মন্দিরটি প্রাকার-পরিবেন্টিত প্রস্তরের সিড়ি দিয়া নিম" 
প্রদেশে আগমনপূর্বক জ্ীমন্দিৱে পৌঁছান ষায়।এইস্থান খিবনীক তীর্থ 
নামে প্ৰসিদ্ধ । কাতিকমাসে যম-দ্বিতীয়া বা ভ্ৰাতৃ দ্বিতীয়া এবং জ্যৈঠ- 
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মাসে গীতল|-ষষ্ঠী--এই দুইটিই যমেশ্বরের প্রধান উৎসব। যমেশ্বরের 
সেবার জন্য উৎকলরাজের প্রদত্ত বহু জমি ছিল। শুনা যায়, বর্তমানে 
ণ্দণ্ডাসপুর|’-নামক গ্রামে যমেশ্বরের জমিদারী আছে। 
যমেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন দক্ষিণে “যমেশ্বরের- -টোটা’ ব 
বাগান ছিল । সেই বাগানেই শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীল গদাধর ৰ 
গোষামিপ্রভুকে বাসস্থান দিয়াছিলেন। 


ভ্রীলোকনাথ 


জীঞ্জীজগন্নাথমন্দির হইতে প্রায় দেড়মাইল পশ্চিমে শ্রীশ্রীজগন্নাথের 
পঞ্চদেওয়ান ব| দ্বারপালের অন্যতম শ্রীলোকনাথ-মহাদেব অবস্থিত । 
অনাদি শিবলিঙ্গ শ্রীলোকনাথ মর্মর-প্রাকারবেষ্টিত একটি মন্দিরে 
জলে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিত আছেন। লোকনাথ-লিঙ্গের দুইপাৰ্শ্ব 
দুইটি সুবর্ণনিমিত সর্প ফণা বিস্তার করিয়া শোভিত রহিয়াছেন। 
জীলোকনাথ নিজপ্রভু শ্রীঅনন্তদেবের আশ্রয়ে এইভাবে শ্রীক্ষেত্রে 
বিরাজমান আছেন। সাধারণতঃ লোকে লোকনাথ-লিঙ্গের দর্শনলাভ 
করিতে সমর্থ হন না, লোকনাথের প্রতিনিধিমূতি দর্শন করিয়া সস্তষ্ট 
হন । কারণ অনাদি শিবলিঙ্গ শ্রীলোকনাথ জলে নিমজ্জিত আছেন । 
শিবশ্রাত্রির সময় জল সেচন করিয়া তাহার পূজা কর! হয়। চান্দ 


বৈশাখের শেষে সোমবারে এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে । ইহাকে 
“সরন্তী-সোমবার? বলে। 


শ্রীকপালমোচন-মহাদেব 


শ্রীমনিরের দক্ষিণ-দরজার সন্নিকটে প্রীকপালমোচন-মহাদেবের ‘ 
মন্দির অবস্থিত। কিংবদন্তী এই যে, পূর্বে ব্রহ্মার পঞ্চ মস্তক ছিল। 
মহাদেব একটি মস্তক ছেদন করেন। সেই মন্তকটি (কপাল) ছিন্ন হইবার 





বৈভব ] শ্রীপুরুষোত্তমের তীর্থ ২০৭ 


সঙ্গেসঙ্গেই মহাদেবের হস্তে সংলগ্ন হইয়া থাকিল। তিনি স্বর্গ, মর্ত্য 
ও পাতাল ভ্রমণ করিয়া কোথায়ও আশ্রয় পাইলেন না, অবশেষে 
ভূ-বৈকুঠ শ্্রীপুরুষোত্রমে আসিয়া শ্রী্গন্নাথদেবের শরণ গ্রহণ করিলে 
মহাদেব ব্রন্মহত্যাদোষ হইতে মুক্ত হইলেন । এইজন্য তিনি 
ভ্রীকপালমোচন? নাম ধারণ করিয়া শ্রীঙ্ষেত্রে অবস্থানপূর্বক ভগবান্‌ 





মহাতীর্ঘ সমুদ্র, পুরী 
শ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা কীৰ্তন করিতেছেন । ইনি শ্ৰীজগন্নাথধেবের 
পঞ্চ দ্বারপাল বা দেওয়ানের অন্যতম | 


মহাতীর্ঘ সমুদ্র 
নীলমহোদধির উত্তরতীরে শ্রীনীলাচল অবস্থিত । এই নীলসমুদ্রকে 
পাশ্চাত্য ভৌগলিকগণ “8৪ ০£ 1360.881) নামে অভিহিত করেন I 
্ীদারুত্রক্ম এই নীলসমুদ্রের জলে ভাসিতে ভাসিতে, “বাংকিযুহাণে! 
উপনীত হইয়াছিলেন। কলিযুগপাবনাবতারী হয়ং ভীচৈতন্যদেবঃ 


২০৮ জীক্ষেত্ৰ [ যোড়শ 


্রীশ্রীৰপসনাতন, শ্রীহরিদাস, শ্ৰীষ্বরূপা দি-পাৰ্ধদৰ্ব্দ প্রত্যহ শ্রীসমুদ্রস্নান 
করিতেন,_ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতার্দি-লীলাগ্রন্থ-পাঠে জানা যায়| 
বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যদেব নামাচাধ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিখাণের পর 
তাহাকে সমুদ্রজলে স্নান করাইয়। “সমুদ্র আজ হইতে মহা তীথ হইল”. 
এইরূপ শ্রীমুখবাণী প্রকাশ করিয়াছিলেন১৮ 

হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা। 

প্ৰভু কহে,_-'সযুদ্র এই মহাতীৰ্থ হইল!’ ৷ 

শ্রীচৈতন্যদেব প্রতাহ অপতিতভাবে সমুদ্রপ্নান-লীল৷ প্রকট করিয়া 

শ্রীজগন্নাথমন্দিরের চক্র দর্শন করিতেন এবং নিজ ভক্তগণকেও তাহা 
অনুসরণ করিবার জন্য কূপাদেশ করিয়াছিলেন২,- 


মহাপ্রভু কহে»_শুন সর্ব বৈষ্ণবগণ। 
# # # 

সমুদ্রয্নান করি? কর’ চূড়া দরশন । 

সমুদ্রপ্নান করি? প্রভু আইলা নিজস্থানে । 

অদ্বৈতাদি গেলা সিন্ধু করিবারে স্নানে | 

আমি’ জগন্নাথের কৈলা চূড়া দরশন | 

প্রভুর আবাসে আইল! করিতে ভোজন | 

শ্রীচৈতনাদেব মহাভাববিভাবিতা গোপীশিরোমণির কিঙ্করীর ভাবে 

আবিষ্ট হইয়া সমুক্ে শ্রীযমুনা এবং সমুদ্রের উপবনশ্রেণীতে ্রীবৃন্দাবন 
সাক্ষাৎকার করিতেন। একদিন শারদ-জ্যোত্্াপ্লাবিতা রজনীতে 
শ্রীমন্সহাপ্তু আইটোটা৷ হইতে অকস্মাৎ সমুদ্র দর্শন করিয়! যমুনা- 
জ্ঞানে তাহাতে বম্প প্রদান করিলেন, ৰ 
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২০৯ 

মমুনাতে জলকে 

কুন্ণ করেন? মহ 
শ্রাচেতন্য-নিজজনা গ্রগণা শ্রারূপ [ন্বদিবিহারী 


3] 


সেই শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য সাক্ষাৎকার আকাঙ্! করিয়াছেন২,-- 





পয়োরাশেস্তীরে স্ফুর :তুপবনালীকলনয়। 

মুহৰু “ন্দারণাস্মরণজনিত-প্ৰেমবিবশঃ। 

কচিৎ কৃষ্ণাৰুভিপ্ৰচলৱসনে| ভক্তিরসিকঃ 

স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোধাস্থৃতি পদম্‌ ৷ 


নভঅ্ববকক1|অ“/”প--ব- 











১। চৈ5চঅ বত 
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২১০ গীক্ষেত্ৰ [ ষোড়শ বৈতব } 


লবণ-সমুদ্ৰের তীরে শোভমান উপবনশ্রেণীর দর্শনে যিনি পুনঃ পুনঃ 
প্রীরন্দাবন-ম্মরণহেতু প্রেমে বিবশ হইতেনঃ কখনও বা যাহার জিহ্বা 
নিরন্তর শ্রীকষ্ণনাম-আবৃত্তিহেতু চঞ্চল থাকিত, সেই ভক্জিরসিক 
চৈতন্য কি পুনর্বার আমার দৃষ্টিগোচর হইবেন? 

্রীপ্বীজগন্নাথদেবের বহু ভক্তের ভক্তিপ্রাণতার কথ উৎকলসা হিতে 
প্রচারিত আছে। শ্রীদীনবন্ধু দাস, শ্রীদামোদর দাস, থ্ৰীবিশ্বম্ভৱ দাস, 
্্ীরঘু অরক্ষিত, শ্রীনীলাম্বর দাস, ভ্রীরদঘু বেহারা, শ্ৰীগঙ্গাধর দাস, শ্ৰবন 
মহান্তি, জ্জীমণিদাস, স্ৰীতলিছেঁ| মহাপাত্ৰ, রী অঙ্কন ও শ্ৰীসাধন|, ভ্রীগণ- 
পতি ভট্ট, শ্রগীতাপণ্ড|,শ্রীনন্দ পট্টনায়ক,সালবেগ, প্রীগরীবদাস প্রভৃতি 
শ্রীজগন্নাথদেবের বহু প্রাচীন ভক্তের সেবোৎকঃার প্রসঙ্গ শুনিতে 
পাওয়া যায় কিন্তু ‘সচল-জগন্নাথ’ শ্রীচৈতন্টদেব আশ্রয়বিগ্রহ-শিরো- 
মণির ভাবে বিভাবিত হইয়া কি নীলাচলে নীলাম্মুধির তটে, কি 
শ্রীরধাগ্রে নর্তন-কীর্তনকালে, কি শ্রীজগন্নাথমন্দিরের গরুড়স্তপ্তের 
পশ্চাতে দর্শন-লীলাপ্রকটকালে__ 

হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ত্ৰজেন্দ্ৰনন্দন। 
কাহা যাঙ, কীহা পাঙ মুরলীবদন !! 

--অহনিশ বলিতে বলিতে যে খ্ৰীকৃষ্ণসুখানুসন্ধানাবেশময়ী বিপ্ৰ" 
লম্ভলীলামাধুৱী প্রকট করিয়াছেন, তাহা একমাত্র তাহার মর্মী ভক্ত 
্ৰীজীষ্বক্তপ-বামবায়, লৰীজীবূপ-সনাতন, শ্রীহরিদাস ঠাকুর-প্রমুখ গৌড়ীয়” 
ভক্তগণের প্রাণকোটির দ্বার] নিত্য নির্মগ্থনের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। 

ভয় শ্রীনীলাম্মুধিবিহারী শ্রীগৌরহরির জয় | জয় শ্রীনীলাচলবিভূষণ 
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের জয় !! জয় ভ্রীপুরুষোত্মসঙ্গির্গী ভক্তবৃন্দের জয় 11! 

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত । 
> 





| 
|| 
| 


শ্রাহ্ীগুরগৌরাঙ জয়তঃ 


এ 
ছিত্ভীল্স এও 


শ্রীক্ষেত্রের মঠ 


পুবভ৷ 
সীপুরুষোত্তম-বিষ্ণুর নিত্যাধিষ্টান ভূমি ক্রীক্ষেত্র সকল ধর্মসম্প্রদায়ের 
বাক্তিগণের নিকটই পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া আবহ্মানকাল 
হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন | আচার্য শঙ্কর তাহার চারিজন 
প্রধান শিস্যের দ্বারা ভারতবর্ধের চারিপ্রান্তে বিষ্ণুর চারিধামে যে চারিটি 
প্রধান মঠ১ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তন্মধো শ্রীপুরষোত্তমের ত্ী- 
গোবর্ধন* বা “ভোগবর্ধন মঠ অন্যতম ! এমন কি, কবীর ও নানক- 





১ শ্রীশরাচাধ হারকীয় হরেম্বরাচার্যের ছারা “শারদা-সঠা, পুরীধামে শ্ৰীপঘ্ৰ- 
পাদাচাষের দ্বারা 'গোবর্ধন-মঠ', বদরিকায় তোটকাচাধের দ্বারা 'জোনুতিৰ্য এবং 
রামেশ্বরে হস্তামলকী চারের দ্বারা “শৃঙ্গেরীমঠ' স্থাপন করান । 


২১২ জী ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতায় খণ্ড 


পুরুষোতম শরীবিষ্ণুর ক্ষেত্র বা ধাম । এইজন্য এ-স্থানে বিভিন্ন বৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়ের মঠ প্রাচীনকাল হইতে প্রকাশিত রহিয়াছেন | মহারাজ 
শ্রীইগ্দ্বায় ও প্রীপুরষোত্তমের বিভিন্ন রাজবংশ সকলেই শ্রাবিষ্ণুর 
উপাসক ছিলেন । গজপতি শ্রপ্রতাপরুদ্র ভগবান্‌ প্রীচৈতন্যাদেবের 
কৃপায় উদ্ভাসিত হইবার পর শ্রীপুরুষোত্তমের সর্বত্র শ্রীত্রীগৌরহরির 
নাম-প্রেম-প্রচারের জন্মা বিভিন্ন স্থানে মঠ বা ভক্ত-সড্ঘারাম স্থাপনে 
যত্তবান্‌ হইয়াছিলেন। শ্রীল রায়রামানন্দ গোস্বামিপাদ “ভ্রীভগন্নাথবল্লভ- 
উদ্যানে’, শ্রীল পরখানন্দপুরী গোস্বামি-পাদ উ্ীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 
পশ্চিমদিকে; শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-পাদ ক্রিতোটা-গোপীনাথ- 
যঠে” শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামি-পাদ “সাতাসনে”্র অন্যতম ‘বড় 
আসন-মঠে’, শ্রীল ভগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামি-পাদ “্রীগিরিধারি- 
আসন-মঠে” শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি-পাদ শ্রীমদনমোহনদেব-আসন- 
মঠ, খঞ্জ শ্রীভগবান্‌ আচাৰ্ধ “শ্রীবলরাম-আসন-মঠে”, শ্রীগোপালগুরু 
গোস্বামী ‘জ্ৰীরাধাকান্তমঠে’, শ্রীল নরহরি সরকার-ঠাকুর প্রীবিশাখা- 
মঠে”, শ্রীঅভিরাম ঠাকুর ‘ব্ৰীবালি মঠে” শ্রীশ্যামানন্দ-প্রভু ও ভঙ্িস্ত 
শ্রীরসিকানন্দ “সরীকুঞ্জমঠে’, শল শ্্ীভীব গোদ্বামি-পাদের শিষ্য জ্ৰীপ্রেম- 
দাস বা শ্রীরুষ্ণদাস ‘শ্রীরাধা-দামোদর-মঠে', শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের কোন শিষ্য ‘ব্বাঞ্জপিটা-মঠে’, শ্রীঅদ্বৈত-শাখার শ্রীনন্দিনী 
শ্রিনদ্দিনী মঠে’, স্রীশিখি-মাহিতির ভগিনী ্রীযাধবীদেবী ‘বেণ্টপুর- 
শ্রীগোপীনাধ-মঠে” ও শ্্রীহরিদাস পণ্ডিতের অনুগৃহীতা শ্রীশচীদেবী 
শ্িগঙ্গামাতা-মঠে”, ভীত্ীগৌর-বিহিত নামপ্রেষকীর্ত-প্রগারের বন্যা 
আনয়ন করিয়া শ্রীপুরুষোত্তসক্ষেত্রে এক নবযুগের উদ্বোধন করিয়া 
ছিলেন। ইহার পরবত্তিকালে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী “কদলি- 
পট.কা-আসন-মঠে” ও জ্ৰীজজীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীপ্রীল হরিদাস 
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্াপ্নিল ভক্তিসিদ্ধাত্ত সরস্বতী গোস্বামিঠাকুর ্লাশ্রাল ভক্তিবিনোদের 


‘= স্ব ১ = ( 
ভজনকটীতে ও গৌরবাটসাহিস্থ চট কপবণতে “শ্রপুরুষোতম-যঠ' স্থাপন 


ও 


করিয়াছিলেন ৷ এতদ্বাতীত অন্যান্য বৈধঃব-সমপ্রদায়ের মঠসযুহও 
= ইল ৫ 4 ত 
্রীক্ষেত্রবৈভব বর্ধন করিয়াছিল। 

লীপ্ীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ১৮৬০ খুষ্টান্দে ইংরাজী ভাষায় ‘Maths 
0{ 0৮559? নামক একটি গ্রন্থ লিখিয়া উৎকলের মঠদমুহের সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উক্ত গ্রন্থটি এখন লুপ্তপ্রায়। প্রাচা ও 
পাশ্চাত্তাদেশীয় আধুনিক বিভিন্ন গবেষক শ্ৰীপুৰুষোত্তমের বিভিন্ন 
মঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু বিকৃত ও অসম্পূণ আলোচনা করিয়াছেন ৷ “পুরী 


ডিন্্ট গেজেটিয়ারে+ও পুরীর মঠ-সমূহের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচন| 
আছে। * আমরা পুরীর প্রধান প্রধান মঠে 





# ‘Maths are moanstic houses orizinally founded with the object 
সং *% ন of giving religious instruction to Chelas or disciples, and 
generally of encouraging a religious life. The heads of these 
sor Mathdharis, are clected 


religious houses, who are called Mahant 
ent of their 


from among the Chelas and are assisted in the managem 
Pproperties,by Adhikaris, who may be described as their bus ness- 
Managers, Thev are generally celibates. but in certain Maths, 
married men mav hold the office. Mahants are the gurus or spiri- 
tual guides of m ny reople, who present the Maths with presents 
of money and endowment in land. Thus, the Sriramdasa or 
Dakshinparsva Math received rich endowments from the Marathas, 
its abbot having been the Guru of the Maratha Governor ; while 
the Mahant of the Emar Math in the eighteenth Century, who “had 
the reputation of being a very holy ascetic, similarly got large 
offerings from his followers and is possessed of large estates, Both 
Saiva and Vaishnava maths exist in Puri. The lands of the latter 
are known as amruta-manohi (literally, nectar-food), because they 
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হইয়া যথাসম্ভব অনুসন্ধান-পূবক যে-সকল তথা সংগ্রহ করিতে সমর্থ 
হইয়াছি, তাহাই সজ্জন পাঠকগণের সমীপে উপস্থিত করিতেছি। 





were given with the intention that the proceeds thereof should be 
spent in offering bhoga before Jagannath, and that the Mahaprasad 
thus obtained ‘should be distributed among pilgrims, beggars and 
‘ascetics. They are distinct from the amruta-manohi lands of the 
temple itself, which are under the superintendence of the Raja. 
In 1848, Babu Brij Kishore Ghose roughly estimated the annual 
income of twenty-nine Maths from land alone at Rs. 145400], 
and this income has increased largely during the last eighty years. 


There are over seventy Maths in Puritown, The chief Saiva 
Maths are located in the sandy tract near Swarga-dwar, Viz 
Sankaracharya, with a fine library of old manuscripts, and Sankara- 
nand: , which has a branch at Bhubaneswar. Near the Sankara- 
charya Math is a small Math of the Kabirpanthis or followers ou 
Kabir and the Sikh Guru Nanak. Most of the Maths are naturally 
Vaishnava. The richest of the latter are Emar, Sriramdasa and 
Raghabadasa, the inmates of which are Ramats or followers of 
Ramananda. The Gaudiyas or followers of Chaitanya have two 
Maths, viz, Radhakanta, with a celibate abbot, and Kothbhoga, 
with a married abbot ; while the Madhvacharis have the Achari 
Math with a T lagu married abbot, and the local sub-sects have 
two Oriya Maths. The Uttaraparsva Math is one of the oldest and 
most highly esteemed, being permitted to supply a special bhoga of 
Jagannath, the mohana-bhoga. Another Math with a fair income is 
located in the Jagannathballabha garden, which is frequently men: 
tioned in the biographies of Chaitanya.’ 


—‘Gazetteers of Puri District’ (1929 ), ০1068. by L.S.S. 0’. 
Malley, 1. C. 5., Revised Edition by P. T. Mansfield, I. C. S., Pages 
122-123 ( Chapter IV ). 


শঙ্কর মঠ 


১। গৌবর্ধন মঠ-শ্রীশক্করাবতার শ্শঙ্করাচাধ বালিসাহি- 
পল্লীতে সমুদ্রতীরে এই মঠ স্থাপন করেন । ইহাতে শঙ্করাচার্ষের একটি 
শ্বেত-প্রস্তরময়ী মূৰ্তি এবং তাহার গাদি বিরাজমান আছে। বৰ্তমান 
মঠাবীশের নাম-_ই্ৰ৷ভারতীকৃষ্ণ তীর্থ। ইহাদের ইন্টদেব শ্রগোপাল 
বলিয়া ইহারা বলেন। বস্তুতঃ শঙ্কর-সম্প্রদারে শ্রাবিগ্রহের নিতাত্ব 
স্বীকৃত না হওয়ায় উহা সাতৃত- সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তসন্মৃত নহে । মধুসূদন 
তীৰ্থ যখন গোবর্ধন-মঠের মঠাবীশ ছিলেন? তখন আমর! গোবর্ধন-মঠে 
একটি বিপুল গ্রন্থাগার (হন্তলিখিত পুঁথির ) দর্শন করিয়াছিলাম। 
‘বৈষ্ণবমঞ্জুষ৷-সমাহৃতি’গ্ৰন্থেন ১ম সংখায় গোবর্ধন-মঠের গ্রন্থাবলীর 
বিস্তৃত তালিকা মুদ্ৰিত হইয়াছে ৷ 


২। শৌঁপালতীর্থ মঠ--ইহা পুরুণা-নহর বা পুরী 
| শঙ্কর-সম্প্র্দায়ের কোন 


র রাঁজ- 


প্রাসাদের ভগ্রাবশেষের সন্নিকটে অবস্থিত 
গোপালতীর্থের দ্বারা ইহা স্থাপিত । বতমান 
নন্দ তীর্থ। ইহাদের মূল অভীক্টদবেবতা--শ্ৰীভুবনেশ্বরী | 

৩। শঙ্করীনন্দ-সরস্বতী মঠ_এই মঠ গোপালতীর্থ-মঠের কিছু 
দূরে অবস্থিত। দাক্ষিণাতোর শৃঙ্গেরী-মঠের শঙ্করাপন্দ সরস্বতা এই মঠ 
প্রতিষ্ঠা করেন ৷ ইহার পূর্ব মঠাধীশ সচ্চিদানন্দ সরস্বতী কোন কারণে 
ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন । বর্তমান মঠাধীশের নাষ- শ্রাবালানন্দ 
সরস্বতী | এই মঠের অভীষ্টদেবতা ্রনৃসিংইদেং বলিয়া ইহার! বলেন । 

৪। শিবতীর্থ মঠ--এই মঠ গোপালভীর্থ-মঠের নিকটেই অধ- 
স্থিত ছিল। বর্তমানে ইহার অস্তিত্ব লুগুপ্ৰায । বৰ্তমান মঠাধীশ 
জীজগন্নাথভীৰ্থ দেবল ব্রাহ্মণের উপর পৃজার ভার অর্পণ করিয়া 
ভুবনেশ্বরে অবস্থান করিতেছেন: শুনিতে পাওয়া গেল । 


মঠাধাশের নাম শ্রমাধবা- 
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৫। মহীপ্রকাশ ব্ৰহ্মচারী মঠ--হরচণ্ডাসা হি-পল্লীতে এই মঠ 
অবস্থিত। বত্মান মঠাবীশের নাম_শ্লীসদাশিবপ্রকাশ ব্রহ্মচারী । 

৬। লক্ষ্মীভদ্ৰ বা নম্তুলি মঠ--ইহা পুরীর লক্ষ্মাবাজারের 
মধ্যে অবস্থিত | কেহ কেহ ইহাকে ‘দশনামী মঠ’ বলেন। কথিত 
হয় যে, এই মঠের নিয়মানুসারে পূরুষাজ ছেদন করিতে হয়। বর্তমান 
মঠাধীশের নাম_শ্রাবনবিহারী পুরী ৷ 


৮6৮ 


জ্রীরামান্ুজ-মঠ 

১। এমার মঠ_নামান্তর প্রীরাজগোপাল-মঠ বা ত্রীনিধাস- 
কোট । পুরীর সমস্ত বৈষ্ণব-মঠের মধো এই মঠ এশ্বর্ষ-গোঁরবে শেষ্ঠ 
স্থান অধিকার করিয়াছে । ইহা ই্ৰাজগন্নাথের সিংহদ্বারের পূর্ব-দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত | বর্তমান মঠাধীশের নাম_প্রীগদাধর-রমানুজদাস | 

২। দক্ষিণপার্খ প্রীরামদাঁস মঠ গ্লীভগন্না থদেবের শ্রীমন্দিরের 
দক্ষিণদ্বারের সন্মুখে অবস্থিত । বর্তমান মঠাশীশ--প্রীজগন্লাথ- 
রামানুজদাস | 

৩। দক্ষিণপার্থ শ্রীরাঘবদাঁস মঠ--জ্ৰীরঘু অরক্ষিত-নামক 
শ্রীজগন্সাথদেবের প্রসিদ্ধ ভক্ত এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান 
মঠাবীশ-_ভ্রীরমানাথ-রামানুজদাস | 

৪। উত্ভরপীর্্ব মঠ__শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের উস্তর-দ্বারের 
সম্মুখে অবস্থিত । বর্তমান মঠাধীশ- শ্ীগোবিন্দ-রামানুজদাস । 

৫ | ত্রিমালী মঠ- উত্তরপার্্ব মঠের সন্নিকটে অবস্থিত । 
বর্তমান মঠাধীশ--ই্ৰ৷সঙ্কষণ-রামানুজদাস | 
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৬। রেবসা মঠ--এই মঠও উত্তরপার্শব মঠের নিকটে অবস্থিত | 
বর্তমান মঠাধীশ-_শ্রীকমলনয়ন-রামানুজৰাস । 

৭। সমাধি মঠ-_কালিকাদেবী-সাহি-পল্লীতে অবস্থিত ৷ বর্তমান 
মঠাধীশ-'ন্ৰীবিধক্‌সেন-রামানুজদাস | পূর্বে শ্রমদ্বাসুদেব-রামানুজ- 
দাসজী এই মঠে অবস্থান করিতেন | তিনি বলিয়াছিলেন,_শ্রীজয় 
রামদাস-নামক এক প্রাচীন বৈষ্ণব দ্বাদশীদিবসে সমাধিমগ্র হইয়া দশম।- 
দিবস পর্যন্ত সমাধিস্থ থাকিতেন | তাহারই নামানুসারে উক্ত মে? 
নাম “সমাধি মঠ’ হইয়াছে। 

৮। পণ্ডিত মঠ--কুণ্টেই বেন্টসাহি-পল্লীতে অবস্থিত | বর্তমান 
মঠাবীশ- শ্রীব্রজবিহারি-রামাহুজদাঁস | 

১। সিদ্ধ মঠ__দোলমগুপসাহি-পলীতে অবস্থিত | ইহার বর্তমান 
যঠাধীশ- পূর্বোক্ত শ্রীকমলনয়ন-রামানুজদাস | 

১০ | জিয়রস্বামী মঠ-__বালিসাহি পল্লীতে অবস্থিত | মঠাবীশ- 
ফলাহারী শ্রীবাসুদেব-রামানুজদাস | 

১১। রঙ্গামা মঠ- সুয়ারসাহি-পল্লীতে অবস্থিত। নঠাধীশ_ 
শ্রনৃসিংহাচারী-রামানুজদাস । 

১২। কেট্‌কীমঠ-_মার্কণ্ডেশ্বরসাহি-পলীতে অবস্থিত | মঠাবীশ 
=দামোদর-রামান্রজদাস | 

১৩। রিমা ছত্র-বড দাণ্ডে পুলিস সেক্‌সনের নিকট অবস্থিত । 
শুনা গেল__বর্তমানে ইহার কোন মহান্ত নাই। 

১৪। নৃসিংহাচারী মঠ-_বালিপাহি-পল্লীতে অবস্থিত। এই 
মঠের মঠাধীশগণ বিবাহিত গৃহস্থ । বর্তমান মঠাধীশ-_শ্রীজগন্নাথ- 
সম্পৎকুমার-আচারী | 

২৮ 


২১৮ জী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


১৫। বেঙ্গটাচারী মঠ-_ইহাও বালিপাহি-পল্লীতে অবস্থিত এবং 
এই মঠের মঠাধীশগণও বিবাহিত গৃহস্থ | বর্তমান মঠাবীশ-_ব্ৰীজগন্নাথ- 
বেঙ্কটকুমার আচারী । 

কথিত হয় যে, দক্ষিণদেশে শ্রীরাযাহ্জ-আচার্ধের প্রতিষ্ঠিত যে 
আটটি গাদি আছে, তাহার মঠাধীশগণ যথাক্রমে পাঁচ জন বিরক্ত ও 
তিনজন গৃহস্থ । উক্ত তিন জন গৃহস্থ শ্রীবৈষ্ণবের মধ্যে দুই জন গৃহস্থ 
জীবিষ্ণবের বংশধর ্রীনুসিংহাচারী ও শ্রীবেটাচারী মঠের 
প্রতিষ্ঠাতা | জ্জীরামানুজ-সম্প্ৰদায়ের প্রত্যেক মঠেই শ্রীলক্ষমীনারায়ণ- 
প্ৈবিগ্রহ বিরাজিত আছেন। 


— ক্ষত — 


উনীরামানন্দি-মঠ 


প্রীরামানুজ হইতে ত্ৰয়োবিংশ অবস্তণরূপে *ঠ্ৰীরামানন্দের আবিৰ্ভাব 
হয়। জ্ৰীরামানুজের প্রচারিত উপাস্য, মন্ত্র আচার ও সিদ্ধান্তাদি হইতে 
শ্রীরামানন্দের তত্তদবিষয়ক সিদ্ধান্তে পার্থকা পরিলক্ষিত হয়। 





* আীরামানন্দ-সম্প্রদায়ের পরবর্তী অধন্তনগণের এক পক্ষ শ্রীরামাননদকে 
প্রীরামচন্নের অবতার কল্পনা করিরা প্রীরামানন্ন-সম্প্রদায়কে একটি পৃথক্‌ সম্প্রদায়রূপে 
প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। আবার অপর এক পক্ষ শ্রীরামানন্দকে রামাংশাবতার 
বলিলেও পরীর মনুক্াচার্যের অধস্তন আচাৰ্যরপে গ্রীরামানন্দের আক্মায়-পরম্পরা প্ৰদৰ্শন 
করিয়া! থাকেন ৷ “হিন্দী-ভক্তমাল'-রচয়িতা নাভাদাস ও 'বাঠিকপ্রকাশকা"র শেষোজজ 
মতের পক্ষপাতী । বাঁতিক-প্রকাশে শ্রীরামানুজ হইতে প্রীরাসানন্দ পৰ্যন্ত নিম্নলিখিত 
ক্রমে গুরুপরম্পরা প্রদশিত হইয়াছে 

(১) শ্রীরামানুজাচার্য, (২) গোবিন্দ, (৩) কুরেশ, (৪) পরাশর, (৫) নিগমান্তযোগী, 
(৬) লোকাচাৰ, (৭) দেবাধিপাচার্,, (৮) শৈলেশ, (৯) বরবরমুনি, (১০) পুরুষোত্তম, 





্ৰীৱামানন্দি-মঠ ] জীক্ষেত্ৰের মঠ ২১৯ 


ব্ৰীরামানন্দি সম্প্ৰদায়ে ব্ৰীসাতারামের উপাসনা এবং গলদেশে সর্বক্ষণ 
্্ীতুলসীর মালা-বারণ, ত্রিদগু-সন্্যাদাদির পরিবর্তে শ্বেতকৌপীন- 
বহিরাসাদি-ধারণ প্রভৃতি আচার দৃষ্ট হয়। প্রীরামানুভ-সম্প্রদায়ের 
অধিকাংশ বৈষ্ণবগণই সন্ধা।-বন্দনাদিকালে শ্রীতুলসীর মাল! ধারণ 
করেন, সর্বক্ষণ ধারণ করেন ন| শ্রীক্ষেত্রে শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ব-মঠের 
পরেই শ্রীরামনন্দি-সন্প্রদায়ের মঠের সংখ্যাধিক্য দৃষ্ট হয়। তৎপরে 
শ্রীরামানুজ-মঠের সংখ্যা । তৎপরে শ্রীনিশ্বার্ক ও শ্রবিষ্ণুস্থামি-মঠের 
সংখ্যা গণনা করা যাইতে পারে। তত্ব্ববাদৃগুকু শ্রীমধ্বাচার্ঘ-সম্প্রদায়ের 
কোন বিশেষ মঠ পুরীতে দেখিতে পাওয়া যায় না । নিয্নে ্ৰীরামানন্দি- 
সম্প্রদায়ের মঠের একটি তালিকা প্রকাশিত হইল। 

১। বড়ছাত। মঠ- শ্রীমন্দিরের সিংহদ্বারের উত্তরদিকে অবস্থিত। 
বর্তমান মহান্তের নাম শ্রীঅনাদি দাস | 

২। ছাউণী-মঠ--সিংদ্বারের সংলগ্ন দক্ষিণে অবস্থিত | মহান্ত 
-শ্রীভগবান্‌ দাস ৷ 





(১১) গঙ্গাধর, (১২) সদাচাধ, (১৩) রামেশ্বর, (১৪) দ্বারালন্দ, (১৫) দেবানন্দ, 
(১৬) শ্ামানন্দ, (১৭) শ্ৰুতানন্দ, (১৮) নিত্যানন্দ, (১৯) পূৰ্ণানন্দ, (২৭) আনন্দ, 
(২১) হর্নিয়ানন্দ, (২২) রাঘবানন্দ ও (২৩) রামানন্দ! 

বাঠিক-প্রকাশকার বলেন,__মুন্দিতুলসীরামজী, প্রভাপদিংহজী এবং ডাঃ এইচ, 
এইচ, উইল্সন্‌ প্রভৃতি লেখকগণ প্রীরামানন্দকে শ্রীরামানুজ হইতে যে ‘পঞ্চম’ 
বলিয়াছেন, [ (১) গ্ৰীয়ামানুজাচাৰ, (২) প্রীদেবাচাধ, (৩) ভীহরিয়ানন, (১) ভীরাঘবাননদ 
এবং (৫) আীৱ্লামানন্দ-_্বামী ] তাহাতে মধ্যবর্তী আচাধগণের নাম বাদ পড়িয়া! গিয়াছে। 
ইহার কারণ, উক্ত লেখকগণ কেবল গীভক্তমালের মূল দোহার উপর নির্ভর করিয়াই 
উপ গুরুপরম্পরা লিখিয়াছেন ; কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সাম্প্রদায়িক 
আঙ্গায়-লিপিপরম্পরা দর্শন করেন নাই। 


২২০ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


৩। বলরামকোট--ইহ| পূর্বে আচারী মঠের অন্তর্গত ছিল। 
তিনপুরুষ পূর্বে (বর্তমান মহান্তের পরমণ্ডরু) ইহা রামানন্দি-সম্প্রদায়ের 
অন্তৰ্গত করিয়| লইয়াছেন ৷ তখন এই মঠে শ্ৰীনৃসিংহ-শালগ্ৰাম পূজিত 
হইতেন। বর্তমানে সেই শ্রীনুসিংহ-শালগ্রাম পূজিত হইতেছেন এবং 
শ্রীলক্মীনারায়ণ-শ্রীমূত্তিও আছেন । বর্তমান মহান্তশ্রীরামচন্দ্র দাস | 
ইনি পণ্ডিত ব্যক্তি, ইনি এই সকল তথাপ্রদানে সৌজন্য প্রদর্শন ও 
সহায়তা করিয়াছেন । 

৪। সান (ছোট) ছাতা মঠ-_এখানে শ্রীশ্রীসীতারাম-বিগ্রহ 
পূজিত হন। মহান্-শ্রীগঙ্জাদাস | 


৫ পাঁপড়িয়! মঠ-_ইহা পুরীর বর্তমান রাঁজপ্রসাদের সন্মুখে 
অবস্থিত । এখানে প্রীপ্রীসীতারাম-বিগ্রহ আছেন | *এই মঠের মহান্ত 
বারভাই দাঁড়িয়া খালসার ( জমায়েতের ) শ্রীমহান্ত ; নাম- শ্রীমহান্ত- 
রামরতন-দাস ৷ দক্ষিণ-দেশীয় পাপড়িয়। ভ্রীজগন্নীথদাসের নামানুসারে 
এই মঠের এরূপ নাম হইয়াছে | উক্ত ভ্রীজগন্নাথ দাস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত 
ও সম্মানিত সাধু ছিলেন | জমায়েত দলের দরব্যাদিপূর্ণ গাড়ী দেখিলেই 
তিনি বলিতেন”_“সাধু খিলাও”| শুনা যায়, একবার উড়িগ্তাতে 
বার বৎসর বৃষ্টি হয় নাই । তিনি তথায় উপস্থিত হওয়া মাত্র বৃষ্টি ও 
উত্তম ফসল হইয়াছিল। এজন্য সাধারণের নিকট খুব প্রসিদ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। ইহার রামানন্দি-সন্প্রদীয়ের ভাগবত কণ্স্থ ছিল। ইহার 
সহিত শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুরের বিশেষ সৌহার্দা ছিল। ইনি শ্রীল 
ভক্তিবিনোদকে কুন্তমেলা-দর্শানার্থ নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন । 


৬! কৌশল্যাদাস মঠ--ভীমন্দিৱের দক্ষিণ-দরজার নিকট 
অবস্থিত। শ্রীবিগ্রহ_প্রীত্রীসীতারাম ১ মহান্ত__শ্রীমধুসৃদন দাস । 





ব্লীরামানন্িমঠ | গ্ৰ 


৭। পাঁঞ্জ রীঠ স্বালিমাধি 





vy গন ১ হি 






১০ | 
জীবিগ্রহ--দশাবতার-মূ মৰ্ত্ত ৷ 
ভৈ 

শ্রীঅনাদি দাস ! 


১১1 ভ্্রীপঞ্চরামানন্দ য় 


আখড়া ব| দিগম্বর আখড়া ) সি 
_প্রীপ্রীপীতারাম | মহান্ত রামদয়াল দাস । 
১২ । আগ্যা, নন্দীয় দি মাহী বি 5 





মহান্ত_ শ্রীসীতারাম দাস ৷ 
১৪। ভ্ৰীপঞ্চরামানন্দীয় 
অবস্থিত | স্রীবি গ্রহ ব্রীসীতারাম | শুনা যায় মহান্ত প 
১৫ | শ্রীপঞ্চরামানন্দীয় নিরালক্ি-বৈঠক-তরী গুণ্ডিচাবাড়ীর 
নিকট অবস্থিত । শ্রীবিগ্রহ- শ্রসীতারাম | মহান্বই্গঙ্গাদাষ । 
১৬ | জ্ৰীপঞ্চরামানন্দীয় খাকী ( বিভূতি ) বৈঠক-শ্রীগপ্ডিচা- 
মন্দিরের নিকট অবস্থিত | জ্ৰীবিগ্ৰহ-_>৷| ক্রীসীতারাম | মহান্তের কৌন, 
নাম পাওয়া যায় না + শুনা যায় পতিত ৷ 





২২২ প্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


১৭ | বলগণ্ডি-ছাতী-_ শ্রীগুগ্চাবাঁড়ীর পথে বলগণ্ডির নিকট 
অবস্থিত।  শ্রীবিগ্রহ-শ্রীসীতারাম, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ ও 
শ্রীনুসিংহ্মৃতি-শালগ্রাম । বর্তমান মহান্ত_শ্রীনরসিংহ দাস। 

১৮। মণিরীম মঠ-_কুণ্টেই বেন্টজাহি-পল্লীতে অবস্থিত। 
পুরীর রাজপ্রসাদের নিকট ৷ শ্রীবিগ্রহ-_ শ্রীশ্রীসীতারাম | মহান্ত_ 
ভ্রীপরমেশ্বর দাস । 

১৯ ৷ ঘুমুসর মঠ--কুণ্ঢেই বেন্টসাহি-পল্লীতে অবস্থিত শ্রীবিগ্রহ 
_শ্রীসীতীরাম । বড়ছাতা মঠের মহাস্ত শ্রীঅনাদিদাস এই মঠেরও 
মহান্ত। 

২০। সুন্দররাম মঠ--কুণ্েই বেন্টসাহি-পল্লীতে অবস্থিত! 
শ্রীবিগ্রহ-_শ্রীসীতারাম। মহান্ত_শ্রীইন্দ্রমণি দাস | 

২১। নুআ! মঠ_ পূর্বোক্ত মঠের নিকটেই অবস্থিত। মহান্ত_- 
শ্রীরামচন্দ্র দাস | 

২২ মলুকচৌরা মঠ-_স্বগগদ্বারে অনন্তশয়নের নিকট | এখানে 
শরীবিদ্ররের মতি আছেন ৷ মহান্ত-_ফলাহারী শ্রীরাজারাম দাস। 

২৩ | বড়সম্ত মঠ_-মার্কগেশর-সাহিতে অবস্থিত । মহান্ত-_ 
শ্রীমনোহর দাস | 

২৪ ৷ হরিজখণ্ডি মঠ--আশ্বেতগঙ্গার নিকট অবস্থিত শ্রীবিগ্রহ 
-_জীজীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীজগন্নাথ-লক্ষ্মী, গ্ৰীঞজীনৃসিংহ-শালগ্ৰাম । দক্ষিণ- 
দেশে ইহার অনেক শাখামঠ আছে। ইহা খুব অর্থশালী মঠ। সহান্ত 
_ শ্রীরামনারায়ণ দাস | 


২৫ ৷ স্বৰ্গদ্বার-ছাত|--এই মঠ স্বৰ্গদ্বাৱে অবস্থিত | এখানে একটি 
বিস্ত.তশাখ বটবৃক্ষ আছে। মহান্ত__শ্রীসীতারাম দাস ৷ আ্ীজীল ভক্তি 
বিনোদ ঠাকুরের সমসাময়িক ওষ্কার-মন্ত্রজপকারী অতি প্রাচীন এক 








ন্ৰীনিদ্বাৰ্ক মঠ | জী৷ক্ষেত্ৰের মঠ ২২৩ 


তাপস এই স্থানে বাস করিতেন । শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত বৃদ্ধ 
তাপসের প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি তথায় উ্ তাপসকে দর্শন 
করিতে গিয়াছিলেন এবং তাহার সহিত ভগবৎপ্রপঙ্গ করিয়াছিলেন 
€(১৭ই জানুয়ারী, ১৯০৩ খুঃ)। 

২৬। পুরুণানহর-ছাতা- পুরীর 
ভগ্াবশেষের নিকট | মৃহান্ত_ শ্রীলক্ষণদাস । 
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টি Ld 
শ্রীনিম্বার্ক মঠ 
১। শ্রীরাধাবল্লভ মঠ--সিংহদ্বারের বরাবর পূর্বদিকে বড়দাণ্ডের 
উপর অবস্থিত । মঠের উপরের, নীচের ও বহিৰ্ভাগের অধিকাংশ গৃহই 
যাত্ৰিগণকে ভাড়া দেওয়া হয়! ্রীবিগ্রহ- শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। মহান্ত_ 
জীরাধাচরণ দাস | 
২। শ্রীরামজী মঠ-_চুডঙগসাহি-পল্লীতে অবস্থিত ৷ জ্ৰীবিগ্ৰহ-_ 
জীঞ্জীরাধাকৃষ্ণ মহাস্ত-শ্রীবলরাম দাস | 
৩ । চিকিটি মঠ--বালিসাহি-পল্লীতে বারাহীদেবীর নিকট! 
জ্ৰীবিগ্ৰহ--সীঞ্ৰীরাধাকৃষ্ণ । মহাস্ত_শ্রীরদুনাথ দাস ! 
৪ । ভুঃখিশ্যাম-ছাতা--লোকনাথ রোডে অবস্থিত। মহান্ত_ 
শ্রীপরমেশ্বর দাস । 
৫। চাউলিয়া মঠ--বলগণ্ডিতে অবস্থিত । মহাস্তআীঘনশ্যাম 
দাস (গৃহস্থ) | 


জ্ৰীবিষ্ণুম্ব!মি-মঠ 


১। বিষু্বামি-আখড়ী_্রীমার্কতেয়-সরোবরের নিকট অবস্থিত ॥ 
উমহাবীর ব| টীবজাঙ্জজীর শ্রীবিগ্রহ বিরাজমান । পূব মহান্তের 
নাম শ্রীরামদাস | বর্তমানে কোন মহান্ত নাই, বলিয়া শুন! যায়। 

২) গুণ্ডিচা-মন্দিরে যাইবার পথে বড়দ্বারের দক্ষিণদিকে 
উ্রবিষু-স্বামি-সম্প্রদায়ের আরও দুইটি আখড়| আছে। 


স্পা পাপী 


মহান্ত-নির্বাদন-প্রণালী 

ইংরেজ গভর্ণমেন্টের শিয়মানুসারে পুরীর মঠের মহান্তগণ ইচ্ছাপত্ৰ 
বা উইল সম্পাদন কৰরিয়| তাহাদের অধস্তন মহান্তের নির্বাচন করিয়। 
যান। কিন্তু যদি কোন কারণে পূর্ব মহান্ত ইচ্ছাপত্ৰ সম্পাদন না 
করেন, অথবা পূবমহান্ত ইচ্ছাপত্র সম্পাদন কর| সত্বেও যদি তাহার 
মনোনীত অধস্তন ভ্ভিবিরুদ্ধ আচার বাঁ কোনরূপ অভক্তিপর কাধ 
কলাপ প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে চতুঃসম্প্রদায়ের সন্ত ও মহান্তগণ 
সমবেত হইয়া পূর্ব মহান্তের নিধাণের ত্রয়োদশ দিবসে ধাহাকে 
যোগাতম বিবেচনা করিয়। মস্তুকে শ্রীজগন্াথের প্রসাদী পট্টবন্তর বন্ধন 
করিয়া দিবেন, তিনিই মহান্ত হইবেন! অনেক ক্ষেত্রে পূৰ্বমহাণ্তের 
উইল পৰ্যন্ত সন্ত ও মহান্তগণের নির্বাচনের নিকট রদ হইতে দেখা 
গিয়াছে অর্থাৎ চতুঃসম্প্ৰদায়ের সন্ত ও মহান্তগোর্ঠীর নিবাচনই 
বলবতর হয়। 


০৫৩৯৯ 


প্রীগৌডীয়-বৈষ্ব-মঠ 


১। প্রীজগন্নাথবল্লভ যঠ 


= চু এপৰ ৰ 

গ্লগুণ্ডিচাবাডা ও গ্রামন্দিরের প্রায় মধাস্থলে দাণ্ডামালসাহাতে 

ৰ ন 4৫ টি ন এ হাল 
'ব্লীজগন্নাথবল্লভ মঠ’ অবস্থিত | পূর্বদিকে বড়দাও১, পশ্চিমে 
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দক্ষিণে ‘*রেন্দ্র সরোবর’-- আভগ- 


ৰ 








এীজগন্নাথবল্লত মঠ, ্ৰপুী 


নাধবল্লভ-উদ্ভানে'র সীমান| | ‘বল্লভা শব্দের অর্থ_ প্ৰিয় এই উদ্যান 
আ্গন্নাথদেবের অতিশয় প্রিয় বা সুখকর | 





১। পুরীর সধাপেক্ষা ‘বৃহৎ রাজপথ, য়ে পথ দিয়া বণে আহোহাপুৰক 
আজশনীথ গুণ্ডিসবাড়ীতে যাত্রা করেন । চা 


২৯ 


২২৬ উ্ী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্ভানস্থ মঠ সৰ্বপ্ৰথমে কাহার দ্বারা, কোন্‌ সময় 

প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহার কোন প্ৰকৃত তথা পাওয়া যায় নাই | স্থানীয় 
ব্ক্তিগণের কেহ কেহ বলেন”_ইহা৷ আদি-শ্রীবিষুরামি-সম্প্রদায়ের 
একটা পীঠস্থান ছিল। তাহারা আরও বলেন,_শ্রীরামানন্দ-রায়ের কুল- 
গুরু শ্রীবিষুষ্বামি-সম্প্রদায়ের অন্তভূ্তি ছিলেন | এইজন্য শ্রারায় রামা- 
নন্দ অনেক সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে অবস্থান করিতেন ৷ ্রীস্রীজগ- 
ননাথদেবের এই প্রিয় উদ্যান হইতে প্রতাহই ফল-পুষ্পাদি বহু সেবোপ- 
করণ শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হইত, এখনও হইয়া থাকে । শ্রীজগন্নাথদেবের 
‘গুণ্ডিচা’য় বা “সুন্দরাচলে” নয় দিন অবস্থানকালে “শ্রীজগন্নাথবল্লভ’- 
নামক পুস্পারামে শ্রীগৌরদুনদর নয় দিন বিশ্রাম করিতেন ৷ 

“জগন্নাথবল্লভ? নাম বড় পুষ্পারাম। 

নব দিন করেন প্রভু তাহাতে বিশ্রাম ৷৷ 


শ্রীভগন্নাথদেবের বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন এই উদ্যানে গমন করিয়। 
‘দমনক’-নামক পুষ্প চুরি করিয়া আনেন । কথিত হয় যে, এই GF 
বাটিক! শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীমন্দিরের সমসাময়িক | 

‘শ্ৰীজগন্নাথবল্লভ মঠের শ্রীমন্দির পূর্বাভিমুখে অবস্থিত । শ্রীমন্দিরের 
মধাপ্রকোষ্ঠে শঙখ-চক্র-বংশীধারী চতুভুজ ত্ৰিভঙ্গ জ্ীৱাধাগোপাল-মূৰ্তি 
বিরাজিত। জীমৃতির উরধ্ব দক্ষিণহত্তে চক্র, বামহন্তে শঙ্খ ও নিয় দুই 
হস্তে বংশী। ইহার সংলগ্ন দক্ষিণ-প্রকোষ্ঠে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলভদ্র, 
শ্ীসুভদ্রা ও শ্রীদুদৰ্শনচক্র অবস্থিত। ইংরাজী ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে 
সেপ্টেম্বর শ্রীআদিকন্দ দাসজীর উদ্যোগে পণ্ডিত জীনরসিংহ মিশ্র জ্ৰীৱায়- 
রামানন্দ ও সম্্যাসি-বেশে জ্ৰীগৌবসুন্দরের শ্রীমুততি ‘ভরীজগন্নাথবল্লভ-মঠে’ 


১। চৈচম ১৪১০৫ 





ব্ৰীঞ্ৰগন্নাণবল্লভ-মঠ |] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ২২৭ 


শ্রীমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশের দক্ষিণদিকে একটি প্রকোষ্ঠে স্থাপন 
করিয়াছেন | 

বহু পূর্বে “শ্রী গ্নাথবল্লভ-উদ্ভানে"র অন্তর্গত শ্রীমন্দিরের সেবা-ভার 
উদাসীন বৈঞ্চবগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। প্রায় আশী বৎসর পূর্বে উক্ত 
গীঠের শেষ মহান্ত শ্রীগন্নাথবল্লভের সম্পত্তি হইতে প্রায় দশ হাজার 
টাকা সংগ্রহ করিয়া লইয়া ভীর্ঘ-পধটনে বহির্গত হন; কিন্তু তিনি 
স্বদেশে গিয়া বিবাহ করেন | কর্মচারিবুন্দ কিছুদিন সেবাপৃজা পরি- 
চালনা করেন | তৎপরে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ২০ দফ! আইন অনুসারে 
কটকের ডিক্টৰি্ট জজ. কর্তৃক একটি কমিটির হস্তে শ্রী জগন্নাথবল্লভ-মঠের 
পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয় । ১৯৩৯ খুষ্টাব্দের ডিড়িষ্যা-হিনদু-রিলিভিয়সূ 
এণ্ডাউমেণ্ট, আই প্রবতিত হওয়ার পর এণ্ডাউমেণ্টের কমিশনার 
কর্তৃক তিনজন ট্রাঙ্টীর হস্তে ইহার পরিচর্ধাভার অপিত হইয়াছে। 
বৰ্তমান ট্রান্ীত্রয়_-(১) রায়বাহাদুর আবৱন্মানন্দ মহান্তি (উকিল), (২) 
শ্রীরাধাচরণ পট্টনায়ক (জমিদার) ও (৩) শ্ৰীজগন্নাথ মিশ্র, বি-এল, এম্‌- 
এল্‌-এ (কেন্দ্রীয়) । 

শ্রীজগন্নাথ-বল্পভের বিরাট উদ্যান বহুকাল হইতে ভক্ত ও ভগবানের 
নয়নমনোভিরাম হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব 
শ্রীগোগীশিরোমণির ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে’ 
মহাভাবাবেশে চিত্ৰজল্লোক্তিসমূহ প্রকট করিতেন ;আীশ্ৰীষ্বকূপ-রামানন্দ- 
রায়ের সহিত এই স্থানে শ্রীকষ্তান্বেষণ-লীলা প্রকাশ করিতেন। বাগাত্মিক 
শ্রীরাধা-নিতাজন জীৱায়রামানন্দ ‘জীজগন্লাথবল্লভ’-নামক একটি নাটক 
রচনা করিয়াছিলেন । সেই নাটক শ্রাজগন্নাথদেবের নিকট অভিনয় 
করাইবার জন্য শ্রীরারায় দুইজন নবীনা দেবদাসীকে সেই নাটকের 
অভিনয়যোগ্য গোগীভাক শিক্ষা দিতেন | এই সকল কথা অগ্ৰাকৃত 
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রসিক ভক্তগণের আস্বাদনের জন্মা শ্রাল কবিরাজ গোস্বামী প্রচ 
ট্রাচৈতন্বচরিতাযুতে১ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 
এককালে বৈশাখের পৌর্রাপী-দিনে । 
রাত্রিকালে মহাপ্রভু চলিল! উদ্যানে ॥ 
'জগন্নাথব্ল্লভ? নাম উদ্ভান-প্রধানে ৷ 
প্রবেশ করিল! প্রভু লঞা ভক্তগণে ৷৷ 
প্রফুলিত বক্ষবী_যেন বৃন্দাবন । 
শুক, শারী, পিক, ভৃঙ্গ করে আলাপন ৷৷ 
পুষ্পগন্ধ লঞ বহে মলয়-পবন | 
“গুরু? হঞা তরুলতায় শিখায় নাচন ৷৷ 
পূৰ্ণচন্দ্ৰ চন্দ্ৰিকায় পরম উচম্বল। 
তরুলতাদি জ্যোৎস্নায় করে ঝলমল | 
ছয় খাতুগণ যত] বসন্ত প্রধান । 
দেখি” আনন্দিত হৈলা গৌর ভগবান্‌ ॥ 
‘ললিত-লবঙ্গলতা|’-পদ গাওয়াঞা | 
নৃত্য করি? বুলেন প্রভু নিজগণ লঞা ॥ 
প্রতি-বৃক্ষবপ্লা ওঁছে ভ্ৰমিতে ভ্ৰমিতে | 
অশোকের তলে কৃষ্ণে দেখেন আচম্বিতে ॥ 
কৃষ্ণ দেখি” মহাপ্রভু ধাঁঞা চলিলা | 
আগে দেখি’ হাসি’ কৃষ্ণ অন্তৰ্ধান হইল| ॥ 
আগে পাইলা কৃষ্ণে, তারে পুনঃ হারাঞ| | 
ভূমেতে পড়িল! প্রভু মু্ছিত হঞা ৷৷ 
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কম্ণের আঙ্গ-গন্ধে ভরিছে উদ্যানে | 
সেই গন্ধ পাঞা প্রভু হৈল! শচেতনে ৷ 
নিরন্তর নাসায় পশে কফ্ঃ-পরিমল | 
গন্ধ আাদ্বাদিতে প্রভু হইল] পাগল ৷ 

ফু গন পচ এ 


এইমত গৌঃহৱি, গন্ধে কৈল মন চুরি? 
ভৃঙ্গপ্ৰায় ইতি-উতি ধায়। 
যায় বৃক্ষ-লতা-পাশে, = কৃষ্ণ স্ষুরে সেই আশে, 
কৃষ্ণ না পায়, গন্ধমাত্র পায় ৷ 
সরূপ-রামানন্দ গায়, প্ৰভু নাচে; ঢ় পায়, 
এই মতে প্রাতঃকাল হৈল ৷ 
স্বরূপ, রামানন্দ রায়, করি নান! উপায়, 
মহাপ্রভুর বাহস্ফৃতি.কৈল ! 
‘সীজ্গন্নাথবল্লভ-উদ্যান’ হইতে এখনও প্রতাহ ভ্রীজগন্নাথদেবের জন্য 
বড় শৃঙ্গারের সময় তিনটি ফুলমালা ও তিনটি তুলসীমালা যথাক্রমে 
ষোল, চৌদ্দ ও বার হাত লম্বা করিয়া গাথিয়া পাঠান হয়) এত- 
দ্বাতীত পুষ্পদ্ধারা তিলক ও 'বুম্পা? রচিত হয়। 
প্রাতে শ্ীগন্নাথদেবের অবকাশ-ভোগের জন্য ‘্ীজগন্নাথবল্লভ-মঠা 
হইতে দধি, মাখন ও মুড়কি, উদ্যানের ডাব ও পাকা কলা প্রভৃতি উপ- 
করণ প্রেরণ করা হয়। শ্রীজগন্নাথবল্লভের এই সকল দ্ৰব্য শ্রীমন্দিরে 
না যাওয়া পৰ্যন্ত অবকাশ-ভোগ হইতে পারে না। সকাল ধৃপের 
চাল, ডাল এবং বেসর, মোহর, শাক ও টকের জন্য নানাপ্রকার 
সন্জী আমান করিরা পাঠান হয়। | 2 
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ভ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্ভানের অভ্যত্তরে প্রীবজাঙ্্রজী ও দেবতার নিয়- 
লিখিত পাঁচটি মন্দির আছে--(১) বড় মহাবীর, (২) গুল্ফা মহাবীর, 
(৩) ওয়া-(সুপারী ) বাড়ী মহাবীর, (৪) অঞ্জনা-দেবী। ও (৫) বুড়ি- 

ঠাকুরাণী | 

গুক্ষা-মহাবীর বা! সুড়ঙ্গমহাবীর-নামের কারণ-অনুসন্ধানে জান] 
খায় যে, প্রীবজাঙ্গজীর মন্দিরের নিকট হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির 
পর্যন্ত ভূমির তলদেশে একটি সুড়ঙ্গ ছিল। 

যাত্রা-মহোৎসব 

স্রীজগন্নাথদেবের বিজয়-বিগ্রহ বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে 
তাহার প্রিয় উদ্যানে বিজয় করিয়৷ থাকেন। 

(১) দমনকযাত্রা_শ্রীরামকষ্চ-বিজয়-বিগ্রহ চৈত্রা শুক্লা চতু- 
দ্ণীতে (যাহা দমনক-চতুৰ্দশী নামে খ্যাত ) দয়না বৃক্ষ ( দমনকপুষ্প- 
বৃক্ষ ) চুরি করিবার জন্য গোপনে বিজয় করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিগ্রহ 
শ্রীভগন্াথ-মন্দির হইতে বিজয় করিয়া প্রথমে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্ধানের 
বুলন-গৃহে বিরাজ করেন! তখন গন্ধরব-পৃূজা ও ভোগ হয়। তথ 
পরে সেবকগণ কোন বাগ ন! বাজাইয়| শ্রীরামকৃষ্ণ-বিজয়-বিগ্রহকে 
চোরের মত শ্রীজগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে লইয়া যান ৷ পূর্ব হইতে সুসজ্জিত 
বারটি দয়না-গাছ উৎপাটন করিয়া আ্রীরাম-কৃষ্ণের শ্রীহন্তে প্রদ্ত হয়। 
তৎপরে তিনি শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন । 

(২) বসন্ত-পঞ্চমী-_এই উৎসবে প্রায় তিনশত টাকার ভোগ হয়। 
বিজয়বিগ্রহ শ্রীদোলগোবিন্দ ও শ্রীলক্্মী-সরস্বতী শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভ-মঠের ঝুলন-গৃহে বিজয় করেন । তথায় 
ভোগরাগ হয়। আবির, চন্দন, চুয়| প্রভৃতি দ্রব্য সমর্পণ করিবার পর 
শ্রীদোলগোবিন্দ শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন । 
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(৩) দশমী হইতে ত্রয়োদশী পর্যন্ত প্রীদোলগোবিন্দ ও শ্রীশ্রলঙ্ষ্মী- 
সরস্বতী শ্রামন্দির হইতে আসিয়া স্লীজগন্নাথবপ্লভ-উদ্যানের সন্মুখে বড়, 
দাণ্ডে দণ্ডায়মান হন । তখন শ্রীজগন্নাথবল্লভের মন্দিরের বারান্দা হইতে 
পন্তি-ভোগ (দূর হইতে ভোগ ) এবং আবির,চন্দন,চুয়া প্ৰভৃতি দেওয়া 
হয়। তৎপরে তিনি নিজ-মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন । 

(৪) বেন্ট-যাত্রা_-এই যাত্রা কান্তুন-মাসে হয়। শ্রীরাম-লক্ষ্মণের 
বিজয়-বিগ্রহ বড় দেউল হইতে শ্রীজগন্নাথবল্লভে বেন্ট-যাত্রা ( শ্ৰীরাম- 
চন্দ্রের মৃগয়াস্মৃতি ) করিবার জন্য আসেন । বেণ্ট পুকুরের নিকট বারটি 
ডাব-নারিকেল রাখা হয়। সেবকগণ শ্রীবিগ্রহের হস্তে ধনুর্বাণ স্পৰ্শ 
করাইয়া উহা শিকার করেন। 


কষ্ঝ-বিজয়-বিগ্রহ শ্রীমন্দির হইতে বিজয় করিয়া শ্রীজগন্নাথবল্লভের 
সন্মুখে বড়-দাণ্ডে চন্দ্ৰাতপের তলে উপবিষ্ট হন | ন্ৰীজগন্নাথবল্লভ হইতে 
একটি দুগ্ধবতী গাভাকে আনিয়া শ্ৰীবিগ্ৰহের নিকট বাধিয়া রাখা হয়। 
তৎপরে ‘মহাভোই’-(গোয়ালা-জাতিবিশেষ ) নামক জাতির কোন 
ব্যক্তি গো-দোহন করে । শ্রীশ্রীরামকুষ্ণের সেই কাচা দুগ্ধভোগ হয়। 
তৎপরে তিনি ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন ৷ 

(৬) স্ৰীরামনবমী হইতে সাত দিন পর্যন্ত শ্রীজগন্নাথমন্দিরস্থ শ্রীরাম- 
লক্ষ্মণ ও শ্রীসীতাদেবীর বিজয়-বিগ্রহ শ্রীজগন্নাথবল্লভে বিজয় করেন। 
জ্ৰীজগন্নাথবল্লভে শ্রীরামলীলাসম্বন্ধীয় নাটকের অভিনয় হইতে থাকে। 
নিৰ্দিষ্ঠ সেবকগণ অভিনয় করেন। যখন যেরূপ লীলা হয়, তখন 
তদনুরূপ লীলার শ্রীবিগ্রহগণ বিজয় করেন। এই যাত্রায় দৈনিক 
৫০ টাকার পন্তি-ভোগ হয়। 
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(৭) আীনুসিংহাবিউাব-শ্রীনুসিংহ-চতুর্দশীতে ্রীনৃসিংত-বি গ্রহ 
প্্রীন্দির হইতে ই্ীজগন্নাথবল্পভে বিজয় করেন। তথায় ভোগাদি গ্রহণ 
করিয়া পরে উ্ীমনদিরে প্রত্যাবর্তন করেন 

(৮) শ্রীহনুমদাবিভাবোৎস ৭ পণা- -সংক্রান্থি-€ বিযুব-সংক্রান্থি ) 
দিবস উদ্যানে শ্রীহনু নু মান্জীউর জন্মোৎসব হয়। 

উদ্যানের মধো শ্রীমন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে “আসন-পুকুর? 
অবস্থিত | পূৰ্বে গ্ৰীষ্মকালে এই স্থানে তিনটি খটা পুষ্প-শষ্যায় সুসজ্জিত 
করা হইত । শেষ মহান্তের পর হইতেই ইহ বন্ধ আছে। 

পুরী, কটক, ব্রহ্মপুর (গঞ্জাম ), সম্বলপুর, ঢেঙ্কানল, কেন্দুঝর ও 
বগুড়িতে (সিংহাচলের নিকট) ‘আঁজগন্নাথবল্লভ-মঠে’র ভূসম্পত্তি আছে। 
তাহা হইতে বাৰিক প্রায় পঞ্চাশহাজার টাকা আয় হয়। ইহা হইতে 
মঠের সেব|-পূজ| ও শ্রাজগন্নাথ-মন্দিরের নির্দিষ্ট (সেবা নিবাহ হয়। 
এতদ্বাতীত বিদ্যাথাদিগকে সাময়িকভাবে সাহায্য এবং পুরীর কুঠ্ঠাশ্ৰম, 
অনাথাশ্রম ও বিধবাশ্রমকে সাহায্য দেওয়া হয় বলা বাহুলা যে, কমি- 
সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সেবাপরিচালনের ট্রাঞ্টা হওয়ায় এবং 
মহতের আনুগত্য না থাকায় ভ্ৰীভগবানের ভোগের বস্তু জাগতিক 
পরাধিতার কাধে ও সেবা-পৃজার নামে ইন্ৰিয়তৰ্পণের কাধে খ্যয়িত 
হইতেছে। বগুড়ির জমিদারীর আয় বাৎসারক ১২০০ টাকা। 

ডগন্লাথবল্লভ-উদ্ভানের পুষ্পবৃক্ষ_-অশোক, কুন্দ; জাতী, যৃথিঃ 
পলাশ, মল্লিকা, সর্ণকেতকী, সেবতী, নিয়ালী, মাধবী, মালতী, 
শ্বেতচম্পাঃ স্বৰ্ণচম্প|, মধুচম্পা, মন্দার, করবীর ( শ্বেত ও রক্ত ), হু 
করবা, পদ্ম প্রভৃতি । 

ফলরক্ষ__ মাম, কাঠাল, নারিকেল, লিচু, সপেটা, পেয়ারা, ক্দলী, 
ডালিম, কমলা* কাগজিলেবু, সত্তান্বাঃ সুপারী, তাল প্রভৃতি | _ 
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শ্লাবিগ্রহের ভোগাদি_প্রাতে শ্রমঙ্গলারাত্রিকের পর দধি, মুড়কি, 
খোয়ামণ্ডা, পাকাকলা ও ডাব ভোগ হয়। 
সকাল-ধৃপ_পরমান্ন, কাণিকা, ভাঙ্গ। প্রভৃতি ভোগ হয়। 
মধ্যাহ্ন"ভোগ-__অন্ন, ডাল, রস! ঘন্ট» শাক, ভাজ|, টক প্রভৃতি 
ভোগ হইয়া! থাকে | 
উথ্থাপন-ভোগ-বৈকালে রাবড়ি, বোয়ামণ্ডা ও পাকাকল! ভোগ 
দেওয়া হয়| 
সন্ধা-ভোগ-_পরমান্ন, পাকাকল|, খলিরুটি ও তরকারী ভোগ হয়। 
বড়শৃঙ্ার-ধূপ_শয়নের পূর্বে ডাব ভোগ হয়। 
্রাগন্নাথবল্লভে শ্রীবিগ্রহের দৈনিক ভোগ-__খোয়া সাত ছটাক, 
চিনি সাড়ে তিন ছটাক, ঘৃত আধছটাক, এলাচ ছু'পয়স!, কিস্মিস্‌ এক 
ছটাক এবং রন্ধনের জন্য ঘৃত আড়াই ছটাক, চিনি আড়াই ছটাকঃ 
কিস্মিস্‌ দু’পয়সা, এলাচ এক পয়সা; কাণিকা চাল এক পোয়া; আতগ 
চাল সওয়া তিন সের, ডাল তিন পোয়া এবং রাত্রিতে আটা আড়াই 
পোয়া, স্বৃত পাচ ছটাক, যুজি তিন ছটাক চিনি আধসের) হব ছু সেরঃ 
এলাচ তু’ পয়সার লাগে! এতদ ছাতীত প্রতাহ বড়দেউলে চাউল 
একমন দু সের, ডাল দশ সের ও তর কারী প্রেরিত হয়! 
সীচন্দনযাত্রার সময় শ্রীজগন্নাথবল্লভে একবার পন্তি-ভোগ হয়। 
্রাস্নানযাত্রা--বড় দেউলের মধ্যে ভিতর-বেড়া ও বাহির-বেড়াতে 
জগন্নাথবল্লভের দুইটি ঘর আছে। স্নান-বেদীতে বিজয় করিবার সময় 
যখন শ্রীবিগ্রহ গৃহের নিকট উপস্থিত হন, তখন তিন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে 
তিন পন্তি করিয়া ভিতরে ও বাহিরে ছয় পন্ভি এবং দ্রানবেদীতে তিন 
পন্তিভোগ হয়। 
শ্ররথযাত্রা-_এই যাত্রায় জগন্নাথবল্লভের তরপ হইতে রথগমনকালে 
বিভিন্নস্থানে মোট ২৯ পৃন্তি ভোগ হয়। 


৩০ 


২। গ্জীপুৰীগে৷স্বামী মঠ 
একদিন ভগবান্‌ উগৌৱরসুন্দর নীলাচলে শ্রীল, পরমানন্দপুরীর যঠে 
শ্রীপুরীগোস্বামীর সমীপে উপবিষ্ট হইয়৷ শ্রীকৃষ্ণার্জুনের মত তত্বকথা 
আলোচনা করিতে ছিলেন। শ্রীল পরমানন্দ পুরী শ্রী শ্রীল মাধব 
পুরীপাদের শিষ্য জীল ঈশ্বরপুরীর সতীৰ্থ শ্রীল পরমানন্দ পুরীপাদের 
ূ্বাশ্রম_ত্রিহুতদেশে | সন্নাসীর মধো শ্রীল স্বরূপদামোদর ও শ্রীল 
পরমানন্দ পুরীর ন্যায় মহাগতুর অধিক প্ৰিয়পাত্ৰ আর কেহ নাই। 
মল পরমাননদপুরী শ্রীপুরীধামে শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি মঠ 
স্থাপনপৃবক ভজন করিতেন ৷ 
মঠের সংলগ্ন একটি কূপ ছিল। কিন্তু কূপের জল অত্যন্ত কর্দমাজ্ত 
বলিয়। অবাবহার্ষ হইয়াছিল । অন্তর্ধামী ভ্রীগৌরসুন্দর ইহা জানিতেন ; 
তথাপি গ্রীল পুরীপাদের কুপ-মাহাত্মা জগতে প্রচার করিবার খুঢ় 
অভিসন্ধিতে প্রশ্নভঙ্গীদ্বারা উক্ত কূপের জল কিরূপ, তাহা পুরীপাদকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন । প্রীল পুরীপাদ বলিলেন,_-“এ হতভাগা কূপের কথা 
আর কি বলিব ! ইহার জল অত্যন্ত কর্মময় ৷’ ইহা শুনিয়া ভীগৌর 
সুন্দর বলিলেন,-_"জ্ৰীজগন্নাথ নিশ্চয়ই কৃপণ হইয়াছেন? নতুবা তাহার 
ভক্তোত্তম স্্ীপুরীপাদের কূপের জল এইরূপ মন্দ হইল কেন? অথবা শ্রীল 
'পুরীপাদের কূপের জল যাহাতে সাধারণে স্পর্শ করিতে না পারে» এজন্যই 
শ্রীজগন্নাথের মায়ায় কূপের জল এরূপ অব্যবহার্ষ হইয়াছে । কারণ, 
পুরীপাদের কুপ-জল-ম্পর্শমাত্রই জীবের তৎক্ষণাৎ সর্বপাপ হইতে 
বিমুক্তি ঘটিবে । অব্াবহার্ধ-জল-জ্ঞানে লোকে এই সৰ্বপাপহারক জল 
স্পর্শ করিতে বিরত হইলে তাহাদের পাপ-নিযুক্তি হইবে না” 
শ্রীগৌরসুন্দর ইহা বলিয়া গাত্রোথান করিলেন এবং উধ্ব বাহ হইয়া 
বলিতে লাগিলেন, _“শ্রীজগন্নাথের নিকট আমার এই প্রার্থনা, শ্রীগঙ্গা- 


এতো 
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দেবী এই কুপের ভিতরে প্রবিষ্ট হচন্‌। প্রাঙ্গগন্নাথের আজ্ঞাবলে 
পাতালস্থা ভোগবতা গঙ্গা এই কুপে এখনই প্রবিষ্ট হউন্।” ভক্তগণ 
্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাণী শ্রবণ করিয়া উচ্চ ইরি-ধ্বনি করিয়া 
উঠিলেন। 

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগঞ্জাদেবীকে এইরূপ আদেশ প্ৰদানপূৰ্বক কিছুকাল 
পরে ‘জীল পরমানন্দ পুরীর মঠ’ হইতে নিগ-বাগায় গমন করিলেন । 
ভক্তগণও সে-রাত্রির মত নিজ-নিজ স্থানে বিশ্রানার্থ চলিয়া গেলেন। 
প্রভাত হইবামাত্র ভক্তগণও আবার এল পরমানন্দ পুরাপাদের মঠে 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন ; আসিয়া দেখেন+_মঠের কূপে আর কর্দমাক্ত 
জল নাই ) কূপ পরম নির্মল জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া 
ভক্তগণ অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং “হরি*ধ্বনিতে গগন বিকম্পিত 
করিয়া তুলিলেন। শ্রীস্রীল পরমানন্দপুরী-গোদ্বামীর আনন্দে বাহাজান 
বিলুপ্ত হইল-_তিনি অচৈতন্য হইয়া ধরায় বিলুষ্ঠিত ইইলেন। সকলেই 
বুঝিতে পারিলেন যে, শ্ৰমন্মহাপ্ৰভুৰ বর-প্রভাবে মঠের কূপে গঙ্গার 
বিজয় হইয়াছে সুতরাং সকলেই হরিকীর্তন করিতে করিতে কুপ 
প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। 

এদিকে এই আনন্দ-সংবাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রেরিত হইল। 
ভরমন্মহাপ্রভু এই সংবাদ-শ্রবণমাত্রেই শ্রীল পুরীপাদের মঠে চলিয়। 
আসিলেন। ্রীগৌরসুন্দর প্রীপুরীগোষ্ামীর কুপ-মধ্যে দুন্দর স্বচ্ছ জল 
দেখিয়। পরমানন্দিত হইলেন এবং ভক্তগণকে আহ্বানপূর্বক বলিতে 
লাগিলেন,--“যিনি এই কুপে স্নান করিবেন, সতা সতাই তিনি গঙ্গা 
স্নানের পরিপূর্ণ ফলপ্রাপ্ত হইবেন-__ তাহার নিৰ্মল-কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে।” 


ভক্তবৃন্দ আমন্মহাপ্রভুর আমুখবাণী শুনিয়া পুনরায় উচ্চ হরিধ্বনি করিতে 
করিতে আনন্দোল্লাস জ্ঞাপন করিলেন । আগোৌরসুন্দর স্বয়ং আচরণ 
করিয়া তাহার উ্রমুখ বাণীর সতাত! সুদৃঢ় করিলেন । মহাপ্ৰভু স্বয়ং 


২৬৬ খ৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খও 
পুরীগোস্বামীর দিবা কুপ-জলে মহানন'সহকারে সুন এবং সেই বিশুদ্ধ 
কৃষ্ণভক্তিপ্ৰদায়ক জলপানলাল| প্রদর্শন করিলেন। তদবধি পুরী- 


গোস্বামীর কুপ শ্রাক্ষেত্রে সুপ্ৰসিদ্ধ হইয়| রহিয়াছে। 





উ্পুরীগ্ো স্বামীর কূপ, শ্রীপুর 


শআপুরীগোস্বাদীর কূপের এইরূপ পরম মাহাত্ম্য ও শ্রীকূপের সংস্থান, 
বিষয়ে সাধারণ অনেকেই অনুসন্ধান রাখিতেন ন! । কালক্রমে শ্রীপুরী- 
গোস্বামীর কুপের সংস্কার-সেবার প্রয়োজন হইয়াছিল। শ্রীশ্রীল ভজি 
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না 
বিনোদ ঠাকুর ১৯০৪ খৃন্টাব্দে শ্রপুরাগোস্বামীর কূপের পুনরুদ্ধার করেন 


এবং ঠাকুরের কোন ভক্তের অর্থান্নকুলো এ কূপের সংস্কার ও 





কুপের চতুদিক বাঁধানে! হয়। 


আজও শ্রীপরমানন্দ, গোস্বামীর কূপের জলের মাহাস্থা ্রীক্ষেত্রে 
ুপ্রচারিত রহিয়াছে । এই কুপ-ভলে শ্ৰীক্ষেত্ৰস্থ সমস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ঃব 
ভ্রাবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্ধ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং গৌড়ায়- 
বৈষ্ঞবমাত্রই নিৰ্মলা কুষ্ণভক্তি-লাভের জন্য এ কূপের জল মস্তকে ধারণ 
ও পান করেন। অনেক সময় বহু বাদ্ধ-ভাণ্ড সংযোগে অনেক সাধু, 
মহান্ত ও বেঞ্চব এই কুপের জল রোপা ও বর্ণ কলসী প্রভৃতি মূলাবান্‌ 
পাত্রে বহু -যত্ব-সহকারে গ্রহণ করিয়া থাকেন । 

প্রীপরমানন্দ পুরীগোস্বাধীর কুপটি মি পুলিশ- 
স্রেসনের সীমানার মধো পড়িয়াছে। বাসেলিসাহি-নামক পল্ীচি 
উজগন্নাথ-মন্দিরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। শ্রীশ্রীল তিন 
ঠাকুর এ কূপের সংস্কার করাইবার পর কুপের জল পুর্ব 
পানযোগা হইয়াছে । একটি প্রস্তরফলকে কূপের অধান্থরে এই কয়েকটি 


কথা লিখিত আছে, ৰু ৰড 
“্্রীপুরী-গোস্বামীর কপ 


খনিত চেঃ ৩২ 
চেঃ ৪১৮ 
সংস্কক্রী দাসী মৃণালিনী (Ge 
৩২ স্ীচৈতন্যাৰ্দে ওঁ কুপ প্রথম নিত হন এবং ৪১৮ জা 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তত্বাবধানে ও নির্দেশে শ্রীযুক্ত! সথণালিনা 


দ্বাসী-নায়ী ভ্তিপ্রাণা মহিলার অর্থান্কুলো সংস্কৃত হন! 
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শ্রীপরমানন্দ-পুরীর মঠ যেস্থানে অবস্থিত ছিল এবং যেস্ানে 
ভ্রচৈতন্যদেব প্রীচরণকমল সংস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই স্থানটি আজও 
কৃপের দ্বারা প্রকাশিত রহিয়াছে ; কিন্তু সেই স্থানে শ্রীমঠের অন্য 
কোনরূপ স্মৃতিচিহ্ন নাই। ্রীন্রীগৌরদুন্দরের শ্রীপাদপদ্ম[ডিলাষা 
ব্যক্তিগণ শ্রীপুরীগোস্বামীর দেই মঠের স্মৃতি হৃদয়ে ধারণ করিয়। দেই 
কূপের জল পান, মস্তকে ধারণ, কুপ-পরিক্রম ও সাধ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্ৰণতি 
“করিয়া আজও ধন্য হন। 


৩। শ্রীকোঠভোগ-মঠ 


শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে দোলমণ্ডপসাহিতে এই মঠটি অবস্থিত! 
শরীপ্রীঅদ্বৈতাচাধ-প্রভু এই মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন-__এই স্থানে এইরূপ 
প্রচার আছে।এই মঠে শ্রীশ্রীষড় ভুজ-গৌরাঙ্গযু্তি ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ 
শ্রীববন্দাবনচন্দ্র-নামে খ্যাত হইয়া বিরাজ করিতেছেন ১ শ্রীজগন্নাথদেবের 
শ্রীমৃতিও অধিষ্ঠিত আছেন । 


ভ্রীজগন্নাথদেবের ভোগ ছুই প্রকার-_-(১) কোঠভোগ ও (২) ছত্ৰ 
ভোগ ৷ রাজভবন বা মন্দিরের অৰ্থভাণ্ডার হইতে যে ভোগ প্ৰদত্ত হয়ঃ 
তাহাকে ‘কোঠভোগ’ বলে। বহু পূর্বে এই মঠের সেবায়েতের উপর 
শ্রীজগন্নাথদেবের কোঠভোগের তত্বাবধান করিবার ভার অপিত ছিল। 
তখন হইতে লোকে এই মঠকে ‘কোঠভোগ’ মঠ বলিতে আরম্ত করেন। 
কিন্তু বর্তমানে অনেকে ইহাকে ‘মঠ’ বলিতে প্রস্তুত নহেন। পূর্বে এই 
মঠের অধিকীরিগণ বিরক্ত ছিলেন ৷ 

বর্তমান সেবায়েত মহান্তের নাম-্রীরাপবিহারী গোস্বামী | 
‘অরশান্তিপুরে’ ইহাদের এখনও বসতবাড়ী আছে, তবে তাহারা সেখানে 
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যান না। তিনি অধিকাংশ সময় শিঘ্য-বাড়াতে অর্থাদি-সংগ্রহে ব্যস্ত 
থাকেন! ইহার ভ্রাতুপ্পুত্রের নাম__শ্রীগোবিন্দ গোস্বামী । 

এই মঠের পূর্বরাতি-অনুগারে মঠের অধিকারিগণ নন্দিনীমঠের 
মহান্তকে তাহার অভিষেককালে সোণার চুড়ি পরাইয়া দেন। 

মঠের শ্রীমন্দিরটি ক্ষুদ্রকায়, কিন্তু মন্দিরসংলগ্র সেবায়েতের বাড়ী ধুব 
বড় ; নীচের ও উপরের তালায় অনেক ভাড়াটিয়া আছে। শ্রবিগ্রহের 
সেবা জমিদারীর আয়, বাড়ীভাড়া ও শিষ্ঠাদি-প্রদ অর্থ হইতে চলে। 


৪। ভ্রীতোটা-গোগীনাথ-মঠ 


শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে সমুদ্র-বালুকাপথে 
“যমেশ্বর-তোটা?- নামক স্থান। উৎকল-ভাষায় ‘তোটা’ বা “টাটা” 
শব্দের অর্থ উদ্যান । শ্রীজগন্নাথদেবের ছ্বারপাল বা দেওয়ান-দ্বরূপ 
পঞ্চ শিবমুতির অন্যতম শ্রীযমেশ্বরদেব। ্র.ষমেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন 
দক্ষিণে যমেশ্বরের তোটা বা উদ্যান ছিল। সেই উদ্ানেই শ্রমন্মহাপ্রভু 
জীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্ৰভুকে বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন ১ 
গদাধর-পণ্ডিত রহিলা প্রভুর পাশে । 
যমেশ্বর প্রভু ধারে করাইল৷ আবাসে ৷৷ 


শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীল গদাধরের সহিত সাক্ষাৎকার ও তাহার 
ীমন্তাগবত-ব্যাখা শ্রবণ করিবার জন্য প্রতাহ যমেশ্বর-তোটায় গমন 
করিতেন । তোটা-দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শীকুণ্ডস্থিত-কুঞ্জ-স্মৃতি, তৎসম্মুখস্থ 
চটক-পর্বত-দর্শনে শ্রীগোবর্ধন-স্মৃতি, তোটার সম্মুখস্থ বিশাল-বটরৃক্ষ- 
দর্শনে বংলীবট-স্মৃতি ও সমুদ্র-দর্শনে যমুন!|-স্মৃতির উদ্দীপন হইত। 


১। চৈচম ১৫১৮৩ 


২৪০ এীন্ষেত্ৰ দ্বিতীয় খণ্ড ] 


জ্ামন্নহাপ্ৰভু যে অনেক সময় যমেশ্বর-তোটায় বিজয় করিতেন তাহ। 
শ্রীচৈতন্যচরিতামত১-পাঠেও জান! যায়» 

জৈষ্টমাসে প্রভু যমেশ্বর-তোটা আইল।। 

ভক্ত-অনুরোধে তাহা ভিক্ষা! যে করিলা ৷৷ 


প্রভোটা-গোগীনাথের গ্রীমন্দির 


কিংবদন্তী এই যে, একদিন স্রীমন্মহাপ্রভু যমেশ্বর-তোটায় আসিয়। 
“আমার প্রাণনাথ কোথায় ?”--এই বলিয়া মহাভাবে বিভোর হইয়া 
₹ ভাবাবেশে হস্তের দ্বারা বালুকারাশি অপসারিত করিতে লাগিলেন। 
শ্রীল গদাধর শ্রীমন্মহা প্রভুর হস্ত ধরিয়া এরূপ বালুকারাশি-অপসারণের 





১। অ ৪1১১৬ 
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কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন শ্রমন্মহাপ্রভু শ্রীল গদাধরকে বলিলেন, 
_গিদাধর ! যদি এই স্থানে কোন নিধি পাই, তাহা তুমি গ্রহণ করিবে 
কি?” শ্রীল গদাধর বলিলেন,--"প্রভে| ! আপনার প্রদভ নিধি 
নিশ্চয়ই মন্তক-ভূষণ করিব |” তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ৰলিলেন,-_ দেখ, 
এই স্থানে আমার প্রাণনাথের চুড়ার অগ্রভাগ দেখা যাইতেছে; তুমি 
স্পর্শ কর |” সত্য-সত্যই শ্রাগদাধর একটি প্রস্তরময়ী শ্রামৃতির শিরো- 
ভাগস্থ চূড়া দেখিতে পাইলেন এবং উৎকঠিত-চিত্তে ভক্তগণের সহিত এই 
্রীযৃতিকে বালুকারাশি অপসারণপূর্বক উত্তোলন করিলেন । শ্রীমন্হা- 


- প্রভু জ্ৰীগদাধরকে সেই মুণতি শ্রীগোগীনাথের শ্রীমতি বলিয়! জ্ঞাপনপূর্বক 
 বংশীবটের তটে, নীলসযুদ্রের উপকূলে যামুনতট-বিচারে স্থাপন করিয়া 


নিত্য সেবা করিতে বলিলেন | এই মোহন শ্রীগোপীনাথ-বিগ্রহের কথ! 
শী বি ব্যাস ঠাকুর শ্রীবন্দাবনও এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন? 

গদাধির-ভবনে মোহন গোপীনাথ ! 

আছেন, যেহেন নন্দকুমার সাক্ষাৎ ! 

আপনে চৈতন্য তানে করিয়াছেন কোলে! 

অতি পাষণ্ডীও সে বিগ্রহ দেখি” ভুলে ৷ 

দেখি’ শ্রীমুরলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা ৷ 

নিত্যানন্দ-আনন্দ-অক্রুর নাহি সীমা ৷ 

একদিন জ্ৰীনিত্যানন্দ অকস্মাৎ মমেশ্বর-তোটায় আগমন করিলেন । 

প্রীল গদাধর তখন শ্রীগোগীনাথের সন্মুখে শ্ৰীমন্তাগবত পাঠ করিতেন 
ছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের আগমনবার্তা শুনিবামাত্র শ্রীল গদাধর 
ভ্রীমন্ভাগবত-পাঠ পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আীনিতানন্দ-সমীপে 
আগমন করিলেন এবং উভয়েই উভয়ের বন্দন ও প্রেমক্রন্দন করিতে 


১। চৈভা অ ৭১১৪-১৬, 





৩১ 


২৪২ শ্রীক্ষেত্ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


লাগিলেন ৷ দুই প্রভুর শ্রীঅঙ্গেই প্রেমের বিকার গ্রকটিত হইল ৷ ভক্তগণ 
ইহা দেখিয়া চতুৰ্দিক বেউন-পূর্বক আনন্দাশ্রু বিসজন করিতে লাগি- 
লেন ৷ ছুই প্রভুই কিছু স্থির হইয়| একাঁসনে উপবেশন-পূর্বক শ্রীচৈতন্য- 
মঙ্গল-সংকীর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন । শ্রীগদাধর শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষার্থ 
নিমন্ত্রণ করিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধরের শ্রীগোগীনাথের ভোগার্থ 
এক মান সৃক্ম তঙুল ও একখণ্ড সুন্দর রঙ্গীন বস্তু আনয়ন করিয়াছিলেন। 
সেই দুইটি সেবোপকরণ শ্রীগদাধরের হস্তে অর্পণ করিলেন১। 


শ্রীল গদাধর নিজ-তোটার শাক তুলিয়া তদ্বার| গৌরপ্রিয় শাক, 
সুকোমল তেঁতুল-পত্র বাঁটিয়া সমুদ্রের লোণা জল দিয়| একপ্রকার অগ্ন" 
ব্যঞ্জন এবং শ্রীনিত্যানন্দের আনীত সূক্ষ্ম তও্ুলের অন্ন প্রস্তুত করিয়া 
ভ্রীগোপীনাথের অগ্ৰে ভোগ প্রদান করিলেন । ঠিক এই সময় ভ্রীগৌর- 
সুন্দর কোঁথ| হইতে ‘হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ) বলিতে বলিতে অকস্মাৎ তথায় 
উপস্থিত হইয়া প্রীগদাধরকে ডাকিতে লাগিলেন। শ্রীগদাধরের প্ৰীতিতে 
আকৃষ্ট হইয়া, প্রীগৌরসুন্দর বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 
মহাপ্রভু ভ্রীগদাধরের পাকের প্রশংস! ও শ্রীগোপীনাথের প্রসাদান্নের 
বন্দন! করিয়া, অত্যন্ত প্রীতিভরে তাহা ভোজন করিলেন ৷ শ্রীনিত্যানন্দ 
. ও শ্ীঅদ্বৈতপ্রভুও ভ্রীমহাপ্রভুর পার্খে বসিয়া শ্রীগদাধর-পাচিত ভোগ 
গ্ৰহণ করিয়াছিলেন ১ ভক্তগণ অবশেষ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন | তোটা- 
গোপীনাথের প্রাঙ্গণে ভক্ত ও ভগবানের এই লীলা হইয়াছিল । 
প্রসন্ন শ্রীযুখে “হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি’ । 
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতৃহলী ৷৷ 
‘গদাধৰ, গদাধর’, ডাকে গৌরচন্দ্র | 


সুন্রমে গদাধর বন্দে পদদ্বন্দ্ব ৷ 
১) চৈ ভা অ ৭১২৮-৩৬ 
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গ্রীতোটাগোগীনাথমঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ২৪৩ 


হাসিয়| বলেন প্ৰভু _'কেন গদাধর ! 
আমি কি না হই নিসন্ত্রণের ভিতর ? 


ন! দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ॥ 
নিত্যানন্দ-দ্রব্য, গোগীনাথের প্রসাদ । 
তোমার বন্ধন মোর ইথে আছে ভাগ ৷ * 
একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু ‘যমেশ্বর-তোটা'য় স্রীগদাধর পণ্ডিতের নিকট 
যাইতেছিলেন, এমন সময় এক দেবদাসী সুমধুর দরে গুর্জর-রাগিণীতে 
ক্ীগীতগোবিন্দে"র শ্রীকৃষ্ণোভি গান করিতেছিলেন। দূর হইতে এই 
গান-শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুর প্রেনাবেশ হইল স্ত্রী কি পুরুষ, কে এ গান 
করিতেছে, তৎপ্ৰতি লক্ষ্য না করিয়া মহাপ্রহ প্রেমাবেশে সেই 
গায়কের দিকে ধাবিত হইলেন । পথে বহু কাটাসিজের গাছের বেড়া 
ছিল, ততপ্রতি কোন ভ্ৰক্ষেপ না করিয়াই মহাপ্রভু দ্ৰুতবেগে চলিতে 
লাগিলেন । অঙ্গকণ্টকবিদ্ধ হইলেও প্ৰেমাবিষ্ট প্ৰভু কিছুই জানিতে 
পাঁরিলেন না । ইহা দেখিয়! গোবিন্দ আস্তে বাততে মহাপ্রভুর পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ছুটিলেন। গায়িকা দেবদাসীটি মাত্র অল্প দূরে আছেন? অথচ 
মহাপ্রভু ধাইয়া চলিতেছেন দেখিয়া গোবিন্দ স্ত্রীলোকের গান? এই 
কথা উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রসুকে ধরিয়! ক্রোডে স্থাপন 
করিলেন! ‘স্ী:-শব্দটি শুনিবা-মাত্রই মহাপ্রভুর বাহৃদশ৷ লাভ-হইল। 
মহাপ্রভু তখন সেই দিক্‌ হইতে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বলিলেন”, 
* = গোবিন্দ, আজি রাখিলা জীবন। 
্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ 


উরি 8 ======== === =! 


* চৈ ভা অ ৭1১৬২-৪৬ 
১1 চৈ চ অ ১৩৮৫ 


২৪৪ জীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


পণ্ডিত শ্রীবল্লভ-ভট শ্রীল গদাধরের অনুগ্রহ-লাভের জন্য ‘যমেশ্বর- 
তোটা' শ্রীগ্রোপীনাথের নিকট আগমন করিতেন |. যখন স্ৰীবল্লভ-ভট্‌ 
মহাশয় ভ্রীমন্মহাপ্রভুকে শ্রীকৃষ্ণনামের অর্থ শুনাইতে গিয়া উপেক্ষিত 
ইইয়াছিলেন, তখন নীলাচলস্থ শ্রীগৌরভজগণও স্রীবল্পভ-ভট্ট মহাশয়ের 
বিচারকে আদর করিতে পারেন নাই। এই সময় বল্লভ-ভট্ট যমেশ্বর 
তোটায় শ্রীল গদাধর পণ্ডিতের নিকট আসিয়া গ্রীল গদাধরকে কৃষ্ণ- 
নাম'ব্যাখ্যা-অবণাৰ্থ প্রার্থন। জ্ঞাপন করেন | তখন শ্রীল গদাথর বলিয়া- 
ছিলেন১,-_ 

অন্তর্ধামী প্রভু জানিবেন মোর মন | 
তারে ভয় নাহি কিছু, বিষম তীা’র গণ ৷৷ 

আপাদ বল্লভ উট শ্রীবালগোপাল-মন্ত্রে বাৎসলযরসের উপাসক 
ছিলেন। শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভুর সঙ্গফলে ভট্টপাদের 
চিন্ত পরিবতিত হইল। তিনি কিশোর-গোঁপাল-উপাসনায় আকৃষ্ট 
হইলেন। তখন ভট্টপাদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোষামিপ্রভুর নিকট 
ননতগ্রংণ ও ভজন-শিক্ষার জন্য পুনঃ পুনঃ আবেদন জানাইলেন। শ্রীল 
পণ্ডিত-গোস্বামী বলিলেন,_প্আসি শ্রীগৌরসুন্দরের অধীন, তাঁহার 
আজ্ঞা ব্যতীত আমি স্বতন্ত্র হইয়া কিছুই করিতে পারি না। তুমি যে 
আমার নিকট আগমন কর, ইহাতেই মহাপ্রভু আমাকে বাক্য 
করিয়া থাকেন |” কিছুদিন পরে শ্রীবল্পভ-ভট্টের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর 
সুপ্ৰসন্ন হইলেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীগদাধর শক্তিমান্‌ ও শক্তিরূপে 
নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত । এজন্য শ্রীমনমহাপ্রভু ভক্ত-সমাজে গদাধর- 
প্রাণনাথ” ও গদাই-গৌরাঙ্” নামে প্রসিদ্ধ । 





১। চৈচ অ ৭1৯৪ 





জীতোটাগোপীনাথ-মঠ ] আীক্ষেত্রের মঠ ২৪৫ 


অন্যদিন গ্রীগদাধির পণ্ডিত সপার্দদ ব্রীগৌরহরিকে নিজস্থানে ভিক্ষার্থ 
নিমন্দণ করিলে তথায় প্রীবল্পভ-ভট স্্রীগৌরহরির আজ্ঞা লইয়া প্রীপপ্ডিত- 





গোস্বামীর নিকট কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন । 
কিংবদন্তী, এই যে, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত-গোস্বামিপ্ৰভু অথবা! তদধস্তন 


য়া পড়েন ১ তখন ব্রীগোপী- 





মামুঠাকুর১ অত্যন্ত প্রাচীন হইলে কুন্দ হই 
নাথের মস্তক ও শ্রাযুখমণ্ডল পর্যন্ত শুঙ্গারসেবা করিতে অসমৰ্থ হওয়ায় 
পেবাবিহীন প্রাণ পরিত্যাগের সংকল্প করেন। ইহাতে ভক্তবৎসল 
জীগোপীনাথ সেবকের সেবা গ্রহণ করিবার জন্য দণ্ডায়মান অবস্থা হইতে 
পদদ্ধয় কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত করিয়া অবস্থান করেন | সেইরূপ অবস্থায়ই 
প্রীগোগীনাথ-শ্রীবিগ্রহ বর্তমানে যমেশ্বর-তোটায় প্রকাশিত রহিয়াছেন। 
এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া দক্ষিণদেীয় এক কবি একটি নাটক রচনা 


করিয়াছিলেন । তন্মধ্যস্থিত একটি শ্লোক স্থানীয় কোন বাক্তির নিকট 





হইতে আমরা শ্রবণ করিয়াছি । তাহা এই” 
আবাল্যাদৃভূষয়ংস্তাং সুখমহমনয়ং বসরাণাযশীতিং 
নাস্ঠ স্থানে সমর্থস্তব শিরসি বিভো ! মল্লিকাদাম দাতুম, | 
তেনামুর্ষে যখেদং ন ভবতি চ বৃথা তচ্চ স্বামিন্‌ ! বিধেয়ং 
ভক্কোনোক্তং প্রগৃইংস্তদবধি ভগবান্‌ ভক্তবন্ুনিবিউ: ৷ 
স্ীতোটাগোপীনাথের শ্্রীরঙ্গে শ্রীগৌরহরি প্রবিষ্ট হইয়াছেন, 
এইবপ শ্রুতি আছে। 
শ্রীতোটা-গোপীনাথের বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুক্ত রঙ্গনাথ দেবগোস্থামী 
মহাশয় জ্ৰীগোপীনাথ স্রীবিগ্রহের প্রাকটা, তথা পল্লাসনে (?) উপবেশন- 
লীলা-পর্ন জ্ৰীগোপীনাথ-ম্ৰীমৃতি এবং ভ্রীগোপীনাথজীর বামে ও দক্ষিণে 


যথাক্রমে কৃষ্ণবৰ্ণা জ্ৰীৱাধ| খ্রীললিতাঁর অগিষ্ঠান-সঙ্বন্ধে নিম্নলিখিত 
২২৯ ২1855 | 
১। চৈ চ আ ১২1৮, 


* 


২৪৬ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্জ 


সিদ্ধান্ত বৰ্ণন করিয়াছেন”_শ্রীরাধার ভাবকান্তি-বিভাবিত শ্রীগৌর- 
সুন্দর নীলাচলে চটক-গোবর্ধন ও তৎসন্নিহিত বনরাজিকে ত্রজবন ও 
নালসাগরকে যমুন। বলিয়া অনুভব করিয়। মহাঁভাবে শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধাম 
করিতে করিতে স্বীয় অন্তঃকৃষ্ণ-স্বরূপ আর স্বর্ণপঞ্চালিকায় আর্ত 


এল=গন্ভানআগাাশন=ভমলভজদ= লা 


রাখিতে পারেন নাই; বাহিরেও গৌরাঙ্গ-রাধা কৃষ্ণময়ী হইয়। উঠিলেন। 


অভিন্-ললিত। শ্রীদামোদর-বরূপও ক্রীগৌরহরির মহাভাব-লীলার 
পরিপোষণ করায় শ্রীকঞ্টভাবাবিউ হইয়| কৃষ্ণবৰ্ণ। এবং ত্ৰিভঙ্গ সুঠামে 
বংশী বাদন করিতে লাগিলেন । এজন্য প্রীতোটা-গোপীনাথ-জীউর 
দক্ষিণে ত্রিভদ-ভঙ্গিমায় বংগীবাদনপৰর| কৃষ্ণবর্ণ। ভ্ৰাললিতা-মু্তি দৃষ্ট হয়। 
বিপ্রলন্তধিগ্রহ প্রীগৌরহরি সবত্র শ্ৰীকৃষ্ণানুসন্ধান করিয়াও যখন তৃণ 
হইতে পারিলেন না, তখন শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই পুলিনের স্বৰ্ণ-বালুকার = 
অভ্যন্তরে লুকাইয়া রহিয়াছেন মনে করিয়া শ্রীহস্তের দ্বার! বালুক! ৷ 
অপসারিত করিতে করিতে স্বীয় হৃদয়ের ভাববিগ্রহস্বপ শ্রীরাধিকা | 
ভ্রাললিতাসহ শ্রীগোপীনাথ-মুতির আবিষ্কার করিলেন ৷ সিন্ধুতটের 
কুসুষোগ্ভানে গোপীভাবে তন্ময় সপারবদ প্রীপ্রীগৌরহরির যুখের মৰ্গে 
্রমন্াগবতোক্ত১ “তত্রোপবিক্টো ভগবান্‌ স ঈশ্বরে, যোগেশ্বরানত 
কল্পিতাসনঃ। চকাস গোপীপরিষদগতোহটিত-ভ্রেলো কালক্ষোকর্ 
বপুর্দধৎ7”-_এই উক্তি সার্থক করিয়া ললিত-পদবিন্যাসে শ্রীগোপীনা 
পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। এজন্যই পদ্মাসনমূততি-প্রীগোপীনা ৰ 
কৃষ্চবর্ণা শ্রীরাধা-ললিতা-্রীমুতির. প্রাকট্য ট্রীতোটাগোপীনাথ-সঞ 


দুষ্ট হয়। 

শ্রীগদাধরের অপ্রকটের পর শ্রীমামুঠাকুর শ্রীতোটাগোপীনাঞে, 
সেবাধিকারী হইয়াছিলেন। শ্রীসন্হা প্রভু ইহাকে “মামা? বলিয়া ডাকি J 
এজন্য ইনি ‘মামু-ঠাকুর’-নামে প্রসিদ্ধ । পূর্ববঙ্গে ও উৎকলে মামা বে 


১। ভা ১০1৩২১৪ 





দি 


তাটাগোঁপীনাথ-মঠ |] ক্ষেত্রের মঠ ২৪৭ 


শ্রাতে 


‘যামু’ বলে। ই হার প্রকৃত নাম ন্রীঙগর্নাথ চক্রবর্তী ; ইনি শরশচী- 


সাতার পিতৃদেব জ্ৰীনালাগ্বর চক্রবর্তীর আ্ৰাতুষ্পুল। ই হার নিবাস 
ফরিদপুর জেলার মগভোবা-গ্রামে | 


তে 1ট|-গোপীনাথের সেবকগণের গুরুপ্রণালী এই--(১) শ্রীল 
হ্‌ 


মতান্তরে দৌভাগামঞ্জরী ); 
রী 


গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ( শ্ৰীমতী রাধিকা, 
(২) তদনুগ শ্রাজগন্নাথ চক্রৰ্তীঁ-মামু গোস্বামী ( |বূপমঞ্জযী ? ); 
(৩) তদনুগ রঘুনাথ গোস্বামী, ৪) রামচন্দ্র, (6) রাধাবল্লভ, (৬) কৃষ্ণ 
জীবন, (৭) শ্যামসুন্দর+ (৮) সান্তামণি (১) হরিনাথ:(১%) নবীনচন্দ্ৰঃ 
(১১) মতিলাল, (১২) দছয়াময়ী, (১৩) কুগ্তবিহারী ! 
দয়াময়ী দেবার দুই কন্যা_ব্রজদুন্দরী দেবা ও 
্জদুন্দরীর পূল শ্রীগোপীনাথ দেবগোস্থামী পুরীর 
পল্লীতে এখনও জীবিত আছেন! বামী দেবার পুন্ুই কুপ্তবিহারী 


দেবগোস্বামী ) তিনি স্ববাষগত হইয়াছেন! তাহার বিধবা পত্নী হর- 


সুন্দরী দেবা| নিজ-ভ্রাত! শ্্রীর্নাথ দেবগোস্বামী নামে দ্ৰীগোপী- 


নাথের সেবার অর্ধাংশ সমর্পণ করিয়াছেন ল্লীগোপীনাথ দেবগোস্বামী 


সাহার হিস্বার অর্ধেক সেবাভার 


অধিকারী প্রীপদ্মচরণ-দাসজীকে 
খ.্টান্দের ২৪শে মে তারিখে 


প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি গত ১৯৪৯ 
তোটা-গোগীনাথ-মঠেই স্বধাম গমন করিয়াছেন ! 

পূর্বে শ্ীতোটা-গোপীনাথের কোন সম্পত্তি ছিল না! 
জীপ্রতাপকরুদ্ৰ জীল গদাধর পণ্ডিতকে তোঁটাগোপীনাথের সেবার্থ যথেষ্ট 
ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন? কিন্ত গ্রীল গদাধৰ বলিয়া” 
ছিলেন,_“আমি রাজপ্রতিগ্রাহী হইব না, মাধুকরী ভিক্ষার দ্বার] সেবা 


নির্বাহ করিব? তৎপরে যখন গ্রীল মামুঠাকুৱের উপর শ্রীতোটা- 


গোপীনাথের সেবা অপিত হইল, তখন তিনিও শ্রীল গদাধর 


মহারাজ 


২৪৮ জীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


গোখামি-প্রভুর আদর্শ অনুসরণ করিয়। রাজপ্রতিগ্রাহী হইতে স্বীকৃত 
হইলেন না। মামুঠাকুরের পরবর্তী কোন সেবায়েত সেই আদর্শ হইতে 
শ্লথ হইয়া রাজার দান গ্রহণ করিলেন ৷ তদবধি প্রীতোটা-গোগীনাথের 
দশবাটি ( তোটা-গোপীনাথ হইতে মঙ্গলাঘাটের দিকে ৪ মাইল দূরে) 
ভু-সম্পত্তি হইল। ইহা হইতে বাষিক প্রায় ১২০ মণ ধান ও প্রভাগণের 
নিকট হইতে প্রায় ১০০০০ একশত টাকা খাজনা পাওয়| যায়। 
তথায় নারিকেল, “পোলাঙ্ক* (পুন্নাগৰ্ক্ষ) প্ৰভৃতি বিবিধ ফলের বাগানও 
আছে। তদ্দরুণ ২২০০ টাকা পথকর দিতে হয়। 
শ্রীবলদেবাবি9্ভাব-উৎসব, শ্রীজন্মা্টশী, ্রীনন্দোত্সব, জ্ৰীরাধাফ্টমী, 
শ্রীগোবর্ধন-উৎসব ( অন্নকুট ), ভ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব- 
উৎসব, শ্রীদোল-উৎসব, জ্ৰীঞ্জীগৌর-জন্মোৎসব প্রভৃতি উৎসব এখানে 
যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 
প্রতাহ পরাতে বাল্যভোগ, মধ্যাঙ্নে অন্ন ও পায়সান্নভোগ, বৈকালে 
উত্থাপনভোগ ও রাত্রিতে অন্নভোগ হয়। প্রত্যহ ৫ সের চাউলের 
অন্নভোগ নির্দিষ্ট আছে; ইহা ব্যতীতও সময় সময় অধিক পরিমাণ 
ভোগ হইয়া থাকে । 
শ্রাবিগ্রহগণ 
চটকপর্বত ও বংগীবটের বরাবর পূৰাভিযুখী শ্রীতোটাগোপীনাথ, 
বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে জীঅনঙ্গমঞ্জযী (কেহ কেহ বলেন--আললিতা- 
দেবী) সহিত অপূর্ব ভুবনমোহনবেশে বিরাভিত রহিয়াছেন। এই 
শ্ীমুতিত্রয় মধ্য-প্রকোন্ঠে বিরাজমান | দক্ষিণ-দিকে প্রকোষ্ঠান্তরে 
শ্রীবলদেব শ্ৰীরেৰতি ও শ্রীবারুণীর সহিত বিরাভিত রহিয়াছেন। এই 
আবিগ্রহ পরে প্রকাশিত হইয়াছেন। উত্তর-দিকের প্রকোষ্ঠে শীল 
মায়ুঠোকুৱের প্রতিষিত শ্রীশ্রীগৌর-গদাধর ও শ্রীতরাধা-মদনমোহন 


| 














গ্রানারায়ণছাতা-মঠ] ভ্রীক্ষেত্রের মঠ ২৪৯ 


বিরাজিত আছেন | প্রীগদাধরের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দক্ষিণ 
দিকে উদ্তর-পূর্ব-কোণে শ্রীগোপীশ্বর মহাদেবের দর্শন হয় । ভ্রগোপী- 
শ্বরেরও প্রত্যহ অন্নভোগ হয়। 


৫ ৷ শ্রীনারার়ণছাতামঠ 


শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদ্বার হইতে উভর-পূৰ্ব-দিকে যে বিস্তৃত রাজ- 
পথটি (বড়দাণ্ড) গিয়াছে, সেই পথের পার্শ্বে প্ৰায় এক ফাৰ্লং দূরে উক্ত 
মঠ অতি প্রাচীনকাল হইতে অবস্থিত আছে। এই মঠের শ্রীবিগ্রহের 
নাম-প্রীশুভলঙ্দী-নারায়ণদেব। শ্রীসিদ্ধার্থসংহিতানুসারে ইনি গদাচত্ৰ* 
শঙ্খপদ্মকর চতুৰ্ভুজ ঠ্ৰীমাধবমূতি | ইহার বক্ষঃস্থলে শ্রীলক্ষমীদেবী ও 
পদ্াসনের নিয়ে প্রীগরুড বিরাজিত | উড়িগ্তার রাজা শ্রীঅনঙ্গভীমদেৰ 
প্রীগন্নাথদেবের বর্তমান শ্রীমন্দির-পুননির্াণের পূর্বে বিদ্রবিনাশের 
জন্য এই শ্রীমুতি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন । এইজন্যই ইহার 
নাম জীশুভলক্ষ্মী-নারায়ণদেব হইয়াছে । মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সময় 
এই সেবা গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ প্রাপ্ত ইন | তংপরে ইহা শ্রীরামানুজ- 
সম্প্রদায়ের পৃজকগণের হস্তে গমন করে । পরে আবার গৌড়ীয়বৈষ্ণব- 
গণ ইহা প্রাপ্ত হইয়াছেন ৷ 

এই মঠের সেবা-পৃজা, অধায়ন-অধ্যাপনাদি-নির্বাহার্থ রাজপ্রদত্ত 
বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। কিন্তু কালক্রমে সেবকগণের অনবধানতাবশতঃ 
তাহা সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। তৎপরে উ্রীজগন্নাথদেবের ফট, হইতে 
প্রত্যহ ১৫ নয়া পয়স| করিয়া সেবার বার প্রাপ্ত হইয়| কোন সেবক 
সেবা চালাইতেছিলেন। একটি অস্থথরক্ষের নিয়দেশে একটি জীর্ণ 
মগ্ডপের মধ্যে এই শ্রীবিগ্রহ জলতুলসী দ্বারা সেবিত হইতেছিলেন । 
এখন ইহতে প্রায় ৭০ বৎসর পূৰ্বে বৈফবসার্বভৌম শ্রীল জগন্নাধদাস 


৩২ 


২০০ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


গোস্বামী মহারাজের অন্যতম শিষ্য-নামে পরিচয়দানকা রী শ্রীগোগীচরণ- 
দাস বাবাজী পুরীতে আসিয়া উক্ত সেবার এরূপ দুর্দশা-দর্শনে অত্যন্ত 
বাধিত হন এবং সেই সেবা গ্রহণ করিয়৷ মাধুকরী ভিক্ষাদ্বারা সেবা 
পরিচালনা করিতে থাকেন । তাহা রই ইচ্ছানুসারে কলিকাতার প্রীরাম- 
চন্দ্র আঢা-নামক তদানীন্তন শ্রীক্ষেত্রবাসী জনৈক ধর্সাত্মা বর্তমান 
শ্রীমন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দিয়াছেন | 

আ্রানারায়ণ-ছাতা'র সংলগ্ন দক্ষিণদিকে রামচন্দ্র আটা মহাশয়ের 
একটি বাড়ী আছে। এই বাড়ীতেই প্রীপ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ 
ঠাকুর এক সময় অবস্থান করিতেন | ইংরাজী ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই 
ফেব্রুয়ারী, মাঘী কৃষণপঞ্চমী-তিথিতে শ্রীপ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের 
শ্রীহরিকীর্তনমুখরিত সেই বাসভবনে শ্্রীগৌরজন ও বিষ্ণুপাদ শ্রীত্রীল 
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্তী গোস্বামি-প্রভুপাদ আবিভূতি হইয়াছিলেন। 

শ্ীগোপীচরণদাস মহাশয় প্রতাহ মাধুকরী-ভিক্ষাদ্বারা আতপ বা 
সিদ্ধ যে তঙুল সংগ্রহ করিতেন, তাহাই স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোগ 
লাগাইতেন এবং অতিথি-অভ্যাগত ও কাঙ্গালগণকে প্রসাদ বিতরণ 
করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিত, তাহা গ্রহণ করিতেন | ইহার কিছুদিন 
পরে শ্রীরঘুনাথদাস-নামক আর একজন বিরক্ত বৈষ্ণব সেই মঠে আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন । তিনি প্রীবিগ্রহকে আতপান্ন ভোগ প্রদানের কথা 
বলিলে শ্রীগোপীচরণদাসজী বলিলেন, “কৃষ্ণ আমাকে যাহা ভিক্ষা 
দেন, আমি তাহাই তাহাকে প্রদান করি | ইহাতে আমার কোন হাত 
নাই।” তহুত্রে শ্রীরদুনাথদাসজী বলিলেন, -প্তুমি যদি কর্তা না 
হও এবং ঠাকুর যদি কর্তা হন, তবে অবশ্যই আতপ চাউল পাওয়া 
যাইবে |” তংপরদিবস হইতে সকলেই আতপ চাউল ভিক্ষা দিতে 
লাগিলেন । সেই সময় হইতে প্রীপ্রীশুভলঙ্ষ্মী-নারায়ণজীউর আতপান্ন 


এ 
শ্রীনারায়ণছাতা-যঠ ]  শ্রীক্ষেত্রের মঠ বর 
ভোগ হইয়া আসিতেছে এবং তখন শ্রীরঘুনাথদাসজীর নাম হয় “কর্তা 
বাবাজী? | তিনি নামাচার্ধ শ্রাল হরিদাস ঠাকুরের সমাধি-মঠে স্বধাম 
গমন করেন । 


প্রাগেগীচরণদাসজী মধ্যে মধো শ্রীজগাথদেবের পখাল-প্রসাদ 
কাঙ্গালদিগকে বিতরণ .করিতেন | কোন সময় কাঙ্গালী-ভোজনের 
কালে প্রসাদ কম পড়ায় জনৈক কাঙ্গালী কুদ্ধ হইয়া বাবাভীর উপর 
একটি রিক্তভাণ্ড নিক্ষেপ করিল | ইহাতে বাবাজীর অঙ্গে ক্ষত হয় ; 
কিন্তু বাবাজী ইহাতে বিন্দমাত্রও ক্রুদ্ধ না হইয়া আরও প্রসাদ লইয়া 
আসিয়া ও কাঙ্গীলীকে পরিবেষণ করেন । ময়মনসিংহ সেরপুরেব 
জমিদার শ্রীগোবিন্দকুমার চৌধুরী মহাশয় এই ব্যাপার স্বচক্ষে প্রতাক্ষ 
করিয়া শ্রীগোপীচরণদাসভীর প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইলেন এবং তাহার 
ষ্টেট, হইতে মঠের সেবার জন্য দৈনিক ৩ তিন টাকা আনুকুলোর 
বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন ৷ হীগোবিন্দকুমারের মৃত্যুর পর তাহার পুজ্ৰগণ 
প্রত্যহ ৭৫ পয়সা, তৎপরে ১২৫ এক টাকা পচিশ পয়সা করিয়া এবং 
এখন প্রত্যহ ৬৭ পয়সা মাসিক ২০ কুড়ি টাকা করিয়া আনৃকুলা প্রদান 
করিতেছেন । প্রীনারায়ণছাতার শ্ৰীমন্দির-গৃহের প্রাচীরে একটি প্রস্তর 
ফলকে খোদিত আছে--"এই সেবা সেরপুরের জমিদার হায় গোবিন্দ 
কুমার চৌধুরী মহা ত্নার আনুকুলো নির্বাহ হইয়া আসিতেছে । 


এতদ্বাতীত বর্তমানে “ক্রীনারায়ণছাতা-মঠে"র সামান্য কিছু ভূসম্পন্তি 
আছে । এই মঠের বর্তমান সেবায়েতের নাম--জীরাধাচরণদাস | ইনি 
জীহবিদাসবাবাজীর শিষ্য | শ্রীহরিদাস শ্ৰীগোপীনাথদাসের বেষশিয়্য 
ছিলেন । এই বিবরণ শ্রীনারায়ণছাতার সেবায়েতের নিকট হইতে 
(১৩৫২ বঙ্গাব্দে:) সংগৃহীত হইয়াছে। 


% 
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উাচৈতন্যচরিতামৃত-পাঠকগণের সকলেই শ্রীনামাঁচার্ঘ শ্রীস্্ীহরি- 
দাসঠাকুর-নির্খাণে'র ভুবনমঞ্ল-প্রসঙ্গ পাঠ করিয়াছেন। একদিন 
শ্রীগোবিন্ন শ্রীমন্মুহা প্রভুর ইচ্ছাক্রমে শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের ভজন-স্থানে 
কিছু মহাপ্রসাদ লইয়া ঠাকুরকে দিতে গেলেন | দেখিলেন, শ্রীনামাচার্ধ 
শয়ন করিয়া মৃদু মৃদু সংখ্যানাম সংকীর্তন করিতেছেন । শ্রাগোবিন্দ 
শ্রীল ঠাকুর হরিদাসকে উতিত হইয়া মহাপ্রসাদ সেবন করিতে 
বলিলেন। শ্রীল হরিদাস বলিলেন,_"আমি আজ লঙ্ঘন করিব | 
এখনও সংখ্যাকীর্তন পূর্ণ হয় নাই, কিরূপে ভোজন করিব? শ্রীমহা- 
প্রসাদ আনিয়াছ, তাহাই বা কিরূপে উপেক্ষা করিব?” ইহা বলিয়া 
একরঞ্চ মহাপ্রসাদ লইয়া মুখে প্রদান করিলেন ৷ 
আর একদিন জীমন্মহাপ্ৰভু শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিকট গমন 
করিয়া তাহার কুশল-বার্ত জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীহরিদাস নিজ প্রভুকে 
নমস্কার করিয়া দৈন্যভরে বলিলেন, “আমার শরীর সুস্থ বটে, কিন্তু 
বুদ্ধি ও মন অসুস্থ |” ‘কি ব্যাধি হইয়াছে ?” জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীনামা- 
চার্য বলিলেন,_-“সংখ্যা-নাম-কীর্তন পূর্ণ করিতে পারিতেছি না |” 
অনামাচার্য প্রতাহ অপতিতভাবে সংখা রাখিয়া তিনলক্ষ মহামন্ত্ৰ 
কীর্তন ও জপ করিতেন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু অপ্রাকৃত সিদ্ধদেহ শ্রীল হরিদাসকে তাহার সাধনাভিনয় 
হ্রাস করিতে বলিলেন | আরও বলিলেন, “তুমি শ্রীনামের আচার্য ও 
প্রচারকরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীতে শ্রীনামের মহিমা প্রচার করিয়াছ, 
এখন তুমি অল্পসংখা! করিয়া নাম-সংকীর্ভন কর ।” শ্রীল হরিদাস তখন 
পাষাণ-দ্রাবক দৈন্যবাকো নিজের হেয়তা-জ্ঞাপন ও মহাপ্রভুর মহিমা 
কীর্তন করিয়া প্রভু-সমীপে নিজের এক অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন: 
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“পভে| ! বহুদিন হইতে আমার হৃদয়ে একটি অভিলাষ আছে-- 
তোমার লীলা-সঙ্গোপনের পূর্বে আমি তোমার অগ্ৰে এই দেহ পরিত্যাগ 
করিব। তোমার অপ্রকট-লীলার পর আমি আর এই পৃথিবীতে দেহ 
ধারণ করিয়। থাকিতে পারিব না। হৃদয়ে তোমার শ্রীচরণকমলধারণ, 
নয়নে তোমার নীচন্দ্ৰবদন দর্শন, আর জিহ্বায় তোমার “প্রাকষঃচৈতন্া- 
নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম-সম্মুখে আছি প্রাণ 
ত্যাগ করিব, আমার এই নীচ-দেহ তোমার সন্মুখে পতিত হউক; 
তোমার কৃপায় আমার এই বাগ্তা-সিদ্ধি অবশ্যই হইবে |” 

ইহ! ব্ৰীজীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রতুর ভাষায় এইক্ূপ১৮_ 

এক বাঞ্ছা হয় মোর বহুদিন হৈতে | 
লীলা সম্বরিবে তুমি”_লয় মোর চিত্তে ৷ 
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু ন! দেখাইবা। 
আপনার আগে মোর শরীর পড়িবা ॥ 
হৃদয়ে ধরিমু তোমার কমল-চরণ । 

নয়নে দেখিমু তোমার টাদবদন ৷৷ 

জিহ্বায় উচ্চারিমু তোমার কিষ্টচৈতন্য নাম! 
এইমত মোর ইচ্ছা__ছাড়িমু পরাণ ৷ 
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদে হয়। 
এই নিবেদন মোর কর? দয়াময় ! 

এই নীচ দেহ মোর পড়ুক তব আগে । 
এই বাঞ্তা-সিদ্ধি মোর তোমাতে লাগে ৷৷ 

ইহা শুনিয়া প্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন+_“হরিদাস ! তুমি যাহা যাচ্ছা 
করিবে, কৃপাময় শ্ৰীকৃষ্ণ তাহা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন ; কিন্তু আমার যাহা 
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কিছু সুখ, সমস্তই তোমাকে লইয়া, তুমি আমার লীলার পরিকর, তুমি 
আমাকে ছাড়িয়| যাইবে--ইহ| কি উচিত?” তখন শ্রীল হরিদাস 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণ ধরিয়া বলিলেন»_প্রভো ! আমাকে বঞ্চনা 
করিবেন না, আমার ন্যায় অধমের প্রতি আপনি অবশ্যই এই দয়) 
করিবেন ১৮ 
মোর শিরোমণি কত কত মহাশয় । 
তোমার লীলার সহায় কোটিভক্ত হয় ৷ 
আমা-হেন যদি এক কীট মরি? গেল। 
পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কাহা হানি হৈল? 
“ভকতবৎসল' তুমি, মুই “তক্তাভাস” ৷ 
অবশ্য পৃরিবে, প্রভু, মোর এই আশ ॥ 
পরদিবস প্রাতে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনান্তে শ্রীগৌরহরি শ্রীদ্বরূপ গোস্বামি, 
শ্রীরায়রামানন্দ, প্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত প্রভৃতি 
ভক্তগণের সহিত শ্রীহরিদীসের সমীপে উপনীত হইয়া দর্শন প্রদান 
করিলেন । শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভূ ও বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ বন্দনা 
করিলে মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন ৷ শ্রীল হরিদাস 
‘যে আজ্ঞা’ বলিয়া প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তর দান করিলেন । শ্রীমন্মহা প্রভু 
শ্রীল হরিদাঁসের কুটারের অঙ্গন-সন্মুখে মহাসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন । 
পণ্ডিত শ্রীবত্রেশ্বর, শ্রীষ্বরপ-দামোদর গোস্বামিপ্রভু-প্রযুখ প্রভুর পার্যদগণ 
শ্রীহরিদাসকে বেষ্টন করিয়া শ্রীনামসংকীর্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীরায়- 
রামানন্দ, আীসাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য প্রভৃতি ভক্তগণের সন্মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
পঞ্চমুখ হইয়া পরমসুখে শ্রীহরিদাসের গুণ কীর্তন করিতে লাগিলেন। 
শ্রীহরিদাসের গুণগ্রাম-শ্রবণে ভক্তগণ বিস্মিত হইলেন । সকল ভক্ত 
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আীহরিদাসের চরণ বন্দনা করিলেন। আল ঠাকুর হরিদাসের নির্ধাণ- 
লীলা-বর্ণন-প্রপঙ্গে শীল কবিরাজ গোস্বামিপ্ৰভু বলিয়াছেন 

হরিদাস শিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইলা | 

নিজ-নেত্র ছুই ভৃঙ্গ_মুখপন্দে দিল| ৷৷ 

স্ব-হৃদয়ে আনি’ ধরি” প্রভুর চরণ । 

সর্বভক্ত-পদরেু মস্তক-ভূষণ [| 

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রহু’ বলেন বার বার। 

প্রভুযুখ-মাধুরী পিয়ে, নেত্ৰে জলধার || 

‘শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য’-শব্দ করিতে উচ্চারণ । 

নামের সহিত প্রাণ কৰিলা উৎক্ৰামণ! 

মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ । 

“ভীক্ষের নির্ধাণ” সবার হইল স্মরণ ৷ 

ভক্তগণ মহা-কীর্ভন-কোলাহল আরম্ভ করিলেন শ্রীশ্রীমহাপ্রহু 

প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়| সীহরিদাসের অপ্রাকৃত তনু অঙ্কে ধারণ-পূৰ্বক 
জ্ৰীনামাচাৰ্ধের কুটীর-অঙ্গনে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সকল ভক্তও প্রভুর 
আবেশে আবিষ্ট হইয়া নৃতা-কীর্তন করিতে লাগিলেন! শ্রল স্বরূপ- 
দামোদর গোস্বামি-প্রভু কিছুক্ষণ পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিবেদন করিলে 
ভক্তগণ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে বিমানে স্থাপন করিয়া কীর্তন করিতে 
করিতে সমুদ্রাভিমুখে লইয়া গেলেন । এই সময়ের একটি সজীব চিত্ৰ শ্রীল 
কবিরাজ গোষামি-প্ৰভুৱ তুলিকায় এইরূপে অঙ্কিত হইয়াছে২,_ 

হরিদাস-ঠাকুরে তবে বিমানে চড়াএ ৷ 

সমুদ্ৰে লঞা গেলা কীৰ্তন করিয়া ৷ 
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আগে মহাপ্ৰভু চলেন'নৃতাংকরিতে করিতে । 

পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ-সাথে | 

হরিদাসে সমুদ্ৰ-জলে স্নান করাইল| । 

প্রভু কহে”_সমুদ্র এই মহাতীৰ্থ হইল! ৷? 

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ । 

হরিদাসের অঙ্গে দিলা প্রসাদ-চন্দন ॥ 

ডোর, কড়ার, প্রসাদ, বস্তু অঙ্গে দিলা ) 

বালুকার গর্ত করি” তাহে শোয়াইলা ॥ 

চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্তন | 

বক্রেশ্বর-পণ্ডিত করেন আনন্দে নর্তন ॥ 

‘হরিবোল’, 'হরিবোল” বলেন গৌররায় } 

আপনি শ্রীহস্তে বালু দিলা তার গায় ৷ 

তারে বালু দিয়| উপরে পিণ্ড! বাধাইল| । 

চৌদিকে পিণ্ডের মহা-আবরণ কৈলা | 

তবে মহাপ্রভু কৈল! কীর্তন, নর্তন । 

হরিধ্বনি-কোলাহলে ভরিল ভুবন ৷৷ 

তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ-সঙ্গে | 

সমুদ্রে করিল! স্নান-জলকেলি রঙ্গে ৷ 

হরিদাসে প্রদক্ষিণ করি’ আইল সিংহদ্বারে ৷ 

হরিকীর্তন-কোলাহল সকল নগরে | 

সপার্ধদ শ্রীগৌরহরি শ্রীহস্তে স্বয়ং শ্রীনামাচার্ধের সমাধিপ্রদান- 

পূৰ্বক যে সমাধি-পীঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন? শ্রীনীলাচলে নীলান্ষুধির 
কুলে সেই সমাধি-পীঠ অদ্যাপি বতমান আছে । কথিত হয় যে, ষর্গঘার- 
নামক বেলা-ভূমির বিস্তৃত স্থানটি পূর্বে শ্বশান-ভূমিরূপে পরিণত ছিল। 
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এজন্য তৎস্থানে এখনও শ্বাশান-মহাবীর-্্ীমৃতি প্রকটিত দৃষ্ট হয়। 
আবার কোন কোন প্রাচীন বিবরণে শ্মশান-ভূমির নিকটে ‘জীচৈতন্য- 
মণ্ডলী’-নামক পরমভাগবতগণের আবাম-স্থান ছিল,_এইরূপ উক্তিও 
দেখিতে পাওয়া যায় ৷ এই বিস্তৃত শ্মশান-ভূমি লোকাবাস-নিবন্ধন ক্রমে 
ক্রমে সঙ্ধীৰ্ণ হইয়! পূৰ্বাভিমুখে সরিয়া পড়িয়াছে। শ্রত্রল হরিদাস 
ঠাকুরের সমাধি-পীঠের সন্নিকটে শ্রগোপালগুরু গোস্বামিপ্রহু, তচ্ছিস্ 
্ীধ্যানচন্দ্র গোস্বামী ও বহু গৌড়ীয়-বৈষ্ণবের সমাধি-গীঠ এখনও 
বিরাজমান রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন”_এই শ্মশানভূমিতেই 
ডীচৈতন্যমণ্ডলার মহাভাগবতগণ ভজন করিতেন। কিন্তু শুদ্ধ ভক্তগণের 
নিকট হইতে শুনিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর বহস্ত-প্রদত 
জ্ৰীনামাচাধের সমাধি-লীঠের সংস্পর্শ লাভের জন্যই গৌড়ীয়গণ তথায় 
ভজন করিয়াছেন | তাহারা তান্ত্রিকগণের ন্যায় শ্মশানকে ভজনানুকুল- 
স্থান বলিয়া বরণ করেন নাই | ‘সাতাসনে’ যেসকল শ্রগৌরপার্মদ 
ভজন করিয়াছেন বা প্রসিদ্ধ সিদ্ধ মহাত্মা শ্ৰীব্বৱপদাস বাবাজী, ওঁ বিষ্ণু 
পাদ জ্ৰীজীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই শ্রীল ঠাকুর হরি- 
দাসের স্মৃতিতে বিভাবিত হইবার জন্যই তৎসমাধি-লীঠের নিকটে স্ব-স্ব 
ভজন-স্থান নির্ধারিত করিয়াছিলেন । 

প্রীনামাচার্ধের সমাধি-গীঠের সেবা কালক্রমে বিষয়ের অন্তর্গতরূপে 
গণ্য করায় ইহা লইয়া মামলা-মোকদামার সৃষ্টি হইয়াছিল। তৎপূর্বে 
জীঞ্জীল ঠাকুর ভক্তিথিনোদকে অনেকেই এই সমাধি-লীঠ গ্রহণ করিতে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগুরুবর্গের পীঠ” 
স্থানকে বিষয়ের অন্তর্গত-বস্তরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই। 
এজন্য তিনি ভ্রীহরিদাস-সমাধির পশ্চাতে থাকিয়া দুর হইতে সমাধি- 
পীঠের সেবা করিয়াছিলেন । 
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পূর্বে এই সমাধি-গীঠের সেবা জনৈক বিরক্ত গৌড়ায়-বৈষঃবের 
হস্তে ন্যপ্ত ছিল। “সিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত মহাশয় বলেন যে, 
উআসহরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সেবা পূর্বে 'সিন্ধবকুল মঠের শিয়া- 





ীনামাচার্ পরহরিদানঠাকুরের সমাধি 
পরম্পরায় কোনও উদাসীন বৈষ্ঞবের হস্তে ছিল; পরে ইহা মামু- 
গোস্বামীর বংশের হস্তে যায়। যাহ! হউক, ইহা কাহারও ব্যক্তিগত 
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বৈষয়িক-সম্পভ্তি নহে বলিয়া দেবক-্পরম্পরাকমে বিরক্ত গৌড়ায়- 
বৈধঃবের হপ্তেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু ইহার সেবা-পৃছার তথাকথিত স্থায়ী 
সুবন্দোবপ্তের জন্য শেষোক্ত বিরক্ত বৈষ্ণব মামু-ঠাকুরের বংশের হস্তে 
প্রদান করেন । ক্রমে এই সমাধি-পীঠের সেবা ব্রজদুন্দরা দেব্যা ও 
রামী দেবার ইত্তে উপস্থিত হয়। রামী দেব্যার পুত্ৰ কুঞ্চবিহারা 
অতান্ত অসদাচারী হইয়। পড়ে। £ন্দ্রিয়তৃপ্তির ইন্ধন-সংগ্রহাথ উক্ত 


কুঞ্জবিহারা শ্রাজগল্লাথদেবের মন্দিরের পশ্চাতে যে “তি 






এক শ্রীরামানজ-সম্প্রবায়ের মঠ মাছে»'সেই মঠের তদানান্তন 
নিকট শ্রিতোটা-গোগীনাথের সেব| কট-কবাল! (এক 
টাকা পরিশোধ করিতে না পারিলে সমস্ত সম্পতি 
যাইবে, এই সৰ্তে যে কবালা হয়) করিয়। আড়াই হাজার টাকা 
গ্রহণ করে। কট-কবালার মেয়াদ শেষ হইবার দুই মাস পূবে 
জ্ৰীচরণদাস বাবাজী মহাশরের শিল্প ত্রীরাঁনদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত 
কুঞ্জবিহারীকে বলেন যে, যদি কুপ্তবিহারী শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের 
সমাধিটি শ্রীযুক্ত রামদাসজীকে লিখিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি আড়াই - 
হাজার টাকা দিয়া গোপীনাথের সেব| রক্ষা করিতে পারেন। কুঞ্জ" 
বিহারা তাহাতে স্বীকৃত হন । ১৩১৩ বঙ্গান্দে শহরিদাস ঠাকুরের 
সম!ধি-পীঠের সেবা শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের হস্তে আসে। 
এখানে আর একটি কথা বল| আবশ্যক যে, ইতঃপূবে দয়াময়ী 
দেবা তাহার দৌহিত্র কুঞজবিহারীর নামেই সমস্ত সম্পত্তি উইল 
করিয়! দিয়াছিলেন। দয়াময়ী দেবার এরূপ অবৈধ উইল করিবার 
অধিকার নাই বলিয়া ভ্রীগোগীনাধ দেবগোস্বামী এক মোকদ্দম। করেন 
ও সম্পত্তির জন্য ব্ৰজসুন্দনী দেব্যা ও রামী দেবা! শ্রাুজ রামদাসজীর 
নামে শ্রীহরিদাস ঠাকুরের সমাধিপীঠ-সম্পর্কে এক মোকদ্দমা রুই 


২৬০ ক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


করিলেন। মোকদ্দমার রায় ত্রজসুন্দরী দেব্যার পক্ষেই হয়। তখন 
শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় ব্রজদুন্দরীর নিকট হইতে বিশেষ অনুরোধ 
করিয়া হরিদাস ঠাকুরের সমাধিটি চাহিয়া ল’ন এবং তিনি 
ভিক্ষার দ্বারা এই সেবা চালাইবেন ও সেবার উজ্জলতা বিধান 
করিবেন-_এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেন ব্রজসুন্দরী দেবা| তখন না-দাবী- 
পত্র লিখিয়া দেন। 
এই বিবরণ ঈতোটা-গোগীনাথের অধিকারী স্বধামগত শ্রীপদ্মচরণ- 
দাসজী প্রদ'ন করিয়াছেন | তিনি পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ভ্রীগোগী- 
নাথের সেবাধিকারী ছিলেন। তিনি আরও জানাইয়াছেন যে, শ্রীল 
হরিদাস-ঠাকুরের পমাধির সেবার জন্য পুরীর রাজকোষ হইতে বাৎসরিক 
পঞ্চাশ টাকা করিয়া ‘খঞ্জ’ ছিল। উক্ত যোকদ্দমার পর সমাধি-গীঠের 
সেবা হস্তান্তরিত হওয়ায় শ্রপদ্মচরণদাস উক্ত খঞ্জ| শ্রীগোগীনাথজীউর 
মন্দিরস্থ্‌ শ্রীমামু-গোস্বামীর প্রকাশিত শ্রীপ্রীগৌর-গদাধর-সেবার্থ প্ৰাপ্য 
বলিয়া দাবী করেন | অনেক লেখালেখি ও চেষ্টার পর সেই নির্দিষ্ট 
টাকা শ্রীগোগীনাথের মন্দিরেই আসিত। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল, 
উহা রাজস্টেট, হইতে বন্ধ হইয়া গিয়াছে । 
বর্তমানে ই৷৷ফনামাচাৰ্ধের সযাধি-পীঠ একটি নাতি-উচ্চ মন্দিরে 
বিরাজমান রহিয়াছেন। এই মন্দিরটি পরবর্তিকালে নিমিত হয়। 
সমাধি-মনিরের সংলগ্ন পশ্চিমভাগে শ্রীত্রীগৌর-নিত্যানন-শ্রীঅৈপ্রভুর 
ধ্যানমুতিত্রয় বর্তমান আছেন। অধিকাংশ স্থানেই মহাপ্রভু ও প্রভু-দয়ের 
জীমূতি নৃত্যপরায়ণ-অবস্থায় প্রকাশিত দেখিতে পাওয়। যায়, এস্থানে 
তদ্ৰূপ নহে; একমাত্র শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের দ্বিতীয় প্রাকারের 
অভ্যন্তরে উত্তর-পূর্বভাগে পশ্চিমাভিমুখী শ্রীপ্রতাপরদ্র-প্রকাশিত বলিয়া 
কথিত এইরূপ এক জীমূতি দৃষ্ট হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন যে, 








প্রীবালি-মঠ ] ওীক্ষেত্ৰের মঠ ২৬১ 


এই জ্ৰীমূৰ্তিত্রয় ভ্রীপিগৌরসুন্দরের অপ্রকটের কিছু পরে এই স্থানে 
প্রকাশিত হইয়ছেন | শ্রামন্মহাপ্রভু মধাস্থলে একটি পৃথক্‌ সিংহাসনে 
উপবিষ্ট আছেন, উহার দক্ষিণে আর একটি পৃথক্‌ প্রকোষ্ঠে পৃথক্‌ 
সিংহাসনে শ্রীনিতাানন্দপ্রভু ও ্রমন্হাপ্রভ্ুর বামহাগে আর একটি 
পৃথক্‌ প্ৰকোটের অন্য সিংহাসনে শ্রীঅ দ্বৈতপ্রভু আসীন আছেন | এই 
মন্দিরের মধা-দ্বারের দুইটি বহিঃস্তম্ভে ত্রীত্রীজয়-বিভয় বা শ্রী শ্রীজগাই- 
মাধাইর মূর্তি আছেন। শ্রীক্রীওয়-বিওয়ই শ্রীগৌরলীলার শ্রপ্রীজগাই- 
মাধাই বলিয়া শ্রীগোৌরাক্ছের সন্মুখে বিদ্যমান আছেন। 

কথিত হয় যে, জীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধি-পীঠের স্থানটি 
‘ভজনকুটা’ নামে খ্যাত হয়। কারণ, প্রমন্মহাপ্রভু প্রতাহ মধ্যাহ্ন 
সমুদ্র-ন্নান করিয়া ঠাকুর জ্রীহরিদাসের সমাধি-স্থানে আসিতেন এবং 
তথায় কিছুকাল ক্রীনাম-ভজন-লীল' প্রকট করিয়া ঠাকুর শ্রীহরিদামকে 
মহাপ্রসাদান্ প্ৰদান করিতেন। জীগোৌৱহৰি স্রগোপীনাধের শ্রীঘজে 
প্রবেশ করিলে এই ভজন-কুটাতে স্জগৌৱ, শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠীঅদ্বৈত- 
প্রভুর জ্ৰীন৷মভজন-নিরত শ্রীমুতিত্রয়ের প্রাকটা কোন মহানুভব বৈষ্ণবের 
দ্বারা সম্পাদিত হন । 


৭। জীবালি-মঠ 


এই মঠ শ্রীনিত্যানন্দ-সখ! শ্রীল অভিরাম ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত। 
জীমন্দিরে দ্ৰীজীরাধাকৃষ্ণ-জীমূতি, পতিতপাবন শ্রীজগ্জাথ, জীৱাধ|- 
মদনমোহন-বিজয়-বিগ্রহ ও শ্ৰীশালগ্ৰীম আঁছেন । মূল জ্ৰীমূতির নাম_ 
শ্রীঅভিরাম-গোপাল। বহু পূৰ্বে একটি চালা-ঘরে ্রীবিগ্রহ ছিলেন; 
পরে জ্ৰীমন্দির নিমিত হইয়াছে। নাট্য-মন্দির আরও পরে নিনিত 
হয়। জীমাধবানন্দদাসের শিস্য শ্ৰীজীধরদাসঃ তচ্ছিম্ত শ্রীরঘুনাধদাস ১ 
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তাহার শিয্য বৰ্তমান সহাস্ত শ্রীাঅভিরামদাস | শ্রমাধবানন্দের পূব 
মহান্তগণের নাম বৰ্তমান মহান্ত বলিতে পারিলেন ন৷ শ্রাধরদাসের 
সাতজন শিয্যোের অন্যতম ইহরেকষঃদাস বর্তমান নাট্যমন্দিরটি নিয়াণ 
করিয়াছেন | . 

দ্রীবালি-মঠ বড়-ওড়িয়া-মঠের নিকট মার্কগেশ্ুরসা হি-পল্লীতে 
অবস্থিত । মহান্ত জানাইলেন যে, শিতা-শৈমিভ্ভিক-সেবা-পৃজ। ব্যতীত 
বর্তমানে অন্য কোন পারমাদিক-জীবন ব| ভজনাদির চিহ্ন আর মঠের 
মধ্যে নাই। 

৮। শ্রীললিতা-বিশাখা-মঠ 

মার্কডশ্বরসাহি-পল্লীতে মার্কগ্য়-সরোবরের অনতিদূরে পাশা- 
পাশি এই দুইটি মঠ স্থাপিত ছিল! কিছুদিন হইল, মার্কপডেশ্বরসাহি- 
নিবাসী নীলাদ্রি সাউ-নামক এক মহাজন (উত্তমর্ণ) “ভ্রীললিত1-মঠে*র 
পূর্বমহান্তের সম্পত্তি খণের দায়ে ক্রোক দিয়া মহান্তের নাবালক 
অধস্তনের হস্ত হইতে উহা গ্রহণপূর্বক নিজ সম্পত্তির অন্তৰ্ভুক্ত করিয়াছে 
এবং তুংস্থানে ব্যক্তিগত ঠাকুরবাড়ী স্থাপন করিয়াছে। শ্রীললিতা- 
মঠে”র সংলগ্ন দক্ষিণেই ‘জ্ৰীবিশাখা-মঠ’ | এই উভয় মঠ, অথবা! কেহ 
কেহ বলেন, উ্ৰীবিশাখ|-মঠের বর্তমান মহান্ত শ্রীপন্নচরণদাস, তাহার 
গুরু শ্রাগিরিধারিদাস, তংপূর্ববর্তী গুরু বা মহান্ত শ্রীদামোদরদাস ৷ 
এতদ্যতীত পূর্ব মহাস্তগণের পরম্পরা! মন্দিরের বর্তমান পূজারী বলিতে 
পারিলেন না। যহান্ত অধিকাংশ সময়েই জমিদারী হইতে অৰ্থদ্ৰব্যাদি 
আদায়ের জন্য বাহিরে থাকেন। 

আ্রিবিশাখা “মঠের শ্রীমন্দিরটি গৃহের আকার ; গৃহের উপরিভাগে 
শ্রীমন্দিরের ন্যায় চু ও চক্র আছে। একটি উচ্চ অলিনের উপর 


& গৃহটি অবস্থিত | শ্ৰীমন্দিরে শ্রীল নরহরি সরকাব-ঠাকুরের সেবিত ($) 
ভক্ত-নয়ন-যনোহভিরাম দারুয়ী প্রা সো রি 
হইয়। অধিৰ্ঠিত| রহিয়াছেন। সী 
নৃতাপরায়ণ প্রীমুতি । দক্ষিণে পরো বামে নলা +, 


মধো র্লীম্লারাধা-শ্বামট'দ এব 


ং প্রীভগন্নাথ, গ্রীবলভদ ও শ্রীসুভদ্রা। 
কিংবদন্তী এই যে, এই-সকল শ্রীবিগ্রহ শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের 
প্ৰতিষ্ঠিত | এত দ্বাতীত শ্ৰীগোপাল ও ভ্রীশালগ্রাম অভিঠিত আছেন | 


মঠের পন্চান্ভাগে শ্রী্িরাধা-শ্টামটাদের একটি বিস্তৃত তোটা বা উদ্যান 
আছে । কিন্তু শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার উপরও নাকি পূর্বোক্ত 


৮ 


মহাজন দৃর্টিনিক্ষেপ করিয়াছেন | দনাপুরা, বাবৃগা, বাণপুর প্ৰভৃতি 





স্থানে ক্গীবিশাখা-মঠের ভূ সম্পত্তি আছে । 
বৎসর দোল-পৃণিমার সময় দনাপুরায় বিজয় করেন ৷ 


৯। শ্ীনন্দিলী-মঠ 

এই অঠরি মাৰ্কভেশ্বৱ-পল্লাতে অমিঠিত।  শ্রীগৌর-গণোচ্ছেশ- 

দীপিকায় (৮৯ শ্লোকে) স্ৰীনন্দিনীদেবীর সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে;_" 
নন্দিনী জঙ্গলী জ্রেয়৷ জয়! চ বিজয়া ছ্ৰেয়াৎ ৷ 

গর্বে হাহারা জয়া ও বিজয়া নামে খ্যাত ছিলেন তাহারাই যথাক্রমে 
শ্ৰীম্ অদৈত-পত্বী সীতাদেবীর সহচরী নন্দিনী ও জচ্গলী নামে পরিচিত | 

জীলচৈতনাচবিতামৃতে১ ম্ৰীমদ্বৈত-শাখার বৰ্ণনের মধোও আল কষ 
দাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ স্রীনন্দিনীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যথা, 

নন্দিনী, আর কামদেব, চৈতন্বাদাস | 


দুর্লভ বিশ্বাস, আর বনমালী দাস ৷! 





১। আঁ ১২1৫৯ 


২৬৪ ভ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


এখানে অন্যান্য পুরুষ-ভক্ঞগণের সহিত একযোগে উনন্দিনীর নাম 
উল্লেখ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই “নন্দিনী? নামটি প্রকৃত প্রস্তাবে 
স্্রীভক্তের নাম নহে । কাহারও মতে এইটি শ্রীসাতাদেধীর কৃপাপাত্র 
কোন ভক্তের সিদ্ধ-্বরূপের নাম | কেহ কেহ বলেন১__ইনি সখীভেক 
গ্রহণ করিবার পর এই নামে পরিচিত হন। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস’ তৃতীয় খণ্ডে ১৬শ অধ্যায়ে প্রাচ্যবিদ্যা- 
মহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতানুসারে উত্তর রাট়ীয় কায়স্থ, 
সিংহক-উপাধি নন্দরাম ‘নন্দিনী’ নাম ধারণ করিয়া শ্রীগোপীনাথের 
সেবা প্ৰতিষ্ঠা করেন | বগুড়া কালেক্টরী হইতে শ্রীগোগীনাথের সেবার 
জন্য প্রতি বৎসর ৭২ টাকা ৮১ পয়স। দেওয়া হয়| 

পুরীর ননিনীমঠস্থ সেবকগণের কেহ কেহ এই গ্রন্থলেখককে 
বলিয়াছিলেন যে, নন্দিনীদেবী উত্তর বঙ্গের কোনস্থানে একটি মঠ প্রতিষ্টা 
করিয়াছিলেন। জীনন্দিনী যখন শ্রীবন্দাবনে ভজন করিতেছিলেনঃ 
তখন তাহার শ্রীপুরুষোত্তম-দর্শনের ইচ্ছা হয়। ইহাতে শ্রীবৃন্নাবনচন্্র 
প্রীনন্দিনীকে স্বপ্ন দিয়| বলেন,__“আমিও তোমার সহিত শ্রীপুরুষোত্তম 


১। বুকানন্‌ হামিণ্টন-নামক এক পাশ্চাত্য লেখক এইরূপ লিখিয়াছেন,- 
( ‘Poornea Report’, 1809-10, P. 273 ) 

“Jn the territory of Gaur, ata place called Jangalitola is the 
chief seat of the Sakhibhav Vaishnavas, who dress like girls and act 
as religious guides for some of the impure tribes. The order is said 
to have been established by Sita Thakurani, wife of Adwaita 5 but 
90 far as I can learn, has not spread to any distance, not to any ০00" 
siderable number of people. The two first persons who assumed the 
order of Sakhibhav were Jangali, a Brahman and Nandini, a Kay- 


astha. Jangali Was never married and it is only his 5 ডা 
remain in, this district, and these are all Vaishnavas W 0 reject 
marriage.’ 


প্রীনন্দিনী-ম$ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ২৬৫ 


লইয়| যাইব ?” অবিচিন্ত্যশক্তি ব্ৰীৰবন্দাবনচন্দ্ৰ শ্ৰীননিনীর গ্ৰীতিতে 
আকৃষ্ট হইয়| ভক্তের অনুগমনে ব্রাভুবনেশ্বর পর্যন্ত উপনীত হইলেন । 
শ্রীনন্দিনী পুরীতে আসিয়া শ্রীযার্কণ্ডেশ্বর-সাহি-পল্লীতে বাসস্থান গ্রহণ 
করিলেন এবং প্রতাহ শ্রীজগন্নাথদেব-দর্শনে গমন, ই'মন্দির পরিক্রমা, 
শ্রাভগবদ্‌-দর্শন, শ্রীমহাপ্রসাদ-সেবন ও সুতীব্র ভজন করিতে লাগিলেন | 
তৎপরে একদিন শ্রীববন্দাবনচন্দ্র পুরীর রাজাকে ষপ্রযোগে জানাইলেন 
যে, তিনি পরমা ভাগবতী শ্রীনন্দিনীদেবীর সহিত শ্ৰাৰুন্দাবন হইতে 
আসিয়া শ্রীভুবনেশ্বরে কোন সরোবরের মধ্যে বাস করিতেছেন; রাজা 
তাহাকে সেই সরোবর হইতে উত্তোলন করিয়া শ্রীনন্দিনীদেবী যেস্থানে 
আছেন, সেস্থানে স্থাপন করুন। স্বপ্নভঙ্গ হইবার পরযুহূর্তেই রাজ! 
স্বয়ং লোকজনের সহিত প্রীভুবনেশ্বরের কোন সরোবর হইতে শ্রীনন্দাবন- 
চন্দ্ৰকে পুরীতে লইয়া আসেন এবং মার্কণ্ডেশ্বরসাহিতে_ঘেস্থানে 
প্রীনন্দিনীদেবী ভজন করিতেন, তথায় একটি শ্রীমন্দির নির্মাণ করিয়া 
জীবিগ্ৰহ স্থাপন এবং জ্ৰীৰুন্দাবনচন্দ্ৰের সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি প্রদান 
করেন। শ্রীনন্দিনী-মঠে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র-্রীবিগ্রহ বামভাগে শ্রীরাধিকা ও 
দক্ষিণে জীললিতার সহিত ত্ৰিভঙ্গ-ভঙ্গিমঠামে বিরাজমান । শ্রীবিগ্রহের 
দর্শন অপূৰ্ব মন্দিরের মধ্যে প্রাচীনতার চিহ্ন দৃউ হয়। শ্রীমন্দির 
নাতি-উচ্চ। । ঠ্ৰীজগমোহনের পর একটি চত্বর । তংপরে শ্রীনন্দিনী 
দেবীর পাষাণময়ী শ্ৰীমৃতি। কেহ কেহ বলেন,_ ইহ! শ্রীবৃন্বারাণীর 
জ্ৰীমৃৰ্তি। কিন্তু ইহা শ্ৰীনন্দিনীদেবীর শ্রীমুতি বলিয়াই অনুমিত হয়। 
জৰীম্ৰীৰৃন্দাবনচন্দ্ৰের অভিমুখিনী জপমালাহস্তে আসীন| শ্ৰীনন্দিনীদ্বেবীৰ 
জীমৃতি একটি নাতি-উচ্চ মঙপের নিয়ে অধিটিত| আছেন। মণপের 
উপরে শ্রীতুলসীবেদিকা অবস্থিত| । চত্বরের বামভাগে বহু তুলসীবেদী 
শোভা পাইতেছেন। এতদ্বতীত নাটামন্দির ও শ্রীমহাত্তের ভঞ্ন-গৃহঃ 


৩৪ 


২৬৬ শ্রক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


.ভোগ-রন্ধন-গৃহ প্রভৃতি আছে। মঠের সংলগ্ন একপাৰ্মশ্বে অনেকগুলি 
সেবকখণ্ড আছে। এসকল স্থান ভাড়া দেওয়া হইয়াছে । মঠের মহান্ত 
নাবালক, বর্তমান বয়স ১৫ বৎসর, নাম- শ্রীহরেকঞঃ দাস) গঞ্জাম- 
জেলার কুকডাখণ্ডিতে অধিকাংশ সময় থাকেন । রামরডা-নামক স্থানে 
মঠের কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে । * 
কিংবদন্তী এই যে, কোনও এক বাক্তি শ্রীনন্দিনীর নিকট শিল্ান 
গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুলত| প্রকাশ করিলে তিনি বলেন যে, 
তিনি কোনও পুরুষরূপধারীকে শিষ্য করিবেন না । ইহাতে এ ব্যক্তি 
অতান্ত ব৷খিত হইয়া আত্মধিকার করিতে করিতে স্ত্রীরপ প্রার্থনা করেন 
ও অতান্ত আবেশের ফলে স্ত্রীদেহ প্রাপ্ত হন ; তখন তিনি শ্রীনন্দিনীর 
কপাপ্রাপ্ত হইয়া ্রীগুরুর আদেশে পুরীধামে ‘নন্দিনী-মঠ’ স্থাপন করেন। 
নন্দিনীমঠের মহান্তগণের গাদীতে উপবেশনকালে স্বর্ণবলয় পরিধান 
করিতে হয়। “কোঠভোগ-মঠেন্র গোস্বামিগণ সেই সব্ণবলয় বা কঙ্কণ 
পরাইয়া দেন । 
১৭। জীসাতাসন-মঠ 


সমুদ্রের উপকূলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের সমাধির সন্নিকটে ও 
নিতালীলা-প্রবি্ট ও বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ‘ভক্তি- 
কুটা'র সংলগ্ন উত্তরভাগে “সাতাসন-সঠ অবস্থিত গ্রীল স্বরূপদামোদর 
গোস্বামিপ্রভু, ্সবরূপ-রূপান্ুগবর শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বা মিপ্রভু, পণ্ডিত 
শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামিপরভু-প্রমুখ গৌর-পার্দগণ এই সাতাসন-মঠে 
অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন ৷ যখন শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-পার্ধদ- 
গণ-সঙ্গে শ্রীল ঠাকুর ইরিদাসের সমাধি প্রদান করিবার জন্য সমুদ্ৰোপকুলে 





* ১৩৫২ বঙ্গাঝৌ সংগৃহীত বিবরণ। 





শ্রীগাতাপন-মঠ ক্ষেত্রের মঠ 


তু 
Fed 
-D 


আগমন করেন, তখন তাহার| শ্রাসাতাসন-মঠে ও তংসংলগ্ন-প্ৰদেশে 


বিশ্রাম ও কার্ডঁনাদি করিয়াছিলেন। 





শ্রীতক্জিবিনোদ-ভজনস্থান-__-ইভক্তিকুটা, পুরী 
[‘ভজনকুটা’র-দ্বারে ঠাকুরের রচিত নিয়লিখিত শ্লোকটি খোদিত আছেন 
গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ 
নিকিঞ্চনেো ভক্তিবিনোদ-নাম]| 
কোহপি স্থিতো ভক্তিকৃটার-কোষ্টে 
স্মহানিশং নামগুণং মুরারেঃ ৷ ] 
কিংবদন্তী এই যে, অতি পুরাকালে সপ্তমি ক্ষেত্রের সমুদ্রতীরে 
একান্তে ভজন করিবার জন্য পরস্পর সংলগ্ন স্থানে সাতটি আসন রচনা 
করেন। তাহা হইতেই 'সাতাসন-মঠের নামকরণ হইয়াছে! একদিন 


২৬৮ ক্ষেত [ও 


মহারাজ প্রীইন্্রায় সমুদ্রপ্সান করিতে আসিয়া দেখেন যে, সাতজন 
ধষি সমুদ্রতীরে নির্জন-প্রদেশে অবস্থান করিয়| শ্রীহরিনাম কীর্তন 
করিতেছেন । রাজা খধিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের পরিচয় 
জিজ্ঞাসা করিলে সপ্তধি রাজার বাকো মনোযোগ না দিয়া হরিকীর্তন 
করিতে লাগিলেন । 
এদিকে শ্রীইন্দ্রদ্ায় সেই রাত্রিতে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন 
্রীজগন্নাথদেব রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,_তুমি এই 
সপ্তুধিকে ভজনের উপযোগী জমি ও প্রতাহ মহাপ্রসাদ পাঠাইয়া দিবে ।” 
তদনুারে জীইন্দৰদায় “জিরাকন্দি” নামক একটি মৌজ| এবং সপ্তধির 
জন্য প্রতাহ সাত আটিকা ( হাড়ি ) ও সাত কডোয়া মহাপ্রাসাঁদান্ন ও 
বাঞ্জনাদি প্রসাদ-প্রেরণের বাবস্থা করিলেন । সপ্তধি রাজার প্রেরিত 
সনন্দ ফেরৎ দিয়! বলিলেন,_«মামাদের জমির কোন দরকার নাই, 
রাজার ইচ্ছা হইলে মহাপ্রসাদ পাঠাইতে পারেন ৷” সপ্তধি নিষ্কিঞ্চন 
ভজনানন্দী বৈষ্ণব ছিলেন | কিন্তু পরবর্তিকালে সপ্ত ধিগণের ভজনস্থানে 
্রীবিগ্রহ-সেবা ও মঠ প্ৰতিষ্ঠিত হইল, তখন রাজার প্রদত্ত জমিদারী 
সেবার জন্য গৃহীত হইয়াছিল । 

‘সাতাসন-মঠ’ যখন জীগৌডীয়বৈষ্ণবগণের ভজনস্থানরূপে গৃহীত 
হইল, তখন বা তাহার পূর্ব হইতেই উহা! নিয়লিখিত সাতটি নামে 
অভিহিত হইয়াছিল, 

১। বড় আসন-_এই আসনে শ্রীরাধা-দামোদর শ্রীবিগ্রহ 
অবস্থিত ছিলেন, বর্তমানে গিরিধারি-আসনে স্থানান্তরিত হইয়াছেন ৷ 
কথিত হয়, এখানে শ্রীল স্বরূপদামোদর গোস্বামিপ্রভু ভজন করিতেন! 

২। কদলীপট্কা-আসন-_এই স্থানে বর্তমানে কোন শ্ৰীবিগ্ৰং 
নাই। এই স্থানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধমহাত্ম। শ্রীল স্বরূপদাস বাবাজী মহারাজ 





শ্রীদাতাসন-মঠ ] জী৷ক্ষেত্ৰের মঠ ২৬৯ 


ভজন করিতেন | তাহার সঙ্বন্ধে শ্রীল ভক্তিবিলোদ ঠাকুর তাহার 
লিখিত জীবনী’তে এইরূপ লিখিয়াছেন,_"মহাত্ম| শ্ৰীস্বরপদাগ 
বাবাজী একজন অপূর্ব বৈষ্ণব সমস্ত দিবসই কুটীরের ভিতর ভজন 
করিতেন। সন্ধাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী দণ্ডবংপ্রণাম করিয়া 
নামগান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাদিতেন। ও সময় তাহার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। «কেহ কেহ তাহাকে সেই 
সময় একমুক্টি মহাপ্রপাদ দিতেন । তাহার কষুিবৃত্তি পর্যন্ত তিনি তাহা 
স্বীকার করিতেন, অধিক লইতেন না| কেহ কেহ সেই সময় স্রীচৈতন্য- 
ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়! তাহাকে শুনাইতেন | বাবাজী 
মহাশয় আবার ১০টা রাত্রিতে নিজের কুটারে যাইয়া ভজন করিতেন। 
অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাতমুখ ধোয়া ও স্নান 
করা সমাপ্ত করিতেন | কোন বৈষ্ণব পাছে তাহার কোন কাৰ্য করেন, 
সেই আশঙ্কায় একক সব কাৰ্য নিৰ্বাহ করিতেন ৷ ভাহার দুই চক্ষু অন্ধ, 
কেমন করিয়া রাত্রি থাকিতে সমুদ্রে দৈনিক স্রানাছি করিতেন, তাহা 
মহাপ্ৰভুই জানেন । তিনি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন: ইহাতে সন্দেহ 
নাই । তাহার বিষয় চিন্তা-মাত্রই ছিল ন| আমি সন্ধ্যার পর কোল 
কোন দিন তাহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্উবাকো 
তিনি আগন্তক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন |” * 
জীল ষ্বন্ধপদাস বাবাজী মহাশয়ের সম্বন্ধে আমরা আরও শুনিয়াছি 
যে, অনেক সময় স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ ভাহার জন্য মহাপ্রগার্দ 
লইয়া আসিলে তিনি বলিতেন৮তোমরা আমাকে ইংরাজী মাসের 
১লা, ২রাঁ, ওরা পর্যন্ত যহাপ্রসাদ দিবে ; ইহার পরে আর দিবে ন! !” 
কারণ বাবাজী মহাশয় জানিতেন যে, তাহার মাসের প্রথমমুখে যে অ 
* প্ীভক্তিবিনোদ-কৃত ‘স্বলিখিত-জীবনী’, ১৪১-৪২ পৃষ্ঠ 1 : 


২৭০ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রাপ্ত হন, তাহা তাহাদের স€্ূপায়ে উপাঞ্জিত মাসিক বেতন, কিন্ত 
পরে যাহা পান, তাহা উৎকোচ বা অসদুপায়ে লব্ধ অপুক্লবিত্ত। 

এখন “কদদলী-পট.কা”আসনের ভূমিতে মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী 
মহাশয়ের সমাধি বৰ্তমান রহিয়াছে । তিনি যেই স্থানে ভজন করিতেন, 
এখনও সেইস্থানের অস্তিত্ব থাকিলেও, দুঃখের বিষয়, সেই স্থানের 
যথাবিহিত মধাদা রক্ষিত হয় না-_-মঠের বর্তমান সেবায়েতগণ সেই 
স্থান অন্যান্য কাধে ব্যবহার করিতেছেন । 

৩। শ্রীগিরিধারি-আসন-__এই স্থানে জ্রীগিরিধারি-্ীবিগ্হ 
বিরাঁজিত ; ইহাই শ্রীল জগদাননদ পণ্ডিত গোস্বাসিপ্রভুর আসন বা 
'শজন-স্থান। ভক্তিকুটি'র সংলগ্ন পূর্বদিকে এই আসন অবস্থিত। 

৪। শ্রী ফা-আসন বা উাগুম্ফা-আজন- এস্থানে বৈষ্ণবগণ 
ভঞ্জন করিতেন | ভজনগুহার নাম হইতেই আসনের নামকরণ হইয়াছে । 

৫1 শ্রীমদনমোহুনদেব-আসন-_এই স্থানে শ্রীমদনমোহনদেব 
অধিষ্ঠিত । কেহ কেহ বলেন, এই স্থানেই শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামি- 
প্রভু ভজন করিতেন। আবার কেহ কেহ শ্রীগিরিধারি-আসন*কেই 
শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর ভজনাসন বলিয়! থাকেন ৷ 

৬ জ্ৰীকৃষ্ণ-বলরাম-আসন--এখানে শ্রীকঞ্ণবলরাম-শ্রীবিগ্রহ 
অবস্থিত। ইহা খন্-স্রীভগবান্‌ আচাথের ভজন-স্থান | 

ডা রমা মন্থন্দরদেব-আঁসন-_এখানে ্রীস্তামসুনদর শ্রীবিগ্রহ 
অধিঠিত। - 

শ্রীগিরিধারি-আসনের বর্তমান 0 


সবায়েত জীমনোহবরদাস ‘সাতাসন- 
মঠের প্রাচীন দলিল-পত্র হইতে 


প্রীসাতাসন-মঠ ] ক্ষেত্রের মঠ 


২৭১ 

প্রথম আসন (বড় আপন) প্রণালী--১। গৌর, 

২। ব্রজ্কুমারদাস, ৩। কুঁজযোহনদাস, ৪ | রাধাচরণদাস, 
৫1 দাযোদরদাপ, ৬ | রাধামোহ্নদাস। 

দ্বিতীয় আসন কেদলী-পট কা-আসন)_১। যুগলকিশোরদাস, 


২। সুবলচরণদাস, ৩। ভাগবতদাস, ৪। শ্যামদ 
তৃতীয় আসন (ভ্রীগিরিধারি-আসন )__১। ব্রজকিশোরদাস, 
২ | ভগবচ্চরণদাস, ৩। সনাতনদাস, ৪। গোবিন্দদাপ, ৫ | নিমাই- 
চরণদাস, ৬। গোৌরাজদাস। 
চতুর্থ আসন (গুদ্ফা-আসন)--১ | রামকুষ্ণদ'স,২ | সীতারাম- 
দাস, ৩। হ্রিবন্ধুদাস। 
পঞ্চম আসন (শ্রীস্ামদুন্দরদেব-আাসন )-১। মদনমোহনদাস, 
২। রামচন্দ্রদাস, ৩। রাঘবেন্দ্ৰদাস, ৪! নিত্যানন্দদাস, ৫ রাধাচরণ- 
দাস, ৬। মোহনদাস, ৭ | কুঞ্জবিহাৱীদাস, ৮ | গোবিন্দদাস। 
ষষ্ঠ আসন (শ্যামানন্দী কৃষ্ণবলরাম-আসন )--১ ! বলরামদাস, 
২। গোৌৱাঙ্গদাস, ৩। রঘুনাথদাসঃ ৪ | রামানন্দদাস, ৫1 শ্থাম- 
চরণদাস, ৬ | গদাধরদাস, ৭ | কৃষ্ণদাস | 
সপ্তম আসন (আসনের নামোল্লেখ নাই )--১। পদ্মচর়ণদাস, 
২। সদ্বানন্দদাস১,৩ ৷ মাধবদাস, ৪ | মোহনদাস, ৫1 নরোতমদাস | 
বর্তমানে বড় আসনের সেবায়েত-_কৃষ্ণচরণদাসের শিষ্য জনাৰ্দনছাস। 
কদলীপট ক1-আসনের ও গিরিধারি-আসনের সেবায়েত_মনোহরদাস। 
দুঃখের বিষয়, যেইস্থানে প্রীপ্ীল হরপদামোদর গোস্বামিপাদ, শরীত্রীল 
রঘুনাথদাস গোস্বামিপা, শ্রীত্ীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্কামিপাদ ও 
পরবতিকাল পর্যন্ত মহাত্মা শ্রীস্বরূপদাসের ন্যায় ভজনানন্দী বৈষ্ণবগণ 
বাস করিতেন, সেইস্থানে নানাপ্রকার অবৈধ আচারও দৃষ্ট হইতেছে !- 


২৭২ প্রাক্ষেত্র [দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রকাশ, সাতাসনে+র শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য জিরাঁকন্দি, ক্টিকেরা 
প্রভৃতি যেসকল মৌজা ছিল, তাহা সেবায়েতগণের পরস্পর বাদ- 
বিসংবাদ ও খণে নীলাম হইয়া গিয়াছে । এখন কাঠোয়ারী মৌজায় 
৬৮ একর জমি আছে। শুন] যায়, তাহা লইয়াও নাকি মামলা-মোকদ্দম] 
চলিয়াছিল। পুরীর রাজার কার্ধালয় হইতে সাতাসনের জন্য প্রতাহ 
যে মহাপ্রপাদ ও প্রাত্যহিক ভোগের ব্যবস্থা ছিল, তাহাও এখন 
একরূপ স্থগিত হইয়াছে । কেবলমাত্র “মদনমোহনদেব-আসন? প্রত্যহ 
চারি আন! করিয়া রাজসরকার হইতে প্রাপ্ত হন। 


‘সাতাসনে’র সেবাপৃজার অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ও তথায় নানাপ্রকার 
অনাচার-অসদাচারের প্ৰাবল্য দেখিয়া ১৯০১ ধুষ্টাবে স্থানীয় সুধীব্যক্তি- 
গণ শ্রীমদৃতক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামিপ্রভুপাদকে 'সাতাসনে*র সেবার 
ভার অর্পণ করিতে ইচ্ছা করেন এবং তদগুসারে রাধামোহনদাস' 
গদাধরদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস ও কৃষ্ণচরণদাস শ্রীল সরস্বতী 
ঠাকুরকে অৰ্পণনাম| লিখিয়া দেন ; কিন্তু কয়েকজন অবৈধ-আচারসম্পন্ন 
ব্যক্তির প্ররোচনায় কেহ কেহ নানাপ্রকার উদ্বেগজনক ব্যাপার আরম্ভ 
করায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
‘সাতাসনে’র সহিত বৈষয়িক-সংঅব সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেন । বর্তমানে 
তথায় হরিভজনের কোনও নাম-গন্ধ নাই | শুনা যায়, 'সাতাসনে'র 
ভ্রীগিরিধারি-আসনেনর গৌরাঙ্গদাসের চেল! মধুসূদনদাস পতিত হওয়ায় 
ঘরের পাথর পর্যন্ত বিক্রয় করিয়া চলিয়া যায়। “্রীগিরিধারি-আসনে? 
অনেক প্রাচীন গোস্বাষি গ্রন্থ পাওয়! গিয়াছিল | রঘুনাথ বৈদ্য উড়িস্তার 
বিভিন্ন স্থান-সম্বন্ধে যে কবিতা রচন! করিয়াছেন, তাহাতে “সাতাসন- 
মঠের কিঞ্চিৎ ইতিহাস পাওয়া যায় । এই ‘সাতাসনে’ই ভারতচন্দ্র রায় 
কবিগুণাকর পূর্বে বিরক্তের বেশ গ্রহণ-পূর্বক বাস করিয়া গৌড়ীয় 








ছে ই আৰ ৰ 
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অলঙ্কার ও রসশাস্ত্ৰসমূহ আলোচন! করেন। পরবতিকালে পুনরায় 
গাহস্থ্যাশ্রম স্বীকারপূর্বক শাক্তেয়মতাবলম্বী হইয়া প্রথমতঃ মূলাজোড়ের 
নাগগণের এবং পরে নদীয়ার মহারাজ কঞ্চচন্দ্রের রাজসভায় রাজকবি- 
রূপে নিযুক্ত হন | 


১১। জ্ীরাধাদামোদর-মঠ 


প্রীপরমানন্দপুরীর কূপের দিকে গমন-কালে বামহস্তে দক্ষিণদিকে 
হরচণ্তীসাহি-পল্লীতে “নাগামঠ” নামে প্রসিদ্ধ একটি মঠ অবস্থিত। এই 
মঠ শ্রীল জীবগোদ্ামিপাদের বিরক্ত শিষ্য নাগা শ্রীপ্রেমদাসভী স্থাপন 
করেন বলিয়া কথিত হয় ৷ 
্রীপ্রেমদাসজী শ্রীৰৃন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীব-গোত্বামিপ্রভুর সন্নিকটে 
গৃহ-সংসার পরিত্যাগ করিয়া বাস করিতেন। তিনি শ্ৰীল শ্রীজীব- 
গোস্বামিপাদের তিরোধানের পর শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের 
দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শ্ীপুরী গোস্বামিপাদের কুপের অতিনিকটে একটি 
বটবৃক্ষতলে ছত্ৰ স্থাপন করিয়া তথায় শরীত্রীরাবা-দামোদর-শ্রীবিগ্রহ 
প্রকাশ করেন | যেই বিশাল বটরৃক্ষের তলে ব্রীপ্রেমদাসের ছত্ৰ স্থাপিত 
হইয়াছিল, সেই বৃক্ষটির কয়েক বৎসর পূর্বে প্রবল বড়ে ভূষিসাৎ হইয়। 
লুপ্ত হইয়াছে। উক্ত প্রেমদাস উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাসী ও অত্যন্ত 
বিরক্ত ছিলেন বলিয়া নীলাচলবাসিগণ তাহাকে “নাগ!” বলিতেন। 
বস্তুতঃ ‘নাঁগ|’-শব্দের দ্বার! যে ভিন্ন-সম্প্রদায়ের সাধুকে বুঝায়, এস্থানে 
সেই অর্থ নহে; কারণ, তাহাদের গরুপ্রণালী ও সিন্ধপ্রণালীর যে 
প্রাচীন পুথি অদ্যাপি সংরক্ষিত আছে, তাহাতে ্রীত্রীরাধা-দামোদর- 
মিলিত-তন্ প্রীপ্্ীগৌরসুন্দর ও ীপ্রীরাধা-দামোদর-যুগলিত স্বরূপের 
উপাসনা ্রী্ীরপাহ্গ গৌড়ীয়গণের পদ্ধতি-অহুসারেই ইউ হয়। ই 


৩৫ 
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পু'থিতে তাহাদের যে গুরু-পরস্পরা দুষ্ট হয়, তাহা এইরূপ”_্রীরূপ- 
পাদ, আ্রীত্রীজীবপাদ, আপ্রেমদাস (নাগা প্রেমদাস নামে পরিচিত), 
জীকৃষ্ণদাস, শ্রীরাধাচরণদাস, শ্রাভগবান্দাস, শ্ীজগন্নাথদাস, শ্রীদামো- 
দরদাস, ভ্রীমাধবানন্দদাঁস, শ্রগোবিন্দচন্দ্রদাস । শেষোক্ত বাক্তি বর্তমান 
মহান্ত। ইহারা প্রতোকেই “মহান্ত গোস্বামী’ বলিয়া পরিচিত ও 
ভেকাতিত | মহান্তগণ অনেক সময় কাছা-কৌচা দিয়া কাপড় পরেন। 
প্রেমদীস বা নাগা প্রেমদাসের ও তৎপরবতাঁ সমস্ত মহান্তেরই স্বধাম- 
গমনের পর তাহাদের অস্থির সমাধি শ্রবৃন্দাবনের শ্রীরাধা-দামোদর- 
কুঞ্জে প্রদত্ত হয়। বর্তমান মহান্ত বলিলেন, শ্রীপ্রেমদাস হইতে 
ভ্রীদাযোদরদণস পর্যন্ত ছয় পুরুষের অস্থি-সমাধি শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধা- 
দামোদর-কুপ্তে এখনও বর্তমান আছে। কেবল বর্তমান মহান্ত 
(শ্ৰীগোবিন্দচন্দ্ৰদাসজী ) এপর্যন্ত শ্রীর্ন্দাবন-গমনের অবসর পান নাই 
*বলিয়া তাহার গুরুদেব জ্ৰীমাধবানন্দদাসজীর অস্থি-সমাধি তথায় প্রদান 
করিতে পারেন নাই শ্রীরন্দাবনের উরাধা-দামোদর-কুপ্জের সেবকগণ 
ব্রজবাসী গৃহস্থ ; কিন্তু শীক্ষেত্রের 'ভ্রীরাধাদাযোদর-মঠে”্র মহাত্তগণ 
সকলেই তাক্ত-গৃহ। ভ্রীরৃন্দাবনের মঠের সহিত শ্রীক্ষেত্রের এই মঠের অন্য 
কোন সম্বন্ধ নাই, উভয়ই স্বতন্ত্র মঠ ; কেবল উভয় মঠের মহান্তগণই 
শী শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভুপাদের পরিবাঁরভুক্ত বলিয়া ব্রীক্ষেত্রের প্রীরাধা- 
দামোদর-মঠের মহাত্তগণের সমাধি ভ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরাধা-দামোদর-কুঞ্জে 
স্থাপিত হইয়| আসিতেছে । 

‘জীরাধা-দামোদর-মঠ’ নামান্তর প্রীনাগা-মঠের প্রাচীন মন্দির- 
প্রকোর্ঠে শ্রীরাধা-দামোদর-বিগ্রহ ও শ্লিগৌরহরির ধাতুময়ী শ্রীমতি 
বিরাজিত আছেন ৷ উক্ত ছুই শ্রীমৃতি শ্রীপ্রেষদাসজী-কতৃক স্থাপিত। 
এতদ্ব্যতীত শ্রীদধিবাঁমনদেব, পতিতপাবন শ্রীজগন্নাথ এবং শ্রীমন্দিরের 


=== 





গ্ৰীরাধাকান্ত-মঠ ] ্রীক্ষেত্রের মঠ চট 


জগমোহনে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রযুতি প্ৰকাশিত আছেন। আ্ৰীবিগ্ৰহগণ 
সকলেই পূৰ্বাভিমুখী হইয়| অবস্থিত। জগমোহনের পর একটি উন্ুক্র 
বিস্ত,ত চত্বর আছে। মন্দিরের পশ্চাতে পশ্চিম-দিকে প্রীত্রীরাধা- 
দামোদরের একটি সুন্দর উদ্যান আছে। এই উদ্যানে শ্রীতুলদী-কাননঃ 
বহু পুষ্পর্ক্ষ ও নানাপ্রকার শাক-সজী দেখিতে পাওয়া গেল। মহাস্ত 
মহাশয় অতি উৎসাহভরে স্বয়ং আাসাদিগকে উদ্ভানটি দেখাইলেন ৷ 
প্রেমদাস অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন বলিয়া কোনপ্রকার রাজ-সাহায্য গ্রহণ 
করেন নাই। পরবর্তিকালে কোন কোন মহান্ত কিছু ভুসম্পত্তি গ্রহণ 
করিয়াছেন | এই মঠের বহু শিষ্য গঞ্জাম; খুরদা ও পুরী জেলার 
বিভিন্ন স্থানে আছেন । এখানে অনেক হস্তলিবিত তালপত্রের পুৰি 
ছিল, কিন্তু তাহা অযত্বে প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। পুরীর এই 
মূল-মঠের অনুগতরূপে গঞ্জাম-জেলার ধরাকোট-তালুকে পাকেরি-মঠ? 
ও ‘পাটলিগুড|-মঠ’ নামে দুইটি মঠ এবং গঞ্জামের পৃবখণ্-তালুকে 
“পিওল-মঠ’ ও ‘হুগুত-মঠ’ নামে দুইটি মঠ আছে। এই-দকল মঠেই 
ভ্রীপ্ীরাধা-গোবিশ্দ-বিগ্রহ প্রকাশিত আছেন । 

পুরীর '্ীরাধা-দামোদর-মঠে? শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদের আঁবি- 
ভীব-তিরোভাব-উৎসব, শ্রীগৌরজন্মোৎসব, ্রীজন্মাউমী” শ্রীরাধা্টমী 
প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়! থাকে! বর্তমান মহান্ত এই মঠে একটি 
টোল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এখন সুপ্ত হইয়াছে। 


গহ পা 


শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীগৌড়ীয়-বৈষব-সম্প্রদায়ের যেসকল প্রাচীন মঠ 
অধিঠিত আছে, তন্মধ্যে ‘শ্রীরাধাকান্ত- মঠ’ বিশেষ সমৃদ্ধি-সম্পন্ন । রঃ 
মঠ জীজগন্নাথ-মন্দিরের 'অনতিদূরে দক্গিপ-পূর্বভাগে অবস্থিত ॥ = 


হা 
যু 
বাট 
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রাধাকান্ত-মঠের বর্তমান মহান্ত-মহারাজ ও তদনুগ পণ্ডিতমগুলীর 
সৌজন্যে আমরা সেই মঠ-সদ্বন্ধে যে-সকল বিবরণ ও তথা প্রাপ্ত 
হইয়াছি, তাহা হইতে জানা যায়,_উৎকল-রাজপুরোহিত শ্রীকাদীসিশ্র 
শ্রীজগন্লাধ-মন্দিরের কিছু দক্ষিণ-পূর্বভাগে বালিসাহি-পলীতে একটি 
আবাস-স্থান ও তৎসংলগ্ন উদ্ভানাদি (তোটা ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 
এ-সন্বন্ধে শ্রীরাধাকান্ত-মঠে” একটি প্রাচীন সনন্দ আছে বলিয়| শুনিতে 
পাওয়া গেল। 
্ীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল কাশীমিশ্রকে রাজ-গুরুজ্ঞানে নিত্য পূজা ও 

সন্মান করিতেন । শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থানকালে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ্- 
গুরুর সেবা-নিয়ম শ্রীচৈতন্যচরিতামতের১ পঙ,জিতে এইরূপ দৃষ্ট হয়” 

প্রতাপরুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে । 

যতদিন রহে তেঁহো শ্রাপুরুষোতমে ৷ 

নিত্য আসি’ করে” মিশরের পাদ-সন্বাহন | 

জগন্নাথ-সেবার করে? ভিয়ান শ্রবণ ॥ 

রাজা মিশ্রের চরণ যবে চাপিতে লাগিল| । 

তবে মিশ্র তারে কিছু ভঙ্গীতে কহিল! ৷৷ 

শ্ীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য যখন শ্রীপ্রতাপরদ্রকে জানাইলেন যে, 

সন্নাসিরপী শ্রীকষ্ণচৈতন্যদেব-_সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তিনি দক্ষিণদেশে প্রেষ- 
ভক্তি-প্রচারার্থ ভ্রমণলীলা করিতেছেন, তখন রাজ! “বিজ্ঞশিরোমণি” 
ভট্ট চার্ের বাকো বিশ্বাস করিয়া বলিলেন২,__ 


* * * ভট্ট, তুমি বিজ্ঞশিরোমণি । 
তুমি তা’রে কৃষ্ণ কহ, তা’তে সত্য মানি ৷ 


১। চৈ চ অ ৯৮১-৮৩১ ২। চৈ চ ম ১০১৭ 








ব্ৰীরাধাকান্ত-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ২৭৭ 


‘যদি পুনরায় শ্রকৃঞ্চচৈতন্যদেৰ পুরীতে আগমন করেন, তাহা হইলে 
যেন তোমার অনুগ্রহে তাহাকে একবার দর্শন করিয়া নয়ন সফল 
করিতে পারি |” তখন ভট্টাচার্য্য বলিলেন, 

* * * তেঁহো আসিবে অল্পকালে । 
রহিতে উর এক স্থান চাহিয়ে বিরলে ৷ 
ঠাকুরের নিকট, আর হইবে নির্ভনে | 
এমত নির্ণয় করি’ দেহ’ এক স্থানে ৷ 

তখন রাজা বর — 
এছে কাশীমিশ্রের ভবন | 
ডি নিকট, হয় পরম নির্জন ! 

শ্ীপ্রতাপরুদ্রের কথা শুনিয় সার্বভৌম শ্রীকাশীমিশ্রের নিকট 
আসিয়া তাহা ভানাইলেন। ইহা শুনিয়া শ্রীকাশীমিশ্র বিশেষ আনন্দ- 
সহকারে বলিলেন৩,_ 

* * আমি বড ভাগাবান্‌। 
মোর গৃহে প্রভূপাদের হবে অবস্থান ৷ 
জীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন । শ্রীভগন্নাথ- 
দেব দর্শন করিয়া প্রীমন্দিরের বাহিরে আসিলে শ্রীসাবভৌম শ্রীমন্‌- 
মহাপ্রভুকে সঙ্গে করিয়া প্রীকাশীমিশ্রের ভবনে লইয়া গেলেন এতৎ- 
প্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ গোষামিপাদ লিখিয়াছেন১৮ 
দর্শন করি" প্রভু চলিলা বাহিরে ৷ 


ভট্টাচার্য আনিল তা’রে কাশীমিশ্র-ঘরে ৷ 
০. +++ 
১। চৈচম ১০1১৯-২০; ২1 চৈচম ১৭২১; ৩] চৈচম ১৭২৩; 


৪। চৈচম ১৭৩১-৩৭ 


২৭৮ ক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


কাশীমিশ্র আসি? পড়িল প্রভুর চরণে । 
গৃহ-সহিত আত্মা তী”রে কৈল নিবেদনে ॥ 
প্রভু চতুভু-জ-মুতি তা’রে দেখাইল । 
আত্মসাৎ করি” তারে আলিঙ্গন কৈল ৷৷ 
তবে মহাপ্রভু তাহা বসিলা আসনে । 
চৌদিকে বসিলা নিত্যানন্দাদি ভক্তগণে ॥ 
সুখী হৈল। দেখি’ প্রভু বাসার সংস্থান । 
সেই বাসায় হয় প্রভুর সর্ব-সমাধান | 
সার্বভৌম কহে,__প্রভূ, যোগ্য তোমার বাস| | 
তুমি অঙ্গীকার কর”_কাশীমিশ্রের আশ 1? 
প্রভু কহে--'এই দেহ তোমা? সবাকার । 
যেই তুমি কহ, সেই-কর্তব্য আমার 1” 
এইভাবে শ্রীগৌরহরি কৃপাপূর্বক শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে অবস্থান 
করিয়া! শ্রীনীলাচলব!সিগণকে কৃপা ও অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত 
রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন ৷ 
শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে 
জীমন্মহাপ্রভুর অবস্থান-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন ১ 
হেনমতে শ্রীগৌরদুন্দর নীলাচলে । 
রহিলেন কাশীমিশ্র-গৃহে কুতূহলে ৷৷ 
নিরন্তর নৃত্যগীত-আনন্দ আবেশ | 
প্রকাশেন গৌরচন্দ্র+ দেখে সর্বদেশ ॥ 
কখন নাচেন জগন্নাথের সন্মুখে । 
তিলার্ধেক বাহ্য নাহি প্রেমাননদ-সুখে ৷ 





১] চৈ ভা অ ৫।১৩৭-৩৩ 





প্রারাধাকান্ত-মঠ ] জীক্ষেত্ৰের মঠ ২৭৯ 


কখন নাচেন কাশীমিশ্ৰের মন্দিরে | 
কখন নাচেন মহাপ্ৰভু সিন্ধুতীরে ৷ 
অন্যত্ৰ কাশীমিশ্র-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন১৮ 
কাশীশিশ্র পরম-বিহ্বল কুঞ্চরসে | 
আপনে বহিলা প্ৰভু ধাহার আবাসে ৷ 


তাহাতে তথায় লোকসম্বলান হইত ন| | এততপ্রসঙ্গে শ্রীসার্বভৌম 
ভট্টাচাৰ্য মহাশয় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রে'দয়-নাটকে২ বলিয়াছেন,_ 
যুগান্তেহস্তঃ কুক্ষেরিব পরিসরে পল্লবলঘো- 
রমী সৰ্বে ব্ৰহ্মাওকসমূদয়| দেববপুষঃ | 
যথাস্থানং লন্ধণাবসরমিহ যান্তি স্ম শতশঃ 
সহস্ৰং লোকানাং বত লঘুনি মিশ্রাশ্রমপদে ॥ 
অহো কি আশ্চর্য ষুগান্তকালে বটপত্ৰশায়৷ শিশুরূপী সেই 
শ্রীভগবানের অশ্বথদল-সহৃশ ক্ষুদ্ৰ কুক্ষিমধ্যে এই সকল ব্ৰহ্মাণ্ড যেরূপ 
অনায়াসে অবস্থিত হইয়াছিল, সেইরূপ শ্রীকাশীমিশ্রের এই ক্ষুদ্ৰ ভবনেও 
সহস্ৰ সহঅ লোক বিনা! ক্লেশে প্রবেশ করিতেছে । 
্ীচতন্যচক্দ্রোদয়-নাটকে জীসাৰ্বভৌম ভট্টাচার্য যখন ভ্রীগোপী- 
নাথকে  বলিয়াছিলেন/_্ীকালীমিত্রের ভবন ভৰীকৃষ্ণচৈতন্য" 
মহাপ্রভুর অবস্থানের জন্য সমপিত হইয়াছে”; তখন তাহা শুনিয়া 
প্রীগোগীনাথ বলিলেন, “সাধু, সাধু, সিংহদ্বাৱনিকটবৰ্তী ভবতি, 





১। চৈ ভা অ ০২১৩) ২] 


৫১৫-৬ পৃষ্ঠা 


So, শ্ৰীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


শ্রীগৌরহরির সহিত যে-সকল ভক্ত শ্রীক্ষেত্রবাসী হইয়| প্রভুর হর মুখান- 
সন্ধানে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাদেরই অন্যতম শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত। শ্রীল 
বক্ৰেশ্বৱ-সম্বন্ধে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ এইরূপ লিখিয়াছেন১৮_ 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত- প্রভুর বড় প্রিয়ভৃত্য । 
এক-ভাবে চব্বিশ প্রহর যী’র নৃত্য ৷ 
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যা’র নৃত্যকালে। 
প্রভুর চরণ ধরি” বক্রেশ্বর বলে ৷৷ 
“দশসহঅ গন্ধৰ মোরে দেহ চন্দ্ৰমুখ | 
তা"রা গায়, মুঞি নাচি? তবে মোর সুখ ৷৷’ 
প্রভু বলেন”_তুমি মোর পক্ষ এক শাখা । 
আকাশে উড়িয়! যাওঃ পাঙ আর পাখা? ॥ 
শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের শিল্ত-_শ্রীগোপালগুরু । “প্রীরাধাকান্ত-মঠে'র 
প্রদত্ত বিবরণানুসারে শ্রীগোপালগুরুর পূর্বনাম-_শ্রীল মকরধ্বজ পণ্ডিত 
এবং ইনি শ্রীমুরারি পণ্ডিতের আত্মজ ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক 
শ্রীগোবিন্দের সঙ্গে থাকিয়া অতি-বাল্য-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবায় 
অধিকার প্রাপ্ত হন শ্রীমন্মহাপ্রু শ্রীমকরধ্বজকে বালক দেখিয়া স্নেহ- 
ভরে “গোপাল, গোপাল !” বলিয়া ডাকিতেন | ইহা প্রীগোপালগুরু- 
গোস্বামীর শোচকে ও শ্রীগোপলগুরু-অষ্টকে২ পাওয়া যায়। উক্ত অন্টকেই 





১} চৈচ আ ১৭৷১৭২০ 


২। শ্রীল-গোপালগুরু-গোস্বামিপ্রভুর অষ্টক 

( মহান শ্রীবিহারিদাসজীর শিষ্য শ্ৰীনমীনবদ্ধুদাস-কৰতৃক জীর্ণপু'থির লিপি অনুমারে 
আীবৃন্দাবন হইতে প্রকাশিত | শ্রীচৈতন্যাব ৪৫৬) 

শ্রীমন্ুরারিতনয়ং বিনয়াদমন্দং, বন্দে সদৈব মকরধ্বজ-পর্ডিতাখ্যসু ৷ 

প্রগৌরচন্্কৃপয়াপিত-গৌরবং শী-,গোপালপূর্বগুরুরিত্যতিধাং দধে যঃ ॥ ১॥ 


bs 


দ্রীরাধাকান্ত-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ + ২৮১ 
= চল = . 
গ্রামকরধবদ পণ্ডিতকে বা শ্রাগোপালকে শ্রামুরারি পণ্ডিতের পুত্ৰ বলিয়া = 
অভিহিত করা হইয়াছে । পরে ব্ৰাগোপালের সহিত ‘গুরু'-নাম সংযুক্ত 
হয়। এতৎসন্বন্ধে একটি কিংবদন্তা প্রচারিত আছে_ একদিন কোন নাম 


বন্দে তনের তিলকং কিল কল্পয়িত্বা, গৌরপ্রভুহ রিপদাকৃতি বন্ত ভালে | 
স্বীয়াননে সমুপবেগ্য জগত্রয়স্ত, বিস্ীপিকামপি বিকাশয়তি স্ম শক্তিম্‌ 1 ২ ॥ 
শিক্ষাণ্তরুং সকুপয়া স শচীতনুজো, বং কারণং কিমপি বীক্ষা চকার ধীর্ম্‌ } 
দিদ্ধাব্যায়াপ্যভিদধে হ্বয়মেব মঞ্জু-- মেধেতি তং গুরুবরং শ্রণং ভজামি ৷ ৩ } 
ভীরাধয়া ব্রজবিধোরপি যণ্চ তুঙ্গ-, বিগ্যানুগোহপানুদিনং ভজনেদনন্ঃ | 

নিত্যং সখীগণধুতো| রসতে ব্রজে শ্রী গোপালমেব কলয়ে শব্বণং ওরুং তন্‌ ৷ ৪ ॥ 
গোস্বামিনঃ ষড়,দিতা অধিকাশ্চতু্িঃ, বষটহান্ত ইহ গৌরহরেনিদেশাৎ | 
গোপালকা অতিশয়াৎ কিল বং শশংহুঃ, লিঃসংশয়া গুরুতর তমহং প্রবৌমি ৷ ৫ ৷ 
বং-প্রেমধশ্যহৃদয়ঃ স দরাসযুদ্রঃ, প্রোলান্ত বাজুগুশ হাং প্ৰভুসগৌৱচন্দৰ | 
জীবানতীববিনয়েন সমুদ্দধার, বন্দে গুরত্রসমহং তমিমং মহান্তম্‌ 1 ৩ ॥ 
যন্তাদূশোহপি ভগবদ্গুণকর্মনান্রাং, সংকীর্ভন অবণ-সংস্থরণাদিভজ্ঞা। 

আপামরং জগদিদং স্বয়মুদ্দধার, গোপালপুবউরুমেতমহং নতোহন্টি ৷ ৭11 
চৈতন্যচন্দ্রকুপয়] চিরমেব রাধা-, কান্তাজিবি, পদ্মবুগয়োঃ পরিচৰয়োচ্চৈঃ। 
তদ্ভাবভাবিতমঠির্ন তনু বুবোধ, গৌপালগৃবউরসেননহং ন নতোহশ্মি || = ৷৷ 


০৪৬ 


জ্রীল-গৌপীলগুরু-গৌন্বীমিএভুর শৌচক (সুচক ১ 
আরে মোর গোপালগুরু, ভকতি কলতরু, 
মকর্ধ্বজ নাম যাহার। 

‘গোপাল’ বলিয়ে ডাকে, 


দেখি’ শিলু-চরিত্র উদার | 


৩৬ 
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ভজনকারী বাক্তি বহির্দেশে গমনকালে স্বীয় জিহ্বাকে টানিয়! ধরিয়া 
রাখেন, পাছে তাহার জিহ্বা অভ্যাসবশতঃ অজ্ঞাতসারেও নাম উচ্চারণ 
করিয়া ফেলে! এই কথ| শুনিয়া বালক শ্রীগোপাল উক্ত ব্যক্তিকে বলেন, 
-শ্ৰীহরিনাম-গ্রহণে স্থানাস্থান ও কালাকালের বিচার নাই, ইহাই 
শান্ত্রবিধি | বহিদেশে অবস্থানকালে যদি কাহারও প্রাণবিয়োগ হয়, 
তবে কি সেই ব্যক্তি হরিনাম গ্রহণ না করিয়াই ধরাধাম হইতে বিদায় 
গৌরাঙ্গের সেবারসে, সদাহ আনন্দে ভাসে, 
গোর! বিনু নাহি জানে আন। 


তিলেক ন! দেখি’ ধীরে, ধৈর্য ধরিতে নারে, 
গোরা বেন গোপালের প্রাণ ॥ 
গোগাল-শিশুর প্রতি, শিক্ষা দিল এক রীতি, 
প্রভু প্রেমাবেশে ঢুলি’ ঢুলি’ | 
কহে সবে-_'আরে আরে, আজি হৈতে গোপালেরে 
. ডাকিবা ‘গোপাল-গুরু' বলি ৷” 
গোপালের করুণা দেখি’, সবার সজল আখি, 
সুখের সমুদ্র উছলিল। 
সবে কহে অনুপাম, প্রিগোপালগুর'-নাম, 
প্রভু-দন্ত জগতে ব্যাপিল ॥ 
গোপালের গুরুভক্তি, কহিতে নাহিক শক্তি, 
সদাই প্রসন্ন বন্ৰেশ্বর । 
মহামত্ত নিজ গীতে, নাহিক উপমা দিতে, 
বর্বচিত্াকর্ষ কলেবর ॥ 
দেখিল নকল ঠাই, এমন দয়ালু নাই, 
কে ব| না জগতে যশ ঘোষে ৷ 
সবে কৈল প্রেমপাত্র, হইল বঞ্চিত মাত্ৰ, 


নরহরি নিজ-কম'দোষে | 





EEE 


প্রীরাধাকান্ত-মঠ ] জীক্ষেত্ৰের মঠ ২৮৩ 


লইবে ? নীমন্মহাপ্ৰভুর শিক্ষায়_কীর্তনীয়ঃ সদা হৰিঃ", “নিয়মিত; 
স্মরণে ন কালঃ’ এইরূপ পাওয়া যায়; সুতরাং জগদৃগুরুর এই শিক্ষা 
লঙ্ঘন করিলে জীবের অধোগতি নিশ্চিত |” 

ব্ৰীমন্মহাপ্ৰভু বালকের এইরূপ সু-সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া বিশেষ সন্ত 
হন এবং গোপাল বালক হইলেও মাচা বা গুরু-পদে অধিষ্ঠিত হইবার 
যোগ্য, ইহা ভক্তগণের নিকট বাক্ত করিয়া গোপালকে 'গোপালগুরু? 
নামে অভিহিত করেন | সেইদিন হইতে শ্রীমকরধ্ব পণ্ডিত বা 
প্রীগোপালের নাম গোপালপুর’ বলিয়া প্ৰসিদ্ধি লাভ করিয়াছে । 
এই বিবরণ বা প্রীগোপালগুরুর কোন নাম প্রীচৈতন্যচরিতাযতাদি কোন 
গ্ৰন্থে নাই। উক্ত কিংবদন্তীটিও একটু অন্যরপে কোথাও কোথাও 
প্রচারিত আছে । তবে এই কিংবদন্তীর মধ্যে যে সত্যটি লক্ষ্য করা 
যায়, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগ্রোপালগুরু শুদ্ধভক্তি- 
তত্বধিদ্‌, আচার-প্রচারপরায়ণ ছিলেন বলিয়াই তিনি আচাধ ও গুরু 
পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ৷ 

ভ্রাগোপালের €গুরুনাম শ্রবণ করিয়া শ্রীল অভিরাম ঠাকুর তাহাকে 
পরীক্ষা করিতে আগমন করিলেন। সীল অভিরাম ঠাকুরের সম্বন্ধে 
এইরূপ প্রচারিত আছে যে, তিনি প্রণাম করিলে একমাত্র শ্রীবিষুশিলা 
বা জ্ৰীবিষ্ণু-অৰ্চা বাতীত অন্যান্য শিলা বা মৃতি তৎক্ষণাৎ বিদীৰ্ণ ও চূৰ্ণ 
বৈষ্ণব বাতীত সাধারণ বাকিগণ শ্রীল 


হইয়া যাইত এবং প্রকৃত 
অভিরামের প্রণাম সহা করিতে পারিত না’ তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ হইত | 
ৰাম ঠাকুর শ্রীগোপালগরুকে 


যখন বৈষ্ণবগণ শুনিলেন_্রীল অভি 
দ্ডবৎ করিয়া পরীক্ষা করিতে আদিতেছেন? তখন বাংসল ও 147 
ভাবের স্বভাব-নিবন্ধন সকলেই অতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। 


জীমন্মহাপ্ৰভু সকলকেই চিন্তাগ্ৰস্ত দেখিতে পাইয়া বলিলেন: “আমি 
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্রীগোপালের মস্তকে পদার্পণ করিতেছি। ত্রগোপাল আমার পদাকৃতি- 
চিহ্নকে তিলক-স্বরূপে ললাটে ধারণ করিলে তাহার কোনও চিন্ত| নাই। 
আল অভিরাম ঠাকুর আসিয়া আীগোপালগুরুকে দণ্ডবৎ প্রণাম 
করিলেন। শ্রীগৌরপাদপন্মাককৃতি তিলক কপালে ধারণ করিয়া 
শ্রাগোপালগুরু বিজয়ী হইলেন । তাই অদ্যাপি আগোপালগুরু গোস্বামি- 
প্রভুর অধস্তনগণ শ্রীহরিপদাকৃতি তিলক ধারণ করেন । 

আরাধাকান্ত-মঠেন্র পণ্ডিতগণ বলেন, গ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত-প্রভু 
গাদীতে বসিয়া আচাখের কাৰ্য করেন নাই । তিনি জীমন্মহাপ্রভুর 
সঙ্গে নৃত্য-কীর্তনাদিতেই অভিনিবিউ থাকিতেন। জ্ীমন্মহাপ্রভু 
শ্রীগোপালগুরুকে মাঘী শুক্ল-দ্বাদশী-তিথিতে ভ্রীকানীমিশ্রভবনের জ্ৰীত্ী- 
রাঁধাকান্তের সেবা ও আচাধের আসন বা গাদী প্রদান করেন | এজন্য 
অদ্যাপি শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মাদ্‌লা|-পাঞ্জীতে শিষ্য-পরম্পরাক্ৰেমে মাথা 
শুরু-ঘবাদশী-তিথিতে সেবা-সমর্পণ ব| আচার্ধাভিষেক-উৎসবের বিধান 
দৃষ্ট হয় এবং যথাবিধি তাহার অনুষ্ঠান হয় । 

কথিত হয় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিজয়ী 
হইয়া কাঞ্চা হইতে ভ্রীরাধাকান্দেব, প্রীসাক্ষিগোপাল, ভণ্ডগণেশ, রত 
সিংহাসন প্রভৃতি কয়েকমৃতি প্রীবিগ্রহ ও ভগবৎসেবোপকরণ আনয়ন 
করিয়াছিলেন ৷ তিনি ইহাদিগকে ট্রীজগন্নাথদেবের প্রীমন্দিরে ও তৎ- 
পাৰিপাৰ্শ্বিক স্থানসযূহে সংরক্ষণ করেন । বর্তমানে যে-স্থানে শ্রীত্রীগৌর- 
সুন্দরের পাদগীঠ বিরাঁজিত আছেন, তাহারই ঠিক বরাবর দক্ষিণদিকের 
শরাছত্রভোগ-মন্দিরের সংলগ্ন পশ্চিমোত্তর-কোণে একটি নাতি-উচ্চ 
মন্দিরে কাঞ্চী) হইতে আনীত শ্রীপ্রীরাধাকান্তদেব অধিঠিত হইয়া 
ছিলেন। সেই শ্রীবিগ্রহই শ্রীকাশীমিশ্রশ্রীপ্রতাপরদ্রের নিকট হইতে 
_ পৃজাৰ্থ যাজ্ক| করিয়া ল’ন | ৫) তদবধি শ্ীকাশীসিশ্র বালিসাহি-পল্লীর 
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রাধাকান্তের সেবা করিতে 


ভবনে থাঁকিয়! একটি ক্ষ 





পামরায়ের সহিত কৃষ্ণা 


করিতে লাগিলেন । 
উৎকলপ্রদেশে মন্দিরের 







ঠাকুর ভক্তিবিনো 
এইরূপ অর্থ করিয়াছেন 
ক্ষুদ্ৰ গৃহকে ‘গম্ভীর!’ বলে ।? 


গন্তীর]-শব্দের প্রয়োগ আছেন 


নাম্ত্ীয়ার দ্বারে করেন আপনি শয়ন । 
গোবিন্দ আসিয়া করে? পাদ-সৃন্বাহন ? 
এই মত অর্ধ রাত্রি কৈল! নি {| 


ভিতর-প্রকোন্ঠে প্ৰভুৱে কা শয়ন ? 


রামানন্দ রায় তবে গেল) নিজ-ঘরে ! 
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এইমত প্রলাপিতে অর্ধরাত্রি গেল । 
শান্তীরাঁতে স্বরপ-গোসাঞি প্রভুরে শোয়াইল ৷ 
প্রভুরে শোয়াঞা রামানন্দ গেলা ঘরে। 

স্বরূপ, গোবিন্দ শুইল! গম্ভীরার দ্বারে ॥১ 
বিরহে ব্যাকুল প্রভু উদ্বেগে উঠিল| । 
শন্তীরা-ভিতরে মুখ ঘষিতে লাগিল| ৷২ 


এই সকল উক্তি হইতে 
জানা যায়৮_গন্তীরা” প্রা- 
কাশীমিআের ভবনস্থ কোন 
অন্ত:প্রকোঠ, যাহা শ্রীশ্রী- 
গৌরসুন্দরের ভজনাগার 
ব| বিশ্রামাগাররূপে নির্দিষ্ট 
হইয়াছিল।  শ্রীকাশী- 
মিশরের ভবনে তিনটি দ্বার 
ছিল। সেই তিনটি দ্বার 
উদঘাটন ন! করিয়া এবং 
তিনটি উচ্চ প্রাচীর উল্ল- 
জ্ঘন করিয়াই জীমন্মহা প্রভু 
মহাভাবাবেশে মিশ্রভবন 
হইতে বহির্গত হইয়।- ্রীস্তীরা 


ছিলেন, ইহা শ্রাচৈতন্যচরিতামৃত৩ ও শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভুর 
একটি গ্লোকঃ হইতে জানা যায়” 
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তিন দ্বারে কপাট এঁছে আছে ত’ লাগিয়া । 
ডি 


ভাবাবেশে প্রভু গেলা বা 


স্বর্ূপেরে বোলাইয়। কপাট খুলিয়া ৷ 
অনুদ্ঘাট। দ্বারত্রয়যুরু চ ভিতিত্রয়মাহো ! 
বিলদ্ৰ্ো্চৈ: কালিঙ্গি-দুরভিমধো নিপতিতঃ | 


তনুদ্ভৎসঙ্কোচাৎ কমঠ ইব কৃষ্চোক্লবিরহাদ্‌- 
বিরাজন্‌ গৌরাঙ্গে হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ৷ 
অহে| ! যিনি দ্বারত্রয় উদ্ঘাটন না করিয়াই গৃহের উধ্ব্গ 
উল্লজ্ঘনপূৰ্বক কলিঙ্গদেশজাত গাভীগণের 


ন-পথ- 
দ্বার! অত্যুচ্চ প্ৰাচীরত্ৰয় 
অধো নিপতিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বিরহাঁতিশয়-হেতু স্বীয় অঙ্গে সঙ্ধোচি 
উদ্দিত হওয়ায় কৃর্মাকারে বিরাজমান ছিলেন, সেই শ্ৰীগৌরাঙ্গ হৃদয়ে 
উদ্দিত হইয়া আমাকে হৰ্ষযুক্ত করিতেছেন | 

প্রীচৈতন্যচরিভায়তের “গৃহসতিত আয্ম| তারে কৈল নিবেদন” 
এই উক্তি অনুসারে শ্্ীকাশীমিষ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীচরণে সর্বস্ব সমর্পণ 
করিয়াছিলেন, জানা যায় | শ্রীকাশীমিশ্র নিঃসন্থান ছিলেন | সুতরাং 
শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীত্রীরাধাকান্তের সেই সেবা ও তৎসংলগ্ন উদ্ভানাদি (যাহার 
অন্তৰ্গত শ্রীসিদ্ধবকুল বা ভ্রীহরিদাস-ঠাকুরের ডজনস্থান ) ) জ্ৰীগোপাল- 
গুরুকে শ্ত্রীরাধাকান্তের সেবার্থ গ্রহণ করিয়া আচার-প্রচার করিতে 
আজ্ঞা দিলেন! এইরূপ বিবরণ সীরাধাকান্ত-মঠ হইতে পাওয়া যায়। 

প্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত্রীগোপালগুরু সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন?, 
-প্জীপুৰুষোত্তমে শ্রীকাশীমিত্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গাদীতে 
আজকাল প্রীবক্রেশ্বরের শিষ্য শগোগালগুরু গোস্বামী বিরাজমান | ** 


১। জৈবধৰ্ম, ২৬ অ ৪5* পৃ. ও সং 


উপ গোস্বামীর শিক্ষা সম্প্ৰতি তাহারই কণে আছে।” গ্রীল 
স্বরূপদামোদর প্রভু দুইভাগে রসোপাসনার কড়চা নির্মাণ করিয়া 
ছিলেন | তিনি উঠল রঘুনাথদাস গোষামিপাদ ও জল ৰক্ৰেশ্বর পণ্ডিত 
গোস্বামিপ্রভুর কণ্ঠে যথাক্ৰমে রসোপাসনার অন্তঃপন্থ। ও বহিঃপদ্থ} 
সংরক্ষণ করেন । তাহ| হইতে একদিকে ভল কৃষ্ণদাস কবিরাজ 
গোঘামিপাদ চৈতনচরিতাম্বত, ও প্রাগোবিন্দলীলাম্বত” প্রকট 
করেন ; অন্যদিকে শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভু ‘স্মরণ-ক্ৰযপদ্ধতি’ ব| 
‘সেব|-স্মরণপদ্ধতি’ শিষ্ঠ-পারম্পধে প্রকাশ করেন। শ্রীব্রীল স্বরূপ- 
দামোদর গোসষ্বামিপাদের রসোপাসনার এক বার] যেব্প শ্রীল রধুনাথ- 
দাস গোস্বামিপাদ হইতে শ্রল কষ্ঃদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদে ত ত 
তদ্রপ শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপাদের রগোপাসনার অন্য ধারাও জী 
বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামি-প্রভু'হইতে শ্রীল গোপালগুরু নি 
সঞ্চারিত হইয়াছে । এইজন্যাই সরল ঠাকুর ভক্তিধিনোদ লিখিয়াছেন্‌, 
“শীল গোপালগুরু গোস্বামিগভু শ্রীপুরুষোত্তমে শ্রীনিমানন্দ-সন্প্রদায়ে 
প্রধান গুরু এবং শমন্মহাপ্রভুর স্থানে শ্রীস্বরূপ-গোস্বামীর গাদীতে 
জগদ্গুরুরূপে বিরাজমান ।” 
আল বক্রেশ্বর পণ্ডিতের পাঁচটি শাখার মধ্যে আগোপালগুর 

অন্যতম | শ্রীগোপালগুরুর শিল্ত-_শ্রীধানচন্দ্র | শ্রীগোপালগুরু ‘ন্মরণ- 

ক্রেমপদ্ধত্তি বা “মেবাম্ব্ণ-পদ্ধতি এবং তাহার শিষ্য শ্রাধ্যানচন্দ্র 
“আীধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি+-গ্রস্থ লিপিবদ্ধ করেন।  “শীরাধাকান্ত-মঠে” 
শ্রীধানচন্দ্র-পদ্ধতির একটি হস্ত-লিখিত পুঁধি আছে! কিন্তু ইহা পিপি- 
_কর-প্রমাদে পরিপূর্ণ । ছুর্ভাগোর বিষয় যে, শ্রীগোপালগুর বা শ্রীধ্যান- 
₹ চন্ত্রের শ্রীহস্ত'লিপিত ওঁ পু'থিদ্বয় তথায় নাই। 
১] জর্জ ২৬ অ, রা ত্য লং 
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শ্রাগোপালগুরু গোষস্বামার সময় হইতেই শ্ৰাকানীমিশ্রের ভবন 
্রীপ্্ীরাধাকান্তদেব-গ্রাবি গ্রহের নামানুসারে শ্রিরাধাকান্তমঠ নামে 
প্ৰসিদ্ধি লাভ করে । শ্রাকাশীমিশ্রের সময় কেবল একুষ্ণবিগ্রহ ছিলেন । 
শ্রীগোপালগুরু শ্রীরাধাকান্তের বামভাগে শ্রারাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা- 
দেবীকে স্থাপন করেন । এতদ্বাতীত শ্রারাধাকান্তের বামে নৃতাপরায়ণ 
শ্রীগৌরাগ্র ও দক্ষিণে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ (দারুনয়ী শ্রীমতি ) স্থাপন 
করেন। গ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর একটি তৈলচিত্র বা আলেখাও পূর্ব হইতেই 
পূজিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীরাধাকান্তদ্দেবের দক্ষিণে পৃথক্‌ 
সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেব অবস্থিত | তাহার সেবার্থ পৃথক্‌ ভুসম্পত্তি 
আছে। 

প্রীরাধাকান্ত-মঠের সেবকগণ বলেন” ব্ৰীমন্মহাপ্ৰভু যে-স্থানে 
ভজন-লীলা প্রকট করিয়াছেন বা যাহা গস্ভীরা’ নামে পরিচিত, তাহ! 
জ্ৰীজীগোপালগুর্ক ও তঙ্ছিস্ত শ্রীধ্যানচন্ডরের সময় শ্রীক্ষেত্ররজো-নিমিত 
একটি ক্ষুদ্ৰ কুটাররূপে প্রকাশিত ছিল। তন্মধ্যে রমন্মহাপ্রভুর পাহুক| 
ও পণ্ডিত ভ্রীভগদানন গোস্বামিপ্রভুর রচিত গেক্লয়|-ওয়াড-ছারা নিমিত 
কণ্ছ। (ভ্রীরাধাকান্তমঠের বর্তমান কোন কোন সেবক বলেন” শ্রীস্রগ 
গোস্বামিপাদের দ্বারা কলার পেটে! চিরিয়া চিরিয়। প্রভুর বহিবাসের 
মধ্যে যে শয্যা নিধিত বা কন্থা নিৰ্মিত হইয়াছিল, তাহা ) শ্রীগোপাল- 
গুরুগোস্বামীর সময় হইতে শিল্তপারম্প্ষে শ্রীরাধাকান্ত-মঠে’ পূজিত ও 
সযতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে! কন্থাটি পূৰ্বে দীর্ঘ ছিল, কিন্তু বহ 
ব্যক্তি উহা হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিতে থাকায় বর্তমানে উহা খুব 
অন্্পরিসর হইয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুরব ব্যবহৃত 


শ্রীব্রজরজের নিগিত একটি কমণ্ডলু আছে। অন্য আর একটি কাণ্ঠ- 
নিগিত কমগুলুও তথায় রক্ষিত আছে । তাহা পরবন্তিকালে স্থাপিত 


খলিয়া মঠের অধিকারিগণ বলিলেন ৷ 


৩৭ 


২৯০ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


শ্রীগোপালগুর গোস্বামিপ্রভুর অপ্রকট-লীলাবিষ্কারের পর সমুদ্রোপ- 
কুলে শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্বাভিযুখে যে একটি 
মন্দির বা গৃহ আছে, তথায় শ্রীল গোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুর সমাধি 
দেওয়া হয়। শ্রিশ্রীরাধাকান্ত-মঠে"র বিধানানুসারে মহান্থগণের এই 
স্থানেই অস্থি-সমাধি দেওয়। হয়। 

শ্রীগোপালগুরুর অপ্রকট-লীলাকালে যে-সকল গৌড়ীয়াবৈষ্ণব 
্রীক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহাদিগের মধো কেহ কেহ 
জীৰুন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীযমুনার তীরে বংগীবটের নিকটে ‘পাপর- 
গাছে'র তলদেশে ভজন-নিমগ্ন প্রীগোপালগুরুকে দর্শন করিয়া অতান্ত 
বিস্মিত হন । তাহারা যখন শ্রীক্ষেত্রে প্রত্যাবর্তন করিয়| শ্রীধ্যানচন্দ্রকে 
এই কথা জানাইলেন, তখন প্রীগুরুপাদপদ্র-বিরহকাতর জীধ্যানচন্দ্ৰ ইহা 
শুনিয়া শ্রীগুরুপাদপন্ের পুনঃ সাক্ষাৎকার-লাভের ইচ্ছায় প্রীর্ন্দাবন- 
গমনার্থ ব্যাকুল হইলেন। 

এদিকে শ্রীগোপালগুরুর গাদীতে আীধ্যানচন্দ্ৰ উপবিষ্ট হওয়ার পর 
পুরীর তদানীন্তন রাজা ‘ওঁ স্থান রাজপুরোহিত কাণীমিশ্রের অধিকারে 
ছিল এবং কাণীমিশ্র নিঃসন্তান থাকিয়াই গোলোকগত হন, সুতরাং 
যখন কাশীষিশ্র কোনপ্রকার অপণিনামা-দ্বারা শ্রীগোপালগুরুকে তাহা 
সমর্পণ করেন নাই, তখন তাহা রাঁভসম্পত্তিরপেই গণিত হইবে’--ইহ| 
বলিয়া শ্রীরাধাকান্তমঠকে স্বীয় কবলে আনিবার চেষ্টা করেন | ইত:- 
পূর্বে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীগোপালগুরু গোস্বামিপ্রভুকে শ্রীরাধা 
কান্তের সেবার্থ ভূ-সম্পত্তি-গ্রহণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিয়া" 
ছিলেন কিন্ত শীগোপালগুরুকোনরূপবিষয়-সম্পত্তি গ্রহণ করেন নাই । 
তিনি ভিক্ষার দ্বারা সেবা নির্বাহ করিতেন ৷ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের অধস্তন 
উৎকলরাজ শ্রীধ্যানচন্দ্রকে পীড়ন ও আবাধাকান্ত-মঠ’ হস্তগত করিবার 


Eo) 








শ্ৰীরাধাকান্ত-মঠ ] জীক্ষেত্ৰের মঠ ত 


উদ্দেশ্যে বহু পাত্ৰমিত্ৰ লইয়া! শ্রীরাধাকান্তের মন্দির-দ্বার আটক করিলেন 


এবং জীধ্যানচন্দ্ৰকে তাহার লোকজন-সহ অবিলম্বে অন্যত্র গমনের 
আদেশ জারি করিলেন । 

একদিকে শ্রীপ্রীগুরুপাদপন্মের বিরহ-দুঃখে কাতর, মার একদিকে 
্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দা্বৈত ও শ্রী্রীরাধাকাস্থের দেবা হইতে বিচ্যুত 
হইবার আশঙ্কায় অত্যন্ত বাধিত হইয়া শ্রীধ্যানচন্ত্র যখন কাল-যাপন 
করিতেছিলেন, সেই সময় শ্রীব্রজধাম হইতে আগত বৈষ্ণবৰুন্দের মুখে 
বংশীবটের নিকটে ্রীপ্রীগুরুপাদপদ্ধের অবস্থান-লীলার কথা শ্রবণ 
করিতে পাইয়া প্রীধ্যানচন্দ্র অতিশয় উৎকঠার সহিত শ্রীববন্দাবনাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন! সত্যসতাই শ্রীবংবীবটের সন্নিকটে একটি বৃক্ষমূলে 
উপবেশন করিয়া স্রীপ্রীগোপালগুরু ভজনাবিষ্ট ছিলেন। শ্রধ্যানচন্দ্র 
ত্রীগুরুপাদপদ্মের পুনঃ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যেন পুনর্ভীবন প্রাপ্ত 
হইলেন; শ্রীগুরুপাদপন্মে সকল কথা নিবেদন করিলেন এবং গুরু 
দেবকে শ্রীক্ষেত্রে বিজয় করিবার জন্য কাঁতর-প্রার্থনা জানাইলেন » 
কিন্তু প্রীগোপালগুরু কিছুতেই শ্রীজধাম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক 
হইলেন না। তবে প্রিয়শিষ্য শ্রীধ্যানচন্দ্রকে সান্তনা প্রদান করিয়া 
বলিলেন,--“জীরাধাকান্ত-মঠের তোটায় (বাগানে) যে একটি নিশ্ববৃক্ষ 
আছে, সেই নিশ্বৰৃক্ষে আমার অবতার হইবে । তুমি তদ্বারা আমার 
একটি দারুময়ী শ্ৰীমতি প্রকট করিয়া আমার নিতা পূজা করিলে আমার 
বিরহ-বাথা হইতে রক্ষা পাইবে; আর আমি তথায় আবিভূর্তি হইয়া 
রাজাকে সব বলিয়া দিব; তিনি সব ছাড়িয়া দিবেন ।” 

জ্ৰীধ্যানচন্দ্ৰ শ্ৰীৰন্দাবন হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মের 
আজ্ঞানুস।রে স্বীয় প্রভুর একটি দারুময়ী আমুতি প্রকট ও প্রতিষ্ঠা 
করিলেন। শ্রীগোপালগুরুর সেই যতি অদ্যাবধি প্রীরাধাকান্ত-মঠের 


By 
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মন্দিরের জগমোহনে শ্রীগর্ভমন্দিরের দ্বারের পাৰ্শ্বে পূর্বাভিমুখী হইয়া 
বিরাজ করিতেছেন | পূজা ও ভোগনিবেদনকালে সেই শ্রযুতি গর্ভ- 
মন্দিরে একটি পৃণক্‌ আসনে সংস্থাপন করিয়া “শ্রীধ্ানচন্্রপদ্বতি'র 
বিধানানুসাৱে নিত্য পূজা করা হয়। জীৰুন্দাবনে বংশীবটের নিকটে 
যেস্থানে শ্রীত্রীগোপালগুর আবিভূর্ত হইয়াছিলেন, তথায় ও শ্রীশ্রী গোপাঁল- 
গুরুর দারুময়ী শ্রীমৃতি ও শ্রীত্রীরাধাকান্ডের সেবা শ্রীধ্যানচন্দ্রগোস্বাসীই 
প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীধ্যানচন্দ্র প্রীরাধাকান্ত-সঠে”্র এই দুইটি সেবাই 
প্রকট করিয়াছেন । কিন্তু তিনি কোনপ্রকার রাদ্রসাহাযা অর্থাৎ রাজ- 
প্রদত্ত ভূসম্পত্তি প্রভৃতি গ্রহণ করেন নাই। সহান্ত শ্রীগোবিন্মশরণজীর 
সময় হইতে ভুসম্পত্তি গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ তাহা বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়াছে। বিভিন্ন মহান্ত বিভিন্ন মঠ স্থাপন করিয়া প্রীপ্রীরাধাকান্ত- 
মঠের শাখামঠসমূহের বিস্তার করিয়াছেন | 

শ্রীগোপালগুরুর সময় হইতে পুরীর প্রতোক রাজাই প্রতোক 
মহান্তকে সনন্দ দিয়াছেন । সেই-সকল সনন্দ হইতে প্রীরাধাকান্ত-মঠের 
মহাত্তগণ শ্রীজগন্নাথদেবের সন্মুখে চামরসেবা, পুষ্পাঞ্জলি, চন্দনযাত্রার 
সময় শ্রীমদনমোহনের নৌকার মধ্যে চামর বাজন, রথের উপর উঠিয়া 
্রাবিগরহগণের সন্মুখে চামর বাজন, শ্রীজগন্নাথদেবের পাকশালার চুল্ল 
হইতে অগ্নি আনয়ন করিয়া তদ্বারা স্বধামগত অহান্তগণের অন্তোকটি- 
ক্রিয়াসম্পাদন এবং এতদ্ব্যভীত আরও অনেক প্রকার অধিকার প্ৰাপ্ত 
হইয়াছেন  শ্রীপ্রতাপরুদ্রের পর হইতে পুরীর প্রতোক রাজাই শ্রীরাধা- 
কান্ত-মঠের প্রত্যেক মহান্তকে মিহান্ত-পদবীতে ভূষিত করিয়া 
আসিতেছেন। কথিত হয়, অন্যান্য মঠের অধ্যক্ষগণ কেবল ‘অধিকারী’ 
নামে পরিচিত হইতে পারেন; কিন্ত রাজবিধি-অহুসারে একমাত্ৰ 
আরাধাকান্ত-মঠের মঠাবীশই “মহান্ত”-পদবী লাভ করেন। ূ 








মৰ ৰ 


রাঁধাকান্্-মঠ | শ্রীক্ষেত্রের মঠ বু 


কাতিকমাসে শ্রীজগন্নাথের বালাশ্ৰূপের সময় নিগকড়স্তন্তের সম্মুখে 
“প্রীরাধাকান্ত-মঠে"র সংকার্তন হয়ঃ এজন্যও রাভ-সনন্দ আছে। কাতিক 
মাসে শ্রীলঙ্ষীমন্দিরে লীলাগান, ভ্ীচন্দনযাত্র'র সময় ব্রীমদ্নমোহনের 
সন্মুখে কীর্তন এবং রথযাত্রার সময় প্রীভগন্নাথদেবের সন্মুখে সকলের 
অগ্রণী হইয়া সংকীর্তন করিবার সনন্দ ‘শ্রারাধাকান্ত-মঠে'র মহান্তগণকে 
পূৰ্ব হইতেই পুরীরা প্রদান করিয়াছেন ৷ 

অবিবাহিত তাগী ব্ৰাহ্মণবটু-_ষিনি পূর্ব-মহান্ত কর্তৃক শিল্পরূপে 
গৃহীত হন, সেরূপ কোন বাজি পূৰ্ব-মহান্তের অনুমোদনাহুষারে মহাস্ত- 
পদ ও গাদী প্রাপ্ত হন | মহান্তগণ ভেক গ্রহণ করিয়া গুরুপ্রদত্ত বেশ- 
কৌগীন-বহির্বাসাদি ধারণ করেন: তবে সেবাহুরোধে ও বাবহারাহুরোধে 
কাছা-কৌচা দিয়াও কাপড় পরিধান করেন | ইহারা বলেন” শ্রী- 
ভগবানের অর্চনকালে বা শ্রীজগন্নাথদেরের উ্রমন্দিরের কোন সেবাকালে 
ত্রিকচ্ছযুক্ত বেশ বারণ না করিলে সেবা করা যায় না। এজন্য মহাস্ত 
ও পৃজারীকে কৌগীন থাকাসত্বেও ব্রিকচ্ছ-বেশ ধারণ করিতে হয়! 
শ্্ীজগন্নাথদেবের পাণ্ডাগণও ত্ৰিকচ্ছ-বেশ গ্রহণ করিয়া শ্রীজগন্লাথের 
পসেব| করেন। তবে পাণ্ডাগণ সকলেই গৃহস্থ ; কিন্তু “উ্রীরাধাকান্ত-যঠের 
সেবকগণ তাক্তগৃহ হইলেও এবং ডোর-কৌপীন বহির্বাস লইয়া ভেক 
গ্রহণ করিলেও অর্চনের সময় ব্রিকচ্ছবেশ গ্রহণ করেন_ ইহাই তাহাদের 
নীতি। মহান্ত মহারাজ যখন পুরীর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, 
তখনও ত্রিকচ্ছ-বেশই ধারণ করেন! এতদ্ব্যতীত ভেকগ্রহণকারী অন্যান্য 
সকলেই সকল সময়েই ডোর-কৌপীন ও বহিবাস ধারণ করেন । 

ভ্ীরাধাকান্ত-ষঠে উৎকল-অক্ষরে হস্তলিখিত প্রায় তিনশত তাল- 
পত্রের পুঁথি রক্ষিত আছে; কিন্ত অধিকাংশই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। 
এতদ্বাতীত মুদ্রিত গ্রন্থের একটা গ্রন্থাগার আছে । বর্তমান মহা্ত 
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মহারাজ শ্রীমদ্বিশ্বস্তরদাসজী সংস্কৃতশাত্রেঃ বিশেষতঃ বেদান্ত-দর্শনে 
ব্যুৎপন্ন। ইনি শ্রীকাণীতে ও আনবদ্বীপে অধ্যয়ন করিয়াছেন । 
এতদ্যাতীত তিনি সঙ্গীত-বাছাদি কলাবিষ্ঠায়ও পারদর্শী ও বিশেষ 
বিদ্োৎসাহী | তাহার প্রচেষ্টায় পুরীর শ্রীরাধাকান্ত-মঠে, শীনবদ্ধীপে 
ও শ্রীরন্দাবনের আীরাধাকান্তমঠে আীহরিনামামূত-ব্যাকরণ? ও 
‘শ্ৰীবৈষ্ণবদৰ্শনে’র ছাত্রগণ অধ্যয়ন করিতেছেন । এতদ্বাতীত 
পারলাকিমেডি, টিকিলি, পুরুষোভ্তমপুর প্রভৃতি স্থানে ও ছাত্রগণ ইংরাজী 
ও সংস্কৃত সাহিত্যাদি ‘ব্ৰীরাধাকান্ত-মঠে’র অর্থ-সাহায্যে অধ্যয়ন করিয়| 
থাকেন। 

স্বগদ্বারে শ্রীশ্ীল হরিদাস-ঠাকুরের সমাধির সংলগ্ন ভ্ীগোপালগুরু 
ও শ্রীশ্রীধ্যানচন্দ্রের যে সমাধিপীঠ আছে, তথায় প্ৰভুদ্বয়ের ব্যবহৃত 
পাদুকা সংরক্ষিত হইয়| নিত্য পূজিত হইতেছেন। 





ক্রীরাধাকান্ত-মঠের মহান্ত-পরম্পর] 


১। শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, ২। শ্রীগোপালগুর গোস্বামী, ৩। শ্রীধ্যান- 
চন্দ্র মহান্ত গোস্বামী, ৪ | ন্লাবলভদ্ৰদাস গোস্বামী, ৫ | শ্রীদয়া- 
,নিধিদাস গোস্বামী, ৬ | শ্রীদামোদরদাস গোস্বামী, ৭ | শ্রাগোবিন্দ- 
শরণদাঁস গোস্বামী, ৮। শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ৯। শ্রীহরেকৃষ্ণ- 
দাস গোস্বামী, ১০ | শ্রীরাধাকঞ্*দাস গোস্বামী, ১১ ৷ ম্ৰাকৃষ্ণচরণ- 
দাস গোস্বামী, ১২। শ্রীরাধাচরণদাস গোস্বামী, ১৩। শ্রীহরে- 
কৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১৪। শ্রীগোবিন্দচরণদাস গোস্বামী, ১৫। শ্রীবল- 
ভদত্রদাস গোস্বামী, ১৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস গোস্বামী, ১৭ | শ্রীবিশ্বন্তর- 
দাস গোস্বামী ৷ 
_ জীব্ৰজমণ্ডল হইতে সংগৃহীত ও আদিকন্দদাস-রচিত “গুরুপ্রণালী’- 
গ্রন্থের একটি হস্তলিখিত পু.থিতে শ্রীগোপালগুরু গোস্বামীর নিয়লিখিত 
একটি শিষ্যপারম্পৰ্ধের তালিক| আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি,__ 





২০-১৭-০২৮১ 


প্রীরাধাকান্ত-মঠ ] জীক্ষেত্ৰের মঠ ২৯৫ 


“শ্রীশ্রীসন্মহাপ্রভু, খ্রাবক্রেশ্বর পণ্ডিত, প্রীগোপালগুরু গোস্বামী, 
শ্রীধ্যানচন্্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবলভদ্র মহান্ত গোস্বামী, শ্রীবনমালিদাস 
গোষামী, শ্রীপ্রভাকরদাস গোস্বামী, শ্রীসদানন্দ্দাস গোস্বামী, শ্রীকল্প- 
তরুদাষ গোস্বামী, শ্রীপরমানন্দদাস গোস্বামী, খ্রীদানবন্ধুদাস গোস্বামী, 
শ্রীঘাদিকন্দদাস |” 

উক্ত গুরুপ্রণালী”-গ্রন্থে শ্রীগোপালগুরু গোদ্বামিপ্রহু ‘ব্ৰীমস্জুমেধা- 
সখী’-রূপে উক্ত হইয়াছেন ; যথা 

বন্রেশ্বরঃ সমাখ্যাতো! রসরূপ-স্বভাবতঃ | 

সিদ্ধাখ্য| ত্য কথিতা তুঙ্গবিদ্যাভিধা তু যা৷ 

কৃষ্ণপ্ৰিয়সবীমধ্য নামা তুঙ্গেতি বিশ্ৰুতা | 

পণ্ডিতে! ভক্তিযোগেন নিত্যং বক্রেশ্বরং ভজেংৎ 1 

অস্যা অগ্ুসখ্যো মঞ্জমেধাদয়ঃ প্ৰসিদ্ধাঃ | 
তদ্যথা__ 

মঞ্জুমেধা সুমধুরা সুমধ্যা মধুরেক্ষণা ! 

তনুমধ্যা মধুসুপা গুণচুড়া বরাঙ্গনা ৷ 

অনুগোপী শ্রীগোপা লগুরুরেব মহোত্তমঃ । 

চৈতন্যকপয়া তস্যাঃ সিদ্ধাখ্যা মঞ্জুমেধিকা ৷ 
শ্রীরাধাকান্ত-নঠের শাখাসমূহ 

পুরীর 'ভ্রীরাধাকান্ত-মঠ'ই আদি ও মূলমঠ। ইহা শ্রীগোপালগুরু 
গোস্বামিপ্রভুর দ্বারা প্ৰতিষ্ঠিত। তপরে শ্ৰীধ্যানচন্দ্ৰ গোস্বামী শরববন্দাবনে 
বংশীবটের নিকটে শ্রীরাধাকান্ত-মঠ প্রতিষ্ঠা করেন! ইহার পরের 
মহান্তগণ ক্রমশঃ বিভিন্নস্থানে ‘জীরাধাকান্ত-মঠোর প্রায় ৫০টি শাখামঠ 
বিস্তার করেন। প্রত্যেক স্থানেই শ্রীরাধাকান্তের সেবা আছে। 


নিয়ে কয়েকটি শাখামঠের তালিকা প্রদত্ত হইতেছে $ 





২৯৬ জী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খত 


অর্বন্দাবন-শ্রীনিবুবনে শ্ৰাগৌরগোপাল-মঠ | এই মঠে ষড়তু 
শ্রীগৌরাঙ্গ 'ব্রীগৌরগোপাল” নামে খ্যাত এবং শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহও 
আছেন ৷ শ্রীবংবীবটে শ্রীগোপালগুরু-মঠ অবস্থিত | এই যঠে প্রীরাধ।- 
এতদ্বাতীত শ্রীবন্দাবনে “কাঙ্গালামহাপ্রভুর মঠ’ নামে পঞ্চতত্বের একটি 
সেবা পূর্বে শ্রীরাধাকান্ত-যঠেরই পরিচালনাবীন ছিল ১ কিন্তু সেই মঠ 
এখন স্বতন্ত্ৰ ও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ডেও শ্রীরাধাকান্ত-মঠের 
একটি শাখামঠ আছে। তাহার নাম ভ্রীগোবিন্দ লীলাম্বতের বর্ণনানুসারে 
'ভ্বীঅরুণানন্দ-কুগ্জ | শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত শরীতুঙ্গবিদ্য| বলিয়| পরিচিত | 
উক্ত কুঞ্জে শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতের একটি দারুময়ী মৃতি আছেন | ‘যাবটে’ 
শ্রীকিশোরীকুণ্ডের উপর শ্রীরাধাকান্ত-মঠের একটি সেবা আছে। কিন্তু 
মূলমঠ হইতে তাহার। বিশেষ কিছু সাহায্য না পাওয়ায় ক্রমে স্বতন্ত 
হইয়া পড়িয়াছে। শ্রীকোলদ্বীপে ‘বড় আখড়া’র নিকট ‘গম্ভীরার মঠ’ 
নামে পরিচিত শাখামঠে শ্রশ্রীনিতাই (?)-গৌর-শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীত্রীরাধা- 
কান্তের সেবা আছে। এই মঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস মহান্তজীর সময়ে প্রতিষ্ঠিত 
হুইয়াছে। পুরীতেও অনেক শাখামঠ আছে। শ্রীরাধাকান্ত-যঠের 
আশতিতা৷ সর্গুজার রাণী শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস মহান্তজীর সময় শ্রীরাধাকান্ত- 
মঠের সন্নিকটে “গিরিধারি-মঠ” নির্মাণ করিয়াছেন । বালিসাহিতে 
‘বড়তল|” ও “সানতরলা”-মঠে শ্রীরাধাকান্ত-শ্রীবিগ্রহের সেবা আছে। 
এতদূব্যতীত পুরীজেলার কাকটপুরে, গঞ্জামের পুরুষোত্রমপুরে, ভিজাগ| 
পট্টমের টিকিলিতে, পারলাকিমেডিতে শাখামঠসমূহ আছে। আলাল- 
নাথে ও বেন্টপুরেও ভ্রীরাধাকাস্তমঠের শাখামঠ আছে। বেন্টপুরে 
উমাধবীদেবীর শ্রীগোপীনাথের সেবা বলিয়া যাহা খ্যাত, তাহ| শ্ৰীজী- 
রাখাকান্ত-মঠের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হইতেছে । পারলাকিমেডিতে 


কলি টিটি 7 শার্লি শর্ট শা শশা ৫৫৫: 


শ্রাতরলা-মঠ ] জীক্ষেত্ৰের মঠ ২৯৭ 


10) 


দুইটি মঠ ও তং্পাৰ্শ্নবৰ্তা স্থানে আরও কয়েকটি মঠ আছে। পারল|- 
কিমেডির ও টিকিলির রাজা শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শিষ্য । 
শ্ৰাবক্ৰেশ্বৰ পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীগোপালপুরু গোস্বামীর তিরোভাব- 
তিথিতে শ্রীরাধাকান্ত-মঠের মহান্তগণ পুবোক্ত গুরুগোবামিদ্বয়ের 
প্রতিনিধি-দ্বরূপ গম্ভীরার গাদীতে আসীন হন | তখন যাবতীয় শাখা- 
অধিকারিগণ ও শিগ্ঠগণ গ্ররাধাকান্তমঠের মহান্তমহারাজকে 
প্রণামী দেন | 
পুরা, কটক, গঞ্জাম, বিশাখাপত্তন পি স্থানে 


মঠের জমিদারী আছে। জমিদারীর বাধষিক আয় প্রায় পঁচাশী হইতে 


মঠের 
ট ও 


ভে 


নব্বই হাজার টাকা | 
১৩-:৪। সান (ছোট)-তরলা ও বড়-তরলা| মঠ 

শ্রীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর পরিবারের মধ্যে ব্ৰকষ্ণচরণ 
গোখামী মহান্ত মহাশয়ের ছুই শিষ্য শ্রীগৌরাহগদাস ও শ্ৰীনিত্যানন্দদাস 
নামে পরিচিত ছিলেন | ইহাদের মধে। টা ভ্রীগৌরাগদাস 
শ্রীগুরুদেবের অপ্রকটের পর শ্রীনিত্যানন্দ দাসকে গাদীতে বসাইয়া 
তীর্থ পর্যটনে বহির্গত হন। যখন রী দাস তীর্ঘযাত্রা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন, তখন জীনিত্যানন্দদাস সানন্দে জোঠ সতীর্থ- 
আতাকে গাদী ছাড়িয়া দিলেন । কারণ; তাহার উপর শ্রীগুরুদেবের 
আজ্ঞা ছিল যে, শ্রীগৌরাঙ্গদাসই গাদীতে উপবেশন করিবেন । এদিকে 
শ্রীগৌরাঙ্দাস শ্রীনিতযানন্দদাসের জন্য আর একটি মঠ প্রকাশ 
করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদাস যে মঠের মহান্ত হইলেন, তাহার নাম 
ইইল-_“বড়তরলা-মঠ” আর জ্ৰীনিত্যানন্দদবাস যে মঠের মহান্ত হইলেন 
তাহার নাম হইল-_“সান বা ছোট তরলা-যঠ১। ভিজাগাপ্রমৃজিলার 


৩৮ 





২৯৮ জীক্ষেত্ৰ 


তরলা-নামক স্থানের রাজা এই মঠ-দ্বয়ের পৃষ্ঠ*পোষক হওয়ায় মঠের 
এরাপ নামকরণ করা হয়। 


[ দ্বিতীয় খণ্ড 


এখন বড়তরলা-মঠ শ্রীরাধাকান্তমঠের 
অধীন | তরলার রাজাসাহেব শ্রীরাধাকান্ত-মঠের শিষ্য | এখানে শ্রশ্রী- 
রাধাকান্ত শ্রবিগ্রহ পূজিত হইতেছেন ; শ্রীগৌর-মূতি প্রকটিত নাই। 
শ্রীগৌরাঙ্গদাসের পর হইতে শ্রীপদ্মনাভদাস মহান্ত পর্যন্ত পরম্পরা 
পাওয়! যায় ন; কিন্তু এখানে মহান্তগণের সমাধি পূজিত হইতেছেন। 


১৫। সিদ্ধবকুল-মঠ 


গৌড়দেশ হইতে প্রীগৌরপার্ধদগণ সী প্রীগৌরপদামৃতসমুদ্রে মিলিত 
হইবার জন্য শ্রীকাশীমিশ্র-ভবনে উপনীত হইলেন | কাশীমিশ্রের স্বল্প" 
পরিসর ভবন ভক্ততরঙ্গিণীর বন্যায় উচ্ছলিত হইয়| উঠিল । শ্রীমন্বাহা- 
প্রভু সকলকে নিজসমীপে বসাইয়! স্ব-হস্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মালা- 
গন্ধাদি-প্রসাদ বিতরণ করিলেন । সকলকেই সম্মান করিয়! মহাপ্রভু 
উল্লসিত হইলেন; কিন্তু ঠাকুর শ্রীহরিদাসকে না দেখিয়া তাহার 
আগমন-সন্বন্ধে প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন । দৈরা-বিগ্রহ শ্রীহরিদাস 
সাফটাঙ্গ-দণ্ডবৎপ্রণত হইয়া রাজপথণ-প্রান্তে পতিত ছিলেন । ভক্তগণ 
অবিলম্বে শ্রীহরিদাসের নিকট প্রভুর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন১। তখন- 


হরিদাস কহে”“আমি নীচ জাতি ছার। 
মন্দিয়-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার | 


নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ ৷ 
তাহ। পড়ি? রহ, একলে কাল গোঙাঙ ৷ 


জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয়। 
তাহা পড়ি” রহৌ,--মোর এই বাঞ্ছা হয়’ ৷ 





১। চৈচম্‌ ১১৷১৬৫-৬৭ 





শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ২৯৯ 


ভক্গণ এই কথ] ব্লামন্হাপ্ৰভুকে জ্ঞাপন করিলে প্ৰভু বিশেষ সন্তুষ্ট 
হইলেন এবং প্রভু কানীমিত্রের সমীপে নিজের ভঙ্জনস্থানের নিকটে 
পুষ্পোষ্ঠানে একটি নিভৃত গৃহ যাজ্ঞ| করিলেন,১-- 
আমার নিকটে এই পুণ্পের উদ্ভানে। 
একখানি ঘর আছে পরম-নির্জনে ॥ 
সেই ঘর আমাকে দেহ” আছে প্রয়োজন । 
নিভৃতে বসিয়া তাহা করিব স্মরণ ॥ 
শ্রীকানীমিশ্রের সবস্বই শ্রীগৌরদুন্দর কৃপা-পূর্বক গ্রহণ করিয়া 
তাহাকে আজ্ঞাবহ ভৃত্যরূপে অঙ্গীকার করুন»_একপ প্রার্থন! মিশ্র 
প্রভূসমীপে জ্ঞাপন করিলেন । অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংই শ্রীল হরি- 
দাসঠাকুরের নিকট গমন-পৃবক তাহাকে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন 
করিলেন এবং পরস্পর পরস্পরের গুণ-বর্ণনে প্রেষবিহ্বল হইলেন । 
শ্রীহরিদাস বলিলেন”_“প্রভো ! আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি 
অত্যন্ত নীচ, অস্পৃশ্য ও পরম-পামর |” তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,২-- 
* * তোমা স্পশি পবিত্ৰ হইতে । 
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে কর’ তুমি সৰ্বতীৰ্থে স্নান । 
ক্ষণে ক্ষণে কর? তুমি যজ্ঞ-তপো-দ্বান ৷ 
নিরন্তর কর? তুমি বেদ অধ্যয়ন | 
দ্বিজ-ন্যাসী হৈতে তুমি পরম-পাবন ৷ 
* জজ * 
এত বলি তা?রে লঞা গেলা পুল্পোষ্ঠাসে। 
অতি নিভৃতে তা’রে দিলা বাসা-স্থানে ৷ 








১। চৈচম১১৷১৭৫-৭৬; ২। শৰ, ম ১১১৮৪৯১, ১৪৩-৯৫ 


০ জীঞ্ষেত্ [ দ্বিতায়খণ্ড 


‘এই স্থানে রতি? কর» নাম-সংক 
প্রতিদিন আসি’ আমি করিব মিলন ॥ 
মন্দিরের চক্র দেখি’ করিহ্‌ প্রণাম । 

এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান” | 





এখনও এই স্থান হইতে শ্রজগন্নাথদেবের শ্রমণ্দিরের নালচক্র দু 
হয়। বর্তমানে চতুদ্দিকেই অনেক বাড়া-ঘর ও উচ্চ প্রাচরাদি হইয়। 
গিয়াছে। পূর্বে সিন্ধবকুলে যে-কোন স্থানে উপবেশন করিয়া শীলচক্রের 
দর্শন পাওয়। যাইত । এই পুল্দোদ্যানই বৰ্তমানে ‘জ্বীসিদ্ধবকুল’ নামে 
পরিচিত। পূর্বে ইহা “মুত্রা-মঠ” নামে পরিচিত ছিল। 


উসিদ্ধ-বকুলের বিষয়ে এইরূপ এক কিংবদন্তী আছে, প্রাতে 
আজগন্নাথদেবের অবকাশ (দস্তধাবন ও স্নানাদি )-কালে তিনটি দন্ত- 
কাষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ, অ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রার জন্য প্রদত্ত হয়। এই দণ্তকাঠ 
পূর্বদিন হইতেই সংগৃহীত থাকে । ইহা ‘কুন্তাটুয়৷”-বৃক্ষ হইতে সংগৃহীত 
হয়। একদিন সেই কুস্তাট্য়া-দণ্তকাষ্ঠের তিনটি কাঠির মধ্যে একটি 
কাঠি দৈবক্ৰমে হারাইয়া যায়। তখন অবকাশ-কাল উপস্থিত হওয়ায় 
বকুল-বৃক্ষের একটি দন্তকা্ঠ কোনভাবে ( ভ্রমবশতঃই হউক, অথবা 
জ্ঞাতসারেই হউক ) আর দুইটি দন্তকাষ্ঠের সহিত সেবকগণ প্রদান 
করেন। প্রভুর দৃন্তমার্জন-সেবার পর সেই কাষ্ট সাধারণতঃ পাণ্ডাগণ বিশিষ্ট 
বাক্তিকে প্রসাদরূপে প্রদান করেন। সেইদিন পাণ্ডাগণ শ্রীজগন্নাথদেবের 
প্রসাদী বকুল-দ্তকা্টি শ্রীগৌরসুন্দরকে প্রদান করেন । শ্রীমহাপ্রভু 
আজগন্নাথদেবের প্রসাদী দত্তকাষ্ঠটি প্রাপ্ত হইয়া প্রেমাবিউ হন এবং শ্রীল 
হরিদাস-ঠাকুরের ভজন-স্থানে আসিয়া সেইটি রোপণ করিয়া দেন। 
তাহা ক্ৰমে ক্রমে একটি ছায়াদানকায়ী বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। কথিত 
যে, সেই বৃক্ষের সিয়ে বসিয়া শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ভজন করিয়াছিলেন ৷ 
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স 
শ্মিাবের ডন্য এ বকুল গাছটি কাঢ়িতে অ’'দেন। শ্রগুগন্নাথদাস ইহা 
ঠ 


+ জোনাই 5: a 
আমন্বহাপ্রভুর রোপিত ও 





্ৰমিন্ধবকুল, অপু 
পৃজাৰ্হ রুক্ষ জানিয়া রাঁজকর্মচারিগণের নিকট যর 


নিষ্কিঞ্চনের কোন কথা রাঁজকর্মচারিগণ শুনিতে প্রস্তুত না হওয়ায় হঁহা 


১২ শরীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


শ্রীজগন্নাথদেবেরই ইচ্ছ| জানিয়া তিনি নীরব থাকেন । যে-দিন সেই 
বৃক্ষটি ছেদন করা হইবে বলিয়| রাজকর্মচারিগণ নিদ্দিষ্ট করিয়া গেলেন, 
তাহারই পূর্বরাত্রে গাছটি অকস্মাৎ অন্তঃসারশূন্য অবস্থা-প্রাপ্ত হন। 
রাজকর্মচারিগণ পরদিন তথায় আসিয়া বৃক্ষের এরূপ অবস্থা-দর্শনে 
আশ্চর্ধান্বিত হন এবং ইহা রাজাকে জ্ঞাপন করেন | সেই সময় হইতে 
লোকে ইহাকে ‘সিন্ধ-বকুল’ আখা প্রদান করেন । 


কথিত হয় যে, শ্রীমন্মহা প্রভু চৈত্র-সংক্রান্তি বা মহাবিষুব-সংক্রান্তিতে 
উক্ত দন্তকাষ্ঠটি রোপণ করিয়াছিলেন ১ এইজন্য অদ্যাপি ‘খ্ৰীপিদ্ধবকুল- 
মঠে’ চৈত্রসংক্তান্তি-দিবস দৃণ্তকাষ্ট-রোপণ-মহোৎসব নামে একটি উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে । সেইদিন ১০৮ ঘড়া জলের দ্বার! উ্ৰীসিদ্ধ- 
বকুলের অভিষেক হয়। 
শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে শ্রীল হরিদীস-ঠাকুরের অপ্রকটের পর ঠাকুরের 
অনুগত শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীনামাচার্ধ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের একটি দারু- 
ময়ী শ্ৰীমৃতি, ষড়ভুজ মহাপ্রভু ( দারুময়ী শ্রীমূতি ), তাহার দক্ষিণে 
জীনিত্যানন্দ ও বামে শ্রীঅদ্বৈতাচার্ধ ও শ্রীন্রীরাধাগোবিন্দ-শ্রীবি গ্রহের 
সেবা প্রকাশ করেন । নামাচার্য শ্রীল হরিদাসের শ্রীমূ্তি শ্রীমন্দিরের 
জগমোহনে গর্ভমন্দিরের বারের সংলগ্ন উত্তরদিকে পূর্বাভিমুখী হইয়া 
অবস্থিত রহিয়াছেন। শ্রীপ্রীল ঠাকুর হরিদাস জপমালিকাহত্তে আসনে 
আসীন হইয়া শ্রীনাম জপ করিতেছেন,_-এইরূপ ভাবের শ্রীমূতি প্রকটিত 
আছেন ৷ মূল-মন্দিরের সংলগ্ন উত্তর পার্থখে আর একটি ক্ষুদ্র-মন্দিরে 
শীত্ীনসিংহদেবের একটি ভরীমূতি আছেন ৷ এই নৃসিংহমূতি শ্রীল হরিদাস 
ঠাকুরের ভজন-কালেও এস্থানে অবস্থিত ছিলেন, এরূপ প্রবাদ । 
শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠে তালপত্রে হস্তলিখিত বহু প্রাচীন পুথি ছিল। 
বর্তমান মহান্তজী বলিলেন যে, তাহার বাল্যকালে তিনি এ-দকল পুঁথি 





প্রীপিদ্ধবকুল-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩০৩ 


অযত্তে নষ্ট হইতে দেখিয়াছেন। বর্তমানে উল্লেখযোগা কোন পুথি 
নাই | এ-সকল পুঁথির মধো সমগ্র আ্ৰামন্তাগবতের দীন-কৃষ্ণদাসের 
রচিত অতি প্ৰাঞ্জল ভাষায় পদ্যামুবাদ ছিল। উহা অতিবড়া জগন্নাথ- 
দাসের উৎকল ভাষায় রচিত জ্ীমদ্ভাগবত-পদ্যানুবাদ হইতেও অধিকতর 
লালিতাপৃণ ও পিদ্ধান্ত-বিরোধহীন বলিয়া উৎকলবাসী গৌড়ীয়বৈষ্ণব- 
গণের নিকট সমাদৃত হইত ; কিন্তু ভগবদিচ্ছায় উহা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত 
হইয়াছে। এঁ-সকল পু'ধির মধ্যে উৎকল-কবি শ্রীগোবিন্দদেবের 
‘স্রগৌরকৃষ্ণোদর’-নামক একটি পু থিও তিনি দেখিয়াছিলেন। 

শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত উক্ত মঠের নিম্নলিখিত গুরু- 
পরম্পরা প্রদান করিয়াছেন, 

(১) শ্রীকষ্ণচৈতন্য-মহা প্রভু, (২) শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, (৩) সিদ্ধ 
শ্রীজগন্নাথ দাস, (৪) প্রীনরহি দাস মহান্ত গোস্বামী, (৫) শ্রীগৌরহরি 
দাস, (৬) শ্রীরাধামোহন দাস, (৭) শ্রীগোপীমোহন দাস, (৮) শ্রীভগবান্‌ 
দাস, (৯) শ্ৰীগোপীচরণ দাস, (১০) শ্ৰীশ্যামাচরণ দাস, (১১) অসাধু 
চরণ দাস, (১২) শ্রীনরহরি দাস, (১৩) শ্রীবলরাম দাস, (১৪) ্ৰীপরমা- 
নন্দ দাস, (১৫) আবলভদ্র দাস_ইনি বর্তমানে শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের 
মহান্ত। শ্রীনরহরি দাসজী হইতে সকলেই ‘মহান্ত গোস্বামী: উপাধিযুক্ত। 

সিদ্ধ শ্রী্গন্নাথদাসের মাহাত্মা-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া পুরীর রাজা 
তাহাকে শীবিগ্রহের সেবার্থ প্রচুর ভূ-সম্পত্তি-প্রদানে ইচ্ছুক হইয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু শ্রীল জগন্নাথদীসজী তাহা প্রতাধান করিয়া ভিক্ষার 
দ্বারাই সেবা নির্বাহ করেন। পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে জীগোপীচরণ 
দাস মহান্তের সময় হইতে ভূ-সম্পত্তিলাভের পরিচয় পাওয়া যায়। 
সিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত মহাশয় বলেন”_শ্রীভগবান্‌ দাগ 
মহাস্তজীর সময় শীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির সেবাটি হস্তান্তুরিত হয়! 


৩০৪ জী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


শ্রীসিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্তের প্রদত্ত পুবোক্ত গুরুপরম্পরা 
শ্রীরাধাকান্ত-মঠের সেবক-সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। তাহারা 
আমাদিগকে তাহাদের প্রাচীন দলিলপত্র হইতে সিদ্ধবকুলমঠের গুরু- 
পরম্পর|-সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন,_“বকুলমঠ পূর্বে 
শ্রাকাশীমিহের উদ্যান ছিল। শ্রীল ঠাকুর হরিদাস সেই স্থানে সিদ্ধি 
প্রাপ্ত হওয়ায় তাহা সিদ্ধবকুল*নামে খাত হইয়াছে | শ্রীল বক্ৰেশ্বৱ 





পণ্ডিত গোস্বামীব শিষ্য_শ্ৰাগোপালগুরু, তচ্ছিহ্য__শ্রীধানচন্দ্র, তাহার 
শিষ্য শ্রীবলভদ্র ; শ্রবলভদ্র গোস্বামীর হুই শিষ্য-_(১) গ্রীদয়ানিশি ও 
(২) শ্রীভগবান দাস শ্রীবলগদ্র গোস্বামীর পরে শ্রীদয়ানিধি ই্রারাধা- 
কান্ত-মঠের গাদীতে ও শ্রীভগবান্‌ দাস সিদ্ধবকুল-মঠের গাদীতে 
উপবেশন করেন । তৎপূর্বে শ্রীবকুলমঠ শ্রীরাধাকান্ত-সঠেরই অন্যতম 
শাখা-মঠ ছিল, পৃথক্‌ গাদা ছিল না। শ্রীভগবান্‌ দাস শ্ত্রীবকুলমঠের 
প্রথম অধিকারিপদ লাভ করেন | আীভগবান্‌ দাসের পর শ্রীগোধাল- 
চরণ দাস, তৎপরে শ্যামচরণ দাস, তৎপরে শ্রীসাধুচরণ দাস, তৎপরে 
আীনরহরিদাস+ তৎপরে শ্রীবলরাম দাস, তৎপরে শ্রীপরমানন্দদাস ও 
তৎপরে আীবলভদ্র দাস সিদ্ধবকুল-মঠের মহান্ত হইয়াছেন | -শ্রীবক্রেশ্বর 
পণ্ডিত হইতে তাহাদের এ-যাবৎ দ্বাদশ পুরুষ হইয়াছেন । শ্রীবলশুদ্র 
দাসই সিদ্ধবকুল-মঠের বর্তমান মহান্ত।৮ শ্রীরাধাকাস্তমঠের পণ্ডিতগণ 
বলেন যে, সিদ্ধবকুল-মঠের মহাস্ত-পরম্পরার মধ্যে আবক্ৰেশ্বর পণ্ডিত 


গোস্বামিপ্রভুর তিলক এ-যাবৎকাল প্রচলিত ছিল; কিন্তু সিদ্ধবকুল- 
মঠের বর্তমান মহান্ত নাকি উহা ১৯৪২ খষ্টাব্দ হইতে পরিবর্তন 
করিয়াছেন. । এই মতান্তর লইয়| উভয় মঠের মধ্যে মনাস্তৱের সূচনা 
দেখিতে পাওয়া যায় । শীরাধাকান্ত-মঠের অধিকারিগণ আরও বলেন, 
শ্রীভগবান্‌ দাসের পর হইতে যখন আরাধাকান্ত-মঠের নুতন মহান্ত প্রথম 








্রীগঞ্গাযাতা-মঠ ] স্রীক্ষেত্রের মঠ ৩০৫ 


গাদীতে উপবেশন করেন, তখন শ্রীবকুলমঠের মহান্ত নৃতন মহান্তের 
আভিযেকের সময় উপস্থিত থাকেন এবং ভেট প্রদান করেন । শ্রীরাধা- 
কান্ত-মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে ভাহাদের অধীনস্থ ১৬টি অধিকারি- 
মঠের অন্যতম শ্রীবকুল-মঠ | 
১৬। শ্রীগঙ্ামাতা-মঠ 
শীপ্্ীপুরুষোত্তম-ধামে ্াপ্ীজগন্নাথদেবের ট্ৰীমন্দিরের দক্ষিণে 
|| 


শ্বেতগঙ্গ|-নায়ী একটি দীঘিকা অবস্থিত । এই দীঘিকার তটে শ্রীনবদ্দীপ- 
ত্রপ্প্রং বৈদান্তিক 


বিদ্যানগরের শ্রীমহেশ্রর বিশারদের পুত্র দুপ্র।সদ্ধ নৈয়ায়িক ও 
শ্রীসারভৌম ভট্টাচার্য শ্রাক্ষেত্র-বাস করিতেন । সন্নাসলীলাভিনয়ের 
পর স্্ীমন্মহা প্রভু স্ীকুষ্ণানৃসন্ধানলীলা প্রদর্শন করিতে করিতে শ্রীপুর 
ষোত্তমে উপস্থিত হইলেন এবং মহাভাবাবেশে শ্ৰীজগন্নাথকে তাত 
করিতে উদ্যত হইয়া শ্রীমন্দিরে মহাভাবহূ্ছা প্রাপ্ত হইলেন। পালিত 
ক্রীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্লীকফণটচতন্াকে পড়িছার 
' দ্বারা বহন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া আাসিলেন | পারে সীমন্মহাপ্ৰভুর 
অনুগামী লীনিত্যানন্দাদিও সার্বভৌম-ভবনে উপনীত হইলেন | 
একদিন শ্লীগৌরসুন্দর শ্রীগন্গ থ-দর্শনাস্তে শ্রীসাবভৌম ভট্টাচার্যের 
রে আগযন করিলে ভট্টাচাধ ক্ীকষ্ণ- 
চৈতন্যকে বেদান্ত-শ্রবণার্থ উপদেশ করিলেন। আমানি-মানদ-পর্সের 
শিক্ষক-লীলাভিনয়কারী শ্রীগৌরহরি তাহা স্বীকার-পূ্ক সাত দিন পৰ্বন্ত 
মৌনভাবে বেদান্ত শ্রবণ করিলেন । অকন দিবসে সাৰ্বভৌম শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্তের মৌনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে প্ৰভু দৈন্যমুখে মায়াবাদভাষ্বাকে 
উপেক্ষা করিলেন এবং ওঁ ভাম্তের দ্বারা ব্ৰহ্মসূত্ৰ’ কিরূপ কদধিত ও 
আবৃত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন শাস্ত্রযুক্তি দায়া প্রদৰ্শন-পূবকঅচিন্ত৷ভেদা" 
ভেদ-সিদ্ধান্তকেই বেদ ও বেদ্বাস্তের তাৎপধ বলিয়া স্থাপন করিলেন। 
৩৯ 


সহিত তাহার আবাস মন্দি 


ল্‌ 
ৰ 215 [ দ্বিতীয় ধণ্ 
ভট্টাচা নানা প্রকার তর্কের পর পরাস্ত হইয়া গেলেন ।  ভট্রাচার্ধের 


প্ৰাৰ্থন৷মত ই কৃষ্ণচৈতন্য ‘আত্মারৱাম-শ্লোকের অস্টাদশ-প্রকার অগৰ 
বাধ্যা করিলেন | এই ব্যাখা! শুনিয়া সাবভৌম পরম-চমৎকত হইলেন। 
তিনি চিরতরে মায়াবাদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রম 
শরণ গ্ৰহণ করিলেন । ই দা শ্রীসাবভৌমকে প্রথমে চতুডুজি, 
পরে শ্যাম-বংনীমুশ ছিভুক্গ স্বরূপ প্রদর্শন করিলেন । প্রভুর কৃপায় সার্ব- 


মন্মহাপ্রভুর পাপদ্পে 


ভৌমের হৃদয়ে ৰ তত্ব স্ফৃতি-প্রাপ্ত 


তনুহূর্তেই একশত শ্লোক রচন! কিয়! শ্রীমন্মহাপ্রভুর 


হওয়ায় সাবভৌম 


৩1 
গ্রে 
A 
A 
ল্‌ 
| 
+ 


অন্য একদিন শ্রমন্মহা প্রভু অরুণে"দয়-কালে স্বহৃস্তে শ্রীভগন্নাথের 
প্রসাদ লইয়া সার্বভৌমের গৃহে আগমন করিলেন এবং সন্ধা-স্লান- 
দন্ধধাবনার্দি না করিয়াও প্রাপ্তিসাত্রই শ্রীমহাপ্রসাদের সম্মান করা 
উচিত, ইহা! ভট্টাচার্ধকে শিক্ষা দিলেন | অনা একদিন সার্ভৌম 
ভক্তির শ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ জানিতে ইচ্ছা করিলে প্রীমহাপ্রভু তাহাকে নাশ- 
সংকীর্তন করিতে উপদেশ দিলেন । আর একদিন শ্রীমর্দ ঠাগবতের 
‘তত্তেহনুকম্পাং’ শ্লোকের শেষাংশ-ব্বত ‘মুক্ৰিপদে’ পাঠের সম্বন্ধে নানা 
প্রকার বিচার হইল। শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের বৈষ্ণবতার আবির্ভাব 
দেখিয়া শ্রাগোবপুন্দর সাৰ্বভৌমের ভবনে পাঁচদিন ভিক্ষা করিয়াছিলেন। 
সার্ভৌম-গ্ৃহিণী ষ্টার মাত! শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য বিবিধ সামগ্রী প্রস্তুত 
করিয়! ভিক্ষা করাইলে ষাঠীর স্বামী অমোঘ মহাপ্রভুর প্রতি মাংস 
পোষণ করায় অযোঘের বিসৃচিকা-ব্যাধি হয়। শ্রীমহা প্রভুর ইচ্ছায় 
অমোঘ ব্যাগিনিয়ুক্ত হইয়া তাহার কৃপা লাভ করেন। 

ভীগৌ হরির ্ৰাপুৰূষোতম" লীলঃর এই আদি-স্থানটি লুপ্ত হইলে 


জীমন্মহাপ্ৰভুই তাহার কোন, নিজজনকে জগতে প্রেরণ করিলেন! 
তিনি একটি মহীয়সী বৈষ্ণবী শক্তি । 


্রগঙ্গামাতা-মঠ ] এ৷ক্ষেত্তের মঠ ৩১১ 


অবগাহন করিলেন | বগাহন করিবামাত্র তিনি গঙ্গাভ্ৰোতের দ্বার! 


চালিত হইয়। ক্ৰমশঃ অন্যস্থানে নাত হইতে থাকিলেন এবং স্রোতে 
ও 





ভাসিতে ভাসিতে ৰ 
হইলেন | তথায় দেখলেন, শ্রক্ষেত্রবাসা 


করিতেছেন ১ চতুদিকেই স্লান-কোলাহল হইতেছে, তন্মধ্যে তিনিও 





শীত! 
ন। এই কোলাহলে স্বাররক্ষকগণের নিদ্রা 


হইল। দ্বাররক্ষকগণ জাগরিত হইয়া পড়িছাগণকে জানাইল | পড়িছা 
ন্দৱ খুলিবার জন্য আদেশ 


এই সংবাদ রাজাকে জানাইলে রাজা = 
দিলেন। জীমন্দির খুলিয়া দেখা গেল_ীমন্দিরা ভারে ্রশচীদেবী 
দাড়াইয়৷ রহিয়াছেন। 


সানন্দে সান করিতে 








৩১২ জী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


এই ব্যাগারে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণের অনেকের মনেই সন্দেহ 





উপস্থিত হয়। তাহারা মনে করেন যে, প্রীশচীদেবা প্রীজগন্নাথদেবের 


ধনরতাদি অপরইণ করিবার লোভে পূর্ব হইতেই প্রীমন্দিরে লুকাইয়| 
ছিলেন এবং সেইসকল বস্তু অপহরণ করিতে না পারিয়। ধৃত হন |} 
মহাভাগবতের প্রতি এইরূপ সন্দেহ ও তাহার নিন্দার ফলে শ্রীজগর্নাথ- 
সেবকগণ নাশাপ্রকার রোগ-শোকাদিতে অভিভূত হইয়া পড়েন। 
এদিকে শ্রীজগন্নঃথদ্ে প্রীমুকুন্দদেবকে স্বপ্নে বলেন,--“ত্ৰয়োদগীর 
রাত্রিতে ধাহাকে মন্দিরে দেখিয়াছ, তিনি আমাতে অনুরাগিণী পরম 
ভাগবতী। আমি তাহার স্রানার্থ মিজ প্রীচরণ হইতে গঙ্গা নিঃসৃত 
করিয়াছিলাম। যদি তুমি মঙ্গল চাও, তাহা হইলে আমার পৃজ্ক 
পাণ্ডাগণের সহিত সেই মহাভাগবতের শ্রীচরণে উপনীত হইয়া 
অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং তাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ কর, 
নতুবা আমি বৈষ্ণবাপরাধিগণের সেবা গ্রহণ করিব ন] ।” 


রমুকুন্দদেব পড়িছা প্রভৃতি সকলকে ডাকাইয়া জ্ৰীজগন্নাথদেবের 
এই আদেশ জ্ঞাপন করিলেন এবং স্বয়ং প্রীগন্নাথদেবের পূজকগণের 
সহিত শ্রীশচীদেবীর চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। তখন হইতেই 
শ্রীশচীদেবী “গজাঁমাতা? নামে প্রসিদ্ধা হইলেন। প্রীভগন্নাথের সেবক- 
গণের সহিত শ্রীযুকুন্দদেব শ্ৰীগঙ্গ'মাতার নিকট মন্্রদীক্ষ। প্রার্থনা করিলে 
শ্রীশচীদেবী অতান্ত দৈন্যভরে “আপনারা স্রীজগন্নাথদেবের সেবক, অতএব 
পরমপূজা’_-এই বলিয়া তাহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, পরে শ্রীভগন্নাথদেবের 
সাক্ষাৎ আদেশ লঙ্ঘন করিলে তাহার অগ্রীতি হইবে ভাবিয়া শ্রীমুকুন্দ- 
দেবকে দীক্ষা দান করিলেন । জীমুকুন্দদেব জীগুরুদক্ষিণাৰ্থ ভূসম্পত্ত 
প্রভৃতি-প্রদানে ইচ্ছুক হইলে ব্রীগঞ্জামাতা বলিলেন,--“তোমার শ্ৰীকৃষ্ণ" 
চরণে ভক্তি লাভ হউক, আমি একমাত্র ইহাই ভিক্ষ। করি ; আমি 


্রীগঙ্গামাতা-মঠ ] প্ক্ষেত্রের মঠ তর 


গ্রালক্মাপ্রিয়া-লায়ু। একটি পরমা সিপ্চা শিষ্যা তথায় উপস্থিত হইলেন। 
০ 


গ্রী্ষাপ্রিয়া প্রতাহ অপতিতভাবে তিনলক্ষ হরিনাম করিতেন এবং 
রাগের সহিত শ্রাযুগল-সবায় অভিনিবিষ্ট ছি হরিদাস 
লক্ষ্মাপ্রিয়াকে আদেশ করিলেন,_"তুমি বয়! সীৱাধা|- 
কুণ্ডে ভজন কর। ইহাকে বেশ-ধারণ করাও! ইহাকে তোমার 
করেই সমর্পন করিলাম | তুমি শুচাকে য পালন করিও |” 
চি শাদপদ্মের আদেশ প্রাপ্ত হইয় ন ্ারাধাকুণ্ডে 





ভজন-প্রৌঁঢ়া হইলে ত্র হিৰ দাস ee জীৰ চি 
গমনার্থ আদেশ করেন এবং তথায় ক্ষেত্র-সন্নাসগ্ৰহণ-পূৰ্বক শ্রমহাপ্রভুর 
লুপ্ত লীলাস্থল শ্রীসাবভৌম ভট্টাচার্যের ভবনে নিতাসেবা প্রকাশ করিতে 
বলেন | ্রশচীদেকী শর গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধাহ ৰ শ্রীধাম- 
বৃন্দাবন হইতে ক্ষেত্রে আগমন করেন এবং আওরুদেবের নির্দেশমত 
শ্রীজগন্ন থদেবের মন্দিরের সন্নিকটস্থ যে-স্থ'নে স্ৰীস'ধভৌমভট্টাচাৰ্যের 
আবাসভূমি ছিল, সেই স্থানের অনুসন্ধান করেন । তখন এ ই স্থানটি সম্পূর্ণ 
লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, কেবল একটি জরাজীর্ণ মন্দিরে সার্বভৌম 
ভট্টাচাৰ্ধের পৃঙ্তি শ্লীরাধাদামোদর-শালগ্রাম অবস্থিত ছিলেন । 
ভ্রীশচীদেবী গৃহে অবস্থান-কালেই শাস্ত-গ্রস্থের প্রতি বিশেষ অনুরাগ 
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । তাতার পর শ্রীরাধাকুণ্ডে বাস-কালে তিনি 
বৈষ্ণবের নিকট নিত্য শ্রীমন্তাগবত আলোচন! করিতেন । সুতরাং 
শ্রীমূভাগবতে তাহার বিশেষ অধিকার জন্নিয়াছিল। তিনি এক্ষেত্রে 
নিজ-সত্রষধো প্রতাহ প্রীমস্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেন । ীক্ষেত্রবাসী 
ভগবন্তক্তিপরায়ণাগণ প্রতাহই প্রীশচীদেবীর মুখে শ্রীমভাগবতের অপূর্ব 


৩১০ শরীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়! সেই সকল কথা গৃহে গিয়াও আলোচনা করিতেন। 
ক্রমে ক্রমে শ্রীশচীদেবীর শ্রীভাগবত-বাাখ্যার যশঃসৌরভ তদানান্তুন 
পুরীর রাজা শ্রীমুকুন্দদেবের কৰ্ণে উপনীত হইল | তিনি একদিন শ্ৰাশূচা- 
দেবার শ্রীমন্তাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিয়। এত মুগ্ধ হইলেন যে, 
প্রত্যহই নিয়মিতভাবে শ্রীমন্ভাগবত-শ্রবণার্থ উপস্থিত হইতে লাগিলেন । 
শরীমুকুন্দদেব একদিন স্বপ্নযোগে দেখিতে পাইলেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেৰ 
যেন শ্বেতগঙ্গার সন্নিকটস্থ স্থানটি শ্রীমন্তাগবত-ব্যাখাকত্রাকে অর্পণার্থ 
আদেশ করিতেছেন | পরদিবস প্রাতঃকালে রাজা শঘা। হে উঠিয়াই 
শ্রীশচীদেবীর নিকট এই বার্তা প্রেরণ করিলেন এবং শ্রাশচীদেশী যে- 
স্থানে সত্র করিয়াছেন, সেই স্থানটি দানপত্রের দ্বার! শ্্রাশচীদেবীকে 
লিখিয়া দিবার প্রস্তাব জানাইলেন । বিষয়বিরক্তা। শ্রীশচীদেবী বিষয়া 
রাজার নিকট হইতে ভূ-সম্পত্তি প্রভৃতি বিষয় গ্রহণ করিতে নিতান্ত 
অনিচ্ছুক হইলেও শ্রীগুরুদেবের আদেশ স্মরণ করিয়! শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর 
লুপ্তলীল| ও সেবা-উদ্ধারার্থ রাজার প্রদত্ত স্থানটি গ্রহণ করিলেন । সেই 
স্থানে শ্রীশচীদেবী ভিক্ষার দ্বার] ঠাকুর-সেব! চালাইতে লাগিলেন । 
এক সময়ে কৃষ্ণ| ত্রয়োদশী তিথিতে মহাবারুণী-দ্লানের জন্য অনেকে 
গঙ্গার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন, কিন্তু ভগবৎসেবাপরায়ণ। শ্রীশসীদেধা 
কৰ্মমাৰ্গীয় ব্যক্তিগণের রূপ ফলভোগপর প্রয়াসে মত্ত না হইয়! 
একান্তমনে শ্রীগুরুদেবের আদিন্ট প্রীভগবৎ-সেবা ও ক্ষেত্র-সন্নাসকেই 
তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত জানিয়া তাহাতে পরিনিষ্টিতা থাকিলেন। 
শচীদেবী স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথের দ্বারা আদিষ্ট হইলেন,_ “যেদিন 
গঙ্গায় স্নানযোগ, সেইদিন তুমি শ্বেতগঙ্গায় স্নান করিবে | গঙ্জাদেবী 
তোমার সঙ্গপ্রাথিনী হইয়া শ্বেতগঙ্গায় উপস্থিত হইবেন |” শচীদেবী 
স্বপ্নে এইরূপ আদিষ্ট হইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে অর্ধরাত্রে শ্বেতগঙ্জায় 
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বঙ্গদেশের রাজসাহা- জেলান্তর্গত ত যার রাজা নরেশনারায়ণের 
ন এক কন্যা অতি ৰ ইতেই সংসারে উদ্বাসীনতা 
ও ভগবৎ-সেবায় নিষ্ঠা প্রদর্শন করেন | রাজ! নরেশনারায়ণ শচীদেবীর 
বিবাহ-প্রদানার্থ উপযুক্ত বরের সন্ধান করিতে উদ্যত হইলে শ্রশচাদেবী 
পিতাকে বিশেষ প্রার্থন| জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, কোন মরণশীল 
পুরুষের সহিত যেন তাহার বিবাহ না দেওয়া হয়। কালক্রমে রাজা 
নরেশনারায়ণ ও তাহার মহিষীর ধাম প্রাপ্তি ঘটিলে শ্রশচীদেবা 
| হইতে 
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তীৰ্থপৰ্যটনে বহির্গত হুইয়া প্রথ 
শ্রৰবন্দাবনে গমন করেন | 
এই সময়ে শ্ীধাম-বৃন্দাবনে ভ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রতুর শিষ্যা 
গ্রীল অনন্তাচার্ধের প্ৰিয় শিল্তুবর শ্রীল হরিদাস পণ্ডিত গ্রোস্বা! মিপ্রভু 
বৈষ্ণবমণ্ডলে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। ইহার কথা শ্রীল হি 
স্বাসিপান শ্রীচৈতনাচরিতাসুতে এইরূপ বৰ্ণন করিয়াছেন১৮ 
পণ্ডিত গোসাঞ্রির শিল্কা-_অনন্ত-আচার্য। 
কৃষ্ণপ্ৰেমময়-তনু, উদার, সৰ্ব আব ৷ 
তাহার অনন্তপ্ডণ কে করু প্রকাশ ? 
তা’র প্ৰিয় শিষ্কা ইহা--পণ্ডিত হরিদাস ! 
চৈতন্য-নিতানন্দে তা’র পরম বিশ্বাস । 
টৈতন্যচরিতে তার পরম উল্লাস ॥ 
বৈষ্ণবের গুণগ্ৰাহী, ন! দেখয়ে দোষ । 
কায়মনোবাকো করে? বৈষ্ণবে সন্তোষ! 
নিরন্তর শুনে তেঁহো চৈতন্যমঙ্গল’ ৷ 
তাহার প্ৰসাদে শুনেন বৈষ্ণবসকল ! 


কৰ সি: 
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৩০৮ শ্ৰীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


কথায় সভা উজ্জ্বল করে) যেন পূৰ্ণচন্দ্ৰ | 
নিজ-গুণাযৃতে বাড়ায় বৈষ্যব-আনন্দ ৷ 
তেহো অতি কৃপা করি? আজ্ঞা দিল মোৱে। 
গৌরাঙ্গের শেষলীলা বণিবার তরে | 
গ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের বর্ণনানুসারে জান] যায়, শ্রীল 
হরিদাস পণ্ডিত-গোস্বামী শ্ৰীধাম-বুন্দাবনে বৈষ্ণব-সভায় নিত্য শ্রীচৈতন্য- 
ভাগবত পাঠ করিতেন এবং তিনিই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদকে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলীল। বৰ্ণন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন । 
পুঁটিয়ার রাজদুহিতা শ্রাশটীদেবী ্রীধাম-হৃন্দাবনস্থ শ্রীহরিদাস পণ্ডিত 
গোস্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়! তাহার রুপা যাজ্জ৷ করিলেন। শ্রীল 
পণ্তিত-গোস্বামী শ্রীশচীদেবীর ন্যায় রাজকন্যার পক্ষে তীব্র বৈরাগোর 
সহিত ভগবন্তজন সম্ভবপর নহে, জানাইয়| তাহাকে গৃহে ফিরিয়| যাইবার 
জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু ই্রশচীদেবীর মধ্যে স্বৱূপ-শক্তির অহৈতুকী 
কপার আবির্ভাব-দর্শনে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, উহা সাময়িক 
উচ্ছাসময় ফন্তু অনুর!গ নহে | তিনি পুনরায় তাহাকে পরীক্ষা করিবার 
জন্য শ্রীৰৃন্দাবনে ধৰ্ম-কৰ্ম-লজ্জ|-সম্ৰম দুরে পরিতাগ করিয়া মাধুকরা 
ভিক্ষা করিতে আদেশ করিলেন । শ্রীশচীদেবী রাগ-ভক্তিতে বিভাবিতা 
হইয়া সমস্ত দেহস্মৃতি ভুলিয়া যখন ব্রজের কুপ্জে-কুঞ্জে মাধুকরী ভিক্ষার 
ছলে শ্রীকুষ্টানুসন্ধানাবেশে আবিষ্ট হইলেন, তখন তাহা দেখিয়| পণ্ডিত 
শ্রীল হরিদাস শ্রাশচীদেবীর প্রতি প্রচুর আশীর্বাদ বর্ষণ করিলেন। 
চৈত্র শুক্লা ত্ৰয়োদশীতিথিতে বুধবারে শ্রীগোবিন্দমদ্দিরে গোস্বামী শ্রীল 
হরিদাস শ্রীশচীদেবীকে অফ্টাদশ৷ক্ষৱ-মন্ত্ৰ উপদেশ করিলেন ভ্রীশচীদেবী 
শ্রীশ্রীগুরুপাদপন্নের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া একবৎসর-কাল বিশ্ৰম্ভেরে 
সহিত গুরু-দেবা করিলেন । এই সময় শ্রীল হরিদাস পণ্ডিতগোষাসীর 
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অন্য কোন দক্ষিণা-গ্রহণের অধিকারিণী নহি।” রাজার পুনঃ পুনঃ 
কাতর-প্রার্থনায় অবশেষে প্রীগঞ্জামাতা শ্রাবৈষ্ণবসেবার্থ ছুই ভাণ্ড 
মহাপ্রসাদ, একভাণ্ড তরকারা, একখানি প্রসাদা বস্তু, দুইপণ কপৱিক| 
(১৬০ পয়স! ) প্রত্যহ মধ্যাহুধূপের পর মঠে প্রেরণের অনুমতি দিলেন | 
অগ্ঠাবধি সেই প্রসাদ রাজভোগ হইতে নিয়মিতভাবে ‘উ্ৰাগঙ্গামাতা-মঠে) 
প্রেরিত হয় এবং তাহা প্রীগঙ্গামাতার সমাধিপীঠে সমৰ্পণ করা হয়। 

ইহার পর মহীরথশর্মা-নামক একজন স্মাৰ্ভ ব্রাহ্মণ শ্বেতগঙ্গর তীরে 
পিতৃপুরুষগণের তৰ্পণ করিতে আসিয়া স্্রীগঙ্গামাতার দর্শন ও উপদেশ- 
লাভে কৃতাৰ্থ হন এবং স্মার্তমত পরিত্যাগপূর্বক শ্রীগঙ্গামাতার নিকট 
অস্টাদশাক্ষর ভ্রীগোপালমন্্র প্রাপ্ত হন! তিনি "হারে? ভজন করিয়া 
অল্পকালেই সিদ্ধি লাভ করেন এবং গঞ্জাম-জেলায় শুদ্ধভক্তি প্রচার 
করিয়। বিশেষ পূজাৰ হন । ভাহার জন্মস্থান-_‘ধনঞ্জয়পুর’ | 


ক্রীরসিকরায় 

রাজস্থানের অন্তর্গত “জয়পুর” নগরীতে ঘেস্থানে ব্ৰীম্মীক্পগোস্বামি- 
পাদের প্ৰাণধন আীগোবিন্দদেব বিরাজ করিতেছেন, সেইানে চন্দ্ৰশৰ্ষা- 
নামক এক ব্রাহ্মণের ঘরে ‘জীরসিকরায়'-নামক শ্রীবিগ্রহের সেবা ছিল। 
সেবাপরাধে ত্রাহ্ণণ নির্ংশ হইয়া পড়িয্লাছিলেন। একদিন তরঙ্গ? 
স্বপ্লযোগে দেখিতে পাইলেন যেঃ শ্রীজগন্নাথদের তাহাকে বলিতেছেন” 
“তোমার গৃহদেবত| আীরসিকরায়কে শুই তুমি শক্ষেত্রে শ্বেতগঙ্গার 
তটস্থিতা শ্ৰীগঙ্গামাতার নিকট পৌছাইয়। দাও, না তোমার কোনদিন 
মঙ্গল হইবে ন| | ব্ৰাহ্মণ নিংসন্তান হইয়া এতদিন বিশেষ মনঃকন্টেই 
কালাতিপাত করিতেছিলেন। হন্নে শ্রীজগননাথদেবের এই আদেশ! 
পাইয়া কষণমাত্র বিলঙ্ব ন! কৰিয়া ব্ৰাহ্মণ একটি পেটিকা-অভান্তুরে 
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৩১৪ গীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ 


ভ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীরসিকরায়-বিগ্রহকে স্থাপনপূর্বক শ্রীক্ষেত্রে 
উ্ীগঙ্গামাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। শরগঙ্গামাত৷ শ্রীবিগ্রহ দর্শন 
করিয়া বলিলেন,__“এই শ্রীবিগ্রহ রাজসেবার যোগা | আমি সামান্যমাত্ৰ 
মাধুকরী ভিক্ষার দ্বার! সেব| নির্বাহ করিয়া থাকি | এইরূপ বিগ্ৰহ 
কোথায় রাখিব? আমাকে সেব|-অপরাধিনী হইতে হইবে । আপনি 
গৃহস্থ ব্ৰাহ্মণ; আপনার ঠাকুর আপনি লইয়া যান |” ব্ৰাহ্মণ নিরুপায় 
হইয়া নিকটস্থ তুলসীকাননে অলিক্ষিতভাবে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া দিয়| 
সেই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে রাত্রিকালে শ্ত্ীগঙ্গামাত। 
স্বপগ্লযোগে দেখিতে পাইলেন, প্রীরসিকরা য় শ্রীগঙ্গামাতাকে বলিতেছেন, 
= "আমি তোমার সেবা-এ্রহণার্থ তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। 
ব্ৰাহ্মণ আমাকে তুলসীকাননে রাখিয়া গিয়াছেন, তুমি আমাকে সেই 
স্থান হইতে উঠাইয়| যথাস্থানে স্থাপন কর ৷” 
শ্রীগঙ্গামাতা এইরূপ স্বপ্নাদিন্টা হইয়া শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠোৎসব 
সম্পাদন করিলেন | শ্রীগঙ্গামাতার প্রভাবে অচিরেই শ্রীরসিকরায়ের 
সেবার ওঁজ্জলা প্রকাশিত হইল ৷ কেহ কেহ বলেন,_“জয়পুর-নিবাসী 
এ ব্রাহ্গণটির নাম_ শ্রীকুষ্ণ মিশ্র |” “ধরাকোটে”র রাজা শ্রীরামচন্দ্ 
সিংহ শ্রীগঙ্গামাতার অধস্তন বঙ্গবাসী শ্রীভগবান্‌ দাসের শিষ্যত্ব গ্ৰহণ 
করিয়া বহু বায়ে শ্রীগঞ্জামাতা-মঠের বর্তমান শ্রীমন্দিরাদি নিৰ্মাণ, কুপ 
- খনন ও ভগবৎ্-সেবার্থ উড়িস্যাপ্ৰদেশে একটি গ্রাম প্রদান করেন | সেই 
গ্রামের নাম--রামচন্দ্ৰপূত্ৰ । তদবধি এই গ্রাম শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের 
ভমিদবারীর অন্তর্গত হইয়াছে । শ্রীভগবান্‌ দাস “শ্রীমোহনরায়+নামক 
জীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন ৷ তাহার প্রশিষ্য প্রীনীলাম্বরদাস ‘ড্ৰীবিনোদ- 
রায়’ ও ভীস্টামরায়+নামক শ্রীবিগ্রহ্ঘয় প্রকাশ করেন ৷ ব্ৰীনীলাম্বর- 
দাসের গুরুদেব ভ্রীমধুসৃদনদাস ভ্গৌরাঙ্গবিগ্রহ এবং প্ীরাসিকরায়ের 
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দক্ষিণে ভ্রাললিতাদেৰা প্রতিষ্ঠা করেন। গ্রাগঙ্গামাতার শিল্প শ্রীবনমালি- 
দাস ্রীরাধাকুণ্ডে ও শ্রধাম-বৃবন্দাবনে শ্রাব্রীগৌর-গদাধর-্রীবিগ্রহ স্থাপন 
করেন | অধুনা শ্রাগঙ্গামাতামঠে ক্ষুদ্র রৌপা-সিংহাসনে যে শ্রীদাযোদর- 
শালগ্রামমৃতি পূজিত হইতেছেন, ইহাই শ্রীসাভৌম-ভ্টাচার্যের পৃজিত 
শালগ্ৰাম বলিয়া শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের দেবকগণ নির্দেশ করেন । 
্রীগঙ্গামাতা সুতীব্র অনুৱাগের সহিত প্রীরসিকরায়ের পরিচথা 
করিতেন | অষটপ্রহরের মধ্যে তিনি চারিপ্রহর ন্ৰাবিগ্ৰহ-সেবা, তিন- 
প্রহর লীলা-্মরণ ও বাকী এক প্রহর শৌচ, সান, প্রসাদ-সেবা ও 
বিশ্রামাদি কার্ষে অতিবাহিত করিতেন । পূর্বে তিনি স্বয়ং মাধুকরী 
ভিক্ষায় বহির্গত হইতেন ; কিন্তু শ্রীরসিকরায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 
তাহার পরিচর্যায় অভিনিবিষট হওয়ায় ভিক্ষা-বৃত্তি বিস্মৃত হইয়াছিলেন | 
জীগঙ্গামাতার ভি্ষাশ্রয দেখিয়া শ্রীরসিকরায় কৌশলে ভক্তগণকে 
আকর্ষণ করিয়। নিজসেবার দ্রবাসস্তার আনাইতে থাকিলেন। শী 
গঙ্গাসাতা ১২০ বৎসর ধরাধাষে অবস্থান করিবার পর বার্ধকা-নিবন্ধন 
শ্রীরসিকরায়ের সেবায় ত্রুটি হইতেছে ভাবিয়া ইন্টদেবের প্রতি অপরাধ 
ক্ষযাভিক্ষাপূর্বক বলিলেন যে, তিনি পরিচর্ধাবিহীন ভীবনভার আর 
বহন করিতে চাহেন না; তাহার একটি অভিলাষ_যেন তিনি মুখে 
ভ্রীরসিকরায়ের নাম উচ্চারণ, নেত্রে তাহার ব্ৰীমুখচন্দৰদৰ্শন, কৰ্ণে তাহার 
গুণ শ্রবণ, নাসারদ্ধে তাহার জীচরণ-তুলসীর গন্ধ গ্রহণ করিতে করিতে 
এই জরা-অর্জরিত দেহ পরিত্যাগ করিতে পারেন । ্রীরসিকরায় 
ীগঙ্গামাতাকে স্প্রযোগে জানান” তুমি কোন উপযুক্ত বিকট 
আমার সেবার ভার প্রদান করিয়া অচিরেই আমার নিজানত 
প্রবেশ করিতে পারিবে ।” ইহার পর শ্ৰীগঙ্গামাতা জ্ৰীবন্বাবন"ভট্ট নামে 
কাস্যপ-গোত্ৰীয় এক সুদাস্ত ও সুশান্ত বিংশবষীয় যুবককে টি 
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ও সিদ্ধান্তে পারঙ্গত করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর সন্মুখে মাঘী শুক্লা পঞ্চমী 
তিথিতে দীক্ষামন্ত ও বেষ প্রদানপূর্বক শ্রীমঠের গাদীতে অভিষিন্ত 
করেন । শ্রীরন্দাবনভ্ট ‘শ্রীবনমালিদাস মহান্ত গোস্বামী? নামে পরিচিত 
হন। জীগঙ্গামাত| ১৭২১ খৃষ্টাব্দে আশ্বিনমাসের শুক্ুপক্ষের একাদশী 
তিথিতে জ্ীহরিনীম-সংকীর্তন করিতে করিতে সমস্ত শি্তগণের সমক্ষ 
অপ্রকট-লীল। আবিষ্কার করেন ৷ 
বৃহৎ খেমেণডীর রাজ্যের রাজা শ্রীঅনন্ত-ভীমদেব শ্রীবনমালিদাস- 
ভীর নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া “বালিজোড়ী” ও “ভূরুকী? নামে 
দুইটি গ্রাম ও স্বর্ণমুদ্রা গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন । ত্ৰীবনমালি- 
দাসের পরে বঙ্গদেশীয় বিপ্রকুলোডূত শ্রীগোপালদাস গুরুগাদী প্রা 
হন। তিনি পুটিয়ার রাজসভায় গিয়! শ্রীমন্তাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। 
অইদুর্গনরপতি শ্রমধুসূদন জগাদ্দেব প্রীগোপালদাসের নিকট মহামন 
গ্রহণ করিয়। প্রীগুরুদেবকে ‘শালবন’ নামে গ্রাম দক্ষিণা প্রদান করেন | 
নয়াগড়ের জমিদার শ্রীকুঞ্জবিহারী স্্রীগোপালদাসকে একটি গ্রাম প্রদান 
করিয়াছিলেন! শ্রীগোপালদাসের পর বঙ্গদেশীয় এক ব্ৰাহ্মণবটু 
‘সভগবান্‌ দাস’ নাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগঞ্জামাতা-মঠের গাদীতে উপবেশন 
করেন ৷ তিনি সযুদ্রোপকুলে একটি পর্ণকুটারে অবিশ্রা্ত ভ্রীহরিনাম জগ 
করিতেন এবং পরে শ্রীভগবদাদেশে শ্রীগঙ্গামাতা-মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
শ্রামন্দিরে শ্রীরাধিকা-্রমূততি স্থাপন করেন ৷ ইহার পর শ্রীভগবান্‌ দাস 
গঞ্জাম-নগরে শ্ীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রীমূতি স্থাপন করিয়াছিলেন ! চী 
ভগবান্‌ দাস শ্ৰীৰুন্দাবনে নিৰ্ধীণ লাভ করেন । তৎপরে শ্রীমবুসুদনদাগ 
্ীগ্গাযাতা-মঠের মঠাকীশ হন | তাহার পর শ্রীনীলাম্বরদাস মঠের 
গাদীতে আরোহণ করেন ৷ শ্রীনীলাম্বরদাস শ্রীরসিকেন্দ্র-শ্রীবিগ্রহের 
বামপার্শে ব্রীচৈতন্যদেবের নৃত্যত শ্ৰীমতি প্রকট কৰেন ৷ রাজ! আদি" 
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কন্দদেৰ প্রীনীলাম্বর-দাঁসের চরণা য় করিয়! দুইটি গ্রাম প্রদান করেন! 
নয়াগড়ের রাজ! ও অধীদৃর্গের রাজ! শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীচৈতন্য-জগক্চেব 
জীনীলাম্বরদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া গুকদেবকে স্ব-স্ব রাজধানীতে লইয়া 
গিয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীনীলান্বর যখন এই উভয় রাজাকে তাহাদের 
রাজা হইতে পশুবলি-প্রধ! বন্ধ করিবার জন্য আদেশ করেন? তখন 
কাহার! গুরুদেবের আজ্ঞা অনাদর করায় শ্রীনীলাম্বরদাস তাহাদিগকে 
পরিতাগ করেন । রাজা ঘাঁদিকন্দদেব নিজওুরুদেব ব্লীনীলাম্বরদাসের 
বিদ্বেষী হইয়া! উঠেন এবং তিনি পূৰ্বে যে ভূ-সম্প 
তাহ! লইয়া শ্্রীগন্গামাতা-মঠের সহিত মামলা-মোকদ্দমা করেন! ্ী- 
নীলান্বরদাসের শিষ্য স্রীনরোত্তম-দাস মঠাবীশ হইলে আদিকন্দদেবের 
সহিত মোকদগায় জয়লাভ করেন এবং আদিকন্দদেবের ইহার পর 
তাহার ভ্রাত। শ্রীরঘুনাথ টি চান লাভ করিলে তিনি শ্রীপুরুদেবকে 
চত্রপুর নামে একটি গ্রাম দান করেন । অষ্টীদুর্গীধিপতি শ্রীচৈতন্য জগক্দেব 
জ্ৰীনৱরোত্তমদসিজীর শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া প্রীগোণীনাথ-স্রীবি গ্রহ” 
জীমন্দির ও ভূসম্পত্তি দান করেন। শ্রীপীতান্থর দাসকে আচাৰ্যের আসন 
প্রদান কৰিয়া জীনৱোতমদাস যধাম গমন ক্রেন | ভনরোছিনের 
তিনটি প্রধান শিষ্য ছিলেন-_শ্রীগীতাম্বর, শরীঘচযুত ও শ্ৰীপরমানিন্দ 
্ীগীতান্ধর আচাৰ্ঘের আসন লাভ করিলে ্ৰীষচ্যুত ও শ্রীপরমানন্দ 
্ীগীতান্ধরদাসের সহিত দ্বন্দ্ব করিয়া মঠ ত্যাগ করেন। বিরুলীর 
রাজমহিষী শ্রীগীতান্বরদাসকে “ভিআ্রা-ডেই' নামে একটি গ্রাম দান 
কৰেন | আ্ৰীপীতাম্বৰদাসের পর জ্রীমাধবদাস নাবালক অবস্থায় মঠাপীশ 
হন। তখন দীনবন্ধুদাস ও আীমনোহর রাগ নামে দুইজন কর্মচারী 
শ্রীযাধবের লালনপালন ও মঠ-পরিচালন-কার্ধের সহায়ক হইয়াছিলেন। 
ধরাকোটের রাজা শ্ৰীবজসুন্দর সিংহ তাহার পোস্তপুঞর যুবরাজ শরীষ্ন- 
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মোহনকে শ্রীমাধবদাসের নিকট হইতে দীক্ষ|-মন্তর গ্রহণ করাইয়াছিলেন। 
পরীব্রজসুন্দর সিংহ তখন শ্রীমাধবদাসকে বহু ধনর'্ব উপহার প্রদান 
করেন। শ্রীমাধবদাস শ্রীসুদর্শনদাস-নামক জনৈক পণ্ডিতের নিকট 
ন্যায় ও অলঙ্কারাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন | তিনি বিভিন্ন রাজার 
প্রদত্ত অর্থের দ্বারা প্রায় দেড় লক্ষ টাকার একটি ভূ-সম্পত্তি শ্রাবিগ্রহের 
সেবার জন্য ক্রয় করিয়াছিলেন । তৎপরে সান-খেমেত্তীর রাজা শ্রা- 
পুরুষোত্তম “আমবঠা+-গ্রাম ও ধরাকোটের শ্রীমদনমোহন 'ব্রজসুন্দরপুর”- 
গ্রাম শ্রীমাধবদাসকে দান করিয়াছিলেন । শ্রীমাধবদাসের পর শ্রীরাধা- 
কৃষ্ণদাস ভ্রীগঙ্গামাতা-মঠের মহাত্ত হন । শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসের দেহান্তের 
পর শ্রীবনমালিদাস বর্তমানে শ্রীগঞ্গামাতা-মঠের গাদীতে উপবেশন 
করিয়াছেন । তিনি অল্পবয়স্ক হইলেও বিদ্যোৎসাহী ও সুজন | 
উ্ৰীগঙ্গামাতামঠে পঞ্চ যুগল-ভ্রামৃতি__শরীত্রীরাধা-রসিকরায়,শরীত্ীরাধ 
শ্যামদুন্দর, শ্রীশ্রীরাধা-মদনমোহন, শ্রীত্রীরাধা-বিনোদ ও শ্রীশ্রীরাধারমণ 
নামে খ্যাত | এতদ্ব্যতীত ব্ৰীসাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্যের সেবিত শ্রীদামোদর- 
শালগ্ৰাম, নৃত্যৱত জ্লীগৌরমুতি (ধাতুময়ী ) ও শ্রনাডুগোপাল- 
শ্রীবিগ্রহ একটি সিংহাসনেই পূজিত হইতেছেন | শ্রীরসিকরায় দ্বিভুজ" 
মুরলীবদন, ভক্তনয়নমনোহভিরাষ, অতি অপূৰ্বদৰ্শন দাকময়ী জীমূতি। 
তাহার বামে শ্রীরাধা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা ৷ 
উক্ত মঠের প্রদত্ত বিবরণানুসারে শ্রীগঙ্গামাত| ১৬০১ খ্বষ্টানে 
আবিরভূতা হইয়| ১৭২১ খষ্টাব্দে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। পুরীর 
বাটলোক্নাথের মন্দিরের নিকট রামজী-কোটের উত্তরে শ্রীগঙ্গামাতা- 
মঠের “সমাধি-বাগিচা, আছে। তথায় শ্রীগঙ্গামাত। হইতে মঠের 
সকল সহান্তের অস্থিসমাধি প্রদত্ত হইতেছে । পুরীর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব- 
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চালা বলল এ সকলো লাস কন ভস্ম নজন শামস 


দ্ৰীগঙ্গামাত|-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৯ 


প্রথা দৃষ্ট হয়। বর্তমান মহান্ত শ্ৰীবনমালিদাস বলিলেন যে, শ্রীলক্্ী- 
প্রিয়া, শ্রীগঙ্গামাত|, শ্রীবনমালিদাস ও শ্রীগোপালদাস প্ৰভৃতি মহান্ত- 
গণের সমাধি সমুদ্র-গর্ভগত হইয়াছে। গ্রীল গদাধর পণ্ডিতের 
হইতে প্রীমঠের শি্যগণের মধ্যে শ্রীগৌরমন্ত ও ইংগৌৱগায়ভ্বী প্রচলিত 
আছে। শ্রীগঙ্গামাতার নিতা পঠিত শ্রীমদ্ভাগবত-পু থিটি অদ্যাবধি 
মঠে পূজিত হইতেছেন | মহান্তগণের (বঙ্গাক্ষরে ) হস্তলিখিত বহু 
পুথি কীটদ্ট হওয়ায় কিছুদিন পূৰ্বে শ্বেতগঙ্গায় প্রদত্ত হইয়াছে। 
তালপত্রে উড়িয়া-অক্ষরে লিখিত শতাধিক প্রাচীন পুথি 
গোদ্বামি-শাস্ এখনও শ্রীগঙ্গামাতামঠে সংরক্ষিত আছেন এখানে 
পূৰ্বে বৈষ্ণব-ত্রাহ্মণ-বাঁলকগণের জন্য একটি টোল ছিল: এখন আর 
তাহা নাই। 

প্রীমন্দিরের বরাবর যে নাটামন্দিরটি আছে: সেই স্থানে শ্ৰীলক্মীপ্ৰিয়া 
হইতে মহান্ত-পরম্পরায় একটি তৈলচিত্র নিতা পূজিত হন। সেই 
তৈলচিত্রটি প্রত্যেক মহান্তের অপ্রকটের পর পরিবতিত হয় অর্থাৎ 
্ধামগত শেষ মহান্তের চিত্র তাহাতে সংযোজিত হইয়া আর একটি 
নৃতন চিত্র প্রকাশিত হয় । সেই তৈল-চিত্রে গঙ্গামাতা-মঠের মহন্ত 
গণের পরম্পরা এইরূপ ক্রমে সজ্জিত আছে,-_(১) শ্রীলক্্ীপ্রিয়া, (২) 
ীগ্গামাতা, (৩) জ্ৰীবনমালিদাস, (৫) ত্রগোপালদাস (বঙ্গদ্বেশীয় ), 
(0) &্ৰীভগৰান্‌ দাস ( বঙ্গদেশীয় ), (৬) মধুসুদনদাস, (৭) জীনীলাদ্বর 
দাস, (৮) স্্ীনরোত্মদাস, ৯) শ্রীগীতান্বরদাস, (১০) ভ্রীমাধবদাস, (১১) 
জীরাধাকৃষ্ণদাস | জীবিত মহান্তের চিত্ৰপট প্রকাশিত হয় না এজন্য 
বর্তমান মহান্ত গ্রীবনমালিদাসের চিত্র ইহাতে নাই। মহান্তের স্বধাম-_ 
প্রাপ্তিত পর চিত্রপটটি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয় এবং ততস্থানে স্বধামগত শেষ ৰ 


মহাস্ত পর্যন্ত নৃতন তৈলচিত্র পুনঃ প্রকাশিত হয়। 


৩২০ শ্রীক্ষেত্ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


পুরীতে হাবেলীমঠ, গোপালমঠ ও কটকজেলার 'টাঙ্গী*-নাযক 
স্থানে জাগোপাল-মঠ শ্রাগঙ্গামাতা-মঠের শাখামঠবপে অবস্থিত আছে। 
ধরাকোট, সান-খেমেণ্ডি, বিরুলা, আঠগড় ও নুয়াগড়ের রাজ। 
শ্রীঙ্গামীতা-মঠের শিষ্য | ঠ্ৰীগঙ্গামাত|-মঠের ভূ-সম্পত্তির বাধিক আয় 
প্রায় আশী হাজার টাকা । 


ভক্ত 


১৭ শ্র্রীঝাগ্ুপিটা-মঠ 


শ্ৰীশ্রীল নৱোভম ঠাকুর মহাশয়ের সহিত এই মঠের সম্পর্কের কথা 
শুনিতে পাওয়া যায়। পুরীর কুণ্চেইবেণ্টসাহি-নামক পল্লীতে এই মঠ 
অবস্থিত। কটকের উকিল শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগৃহীত 
বিবরণানুসারে অতি পুরাতন কাগজ-পত্রের মধ্য হইতে একটি হস্তলিপি 
উদ্ধার করিয়া যে তথ্য পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়, 
্রীক্ষেত্রে যখন শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আগমন করিয়াছিলেন, তখন, 
‘ঝাঞ্জপিটা-মঠে'র স্থানটি জঙ্গলময় ও লোকালয় হইতে বিচ্ছিন্ন অতি 
নির্জন ছিল। জীনিত্যানন্দপ্ৰভু এই স্থানে শ্রীক্ষেত্রবাসী কতিপয় 
বালককে লইয়া শ্রীগৌর-প্রেমানন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। শ্রীল নরোওন 
ঠাকুরমহাশয় যখন শ্রীগৌর-লীলাস্থুলীসমূহ দর্শন করিবার মাগে 
জীব্ৰজ্মণ্ডল ও জীগোৌভূমণ্ডল ভ্ৰমণানন্তর শ্রীক্ষেত্রে শুভবিজয় করেনঃ 
তখন শ্রীনিত্যানন্দ-পদাঞ্কিত পূৰ্বোক্ত স্থানটি দর্শন করিয়া ভাবাবেশে 


* আওিন়ছাকানি শ্রীল ঠাকুর বহাশয়ের শিঙ্কগণের যে তালিকা আছে তাহাতে 
 *লেবাদাস' নাম 17২ যায় না 





কস ০০০ রাহা ==: 
৮ ০১০০৬০৬০০৯৯ রা + 


্রীঝাঞপিটা-মঠ ] ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩২১ 


ছিলেন। শ্রীসেবা-দাসের যত্রে শ্রীল ঠাকুরমহাশর সংজ্ঞা লাভ করিয়। 
&স্থানটির মাহাত্ম্য কীৰ্তন করেন এবং পেবা-দাসকে এ স্থানে ভজন 
করিবার আদেশ প্রদান করেন। খেবা-দাস ‘বাঞ্জ' (বড় পাতল| 


তেল | 


ৰু 


করতাল) বাজাইয়| সবদা উচ্চেঃস্বরে ক্লানামকীৰ্তন-ভঙ্জন ক 
একবৎসর ব্রথযাত্রার সময় বঙ্গদেশ হইতে আগত এক বৈষ্ণব শ্রীল 
ঠাকুরমহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ্্রীরাধাকান্ত-ঘুগলমূতি ও তিনমৃতি শ্রীশাল- 
গ্রাম আনয়ন করিয়া সেবা-দাসকে প্রদান করেন | উৎকল-ভাষায় বড় 
করতালকে 'ঝাঞ্জ” বলে ও বাদনকে “পিটা? বলে। এইভাবে এই মঠের 
নাম 'ঝাগ্রপিটা” বলিয়া প্রচারিত হয় ! শ্রীরাধাকান্তের সেবার্থ পুরীর 
রাজা কুণ্ডেইবেণ্ট্‌সাহিস্থ মঠের এই স্থানটি দেবোতর করিয়া দেন এবং 
উ্ৰীজগন্নাথদেবের এক হীাড়ী মহাপ্রসাদ বৈষ্ঞবসেবার্থ নিয়মিতভাবে 
প্রত্যহ প্রদান করিবার বাবস্থা করেন। কালক্রমে উড়িস্তা ইংরাজ- 
শাসনাধীন হইলে উক্ত মঠস্থিত বিরক্ত সাধুগণের সেবার্থ গভর্ণমেন্ট, 
বাধিক ৫৫০ পাঁচশত পঞ্চাশ টাক! করিয়া সাহায্য দিবার বাবস্থা 
করিয়াছিলেন । 

স্রীদেবা-দাসের স্বধাম-গমনের পর তাহার শিল্ত শ্রীভগন্াথদাস 
উক্ত সেবা সুচারুরূপেই পরিচালনা করিয়াছিলেন । আজ্গন্লাথদাস 


ভাহার শিষ্য আরীভগবান্দাসকে সেবায়েত নিযুক্ত করিয়া দেহ রক্ষা 


করেন । শ্রীভগবান্দাসের শ্ৰীবিগ্ৰহ বা বৈষ্ণব-সেবায় প্ৰীতি ছিল 
ন|। এই সময় গভর্ণমেন্টের প্রদত্ত সাহাযাও বন্ধ হইয়া যায়। 
শ্রীভগবান্‌ দাস উইল করিয়। তাহার শিষ্য কৃষ্ণদাসকে সেবায়েত-পদে 
নিযুক্ত ত গুরুর জীবিতকালেই কৃষ্ণদাস আপনাকে কর্তা মনে 
করিয়া প্ৰভুত্ব বিস্তার করিতে আরন্ত করেন, তখন গুরু-শিষা-নামধারী 
উভয় ব্যক্তির মধ্যে রাজদ্বারে যোকদম! আৰম্ভ হয় ১ তৎফলে ঠাকুরের 


৪১ 


ত্র 
স্ৰী 


৩২২ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় বণ 


সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায়। শ্ৰীবিগ্রহের গ্ৰীঅদ্ৰের অলঙ্কারাদি, 
পুজার বাসনপত্র, ঠাকুরমন্দির ও ভোগ-মন্দির ভাঙ্গিয়া পাথর বিক্রয় 
করিয় গুরু ও শিষ্যা উভয়েই জীবিকা-নির্বাহ ও মামলা-যোকদ্বযা 
পরিচালনা করেন। ইহা বাতীত কৃষ্ণদাস পুরী-জেলার মহাপুর- 
নিবাসী শ্রীরন্দাবন-মিশ্র-নামক জনক ব্রাহ্মণের নিকট ঠাকুরের 
সম্পত্তি আবদ্ধ রাখিয়া পাচশত টাকার একখানি খৎ লিখিয়া দেন: 
উহাতে চত্রবৃদ্ধি-সুদের কড়ার থাকে । মোকদ্দম| চলিবার সময় ভগবান্‌ 
দাসের ্বধামপ্রাপ্তি ঘটে। বৃন্দাবন মিশ্র কৃষ্ণদাসের পক্ষে মামলায় 
সাহাযা করিয়াছিলেন । কৃষ্ণদাস পুনরায় ফকির সংপতি-নামক 
জনৈক ক্রাঙ্গণকে জীবিগ্রহ ও ্্ীবিগ্রহের সম্পত্তি-সহ সেবায়েতি- 
সমৰ্পণ-নাম| লিখিয়| দেন। ও সমৰ্পণ-গৰহীতা আপোষে খণ শোধ 
করিয়া মঠস্থ শ্রীবিগ্রহের সেবা চালাইয়া সাধু-সেবা করিবেন ও মহান্ত 
কষ্ণদাসকে তাহার জীবদ্দশা-পর্যন্ত অন্নবস্ত্র দিবেন,__এইরূপ কথা 
মৌখিকভাবে বলেন | এই সকল ব্যাপার বৃন্দাবন মিশ্র জানিতে পারিয়া 
কষ্ণদাসকে মূল বিবাদী ও ফকির সংপতিকে যোকাবেলা-বিবাদী 
করিয়া তিন হাজার পাচশত টাকার দাবীতে নালিশ করেন । আদালতে 
ফকির সংপতির সমর্পণপত্র বেনামী সাব্যস্ত হইয়া মৃহান্ত কৃষ্ণদাসের 
নামে চারিহাজার টাকা ডিক্রী হয়। তখন মঠের চারিটী মাত্র ভগ 
কুঠরী ছিল। এক কুঠরীতে ঠাকুর, আর. একটিতে রন্ধন-কার্ম ও 
অন্য ছুইটিতে কৃষ্ণদাস ও একবাক্তি থাকিতেন | এই অবস্থায় কৃষ্ণদাস 
দেহত্যাগ করেন । 

এদিকে মহাজন বুন্দাবন মিশ্ৰ ডিক্রীদাঁর কাহার বিরুদ্ধে ডিক্রী জারি 
করিয়া টাকা আদায় বা সম্পত্তি হস্তগত করিবেন, তাহার উপায়ি- 
নির্ধারণের জন্য যে কাননগোর এলাকায় ঠাকুরের সম্পত্তি আছে, তাহার 


৷ 
| 
| 
| 


মম মমা মৰ মম মম মম মম মৰ্ম ত 


= === নিশি ডবমমোতেয লভ হাতৰহোম তো == ===" ===" 


সানা আজাদ ত গল এলত = লাল জজ সলা ামাস = ভস=াললাস-স-০=লাড = 
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সহিত পরামর্শ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করেন, মহান্ত কঞ্চদাস অন্য ওয়ারিশ 
না রাখিয়া দেহত্যাগ করায় তাহার সম্পত্তি “কেওয়ারিশী* বলিয়| 
রিপোর্ট করাইয়া ল’ন। পুলিশ-তদন্তে প্রকাশ পাইল যে, মৃত কৃষ্ণ- 
দাসের ত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে অস্থাবর সম্পত্তি কেবল শ্রীরাধাকান্তদেব- 
শ্রীবিগ্রহ ও কয়েকটি জানাল|-কপাট মাছে ; সুতরাং তাহা থানায় নীত 
হইল এবং নীলামের দিন ধার্য হুইল। 
তখন শ্রীরাধারমণ-চরণদাস বাবাজী মহাশয় তাহার অনুগত লোকের 

দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া! শ্রীবিগ্রহকে পুনরায় 
উক্ত মঠে স্থাপন করেন । 

এদিকে নীলামের দিন অদ্বৈতদাস-নামক জনৈক বাক্তিকে দেবায়েত- 
স্বরূপে স্থাপন করিয়া আপত্তির দরখাস্ত করান হয় । সরকার বাহাহর- 
অছ্বৈতদাদকে কৃষ্ণদাসের ওয়ারিশ সাবাস্ত করিয়া তাহার হস্তে সমস্ত 
প্রদান করেন ৷ কিছুদিন পরে অদ্বৈতদাস তাহার গরুভ্রাতা নিত্যাশন্দ- 
দাসকে সেবায়েত-পদে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরে গমন করেন ৯৩১২ 
বঙ্গাবে গ্রীচরণদাস বাবাজী মহাশয় ষধামে গমন করিলে নিত্যানন্দদাসি 
উক্ত মঠের ঠাকুর-সেবা-সহ যাবতীয় সম্পত্তি শ্রীজগন্নাথদেবের সরকারে 
সমর্পন করেন | তখন শ্্রীরামদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত মঠটি লইবার 
খরচাঁ-বাবদ শ্রীজগন্নাথদেবের ষ্টেট হইতে 
হইলে তিনি ছয় শত টাকা দিয়া নিষ্পত্তি 
করেন। নিতাননদদাস শ্রীরামদাস বাবাজী মহাশয়ের নামে এ মঠ 
যথারীতি সমর্পন করেন । পরবতিকালে ীপ্ীনিতাই-গৌরের জ্ৰীমূতি 
ও শ্রীরাধাকষ্ক-যুগলমৃতিসমূহ অধিঠিত হইয়াছেন এবং মঠে নাটামন্দিরঃ 
সেবকখণ্ড প্রভৃতি নিগিত ও সংস্কৃত হইয়াছে! এখন মঠটি প্রচুর 
সমৃদ্ধিশালী বলিয়া দৃষ্ট হয় ৷ 


জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন ৷ 
এক হাজার টাকা দাবী 


১৮ ৷-- শ্রীকুপ্জ-মঠ 
শ্রীল নরোত্বম ঠাকুরমহ]শয়ের সহচর গ্রীল শ্যাযানন্দপ্রতুর মিয়া 
জীল রসিকানন্দপ্রভ্ এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । একবার শ্রীরথযাত্রার 
পূৰ্বে শ্ীরসিকানন্দপ্রভু যাত্রাদর্শনার্থ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়। বায়ুবেগে 
জীন৷লাচলের অভিমুখে চলিতেছিলেন ; কিন্তু শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র 
উপনীত হইবার পূর্বেই শ্ৰীরখযাত্রা-মহোৎসব আরম্ভ হইল ৷ প্রীজগন্নাথ, 
শ্রীবলভদ্ ও ্রীসুভদাদেবী ভ্রীরথে আরোহণ করিয়| ‘বলগণ্ডি-স্থানে 
উপস্থিত হইলেন। শরদ্ধাবালু ও অর্ধাসনীদেবীর মধ্যবতিস্থানকে 
‘বলগণ্ডিস্থান’ বলে । বলগণ্ডি-স্থানে আসিয়া রথ আটকাইয়। রহিল। 
লক্ষ লক্ষ যাত্রী রথের রজ্জু ধরিয়া টানিলেন, রখ একটুও বিচলিত হইল 


রজ্জু ধরিয়া টানিতে লাগিলেন; কিন্তু যে স্থানের রথ, সেই স্থানেই 
থাকিল। রাজা কিংকর্তবাবিমুঢ হইলেন | এই সময় জ্রীজগন্লাথবেব 
তাহার মুদিরথ’১-সেবকের হৃদয়ে স্ফুতি করাইলেন যে, তাহার প্ৰিয় 
ভক্ত শ্রীরসিক-মুরারি--ধিনি উৎকলে ঘরে ঘরে সংকীর্তন-প্রচার, সাধু 
ও বৈষ্ণবের সেবায় লোককে নিয়োগ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মহোৎসবারি 
প্রবর্তন করিয়াছেন, সেই আচার্ধবর শ্রীরযাত্রা-দর্শনার্থ আসিতেছেন 
তিনি আসিয়া প্রভুর রথ স্পর্শ না করা পর্যন্ত প্রভু কিছুতেই বিচলিত 
হইবেন না। 

মুদিরথের নিকট রাজা এই কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রীরসিকানন্দ- 
প্রভুকে আনিবার জন্য কয়েকজন দুত প্রেরণ করিয়া রাজা স্বয়ং অনুগমন 
টু জীজগননাখদেৰের ছবিশ প্রকার সেবকের অন্যতম ৷ ্রীরথযাত্রার সময় ইহারা 


শীবিগ্রহের অঙ্গসংস্ধা, আরতি, ভোগ-নিবেদনারি করেন। এই শব্দ সুদ্রাহন্তোর 
অপভ্ৰংশ ৷ : ৰ 








পাপ্পু রাজারা হারাবো রা 
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করিলেন । আঠারনালাতে গিয়া রাজা শ্রীরসিকানন্দ প্রভুর দর্শন 
পাইলেন এবং আচার্ধের শ্রীপাদপদ্লো প্রণত হইয়! তাহার বন্ধ স্তব- 
স্তুতি করিলেন | বহু 
তৎসন্নিধানে গমন করিলেন । 


ৰু 
দৰ্শনলোলুপ হইয়া 





ক ভু ‘বলগণ্ডি-স্থানে’ আসিয়া 
শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে সান্টাঙ্গ প্রণত হ হলেন এবং পঞ্চরত্ু। বস্তু, 
আভরণ 'ও বিভিন্ন 
ছিলেন, তাহা সকলই 
করিয়া শ্রীারসিকানন্দের নয়নে অশ্রুগঙ্গাধারা ও ই 
বিকার হি হইল । জীয়া সিকানন্দগ্রভু সংকীর্তন- 
শ্রীরথাগ্রে নৃতা আরম্ভ করিলেন । 

এদিকে প্রতিহারী শ্রীরসিকানন্দের নিকট আসিয়া জানাইলেনস 


দ্রবা-সম্ভার_ যাহা যাহা ভোগের জন্য আনিয়া" 
৩২ 
ই সমর্পণ করিলেন | শ্রীজগন্নাথের ইচন্দ্রবদন দর্শন 


[অঙ্গে অষ্টসার্ধিক- 
ৰু 
ভল 


গোষ্ঠীর সহিত 


«আপনি রথের দড়ি ধরিয়া না টানিলে কিছুতেই রথ চলিতেছে 
না।” ইহা শুনিয়া শ্রীরসিকানন্দ অতান্থ দৈন্যাভরে রথপ্তস্তে মস্তক 


প্রদান-পূৰ্বক রথ ঠেলিতে লাগিলেন । শ্রীরসিকানন্দের মস্তকস্পর্শ-মাত্রই 
তিনটি রথই চলিতে আরম্ভ করিল এবং বালিনর-নামক স্থানে রথ 
আসিয়া উপনীত হুইল | তথায় রথ নয়-দিন অবস্থান করিল! শ্রী 
রসিকানন্দ সমস্ত মহান্তের সহিত আলাপ-সম্তাষণাকি করিলেন । যত 
বৈষ্ণব, ব্ৰাহ্মণ, সন্নাসী, পণ্ডিত__সকলেই প্রীরসিকানন্দের প্রতি আকৃষ্ট 
হইলেন ৷ স্বয়ং গজপতি-রাজ উররসিকানন্দকে মহাপুরুষরূপে অনুভব 
করিয়া তাহার প্রীপাদপদ্রে আত্মসমৰ্পণ করিলেন । শ্রীরসিকানন্দ 
জ্ৰীনীলাচলের সমস্ত তীর্থ, মঠ ও্রস্রীগৌর-লীলাস্থলীসমূহ দর্শন ও 
বন্দন করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

পুরীতে বালিসাহি-পল্লীর মধো শ্রীজগন্নাথদেবের “ফুলতোটা”-নামক 
একটি স্থান ছিল; “তোটা বা “টোটা শব্দের অর্থ-উভান। পূৰ্বে 


৩২৬ জীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 
এইস্থান হইতে ্ীজগন্নাথদেবের পূজা ও শুঙ্গারের জন্য যাবতীয় ফুল 
যাইত । শ্রীরসিকানন্দ একটি মঠ-স্থাপনের জন্য সেই স্থানটি রাজার 
নিকট হইতে যাজ্জ| করিয়। লইলেন। শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের “কুর্মবেড়ে'র 
মন্দির-মধ্যে ‘বটকৃষ্ণ’-নামক যে প্রসিদ্ধ নয়ানাভিরাম ‘ব্ৰীবটকৃষ্ণ’-বিগ্ৰহ 
ছিলেন, তাহাও রাজার নিকট হইতে ভিক্ষা করিলেন। রাজা 
সাননে শ্রীরসিকানন্দকে সেই “ফুলতোটা”স্থান ও ভ্রীবট কষ্ণ"-শ্রীবিগ্রহ 
এবং তাহার স্থায়ি-সেবার জন্য ভূ-সম্পত্তি দান করিলেন । শ্রীরসিকানন্দ 
প্রভু শ্রীকৃষ্ণের বামে শ্রীরাবা ও দক্ষিণে শ্রীললিতা-দেবীকে স্থাপন 
করিয়া মঠ প্রতিষ্ঠা করিলেন! শ্রীবিগ্রহের নাম রাখিলেন--‘ওী৷শৰী- 
ৰাধারসিকরায়’ এবং মঠ “ফুলতোটা-মঠ” নামে প্রসিদ্ধ হইল। 
পরে এই মঠের নাম--জৰীকুগ্ডমঠ’ হয়। কোন্‌ সময় হইতে এই 
নামের পরিবর্তন হইল, তাহার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। হয় ত’ 
এই পুশ্পোগ্ঠান প্রপ্রীঞগন্নাথদেব বা শ্রীশ্রীরাধারসিকরায়ের কেলিকুঞ্জের 
মত শোভমান হওয়ায় ভক্তগণ ইহাকে ‘শ্ৰীকুঞ্জ-মঠ’ নামে অভিহিত 
করিয়া থাকিবেন।  ্রীরসিকমঙ্গল-গ্রন্থেখ শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর 
প্রতিষ্ঠিত এই মঠ সম্বন্ধে এইরূপ বিবরণ আছে 





রাজা-স্থানে ভূমি মাগি? দক্ষিণ পারশে | 
ফুলতোটা-মঠ কৈল মনের হরিষে ৷ 
বার হাত তিন ধোগ মাল! হয় নিতি । 
নিয়োজিত কৈল দশ পাচ সেবাইত ৷৷ 
দশ-বিশ আবড়। কৈল ভোগ নিৰ্ণে । 
গ্রাম নিয়োজিত করি” দিল দ্বিজ-স্থানে 1 
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শ্রাকুঞ্জ-মঠ ] উীক্ষেত্ৰের মঠ ৩২৭ 


অনেক দিলেন দ্রবা সৰ্ব-দ্বিঙ্গণে | 
বন্ত্র-খাভিরণ দিল ক্ষেত্রবাসি-ডনে 1 
সবাকারে সম্বন্ধ করিল! রসিকেন্ ৷ 


বিদায় করিল প্রভু মনের আনন্দ ৷ 


বিশেষ সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীরসিকানন্দ-প্রহর শ্রীপাট 
গোগীবল্লতপুরস্থ গাদার সহ ঠায় এই মঠ পরিচালিৎ 

বালেশ্বর ও মেদিনীপুর জেলায় 
গোগীবল্লভপুরের বর্তমান মহান্ত শ্রীযুক্ত গোবিন্দ-গোপালাশন্দ দেব- 
গোস্বামি-মহাশয় এই মঠের মহান্ত । মহান্তের অধীনতায় স্থানীয় মঠ 
পরিচালনা করিবার জন্য একজন অধিকারী থাকেন ! মহান্ত সকল স্থানে 
উপস্থিত হইতে পারেন না বলিয়া অধিকারিগণও শিষ্যাদি করেন । 


আকুঞ্জমঠের বর্তমান অধিকারী--আ্ৰীতুলসীচরণদাস ! আমরা যখন 


শ্রীকুপ্তমঠের এই বিবরণ সংগ্রহ করি, তখন মহান্ত মহারাজ তথায় 
উপস্থিত ছিলেন | তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এই সকল তথা 
প্রদান করিয়াছেন । 

শরীকুগুমঠের শ্রীমন্দিরে পূৰ্বাভিমুখী হইয়া প্রীত্রীরসিকরায়-্্রীবিগ্রহ 
বিরাজমান আছেন। তশ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরবিগ্রহ নাই। তৎপরে 
জগমোহন ; জগমোহনের পরে নাটামন্দির | গর্ভমন্ষিরচি ্রীরসিকানন্দ- 
প্রভুর সময়ের : কিন্তু জগমোহনটি মেদিনীপুর-জেলার ‘পলাশী'-নামক 
স্থানের একজন ভূষ্যধিকারী বহু পূর্বে নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। 
তাহার নাম জগমোহন-মন্দিরের একটি পরস্তর-ফলকে খচিত ছিল; 
কিন্তু উহার উপর পুনঃ পুনঃ চূণকাম হওয়ায় অক্ষরগুলি আর দৃষ্টি 
গোচর হয় না। শ্রীযুক্ত মহাস্ত মহারাজ জানাইলেন যে, এই মঠে 


৩২৮ ব্ৰীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খগ 


অনেক হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি ছিল, কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির হস্তে ইহার 
তত্বাবধানের ভার অপিত থাকায় সমস্ত পুঁথি আত্মগোপন করিয়াছে। 

পূৰ্বে এস্থান হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার জন্য শ্রীমন্দিরে প্রচুর 
ফুল যাইত। যত্তাভাবে এখন সেই ফুলের বাগানের বিস্তৃতি ও সৌঠব 
না থাকিলেও প্রতাহ ব| বিশেষ বিশেষ উৎসবোপলক্ষে ফুলের মালা 
ও পূজার ফুল শ্রীমন্দিরে প্রেরিত হয়। সিংহারী পাণ্ডার| এখান হইতে 
বাধিক ২ টাক! করিয়| বন্ধনী পা’ন মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীপাট গোগী- 
বল্লভপুরের কোনও গোস্বামিনীর একটি সমাধি আছে তিনি শ্রীক্ষেত্রে 
আসিয়| শ্রীক্ষেত্ররজঃ লাভ করিয়াছিলেন ৷ 


অন্যান্য কতিপয় মঠ 


পূর্বোক্ত মঠ-সমূহ ব্যতীত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটি 
মঠ প্রীপুরুষোত্তমে দৃষ্ট হয়। কিন্তু সেই সকল মঠের পরবর্তী সেবায়েত 
গণের সেবা-শৈথিলা-জনিত অপরাধফলে তথা সৎশিক্ষা» মহতসঙ্গ বা 
জাগতিক শিক্ষাদির অভাব-নিবন্ধন মঠের অস্তিত্ব নামমাত্রেকোথাও বা 
স্থানমাত্রে, কোথাও বা অতি অযতু ও অপরাধের সহিত ব্ৰীমূতির 
সেবার অভিনয়-মাত্রে পর্যবসিত হওয়ায় মঠগুলি লুপ্তপ্ৰায় হইয়াছে । 
মার্কণ্ডেখ্বর-সাহিত্যে “হাবেলী-মঠে” প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাওয়া 
গেল__একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক কৌগীন আটিয়া কেবল শ্রীমুতির পাহারায় 
রহিয়াছে । অনেকক্ষণ অবস্থানের পর আর একটি অপেক্ষাকৃত বয়স 
বালক আসিয়। শ্রীবিগ্রহের নাম এউ্রীরাধাশ্যামসুন্দ রঃ, প্রীবাধা-রসিকরায়? 
ও “প্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দ” বলিয়া জানাইলেন এবং তীহাদের গুরু-পীঠ 
শীগঙ্গামাতাষঠ ও বর্তমান অধিকারী ্রীশ্যামদুন্দরদাস__এই সাগর 
বলিতে পারিলেন ৷ < ৰ ] 


অন্যান্য কতিপয়-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩২৯ 


নাৰ্কণ্ডেশ্বৱদাহিতে খিজুরিয়া-মঠে” স্রত্রীরাধাশ্যানরায় স্রীবিগ্রহ 
আছেন, শ্ীমন্মহাপ্রতুর শ্রীযুতি নাই। অধিকারী-শ্রীরন্দাবনদাস | 
শুনা গেল, মঠের ভূ-সম্পত্তির আয় প্রায় পনরশত টাকা। এই 
মঠের সংলগ্ন একটি বিস্তৃত উদ্যান আছে । 

হরচণ্ডীসাহিতে শ্রীরাধাদামোদর-মঠ বা নাগা-প্রেষদাস-মঠের সংলগ্ন 
পূর্বদিকে দামোদর-বল্লভ-মঠ” নামেএকটি সঙ্কাৰ্ণ মঠ-গৃহ দৃষ্ট 
হয়। শ্রীরঘুনাথদাস অধিকারি-নামক এক বাক্তি ই্ররাধাকান্তমঠের 
শ্রীহরেকষ্থদাস (২য়) মহাস্তের শিল্প হন এবং উক্ত মহান্তের ছারা পট- 
শাড়ী প্রাপ্ত হইয়| শ্রীদামোদর-বল্লভ-মঠ নামে একটি সতন্ব মঠ স্থাপন 
করেন | উক্ত মঠের অধিকারী নরসিংহদাসের স্বধামগমনের পর 
নাশাপ্রকার গোলযোগ ও মামলা-মোকদমা আৰম্ভ হয়। আমৰা 
এস্থানে পুলিশ মোতায়েন দেখিলাম | একটি অতান্ত অন্ধকারময় গৃহে 
শ্রাবিগ্রহগণ আছেন। স্বধামগত নরসিংহদাসের শিষ্য শ্রীরেকৃষ্ণদাস- 
নামক একটি যুবক এই মঠের অধিকারিপদ লাভ করিয়াছেন, 
শুনা যায়। 

এইসকল মঠ বাতীত গোৌডীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আরও কয়েকটী 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ মঠের ক্ষীণ অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কুণ্চেই-বেন্টসাহি-পল্লীতে 
পাটরা-মঠ, শন্ধর্বমঠ ; শ্রীগঙ্গামাতা-মঠের নিকটে পৌর্ণমাসীমঠ ; 
শ্ীহরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটে বালিমঠ , দয়িতা-পাড়াসাহিতে 
সান-নঠ ; মার্কণেশ্বরসাহিতে খোপালদাস-মঠ ; গুপ্ডিচাবাড়াৰ 


4 নিকট কদলিপাটুক্া-মঠ, বাউলিয়া-মঠ, বলগণ্ডি-মঠ; বলগণ্ডীর 


নিকট (সালবেগের সমাধির সংলগ্ন ) রজমাতা-মঠ, নীলমণি-মঠ, 
কপাসিদ্ধু-মঠ [ ইহাদের মহাস্তগণ বৰ্তমানে গৃহস্থ ] প্ৰভৃতি গৌড়ীয়- 
বৈষ্ণব-মঠ বলিয়া শ্ৰুত হয়। 

৪২ 


৩৩০ জীক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


বলভদ্রী আখড়াকে পুরীর গৌড়ায়-বৈষ্ণব-মঠের মহান্তগণ 
গৌড়ীয়গণের মঠ বলিয়া ধরেন | আবার কেহ কেহ কিংবদন্তামূলে 
জীজগন্ন৷থবল্লভ-মঠের নাম শ্রীবিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায়ের মঠের সহিত সংযুক্ত 
করিতে চাহেন! প্রপ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি প্রভুপাদের 
দিনপন্জীতে (ইং ৩০।১।১৯০৩ ) দেখিয়াছি_-“ভ্রীগোবিন্দদাস বাবাজী 
পুরুষ ত্তমে পয়্রিশটি গৌড়ীয়-মঠের তালিকা দিয়াছিলেন।” 

প্রীনালবেগের সমাধি 

পুরীর বড়দাণ্ডে (যে বিস্তৃত রাজপথ গুণ্ডিচাভিমুখে গিয়াছে ) 
গভর্ণমেন্ট, হাসপাতালের প্রায় নিকটে ও উহার বিপরীত দিকে বলগণ্তি 
স্থানে রামানন্দীয় বলগণ্ডিছাত|-মঠের সংলগ্ন একটি প্রাচীর-বেডিত 
ভূখণ্ডে (পুরী সিউনিসিপালিটির অধীন ) ভক্তবর সালবেগের সমাধি 
মন্দির রহিয়াছে। পূর্বে সমাধিগীঠের কোনও মন্দির ছিল না। 
বালেশ্বরের জমিদার ভাস্কর পাত্র জীর্শোদ্ধার ও সমাধি-মন্দিরাদি নির্মাণ 
করাইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, স্থানটি অবারিত-দ্বার হওয়ায় কুকুরাদি 
জন্তু অনায়াসে প্রবেশ করিয়া ভক্তের সমাধি-স্থানকে দুষিত করিতে 
পারে, এবিষয়ে কাহারও দৃষ্টি নাই। 

কটক সহরে লালবাগ-নামক স্থানে লালবেগ-নামক এক দুৰ্দান্ত 
মোগল বাস করিত। সে এক সময় দাণ্ডমুকুন্দপুর গ্রামে স্নানরত| 
অসহায়| একটি বিধবা সুন্দরী যুবতীকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। 
তাহারই গর্ভে সালবেগ জন্মগ্ৰহণ করে। সালবেগ শিশুকাল হইতেই 
যুদ্ধবি্যায় পারদর্শী হইয়া পিতার সহিত যুদ্ধে গমন করে এবং তাহার 
সমস্ত অঙ্গ অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় । তাহার জীবন আসন 
দেখিয়া মাতা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাহার পূৰ্ব-বিশ্বাসসত পুরে 


বড় ওড়িয়|-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩৩১ 


অগতির গতি শ্ৰীকুঞ্চ-ভজনের কথা উপদেশ করেন । ”মূত্যুশয্যায় সাল- 
বেগের অকস্মাৎ সুবুদ্ধির উদয় হয় এবং তিনি উৎকঠাভরে শ্রীকৃষ্ণের 
পাদপদ্মে শরণাগত হন। একদিন স্বপ্নে সালবেগ ভগবদ্র্শন লাভ 
করিয়া রোগমুক্ত হইয়া পড়েন এবং গুহ ত্যাগ করিয়া শ্রীজগন্লাথের 
কুপালাভ করিবার জন্য শ্রনীলাচলে আসিয়া বাস করেন। 


৮৮ 


কয়েকটি স্বতন্ত্রমঠ 
১। বড় ওড়িয়া-মঠ 

বড় ওড়িয়া-মঠ অতিবড়ী শ্রীভগন্নাথদাসের প্রতিষিত | উক্ত মঠের 
প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান! 
মহিষী পষ্টমহাদেবী শ্রীগৌরী অতিবড়ী শ্রীভগন্নাথদাসের শিষ্যা হইয়া- 
ছিলেন। শ্রীদিবাকরদীস-প্রণীত '্রীজগন্নাথ-চরিতাম্ৃত"গ্রন্থেও এই 
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । মহিষী তাহার প্রাসাঁদকে শ্রীজগন্নাথদাসের 
মঠ-স্তাপনার্থ প্রদান করেন। এখনও বড় ওড়িয়া-মঠের অভ্যন্তরে 
প্রবিষ্ট হইলে প্রাচীন প্রাসাদের নিদর্শনসমূহ হৃষ্ট হয়| এই মঠটি 
একটি দুর্গের ন্যায়। অনেকগুলি প্রাকার ও দ্বার অতিক্রম করিয়! 
মঠের শ্রীমন্দির-প্রাঙ্নণে উপনীত হওয়া যায় । 

বড় ওভিয়া-মঠের মহান্ত শ্রীবৃন্দাবনদাসজী এই গ্রন্থলেখককে 
বলিয়াছেন”_শ্রীপুরুষোত্তমদাসঃ যিনি শ্রীজগন্নাথদাসের শিশ্ত-পারম্প্ে 
ষষ্ট-স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার পাচজন শিষ্য ছিলেন প্রধান 
শিষ্য জ্ৰীমুকুন্দদাস বড় ওড়িয়া মঠের মহান্ত হইলেন। আর অবশিষ্ট চারি- 
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জন চারিটি ওডিয়|-মঠ স্থাপন করিয়া উহাদের মহান্ত হইয়াছিলেন। 
সুতরাং বড় ওড়িয়|-মঠের অধীন আরও চারিটি সান (ছোট) ওড়িয়া-মঠ 
আছে উহাদের নাম_-১। সান ওড়িয়া-মঠ, ২ | রাম-হরিদাস-মঠ, ৩। 
বনমালিদাস-মঠ, ৪ ৷ ভাগবতদাস-মঠ। উক্ত চারিটি ছোট ওড়িয়া- 
মঠের মধ্যে একটি মঠের অধিকারী কোন কারণে সর্বস্বান্ত হইয়! পড়ায় 
বড় ওভিয়|-মঠের নিকট সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে 
অন্য বিবরণান্ুসারে শ্রীমুরারিদাসের অন্যতম শিষ্য নথি 
ছোট ওড়িয়|-মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধিকারী | 

এতদ্বাতীত পুরী কুণ্েইবেন্টপাহি ও দণ্ডীমালসাহিতে আরও 
১৫1১৬টি মঠ আছে । সেইসকল মঠের অধিকারিগণও বড় ওডিয়া-মঠের 
প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকেন | উক্ত মঠসমূহের মহান্তগণের দেহত্যাগে 
অন্য বাক্তি তাহাদের স্থলাভিষিক্ত হইবার আবশ্যক হইলে বড় ওডিয়া- 
মঠের অধিকারীই তাহাদের মস্তকে শাড়ী বাধিয়| দিয়া উত্তরাধিকারী 
স্থাপন করিয়া থাকেন। ওড়িয়া মঠের মতাবলম্বিগণকে পুরী, কটক, 
বালেশ্বর জেল! এবং খণ্ডপাড়|, তিগিরিয়|, নীলগিরি, আঠগড়, বড়াস্বা, 
নরসিংহপুর, দশপল্লা, তালচের, ঢেঙ্কানল, নয়াগড়, ময়ুরভঞ্জ, গঞ্জাম ও 
মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়। 

ওডিয়া-মঠের মহান্ত স্ত্ৰীবেশ ধারণ করিয়া গুণ্ডিচা মার্জন করেন | 
অতিবড়ী ভগন্নাথদাস নাকি এরূপ আচার প্রদর্শন করিয়াছিলেন! 
ওডিয়া-মঠের একটি প্ৰকোষ্ঠে টী কৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
দাস পর্যন্ত অঙ্কিত পট শিশ্ঠ-পারম্পর্ষে ক্রমানুসারে সজ্জিত রহিয়াছে। 
জীরামকৃষ্ণদাসের শিষ্য জ্ৰীৰবন্দাবনদাস বর্তমান ওডিয়া-মঠের মহান্ত। 
ওড়িয়া-মঠে শ্রীপ্রীরাধা কৃষ্ণ, শ্ীপ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগ্রীলক্্দেবী স্থাপিত 
আছেন। শ্রীজগন্নাথের সহিত জ্ৰীৰলভদ্ৰ ও শ্রীসুভদ্রা দেবী স্থাপিত 
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রি কেবল শ্রীল্মীদেনী আছেন | শ্রামন্দিরের জগমোহনে শ্রীশ্যামরায়, 
শ্রীগোপীনাথ ও শ্রীযহা প্রভুর ষড় ভুজ বৰীমুতি আছেন । ইহারই ঠিক 
বিপরীত পাৰ্শ্বে বৃহৎ ঝুলনমণ্ডপ, মধাস্থলে বিস্ত ত প্রাঙ্গণ | 

শ্রীপুরুষোত্তক্ষেত্র হইতে প্রায় তিনক্রোশ পশ্চিমে কিপিলেশ্বরপুর’- 
নামক গ্রাম । উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কপির এই গ্রামের 
প্রতিষ্ঠাতা । কপিলেশ্বরপুর গ্রামটি চারিশত ভাগে বিভক্ত ব্রাহ্মণশাদন | 
এই গ্রামের প্রথমাংশে কৌশিক-গোত্রীয় টিভির এক 
ব্রাঙ্গণবংশ বাস করিতেন | এই ব্ৰাহ্মণবংশে ‘ভগবান্দা নামক এক 
পুরাণপাঠি বিপ্ৰ উৎকলভাষায় পুরাণ বাখ্যা করিয়া তদানীন্তন 
শ্রীপুরুষোত্তমদেবের শ্রবণ-মনোরঞ্জন করিতেন | তাহাতে তিনি রাজার 
নিকট হইতে ‘ পুরাণ-পণ্ডা-উপাধি লাভ করেন । ভগবান্দাস মহাশয়ের 
পত্নীর নাম পদ্মাবতী | অতিবভী-সম্প্রদায়ের কোন কোন বাক্কির 
মতানুসারে ১৪১২ শকাব্দে বা ১৪৯০ খুষ্টান্ডে ভাত্রমাসে রাধাফ্ক্মীদিবস 
ভগবানৃদাসের একটি পুত্ৰ জন্মগ্রহণ করেন | পুরাণপণ্ডা ভগবান্দাস 
নবজাত শিশুপুভ্রের নাম ‘জগন্নাথদাষ’ রাখেন | 

পত্র শৈশবাবস্থা অতিক্ৰম করিলেই ভগবান্দাষ স্বীয় পুত্রকে 
পুৱাণাদির কথকতা শিক্ষা দিতে থাকেন । জগন্নাথদাসের দ্বাদশ বর 
বয়ঃক্রম-কালেই ভগবান্দাস বিবাহের উদ্ভোগ করিলে জগন্নাথদাস 
আরও কিছুকাল অধায়নাদির পর বিবাহ করিবার অভিলাষ জানাইলেন। 
জগন্নাথদাস পুরাণ-কথকতায় বিশেষ পারদশিতা লাভ করিয়া স্বীয় 
পারদিতার ফল সাধারণে প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন-দেশাগত ধৰ্ম- 
প্রবণ বাক্তির সম্মিলন-স্থল সরীপুরুষোভমের শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে উপস্থিত 
হইতে থাকেন এবং শ্রীমন্দিরের দক্ষিণ-তাগে বটগণেশের নিকট তাহার 
পুরাশ-পাঠের স্থান স্থির করেন । ্রীগন্নাথদাসের কঃঁষর সুললিত 
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থাকায় বহুলোক, বিশেষতঃ ভাবপ্রবণ| রমণীগণ জগন্নাথদাসের 
কথকতায় সহজেই আকৃষ্ট হইয়। পড়িলেন। 

স্্রীকষ্ণটচতন্যদেব যখন সন্যাস-লীলা আবিষ্কার করিয়া জীবকুলকে 
ব্ৰীকৃষ্ণানুসন্ধান শিক্ষা দিবার জন্য সপাধদে শ্রীপুরুষো তম-ক্ষেত্রে আগমন 
করিয়াছিলেন, অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের কতিপয় বিবরণ হইতে জান। যায়, 
সেই সময় পুরাণপণ্ডা ভগবান্দাসের পুত্ৰ জগন্নাথদাসের বয়স অতি অল্প। 
তাহারা বলেন, ্রীচৈতন্যদেব কোন এক সময়ে যখন শ্রীজগন্নাথ দর্শন 
করিয়া বটমূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন ভগন্নাথদাসের সহিত 
জ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম সাক্ষাৎকার হয়! ইহাদের বর্ণনানুসারে 
জান! যায় যে, শ্রীজগন্নাথদাস সেই সময় শ্রীমন্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের 
ব্ৰহ্মস্তব পাঠ করিতেছিলেন ৷ অতিবড়ীগণের পুঁথি হইতে আরও জান| 
যায় যে, প্রীজগন্নাথদাস ওঁ সময়ে শ্রীচৈতন্দেবের অনুগমনে শ্রীমন্দির- 
প্রদক্ষিণাদি করিয়াছিলেন । 


অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, এই সময় জগন্নাথ 
দাস কামীমিশ্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর নিকট 
কৃপাভিক্ষা করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু জগন্নাথদাসকে উৎকলদেশীয় ‘মত্ত 
বলরাম-দ্াস+নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণের আদেশ 
দিয়াছিলেন। এই দীক্ষা-কার্য কাশীমিশ্রের ভবনে সম্পন্ন হইয়াছিল । 
অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের কোন মতানুসারে১ মন্ত-বলরামদাসের পরিচয় 
এইরূপ” 


ভ্রীমচ্চৈতন্যদেবস্য গৌরীদাসাখা-পণ্ডিতঃ ! 
তস্য শিশ্ন্ত গোস্বামী হৃদয়ানন্দ-পণ্ডিতঃ ৷ 





১। শ্রদ্িবাকরদাস-প্রণীত 'নিত্যগুগুমণি', ১৯শ আস্বাদ, ১৯২৭ শ্লোক; 
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তচ্ছিস্ঠো মন্তপূর্বস্ত বলরাম ইতি | 
মহানপি টি 1 
অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগত শ্রাগৌরীদাস পণ্ডিত, তচ্ছিয়া হ্ৰী- 
হৃদয়ানন্দ পণ্ডিত গোস্বামা, শ্ৰাহৃদয়ানন্দের শিল্প মত্ত গ্রীবলরামদাস ; 
এই ০৭% সের শিদ্যুই--ন্ৰীজগন্নাথদা 
ন্য মতান্ুসারে ই শ্রীজগন্নাথদাসের গুরুপরম্পর! এইক্সপঁ_১। ত্র- 
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ক ২। শ্রীবক্রেশ্বর» ৩। শ্রহৃদ্য়ানন্দ, ৪1 ্রীবলরাযদাস 


৫ | শ্রীজগন্নাথদাঁ১ 

অপর বিবরণ হইতে জান! যায় যে, শ্রীমন্মহাপ্রহু সন্নাাস-গ্ৰহণ- 
লীলা-প্রকাশানন্তর নীলাচলে গমনকালে যখন যাঁজপুরে ie হ্‌’ন, 
সেই সময় শ্রীজগন্নাথদাস শ্রমন্মহাপ্রভুর চরণে কৃপা তিক করেন। 
শ্রীমন্মহা প্র শ্রীজগন্নাথদাসকে সঙ্গে করিয়া নীলাচলে লইয়া আসেন । 
তথায় শ্রীজগন্নাথদাস কিছুকাল অবস্থানের পর শ্রীমহাপ্রভ্র আদেশক্রমে 
শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নিকট হইতে হরিনাম-মহামন্তৰ প্ৰাপ্ত হ'ন ৷ 

প্রীজগন্নাথদাস যাজপুরে আসিয়া অঙ্পকাল-মধোই বহুশিষ্া-সংগ্রহে 
বাস্ত হইয়া পড়েন এবং উৎকল-ভাষায় ভ্রীমন্তাগবতের পদ্ভানুবাদ করিতে 
আরম্ভ করেন। জীজগন্নাথদাস নামাচাৰ্য ঠাকুর শ্রীল হরিদাস ও 
গোঁড়ীয়-ভক্তগণের আনুগত্য পরিহার করিয়া নিজেই একটি স্তন 
মতবাদ স্থাপন এবং সেই মতবাদ-সংরক্ষণ-কল্ে তত্র সম্প্রদায় গঠন 
করিতে যত্তবান্‌ হ’ন | শুনা যায়_শ্রীজগন্নাথদাস ( উৎকল-ভাষায় ) 
পদ্তে জ্ৰীযন্তাগবতের অনুবাদ করিতে গিয়া শ্ৰীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকৃত 
শ্রীযপ্তাগবত অপেক্ষা পাঁচ অধ্যায় ভাগবত বৃদ্ধি করিয়া ফেলেন এবং 
তাহাতে নানাপ্রকার তত্ববিরোধ ও মায়াবাদ-গন্ধ প্রবেশ করে। এমন 

১। ঈশ্বরদাম-কৃত শ্ীচৈতল্ভাগবত, ৬৫ অ 
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কি, এই সময়ে তিনি শ্রীমন্ুহা প্রভু ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু_-এই 
সংকীর্তন-পিতৃদ্ধয়ের এবং নামীচার্ধ ঠাকুর আল হরিদাসের উপদিষ্ট 
তারকত্রন্ষ-লীমের ক্ৰম ও গ্রহণ-প্রণালীর বিপধয় করিয়া স্বতন্ত্ৰ মত 
প্রচার করিতে ব্যস্ত হ'ন। 

আর একদিন জগন্নাথদাস নিজ-ইচ্ছায় তারকত্রহ্ম নামের ভ্রেম্ভঙ্গ 
করিয়া অগ্রে_“হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে” উচ্চারণপূর্বক 
পরে “হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে” এইরূপ ক্রমে নাম 
উচ্চারণ করিতে লাগিলেন । নামসংকীর্তন-পিতা শ্রীমন্হাপ্রভু, শ্ৰী 
মন্নিত্যানন্দপ্রভু, নামাচার্ধ ঠাকুর শ্রাল হরিদাস ও মহাপ্রভুর ভক্ত 
আচার্ধ-গোস্বামিগণের শাস্ত্রোক্ত নাম-গ্রহণের ক্রম__“হ্রে কৃষ্ণ হরে 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে | হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে |” 
জগন্নাথদাসের মনঃপূত হইল না। তিনি বলিলেন”_(রামানন্দী 
সম্প্রদায়ের কল্পিত বা! প্রক্ষিপ্ত ) কোন কোন মতে পূর্বে “হরে রাম’, 
পরে ‘হরে কৃষ্ণ, -_এইরূপ ক্রম আছে। 

শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে ‘কৃষ্ণা ও আপনাকে “রাধিকা” 
বলিয়া বৰ্ণন করিলে প্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,_“দীস মহাশয়, আপনি 
অতি বড় হইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির সহিত 
আপনার কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে ন| |” __ 

দ্িবাকরদাস-রচিত জগন্নাথ-চরিতামৃতের তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত 
হইয়াছে যে, একদিন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রীজগন্নাথদাসকে তাহার পূর্ব 
জন্মের বিবরণ জিজ্ঞাসা করেন। তদ্ুত্বরে শ্রীজগন্নাথদাপ বলেন” 
“আপনি অন্তর্যামী, সকলই জানেন ; তথাপি আমি বলিতেছি। এক 
সময়ে যখন আমি শ্রীশ্রীরাধারুঞ্চের ধ্যান করিতেছিলাম, তখন আমি 
আমার প্রাপঞ্চিক অস্তিত্ব বিস্মৃত হইলাম এবং অনুভব করিতে-লাগিলাশ 
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যে’ শ্রশ্ররাধাকঘঃ পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আনন্দরসে মগ্ন 
আছেন | আকষঃ হাস্য করিলেন এবং সেই হাসা হইতেই আপনার 
বি হইল । তৎপরে শ্রীরাধাও হাস্য করিলেন। শ্রীরাধার হাসু 
ৰ তে আমি জন্মগ্রহণ কবরিলাম।”--এই কথা শুনিয়া ভ্রীচৈতনাদেব 
বলিলেন,_-“ইহা বড়ই রহস্য কথা । জগন্নাথ 1 তুমি রাধার অংশ ।” 
শ্রাচৈতন্যদেৰ তখন তাহার উত্তরীয় ভগন্নাথদাসের মস্তকে বাগিয়া 
দিলেন এবং বলিলেন,--“তুমি এত বড় কথা বলিলে, সুতরাং আজ 
হইতে তুমি “আতিবড়? নামে খ্যাত হইবে ৷”১--এই প্রসঙ্গে দিবাকর 
দাস হিতে যে, শ্রীজগন্নাথদাসের প্রতি ব্রচৈতন্যাদেবের উক্ত পক্ষ- 
পাতিত্বমূলক ব্যবহার গৌড়ীয় ভক্তগণের মাৎসধের উদয় করাইল। 
যে লোকশিক্ষক শ্রীচৈতন্যবেব শ্রীবল্লভভট্ের সামান্য কর্তৃহাভিযান 
স্বীকার করেন নাই ; ষাহাকে কেহ সন্নাসি-বৃদ্ধিতে “নারায়ণ? বা তাহার 
স্বাভাবিক এঁশ্বৰ্যে মুগ্ধ হইয়া “কৃষ্ণ” বলিলে তিনি বলিয়াছেন;_"বিষ্ণু, 
বিষ্ণু ইহা না কহিবা । ভীবাধমে ‘কৃষ্ণ’ জ্ঞান কভু না করিবা ॥ যেই মূঢ় 
কহে, জীব ঈশ্বর হয় সম | সেইত পাষণ্ডী হয়, দণ্ডে তারে যম ৷৷”২ 
প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে ভগবান্‌ বলিয়া তাহার 
পাদ স্পর্শ করিলে স্রীগৌরহরি লোকশিক্ষার্থ “বিষ্ণু, বিষ্ণু! আমি ক্ষুদ্র 
জীব হীন | জীবে বিষ্ণু মানি_এই অপরাধচিহ॥ জীবে বিষ্ণু বৃদ্ধি করে 
যেই ব্ৰহ্মা-বুদ্ৰ-সম | নারায়ণে মানে, তারে পাষণে গণন ৷৷ "৩ এইরূপ 








১। আপণ গ্ৰজঙ্গ পাছোড়ি কশা বসন অঙ্গু কাড়ি ॥ 
দাসঙ্ক শিরে বান্ধি দেলে “অভিবড়' বোলি বোইলে ৷ 
অতিবড় কথা কহিলে __,, তেণু অতিবড় হোইলে ৷ 


| _জগন্নাঞচৰিতাযৃত, তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
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উক্তির দ্বার! স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও জীবে ঈশ্বরবৃদ্ধি শিরাস করিয়া- 
ছিলেন, সেই শ্রীচৈতন্যদেব জগম্নাথদাসের স্বরূপশক্তির সহিত 
একাত্বাভিমানের প্রশংসা করিয়া তাহার মস্তকে শিরোপা বাধিয়৷ দিয়া 
‘অতিবড়’ আখ্যা প্রদান করিবেন, ইহা মনোধর্মোন্মত্ত বিকৃত-মস্তিকবের 
কল্পনাপ্ৰসূত আজগুবি গল্প বাতীত আর কি হইতে পারে? এইরূপ 
ক্ষেত্রে শরীচৈতন্যদেব বা কোন শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তবিৎ মহাজন যদি 
কাহাকেও ‘অতিবড়’ উপাধি প্রদানও করেন, তবে তাহা নিশ্চয়ই 
শ্ৰেষবাঞ্জক ব| বঞ্চনাকারক আখাবিশেষ || 

উক্ত জগন্নাথচরিতামৃতের তৃতীয় পরিচ্ছেদেরই অন্যত্ৰ উক্ত হইয়াছে 
যে, নীলাচলাগত গৌডীয়বৈষ্ণবগণ শ্ৰামন্মগাপ্রভুকে শ্রীজগন্নাথদাসের 
প্রতি ‘অতিবড়’ উপাধি-প্রদীনকালে বিশেষভাবে বাধা দিয়াছিলেন; 
কারণ, জগন্নাথদাসের & উপাধি প্রচারিত হইলে গৌড়ীয়গণের প্রতি 
খর্ব হইয়| পড়িবে ! যখন গৌড়ীয়গণ এরূপ কাৰ্য হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 
বিরত করিতে সমর্থ হইলেন না, তখন তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে পুরী 
তাগ করিতে বলিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাতে স্বীকৃত ন! 
হওয়ায় তাহার! মহাপ্রভুকেই তাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন! 
তাহারা সময় সময় রথযাত্রাকালে নীলাচলে আসিতেন বটে, কিন্ত 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপর জগন্নাথদাসের অসামান্য প্রভাব দেখিয়া ঈর্ধায় 
পুর.তে বেশী দিন থাকিতে পারিতেন না ! 

নির্মৎসর ভাগবতাগ্রগণা শ্রীচৈতন্যচরিতলেখকগণ জাতি-প্রদেশ” 
নিধিশেষে প্রীত্রীগৌরপার্দগণের গুণগৌরবই সর্বদা শতমুখে ঘোষণা! 
করিয়াছেন । তাহারা ওচ, শ্রীগৌরপারধদরন্দের মহিমা কীর্তন SEO 
যাইয়| অত্যন্ত শোচ্যতম বদ্ধজীবোচিত সঙ্ধীৰ্ণ-প্ৰাদেশিকত৷ দুরে থাকুক’ 
প্রাকৃত দেশ-কাল-পাত্রের যাবতীয় অস্মিতা অতিক্রম করিয়া রব 








বড় ওড়িয়া-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩৩৯ 


ভগবৎ-সুখান্থসন্ধানমূলক পরিবেশই প্রকট করিয়াছেন। তাই গ্ৰীঞ্জী- 
সনাতনগোস্বামিপাদ স্ৰাকৃষ্ণলালাপ্তবে শ্চৈতনাদেবকে ‘নীলাচল- 
বিভূষণ’১ বলিয়| স্তব করিয়াছেন; শ্রীত্রীরপগোস্বামিপাদ প্রীস্তবমালায় 
শ্রীচৈতন্যা্টকেং প্রীনীলাচলবিহারী শ্রীচৈতন্োর সাক্ষাৎকার অভিলাষ 
করিয়াছেন ; শ্ৰীল রঘুনাথদাস গোদ্বামিপাদ প্রীন্তবাবলীতে খ্রীভগন্নাথ- 
দেবের শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীগরুড়-স্তন্তের পশ্চান্তাগে অবস্থিত প্রেমোন্মাদী 
স্রীশচী-নন্দনের আরাধনা করিয়াছেন; ইগৌৱাঙ্গস্তবকল্পতকুতে, শ্রনীল! 
চল-বিহারী শ্রীগৌরসুন্দরের লীলাকদন্বসমূহ প্ৰক্ষুটিত করাইয়াছেন ঃ 
্রীপ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীতত্বসন্দভীয় সবসন্বাদিনীতেৎ গৌড-বরেন্্র- 
বঙ্গ-দুঙ্ঘউৎকল দেশবাসী মহানুভবগণের আরাধ্য শ্রীপ্রীভগবৎগ্রীকষ্ণ 
চৈতন্য-পাদপদ্মের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন; শ্রাল-কবিকর্ণপূরগোস্বামি- 
পাদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকেৎ শ্রীরায়-রামানন্দের মতই শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
প্রকৃত “নিরবদ্ধ সিদ্ধান্ত’ বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন ; শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন 
সচল-শ্রীজগন্নাথ গ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বর্ণন-প্রসঙ্গে শ্ৰীপ্ৰতাপক্লত্ৰ, 
ব্ৰীকাশীমিশ্ৰ প্ৰভৃতি ওঢ্‌। ভক্তগণের অপ্রাকৃত মহিমা খ্যাপন করিয়া 
পরে লিখিয়াছেন,”_-“ঘত যত উদ্বাসীন শ্রচৈতন্যদাস | সবে করিলেন 








১। প্রীকবফুলীলাস্তব, ১৭৪ সংখ্যা ( গ্ৰীমৎ পুরীদাষ গোন্বামি-সংস্করণ ) 

২। ঞ্ীনীস্তৰমালায় এীশীচৈতন্যদেবস্য প্রথমাষ্টকম্‌, ৩-৮ শ্লোক ( শ্রমং পুরীদাস 
গোস্বামি-সংস্করণ ) । 

৩। অরপ্রীন্তধাবলীতে গৰীচৈতন্তাষ্টকম্‌. ৬৮ হোক (এ) 

৪। গ্ৰ'ঞ্জগৌরাঙ্গত্তৰকল্পতক্ল, ৪-১* মোক ( 3) 

৫। তন্নদরতীয়-সবসম্বাদিনী (ব সা প স', ৩ পৃষ্ঠা) 

৬ এ্রচৈতন্চচন্দ্রোদর-নাটক, ৮1১ ( নির্ণযসাগর, ২য় সং) 

৭ | চৈতগ্ভাগবত, অ ৩1২১৫ (প্রীগৌডীয়মঠসংরণ ) 


৩৪০ শীক্ষেত্ [দ্বিতীয় খণ্ড 


আসি? নীলাচলে বাস ॥” শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরামরায়, 
দেউলকরণ শ্রীশিখি মাহিতি ও তাহার ভগিনী শ্রীমাধবীদেবীকে শ্র- 
রাধার গণে গণিত করিয়া শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ গিতা পার্ধদকূপে বৰ্ণন 
করিয়াছেন ; শ্রীগৌর-রামানন্দ-সংলাপ বিবৃত করিয়। বৈষ্ণবসাহিতো 
অপ্রাকৃত রসাম্বৃতসিন্ধুর গুপ্তনিধিসমূহ আবিষ্কার করিয়াছেন ; ভ্রীভবানদ 
রায়কে শ্রীপাঙ্ড, তাহার পত্ীকে শ্রীকুন্তী ও তাহার পঞ্চ পুত্রকে পঞ্চ 
পাণ্ডবরূপে গণন/, শ্রীকানাঞি খুঁটিয়াকে শ্রীনন্দ ও শ্রীজগন্নাথ মহাণ্ডিকে 
যশোমতীর আবেশাবতাররূপে অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্গৌরহরির নিতা- 
লীলাসঙ্গী বলিয়া বৰ্ণন করিয়াছেন ; মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র, শ্রীকাগী- 
মিশ্র, সুবর্ণ-বেত্রধারী শ্রীকুষ্ণদাস, শ্রীতুলসী পড়িছা+ শ্রীজগন্নাথসেবক 
শ্রীজনার্দন, শ্রীহরিচন্দন মহাপাত্র, শ্রীমুরারি মাহিতি, মহাশোয়ার 
রীপ্রহবায়মিএর, ওচ্‌, শরীশিবানন্দ, ও, শ্রীকৃষ্ণানন্দ, ভ্রীপরমানন্দ-মহাপাত্র, 
ভ্রীসিংহেশ্বর, শ্রীচন্দনেশ্বর, প্রীস্বপ্রেশ্বর প্রভৃতি ওছু। ভক্তগণকে শ্রি- 
ক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপ" শ্রীচৈতন্যপার্ধদরূপে বৰ্ণন করিতে বিন্দুমাত্ৰও কুঠিত 
হন নাই।১ এমন কি, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ প্রফুল্লপুণ্ডরীকাঙ্ষ 
শ্রীজগন্নাথের দর্শন-ব্যাকুলা জনৈকা ওদু'ন্ত্রীর গরুড়ন্তত্তের উপরে ও 
শ্রীগৌরসুদরের স্কন্ধে পদার্পণপূর্বক ভগবদর্শনের আঁতিকেও সর্বান্তঃকরণে 
বহুমানন করিয়াছেন ।২ প্রাকৃত-প্রতিষ্ঠারপা বেশ্যা-চণ্ডালিনী ধাহাদের 
শ্রীপাদপদ্মনখচ্ছটার সমীপস্থ হইতে কোনও দিন সাহসিনী নহে” সেই 
নিতাসিদ্ধ শ্রীগৌরপার্দগণ ‘অতিবড়া’ জগন্নাথদাসের তথাকথিত 
প্রতিষ্ঠার () প্রতি মংসর হইয়| মহাপ্রভু ও নীলাচলধাম পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, ইহা সত্য হইলে রীচৈতন্যলীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রী 


১) চৈ চ ম ১০1৪১-৬১ 
২) এ, অ ১৪1২৪-৩০ 


বড় ওড়িয়৷-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩৪১ 
বৃন্দাবন এইরূপ লিখিতেন না ।১-“প্রতাপরুদ্রের প্ৰভু-সঁহিত দৰ্শন । 
ইহ| যে শুনয়ে তারে মিলে প্রেমধন ৷৷ নীলাচলে জন্মিলা যতেক 
অনুচর্। সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর 1 পরমানন্দ মহাপাত্ৰ 
মহাশয় | বা’র তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরসময় কাশীশিশ্র পরম-বিহ্বল 
কসর-রসে | আপনে রহিলা প্রভু ধাহার আবাদে। এই মত প্রভু 
সর্ব ভূতা করি? সঙ্গে । নিরবধি গোষায়েন সংকীর্তন-রঙ্গে ॥ যত যত 


ৰ 


উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস | সবে করিলেন আসি’ নীলাচলে বাস ৷ 


বিজয়ের পরে প্রীস্করপদাযোদর গোস্বামিপাদ শ্ৰীধাম-নবদ্বীপে না থাকিয়া 


> 


পুরীতেই উডীচৈতন্যদেবের সহিত তাহার 





অবস্থান করিয়াছিলেন। তাহার কখনও ভেম ত্রীববন্দাবনগমন-বার্তার 


1৯) 
ৰ 
+ 


রপুরীপাদের শিষ্য শ্রীগোবিন্দ 

সরীগুরুদেবের আজ্ঞায় নিতাকাল শ্রীপুরুষোত্তযে অবস্থানপৃৰক ব্রীগৌর- 

হরির সেবা করিয়াছিলেন ৷ শ্রীপরমানন্দ পুরীপাদ প্রভৃতি গরুবর্গ, 

্রীনাসাচারধ প্রীহরিদাস ঠাকুর প্ৰভৃতি আচাৰ্যৰৃন্দ চিরকাল শীলাচলেই 
5 


ভট্টাচাৰ্য সার্বভৌম ইহারা শক্ষেত্র সন 
সেবার্থ নিতা শ্রীনীলাচলেই অবস্থান করিয়াছিলেন শ্রীসনাতন, 
্ীরূপাদি গোষামিপাদদুন্দ শ্রীগৌরহরির আদিষ্ট (১) ব্রজমগুলের লুপ্ত- 
তীর্থাদি উদ্ধার ও লীলাস্থান-নিরূপণ, ২) ্ীরন্দাবনে শ্রীবিগ্রহ-প্রকটনঃ 
(৩) শুদ্ধভক্ৰিসিদ্ধাপ্ত-স্থাপন ও (৪) বৈষ্ণবস্মৃতিস্কলন ও বৈষ্ণব- 


সাচার প্রবর্তন সেবাচতুষ্টয়-সাধনাৰ্থ প্রভূদত্ত দেশ’২ শ্রীধাম বৃন্দাবনে 


১। চৈভা অ ৫1২*৮-১০, ২১২১২ 
২। চৈচ অ ৪1১৪৪, ২১৭ 


৩৪২ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


বাস করিয়াছিলেন | সুতরাং তাহারা জগন্নাথদাসের “অতিবড়? উপাধির 
প্রতি ঈধান্বিত হইয়| মহাপ্রভুকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়| বাস 
করিয়াছিলেন, এইরূপ উক্তি অতি সঙ্গীর্ণ মৎসর, প্রাকৃত উন্মত্ত 
মস্তিষ্কের অতি নীচ প্রলাপ ব্যতীত মার কি? ্ 
অতিবড়া সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত অন্য 'এক প্রকার বিবরণ হইতে 
জান যায় যে, শ্রাজগন্নাথদাস উৎকলপদ্াবন্ধে ভাগবতপুরাণের গীতি রচন। 
করিয়৷ সেই সকল গীতি উৎকল দেশের গ্রামে গ্রামে গাহিয়| বেড়াইতে 
থাকেন । তাহাতেই সর্বসাধারণ বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হন । শ্রীজগন্নাথ- 
দাস যখন নান] রঙ্গে-ভঙ্গে সঙ্গীতের তরঙ্গ উঠাইয়া পথ দিয়া চলিতে 
থাকিতেন, তখন বড় বড় ঘরের রমণীকুলও পিকনিন্দিত-কণ্ঠস্কর ও ভাব 
বিমণ্ডিত অভিনয়ে আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে কত আদ্র-অভ্যর্থনার সহিত 
অন্দরমহলে লইয়। যাইতেন এবং সকলেই তাহাকে বেষ্টনকরিয়াতাহার 
গীতাভিনয় শ্রবণ-দর্শন করিতেন | ললনাগণ অর্থ” বসন, ভূষণ প্রভৃতি 
শ্রীজগন্নাথদাপের পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিয়! বলিতেন»”_-“ওগো, 
তুমি প্রত্যহ একটিবার করিয়| আমাদিগের আবাসে আসিয়া তোমার 
সুধাসুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করাইয়! যাইও |” কেহ বা শ্রীজগন্নীথদাসকে 
নানাভাবে সেব| করিবার জন্য ব্যাকুলিতা হইতেন। কোন রমণী বা 
কেশদাম-দ্বার| ঠ্ৰীজগন্নাথদাসের পদদ্বয় ব্যজন করিতেন | কেহ সঙ্গীত- 
অবণে ভাবে গড়াগড়ি যাইতেন | অভিভাবকগণ রমণীগণের এরূপ 
ব্যাপারে অসম্ব্ট হইয়া এ-সকল কথা মহারাজ শ্রীপ্রতাপরূদ্রের কর্ণ- 
গোচর করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীজগন্নাথদাসকে ধরিয়া আানিবার জন্য 
দুতগণের প্রতি আদেশ দিলেন | শ্রীজগন্নাথদাস ধৃত হইয়া শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে মহারাজ উপ্রতাপরদ্্ ভ্রীজগন্নাথদাসকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,_“কিহে জগন্নাথদাস ! তুমি নাকি রমণী-সমাজে 





হুক 


ক্ষেত্রের মঠ ৩৪৩ 


র্শন করিয়! গান গাহিয়| 


বড় ওড়িয়|-মঠ ] 


নানাপ্রকার ভাব-ভঙ্গী ও অভিনয়াদি প্রদ 

বেড়াও এবং তাহাদের সহিত যথেচ্ছভাবে মেলামেশা কর?” রাজার 

বাকোর প্রতুঃভরে জগন্নাথদাস বলিলেন” “মহারাজ ! আমাকে যে- 

কেহ ডাকেন, আমি ভাহারই নিকট যাই; আমার স্ত্ী-পুরুষে ভেদ-জ্ঞান 

নাই |” মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র জগন্নাথদাসের এই উক্তিতে সন্তুষ্ট 
9 


হইতে পারিলেন নাঃ বরং তাহার পূর্বের অনুমান আর 


করিয়া রাখিলেন। ইহাতে রমণী-ষমাজের কেহ কেহ অতান্ত বাধিতা 
হইয়। অন্ন-জল পরিত্যাগ করিলেন । কেহ কেহ আত্মহত্যা করিবেন 
বলিয়া মহারাজের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন 1 কিংবদস্তী যে” এক- 
দিন শ্ৰীজগন্নাথদাস স্ত্রামুর্তিতে পরিণত হইয়া কোন কোন রাজপুরুবের 
সাহাযো কারাগৃহ হইতে যুক্ত জইয়াছিলেন। এখনও শ্রীপুরুষোতমে 
লোকমুখে প্রচারিত যে, শ্রীজগন্নাথদাস কারাগৃহ হইতে মুক্ত হইবার 
জন্য প্রকৃতিস্বরপ প্রদর্শন করায় ভাগবত-সমাজের নিকট অত্যন্ত নিন্দিত 
হইয়াছিলেন। কারণ, যাহা স্বরূপসিদ্ধদেহ, তাহা অতান্ত গোপনীয়- 
ভাবে রক্ষা করাই ভজনকারীর ধৰ্ম ৷ সবাপেক্ষা গুহ্যতম বস্তুকে প্রাকৃত 
স্বার্থের উদ্দেশ্যে প্রদর্শন করা কখনও প্রেমিক ভক্তের আচরণ নহে । 
এই আচরণের জন্য তিনি ‘অতিবড়ী’ অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌ সীভাগবত 
হইতেও অধিক বাড়িয়া! গিয়াছেন, এইরূপ শ্ৰেষবাঞ্জক উপাধি লাভ 


করেন! 

কথিত হয় যে, অতিবড়ী শ্রীজগন্বাথদাস এক সময়ে শতশিঙ্কাপরি- 
বেষ্টিত ‘ব্ৰহ্মানন্দ’--নামক জনৈক মায়াবাদী সন্ন্াসীকে নীলাচলে 
তং পরাজিত করিয়া মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্ের প্রশংসাভাজন 
হ্ইয়াছিলেন। শ্রীপ্রতাপরুত্রদেব জগন্নাথদাসকে জ্ৰীজীজগন্নাথমন্দিবের 


বায়ুকোণে এবং ীমার্কতেয়-তীর্থের অনতিদূরে দক্ষিণে একটি আবাস 


৩৪৪ শ্রীক্ষেত্র [ দ্বিতীয় খণ্ড 


নির্মাণ করাইয়া দেন ৷ বর্তমানে সেই স্থীনই ‘বড় ওডিয়া-যঠ” নামে 


বিখ্যাত । কেহ কেহ বলেন১_-শীপ্রতাপরুদ্র অতিবড়ী জগ হার 
আচার-দর্শনে রুষ্ট হইয়| রাজপ্রদত্ত স্থান পরিত্যাগ করিয়। অন্যত্র যাই 
আদেশ করেন। তাহাতে জগন্নাখদাস সমুদ্র-তারে যেখানে সমুদ্রের 
তরঙ্গ প্রবাহিত হইত, পেইস্থানে নিজ আবাসস্থান নির্মাণ করিবার ইচ্ছ| 
করেন এবং যোগৈশ্বধ-বলে সমুদ্র-লহরা সাতস্তর পরিমাণ দূরে 
অপসারিত করিয়া সেইস্থানে বাস করেন ৷ কেহ কেহ বলেন,_সমুদ্রের 
লহরীকে সাতত্তর পরিমাণ দূরে অপসারিত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, 
জগন্নাথদাস, বিচার করিয়াছিলেন যে, তিনি মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
প্রদত্ত বা অধিকৃত কোন স্থানেই আর বাস করিবেন না, সমুদ্রপ্রদত্ত 
স্থানে তাহার বাসস্থান নির্মাণ করিবেন | বর্তমানে এই স্থান ‘সাত- 
ই লহরী-মঠ” নামে বিখ্যাত | এই মঠ সমুদ্রকুলে শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের 
সমাধির অনতিদূরে অবস্থিত | কয়েক বৎসর পূর্বে একটি ক্ষুদ্র ভগ্রপ্রায় 
মন্দিরে অতিবড়ী জগন্নাথদাসের সমাধি এবং তদ্রপরি জগন্নাথদাসের 
টি প্রস্তরনিমিত একটি মূতি বিরাজমান ছিল। অতিবড়াগণের মধ্যে 
অনেকে বলেন,_শ্রীজগন্নাথদাসের সমাধিপ্রদানের দ্বাদশ দিবসে ও 
মতি যয়ংইই আবিৰ্ভ,ত হইয়াছিল; কিন্তু সাতলহৰীমঠের পূজক- 
সম্প্রদায়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জান! গিয়াছে যে, এ মুৰ্তি অধিক- 
দিন স্থাপিত হয় নাই । বর্তমানে এ মঠের মৃতি অপহৃত হইয়াছে এবং 
_ মঠের অতিত্ব লুপ্তপ্ৰায় | উহা! রংতারাম উদাসীন ব্যক্ষিগণের সাময়িক 
বাসস্থান ও কুকুরাদি জ্বর আশ্রয়স্থান হইয়| পড়িয়াছে। 
অতিবড়ী ীজগন্জাথদাস ১৬জন প্রধান শিল্ত করিয়াছিলেন বলিয়| 
"‘জগন্নাথ-চক্লিতামৃত’নামক পুস্তকে১ উল্লেখ আছে. 
7৯1 আলা চরিত, সত, ওঠ মেক | / 





বড় ওড়িয়|-মঠ ] ক্ষেত্রের মঠ ৩৪৫ 


উদ্ধবো রামচন্দ্রশ্চ গোপীনাথন্চ শ্রীহরিঃ1 
নন্দনী বামনী গোরা গোপালাখগুলস্তথা ॥ 
জনার্দনপতিঃ কৃষ্ণদাসশ্চ বনমালিকঃ | 
গোবৰ্ধনস্তথ] টিম ন ক্রমং বদেং। 
পুনঃ শিয্যো জগন্নাথদাসশ্চ ম 





অতিবড়ী গ্ৰীজগগন্নাথদাস 
(সাতল্হরী-আঠে প্রতিষ্ঠিত সতি হইতে ) 


(১) উদ্ধব, (২) রামচন্দ্র (৩) গোপীনাথ, (৪) হরিদাস, (৫) নন্দনী 
(৬) বামনী মহাপাত্ৰ, (৭) শ্ৰীমতী গোরা, ৮৮) গোপালদাসঃ 


(১) জাখণ্ডল-মেকাপ, (১০) জনার্দনপতি, (১১) কৃষ্ণা, ০২) het 
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কলৰ 





৩৪৬ গী৷ক্ষেত্ৰ [ দ্বিতীয় খণ্ড 


দাস, (১৩) গোবর্ধনদাস, (১৪) কাহুখু টিয়া ১, (১৫) জগন্নাথদাস ও (১৬) 
মধুসূদনদাস--এই ফোলজন অতিবড়ী জগন্নাথদাস মহাশয়ের প্রধান শিযয | 
অতিবড়ী সম্প্রদায়ের কোন কোন বিবরণ হইতে জান] যায়, 
শ্রীজগন্নাথদাস সমুদ্রের তীরবর্তী সাতলহরী-মঠে তাহার ৬০ বৎসর- 
বয়ংক্রমকাল পর্যন্ত অবস্থান করিবার পর একদিন তাহার সমস্ত শিষ্য 
ও ভক্তকে তন্বোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রধান শিষ্য 
হরিদাসকে নিজ কাষ্ঠপাদুকাদ্ধয় প্রদানপূর্বক বলিয়াছিলেন,_-“ইহ 
পীঠোপরি অধিকারিস্বরূপে স্থাপন কর |» ইহা বলিয়া তিনি যোগাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করেন । মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমীতে তিনি 
স্বধামে গমন করেন ৷ অতিবড়ী জগন্নাথদাসের ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথদাসের 
দেহকে সেই সমুদ্ৰ-ভীরবতি-মঠেই (সাতলহরী-মঠে ) সমাহিত করিয়া- 
ছিলেন ৷ এই মঠ এখন কটক-জেলার তেলিয়াপাড়ার করণ-কুলোড়ুত 
মহান্তের অধীনে আছে; কিন্তু তাহারা ও মঠের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন । 
শ্রীজগন্নাথদাসের ১৬ জন শিস্তের অন্যতম শ্রীগোগীনাথদাস এই 





আছে। তিনি শ্রকৃষ্ণচৈহন্যদেবের পার্যদ এবং প্রীলন্দোৎসবদিনে শ্রীগৌরহরির গোপ- 
বেশে ভক্তসহ ব্র্ললীলাভিনয়-কালে নন্দবেশ-ধারণ ও নন্দোৎসব উপলক্ষে ধন বিতরণ 
কঠ্রিতেন অভিন্ন ্ীরস্েন্্ন্লন শ্রীগৌরহরি পিতৃজ্ঞানে কানাঞি খুটিয়াকে নমস্কার 
করিতেন (চৈ চম ১৫1৩৭) । এই কানাঞি বুটয়াই কি অতিবড়ী সম্প্রদায়ের 
দিবাকরদাসের কথিত জগন্নাথদাসের অগ্যতম প্রধান শি? গী৷কবিরাজ গোস্বামিপাদ 
অতিবড়ী জগন্নাখদালের নাম পৰন্ত করেন নাই, অথচ তাহার শিক কে (?) প্রীনন্দের 
অভিন্ন-বিগ্রহ ীগৌরপার্ধদ ও লীলামঙ্গিরূপে বর্ণনা করিলেন, ইহাই বা কিরূপ? 
এই মকল তথ্য অতি প্পষ্টভাবেই জগন্নাথ-চন্লিত-লেখক দিবাকরদাসের মাংমধময়ী 
অভিসন্ধির মূল উদঘাটন করিস! দিয়াছে। 





বড় ওড়িয়া-মঠ ] গ্ৰীক্ষেত্ৰের মঠ ৩৪৭ 


মাধবানন্দের শিষ্য মুরারিত মাধবানন্দের অপর এক শিষ্কের নাম-- 
ছারিকাবল্পভ-দাস ; ইনি ছোট ওডিয়া-মঠের স্থাপয়িতা ও প্ৰথম 
অধিকারী | এই মঠের জনৈক শিষ্য চতুৰ্ভুঞ্দাস উড়িস্তার বহু লোককে 
অতিবড়া করিয়াছিলেন | মুরারির শিষ্য রামকৃষ্ণদাম, রামকষ্চের শিষ্য 


পুরুযোতমদাসঃ বংগীধর-দাসের শিষ্য নীলাধ্রি-দাস, নীলাত্রি দাসের 
শিষ্য রাসবিহারী দাস, রাসবিহারী দাসের শিষা রামকৃষ্ণ দাস রামকৃষ্ণ 
দাসের শিষ্য বর্তমান মহান্ত শ্রীরুন্দাবন দাস | বড় ওডিয়া-মঠের সেবার 
জন্য রাজপ্রদত্ত প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা আয়ের লাখরাজ সম্পত্তি 
আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। 

অতিবড়া জগন্নাথদাসের নামে প্রচারিত কতকগুলি পুস্তক উৎকলেয় 
বিভিন্ন স্থানে দৃষ্ট হয়। শ্রীজগন্নাথদাসের উৎকল-ভাষায় শ্রীভাগ- 
বতের পদ্যানুবাদই বিশেষ প্রাসদ্ধ। মেবিনীপুর-জেলার কাথি হইতে 
ইহা বঙ্গাক্ষরে প্ৰকাশিত হইয়াছে । এতন্বাতীত (১) যোলচৌপদী, 
(২) শৈবাগম-ভাগবত, (৩) গুভ্তিচাবিজে, (৪) সংসঙ্গবৰ্ণন|, (৫) 
গোলোকসারোদ্ধাব্র-নামক কয়েকটি উৎকল-ভাষায় লিখিত পুস্তক 
শীজ্জগন্নাথদাসের রচিত বলিয়া অতিবড়াগণ বলিয়া থাকেন । সংস্কৃত 
ভাষায় কয়েকখানি পুস্তকও জগন্নাথঘাসের নামে আরোপিত হয়। 

মঠের একটি প্রকোষ্ঠে ওড়িয়া-মঠের গুরুপরম্পরা ও প্রতোক মহান্তের 
চিত্ৰপট নিয়ে তাহাদের নামের সহিত ক্রমানুসারে সজ্জিত আছেন ৷ সেই 
প্রকোষ্ঠে অতিবড়ী আীজগন্নাথদাসের গাদী বা আসন রহিয়াছে । ওড়িয়া- 
মঠে এইরূপ গুরুপরস্পরা লিখিত আছে, _প্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীগৌরী- 
দাস পণ্ডিত, শ্রীহ্ৃদয়ানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবলরামদাস, অতিবড়ী 
শ্রীজগন্নাথদাস, অধিকারী শ্রীরামকৃষ্ণদাস, শ্রীমুরারিদাস গোস্বামী, 
ীপুরুষোতম নাস গোস্বামী, জীমুকুন্দদাস গো মী, সির 
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গোস্বামী, শ্রী শ্রীনাথদাস গোষামী, শ্রীবংশীধরদাস গোস্বামা, শ্রীশ্যামাচরণ 
দাস গোস্বামী, শ্রীনীলাদ্রিদাস গোস্বামী, শ্রীরাসবিহারাদাস গোস্বামী, 
শ্রীরামকৃষ্ণদাস গোস্বামী, শ্রীবৃন্দাবনদাস গোস্বামী (বর্তমান মহাস্ত ) | 


শ্রাহৃদয়ানন্দপ্রভুর শিষ্য শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
প্রকটলীল| দর্শন করেন নাই । অতিবড়াগণের গুরুপরস্পরানুসারে 
শ্রবলরামদাস শ্রীহৃদয়ানন্দের শিষ্য অর্থাৎ শ্রীশ্যামানন্দের গুরুত্রাতা 
হইলে সেই শ্রীবলরামদাসের শিষ্য অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাস কি করিয়া 
শ্রমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিয়াছিলেন আশা করা যায়? 


শ্ৰশ্যামান্ন্দপ্রভু বা শ্ৰশ্যামানন্দের সমসাময়িক শ্রীল নরোভ্তম ঠাকুর 
মহাশয়_ইঁহার! কেহই শঅঁত্রারূপ-সনাতনের প্রকট-লীল। দর্শন করেন 
নাই ; সুতরাং অতিবভী শ্রজগন্নাথদাস যে জ্ীমন্মহাপ্ৰভুকে নিজের 
গোগী-স্বব্ূপ দেখাইয়াছিলেন প্রভৃতি উক্তি আছে, তাহার সঙ্গতি 
কিরূপে হয়? কটক হইতে প্রকাশিত ১৯৪৫ বৃষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ 
তারিখের “নিউ ওড়িষ|” ( New 01958) নামক একটি ইংরেজা 
দৈনিক-পত্রে 'অতিবড়া জগন্নাথদাস’-নীর্ষক প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীআর্ড- 
বল্লভ মহান্তি লিখিয়াছেন,-- 


Mahapurush Jagannath Das was a personal friend 


of Chaitanya. Ibis written in Dibakar Das’s Jagannath- 
Charitamrut that Gaudiya Baishinavas did not like that 
Chaitanya should hold Jagannath Das, the Oriya Brahl- 
in Saint, in high esteem. It was at their insistence 
that Chaitanya asked Balaram Das to formally initiate 
Jagannath, Das, though as a perfect being he required 
D0 formal initiation. After that, when thoy saw Chaz- 
22702 Still loving Jagannath Das and addressing him 
all the while as ‘Atibad’, the Gaudiya Baishnavas. had 
in & rage to leaye Puri and ৪০ back to Bengal. They 
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stayed for some time at Jajpur Chaitanya went there 
to bring them back, but, to their surprise, they found 
Jagannath Das accompanying Chaitanya. They were so 
arrogant that they did not listen to Lord Chaitanya and 
had to go to Banabis/hnupnur and from there to Brinada- 


ban. It is a pity that there is no mention of the names 
of Jagannath Das and other four Mahapurushas in Chai- 
tanya Charitamrut by Krishna Das Kabiraj, Chaitanya 
Bhagabat by Brindaban Das and Chaitanya Mangal by 
Lochan Das. They were all Bengali Baishnavas. The 
Gaudiya Baishnavas go 50 far as to say that Jagannath 
Das was a ‘Mayabadi’ and was driven out by Chai- 
tanya Chandra from his fold. 


বড় ওড়িয়|-মঠ ] 


অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের উক্তিগুলির মধ্যে যে অত্যন্ত প্রাকৃত 
প্রাদেশিকতা-জাত মাৎসর্ধের উদ্্‌গার ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা সুধীগণ 
বেশ উপলব্ধি করিতে পারিবেন ১ ইতিহাসিক সঙ্গতির দিক্‌ হইতেও 
অতিবড়ী-মঠেরই স্বীকৃত গুরুপরম্পরানুসারে মহান্তি মহাশয়ের উক্রিগুলি 
নিরর্থক হইয়া পড়ে । অতিবড়ী জগন্নাথদাস মহাশয় শ্রীমন্মহা প্রভু হইতে, 
পঞ্চম অধস্তনের অন্যতম হইয়া শ্রীনীলাচলে কিরূপে আ্ৰীমন্মহাপ্রভুর 
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন? অতিবড়ী-সন্প্রদায়ের বিবরণাহৃসারে 
ট্রভগন্নাধদাস যদি ১৪১২ শকাব্দায় আবিভূ্তি হইয়! থাকেন অর্থাৎ 
খ্ৰামন্মহাপ্ৰভু হইতে মাত্র ৪1৫ বৎসরের কনিষ্ঠ হইয়া থাকেন, তবে তিনি, 
কিরূপেই বা পঞ্চম অধস্তনরূপে পরিগণিত হন ? অতিব্ড়ীগণের দ্বিতীয় 
যুক্তি এই যে, শ্রীদেবকীনন্দনদাসের ভণিতায় রচিত “বৈষ্ণব-বন্দনা'য় 
ওড়িয়| শ্রীবলরামদাস ও ‘্সঙ্গাত-পণ্ডিত’ শ্রীজগন্নাথৱাসের নাযোল্লেখ 
আছে; সুতরাং তিনি গৌৱপাৰ্ধদ মধ্যে গণিত! ‘ভ্ৰীসিদ্ধবকুল-মঠে’র 
মহন্ত বলেন যে, শ্রীল হরিদাস ঠাকুর হইতে ‘জ্ৰীসিদ্ধ-বকুল-মঠের যে 
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গুরুপরম্পরা আছে, তাহাতে সিদ্ধ শ্রীজগন্নাথদাস শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 
অনুগত ছিলেন, জানা যায়। এই মহাত্মাই ‘সিদ্ধবকুল-মঠে’ ষড় ভুঙ্গ 
শ্রীগৌরাঙ্গ-মৃতি ও শ্রহরিদাস ঠাকুরের শ্রীমূতি স্থাপন করেন। পূবোক্ত 
‘বৈষ্ণব-বন্দনা’'য় যে ‘সঙ্গাত-পণ্ডিত’ শ্রীজগন্নাথদাসের নাম আছে, 
তাহা যে এই সিদ্ধ শ্ৰীজগন্নাথদাস নহেন, তাহা কে বলিতে পারেন? 
সাম্প্রদায়িক এতিহযানুসারে এই শ্রীজগন্নাথদাস সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ 
পারদশী ছিলেন এবং শ্রীজগন্নাথদেবের সন্মুখে কীৰ্তন করিতেন। 
অধ্যাপক মহান্তি মহাশয়ের অন্যান্য যুক্তিগুলি এত অসার যে, তাহা 
উদ্ধার-মাত্রই সুধীগণের নিকট আত্মঘাতী বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ+ শ্রীল রন্দাবনদাস ঠাকুর বা শ্রীল লোচনদাস 
ঠাকুর কাল্পনিক ইতিহাস প্রস্তুত করিয়| অতিবড়া শ্রীজগন্নাথদাসকে 
শ্রামন্মহাপ্রভুর সমসাময়িক করিতে পারেন ন| গ্রীল কবিরাজ গোস্বামি- 
পাদ বা শ্রীচৈতন্যচরিতলেখকগণ শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভিন্ন-মতাবলম্বী 
ব্যক্তিগণের নাম করিয়াছেন, যথা--শ্রীবল্লভভট্ু? “দিগৃবিজয়ী কৈশব- 
কাশ্মিরী’, কাবাপ্রকাশের অধ্যাপক “রামদাস বিশ্বাস” ‘মুকুন্দ সরস্বতী?, 
“প্রকাশানন্দ সরস্বতী’ প্রভৃতি | শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ জ্ৰীমন্মহ|- 
প্রভুর সমসাময়িক শ্রীবল্লভাচার্ধ, রামদাস, দিগৃবিজয়ী পণ্ডিত, ব্ৰহ্মানন্া- 
ভারতী, রামচন্দ্র পুরী, প্রকাশানন্দ সরস্বতী-_কাহারও সম্বন্ধেই নিরপেক্ষ 
সত্যকথা বলিতে বিন্দুমাত্রও ছিধা বোধ করেন নাই। দিবাকরদাসের 
‘জগন্নাথ-চব্লিতামৃতে’ যদি এঁতিহাসিক ভুল থাকে, তবে তাহার 
প্রমাণের দ্বার! বান্তবসত্যের পরিবর্তন হইবে না । অনেক নিরপেক্ষ 
সজ্জন উৎকলবাসী স্বীকার করিয়াছেন যে, জগন্নাথদাসের স্রীভাগবত- 
পদ্ভানুবাদের মধ্যে বহস্থানে মায়াবাদগন্ধ আছে। শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন, 
শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন ও শ্রীল .কবিরাজগোষ্বামী না হয় অধ্যাপক মহাস্তির 





বড় ওড়িয়া-মঠ ] শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩৫১ 


মতে ‘বাঙ্গালা’ (?) বলিয়া ইধার ‘ওড়িয়া মহাপররুষে'র নাম পর্যন্ত 
উচ্চারন করেন নাই, কিন্তু এতবড় প্ৰসিদ্ধ মহাপুরুষের নাম কবিভূপতি 
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শ্রারায়রামানন্দ প্রভু, স্বয়ং শ্রীপ্রতাপরুদ্রদে 
শ্রীধানচন্দ্র গোস্বামী, উৎকল-কবি শ্্রীগোবিন্দদেব ও উৎকলবাসী 
অন্যান্য ভ্রীগৌরপদাহ্ুগ মহাজনগণ কেহই করিলেন না কেন? 
শ্রীচৈতন্বাচরিতলেখক শ্রীমৎপুরীদাস কবিকর্ণপূর গোস্বামিপ্ৰভুই বা 
্রামন্মহাপ্রভুর ‘অতিবড়’ বন্ধুর সম্বন্ধে নীরব কেন ? ইহা হইতে জানা 
যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত জীজ্গন্নাথদাসের দেখাই হয় নাই 
এবং এই এঁতিহাসিক সত্য বড় ওড়িয়া-মঠের গুরুপরম্পর! মধ্য দিয়াও 
প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। 

অতিবড়ী শ্রীজগন্নাথদাসের শিল্ঠসম্প্রদায় স্ৰীকষ্ণচৈতন্যদেবের প্রদত্ত 
খেতাবটি (যদি তাহাদের কথাই ধরা যায়) গ্রহণ করিলেন, আর 
তাহার শিক্ষায় যে সকল কথা আছে, তাহ! গ্রহণ করিলেন না কেন? 

‘মহৎ’-শব্দ কোন কোন স্থানে প্রয়োগ কৰিলে বিপরীত অর্থও হয়।* 
গুরুর উপর গুরুগিরি নিন্দা বলিয়াই কথিত হয়| অসমোধ্ৰঁ প্রীভগবান্‌ 
হইতে যাহা বড়, তাহা মায়া। শ্ৰীচৈতন্যদেব যদি কাহাকেও ‘অতি- 
বড়’ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে উদ্ধতা বা প্রতিষ্ঠাকাঙ্খাকেই “অতি- 
বড় হওয়া, বলিয়াছেন | “সৰ্বোত্তম আপনাকে মানে তৃণাধম”--ইহাই 
রমন্মহাপ্রতুর শিক্ষা | দৈন্যমৃতি এভুপাদ শ্রীত্্ীরপ-সনাতন, ভ্রীহরিদাস- 
ঠাকুর তথা শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় 
প্রভৃতি গৌভীয়-গরুগণ সর্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে “অতিনীচ+ 
‘পতিত’, “অস্পৃশ্য” ‘অদৃশ্য’, “পার” পুরীষের কীট হইতে লবিষ্, জগাই 





* ‘শঙ্খ তৈলে তথা মাংসে বৈদ্যে জ্যোতিষিকে দ্বিজে । 
- ষাত্ৰায়াং পথি নিত্রারাং মহচ্ছব্দো ন দীয়তে ॥' 
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মাধাই হইতে পাপিষ্ট”, ‘অধম’, ‘চণ্ডাল’ প্রভৃতি বলিয়া দৈন্যোক্তি 
জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখনই তাহাদিগকে মান দান করি- 
তেন, তখনই তাহার! হৃদয়বিদারক দৈন্য প্রকট করিতেন, কিন্তু যদি 
অতিবড়া সম্প্রদায়ের গল্পগুলি বিশ্বাস করা যায়, তাহ! হইলে তাঁহাদের 
অধিনায়ককে প্রতিষ্ঠালোলুপ বাক্তিরূপেই দেখিতে হয়| তিনি অতি- 
বড়'-খেতাবকে বহুমানন করিয়াছিলেন, তিনি শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট 
নিজের গোগীস্বরূপ দেখাইয়া নিজের সাধুত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন 
__এই সকল কথা কখনও বিশ্বাসযোগা নহে; যদি বিশ্বাস করা যায়, 
তবে শ্রীজগন্নাথদাসের মহত্ত্বের হাস হয়। 

‘অতি-বড়’ খেতাবটি যে জড়প্রতিষ্ঠা ভিক্ষুক দান্তিক বাক্তিগণের প্রতি 
কটাক্ষ করিয়| ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ের মধ্যে প্ৰদত্ত হইত, তাহার সাক্ষা বহুস্থানে 
পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের অতিবড়ী রূপ-কবিরাজের নাম অনেকেই 
জানেন। শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্যপ্রভুর আত্মজা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী এই রূপ- 
কবিরাজের গলার মালা ছিড়িয়! দিয়! “মতিবড়ী+-খেতাব দিয়াছিলেন । 
ইহার পর রূপ-কবিরাজের এক-কঠী। মালা হয় । অভিবড়ী-জগন্নাথ- 
সম্প্রদায়েও.এতাবৎকাল এক-কণ্ঠ মালা ছিল। ইহার! গৌড়ীয়-বৈষ্ঃব- 
গণের অনুকরণে মাত্র কিছুদিন হইল দুই-কণ্ঠী মালা গ্রহণ করিতেছেন | 
ইহাও ওতিহাসিক সত্য যে, অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ প্রাচীনকাল 
হইতে পুরীর প্রাচীন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মঠপমূহে অপাংক্তেয়রূপে গণিত 
আছেন। যাহাদের সহিত শ্রীপুরুষোতমে পর্যন্ত শ্রীমহাপ্রসাদ ভোজন 
নিষিদ্ধ আছে, তাহারা যে শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর কত বড় বন্ধু, তাহা আর 
অধিক বল! নিষ্প্রয়োজন | অধ্যাপক মহান্তি-যহাশয় মহামহনীয় নিৰ্মৎসর 
গোঁড়ীয়-গুরুবর্গের প্রতি অসংযত উক্তি না করিলে অভিবড়ী-সম্প্রদায়ের 
এই সকল ইতিহাস উদ্ঘাটন করিবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। 
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বড় ওড়িয়া-মঠে আর একটি বিষয় লক্ষিতবা যে, তথায় ষড়ছুঞজ 
গৌরাঙ্গ মৃতি মূলমন্দির হইতে বাহিরে শ্রাভগযোহনে র/ক্ষত আছেন; 
্াশ্্রীরাধাকুেরর সহিত সমসিংহাসনে স্থাপিত নাই । পুরার প্রতোক 
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মঠেই দেখা যায়, গুরু বা ভক্তস্থানীয় ব্যক্তির শ্র বি [পভাবে শ্রীজগ- 
খোহনে রক্ষিত হন । উদাহরণস্বরূপ শ্রারাধাকান্ত-মং 

প্রভৃতি মঠে শ্রীজগমোহনস্থ শ্রগোপালগুরুর প্রীতি বা এল হরিদাস 
ঠাকুরের শ্রীয়ুতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে । শ্রপিদ্ধবকুল-মঠে 
সিদ্ধ শ্রীল ভগন্ন।থদাসের প্রতিষ্ঠিত ষড়ভুঞ শ্ীগৌরঈহূতি শ্রাত্রীরাধা- 
গোবিন্দের সমসিংহাসনেই আছেন । “পুরুণা-নহর শমঠে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
প্রতিষ্ঠিত শ্ৰাগৌরমূতি ্যাধাগোবিন্দের সম-আসনেই আছেন) 


২। কলিতিলক-মঠ 


১, শ্রাসদ্ধবকুল মঠ 


কেহ কেহ বলেন,-_এই মঠটি শ্রীমন্মহা প্রভুর সম্প্রদায় হইতে পরিতাক্ত 
শ্ররপ-কবির্লাজ-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । ইহা পুরীর মার্কণ্ডেশ্বরসা হি-পল্লীতে 
শ্রাজগন্নাথ-মন্দিরের উত্তর-পশ্চিমদিকে অবস্থিত | এই মঠটি এককালে 
যে সমৃদ্ধিমান্‌ ছিল, তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। এখনও মঠের যথেষ্ট 
ভুসম্পত্তি আছে। মঠের শেষ মহান্ত সদানন্দদ্দাস, কিছুকাল হইল, 
দেহত্যাগ করিয়াছেন | ইনি স্থামচরণদাসের শিক্ত ছিলেন । বর্তমানে 
এক ব্বদ্ধা মাতাজী ও এক পৃজারী এখানে আছেন। তাহার! বলিলেন) 
-_পুরী-জেলার বাণপুরে “সিংহেশ্বর-মঠ৯ নামে এক মঠ আছে; কলি- 
তিলক-মঠ তাহারই শাখাযঠ । এই মঠ প্রাচীন বলিয়াই মনে হইল |. 
একটি প্রকোটে মহাস্ত সদানন্দদাস হইতে উধ্বতিন পঞ্চদশ মহাস্তের 
১৫টি অস্থি-সমাধি ক্রমানুসারে সজ্জিত আছে । কিন্তু পৃজারী বাঁ 
মাতাজী উত্বতিন এই পুরুষের উপরে আর দা লিতে - 
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পারিলেন না। ইহাদের গুরুপরম্পরা ও সিদ্ধ-প্রণালী বাণপুরে আছে, 
জানাইলেন। 

একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে ধাতুময়ী শ্রী গৌৱর-নিত্যানন্দ-শ্ৰীমৃতি, 
ট্রাত্রারাধামদনমোহন ও শ্রীশীলগ্রাম আছেন । 

৩। বলভদ্রী-আখড়া 

পুরীর সর্বত্রই উদাসীন সাধু-বৈষ্ণবের আসন ও তৎসংলগ্ন শ্রীমন্দির- 
সমূহ ‘মঠ’ নামে পরিচিত । কিন্তু মার্কতেয়-সরোবরের উত্তর-পশ্চিম- 
তীরে ‘বলভদ্ৰী আখড়া” নামে একটি প্রতিষ্ঠান দেখিতে পাঁওয়া যায়| 
স্থানীয় বাভিগণের ও এই আখড়ার বর্তমান মহান্তের অভিমত এই যে, 
ভজন-পূজন অপেক্ষা ইহাদের বিশেষ কার্ধ_বৈষ্ণবগণকে অবৈষ্ণব- 
সম্প্রদায়ের ও বিখগ্রিম্প্রদায়ের স্থূল আক্রমণ হইতে স্ুলভাবে রক্ষা 
করা। এইজন্য ইহা ‘মঠ’ নামে অভিহিত না হইয়া “আখড়া? নামে 
অভিহিত হইয়াছে। এই আখড়ার উৎপত্তি সম্বন্ধে ইহারা বলেন যে, 
মায়াবাদি-সম্প্রদায়ের কোন এক ব্যক্তি বহুপূৰ্বে বৈষ্ণব-মত ধ্বংস (1) 
করিবার জন্য বৈষ্ণবগণের পুথিপত্র, মঠ-মদ্দিরাদি বিনষ্ট ও দুষিত 
এবং প্রতাহ বৈষ্ণব-চিহৃধারী অন্ততঃ একটি বাক্তিকে হতা] না করিয়। 
জলগ্রহণ করিত ন! । যদি কোনদিন দেহ্ধারী বৈষ্ণব পাওয়া না যাইত, 
সেইদিন চিহৃধারী বৈষ্ণবের মুৰ্তি গড়িয়া ও মৃতিকে দগ্ধ করিত। 
ও পাষণ্ডী ব্যক্তির ওদ্ধতা সমূলে বিনাশ এবং বৈষ্ণবগণের দৈহিক 
রক্ষার জন্য বলভদ্ৰী আখড়ার সৃষ্টি হয়। ্রীবৃন্দাবন, উজ্জয়িনী প্রভৃতি 
স্থানেও এরূপ আখড়া আছে। ইহার! সাধারণতঃ আপনাদিগকে 
‘গৌড়ীয়-জমায়েৎ’ বলিয়া পরিচয় দেন। ইহারা জ্ৰীবিষ্ণুষামী, 
জ্ৰীয়ামানুজ, প্রীনিষ্থার্ক ও শ্রীমধ্বাচার্ষের পদচিহ্ন তাহাদের আখড়ায় 
স্থাপন করেন। ইহার! দৈহিকবলের বিশেষ চর্চা করেন। পুরীর 


হঁতৰ তক = = === === = = = = === 
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বলভদ্রী আখড়ায় বীর-হনুমানের মৃতি, পতিতপাবন শ্ীজগন্নাথ ও 


শ্রীবক্রেখ্বর-পরিবারভুক্ত বলিয়| পরিচয় প্ৰদান করেন । যেকোন বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ের বাক্তি এই মঠের মহান্ত হইতে পারেন। পুরীর সমস্ত 
বৈষ্ণবমঠের মহান্তগণ যখন ধাহাকে মহান্ত বলিয়া স্থাপন করেন, তখনই 
তিনি মহান্ত-পদ লাভ করেন | পুরীর ‘বলভদ্ৰী আখড়াঃয় সমধ্বাচার্যের 
চরণ-চিহ্ন আছে । বিভিন্ন স্থান হইতে বৈষ্ণবধৰ্মাবল/্বি-ব্যক্তিগণ এখানে 
আসিয়া চারিপ্রকার বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রণালী-অনুসারে পৃজাদি 
করিতে পারেন। পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তগণের সাহাযো এই মঠের 
খরচ-নির্বাহ হয়। পূর্বে এই আখড়ার জমিদারীর আয় প্রায় এগার 
হাজার টাকা ছিল। প্রায় ৫০ বৎসর পূবে এই গাদীর দুইজন 
মহান্তের মধ্যে মামলা-মোকদ্দমায় সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট ও আখড়ার বাস্ত- 
ভিটা বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল। পরে পুরীর সমস্ত মঠের মহান্তগণের 
সাহায্যে আখড়ার বাস্তভিটার উদ্ধার হইয়াছে ; বর্তমানে আখড়ার 
কোন নিজস্ব-সম্পত্তি নাই | 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পুরীর আখড়া-সম্বন্ধে ১৮৭১ খুষ্টাব্দের 
২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখের ‘]'8]009’-নামক ইংরেজী সংবাদপত্রে 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন ৷ তাহা হইতেও জানা যায় যে, কতিপয় 
আখড়া অবিষিশ্র পরমার্থ-স্থানের পরিবর্তে দৈহিকচর্চা প্রভৃতির স্থানেই 
পর্যবসিত হইয়াছিল। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরহরি যখন নিত্য- 
সিদ্বপরিকরসহ প্রপঞ্চে অবতীৰ্ণ হন, তখনই গোষ্ঠীগত ভজনাদর্শ জগতে 
প্রকাশিত হইতে পারে, নতুবা ভক্তমহতের সুদুর্লভ-কপৈকসাপেক্ষ 
ভগবদ্ভজন রজস্তমোগুণ-মিশ্রিত সাধারণে প্রচার করিলে সেই সকল 
গোষ্ঠীগত প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধত্ব থাকে না। 


শ্রীপুরুষোত্তম-ধামস্থ পল্লীভেদে বিভিন্ন 
মঠের তালিকা *্ছ 


১। কালিকীদেবী-সাহি_(১) এমার-মঠ, (২) মন্তরমঠ, (৩) 
আচারি-মঠ, (৪) নরসিংহ আচারি-মঠ, (৫) মাডগুলরাণী-মঠ। 

২। মাটিমণ্ডপ-সাহি--(৬) অবধুত-মঠ | 

৩। দোলমণ্ডপ-সাহি--(৭) নেউলদাস-মঠ, (৮) ঝা।ঞ্জিটা- 
মঠ, (৯) হল্দিয়া-মঠ, (১০) রাধাবল্পভ-মঠ, (১১) অঙ্গিরা-আশ্রম, 
(১২) কোঠভোগ-মঠ, (১৩) ডমপড়া-মঠ, (১৪) পাটরা-মঠ, (১৫) ডগর- 
মঠ, (১৬) সিদ্ধ-মঠ। 

৪| কুণ্টেইবেঞ্ট-সা হি--(৭) সোণারগৌবাঙ্গ-মঠ, (১৮) ঘুমুনর- 

মঠ, (১৯) গন্ধৰ্ব-মঠ, (২০) চাউলিয়া-মঠ, (২১) নিত্যানন্দ-মঠ, (২২) 
পুঁটিয়ারাণী-যঠ, (২৩) জড়া-মঠ, (২৪) গিরিধারী মঠ, (২৫) খিলারা-মঠ, 
(২৮) আবুলিয়-মঠ, ২৭) কেন্দুঝর-মঠ, (২৮) আংলি-সঠ, (২৯) রিমাছত্র- 
মঠ, (৩০) মণিরাম-মঠ, (৩১) নূয়া-মঠ, (৩২) পণ্ডিত-মঠ, (৩৩) সাননুয়া- 
মঠ, (৩৪) ভারতী-মঠ, (৩৫) শুন্যবাধ্-আশম, (৩৬) মহাবীর-মঠ, (৩৭) 
নৃসিংহ-মঠ, (৩৮) অহল৷৷-মঠ, (৩৯) ফলাহারি-যঠ, (৪০) বালিবাবাজী- 
মঠ, (৪১) নিধিদাস-মঠ+ (৪২) পরমানন্দদাস-মঠ১ (৯৩) লবনিখিয়া-ম$, 
(68) পরশুরামদাস-মঠ। (৪৫) সুন্দরদাস-মঠ, (৪৬) রাজগুরু-মঠ 
( বৰ্তমানে নাই )১ (১৭) পুরাণপভা-মঠ (বর্তমানে নাই ), (৪৮) শিশু- 
মঠ (বর্তমানে নাই) ৷ 

৫1 চুড়জ-সাহি-_-০৯) রামজী-মঠ, (৫০) নিৰ্মুহি আখড়া, 
(৫১) জগন্নাধৰ্লভ'নঠ, (৫২) বাঘআাধড়।_ (৫৩) হাতী-আখড়া। 

* জনৈক আীপুকুষোত্তমধাসীর প্রদত্ত তালিক!-অনুসারে 





MEE TEE 


পাস 


বিভিন্ননঠের তালিকা ]  শ্রীক্ষেত্রের মঠ ৩৫৭ 
(৫৪) জটিয়াবাবা-দঠ, (৫৫) কুলদানন্দ-আশ্রম, (৫৬) জিন্দিরাম মঠ, 
(৫৭) খণ্ডপড়।-মঠ, (৫৮) জগনাথদাস পাপুডিয়া-মঠ, (৫৯) নারায়ণ- 
ছাতা-মঠ | 


৬। মার্কগেশ্বর-সাহি--(৬০) উত্তরপার্খশ-মঠ- (৬১) ত্ৰিমালি- 
মঠ, (৬২) রেবদা-মঠ, (৬৩) কটকী-মঠ, (৬৪) খজুরিয়া-মঠ, 
(৬৫) বড়সন্ত-মঠ, (৬৬) সানসন্ত-মঠ, (৬৭) নন্দিনী-মঠ, (৬৮) বিশাখা 
মঠ, (৬৯) ললিত৷-মঠ, (৭০) বলভদ্ৰী-আখড়া; (৭১) হাতী-গরুদেব- 
মঠ, (২) লঙ্গুলী-মঠ (লক্ষ্মাভদ্ৰ-মঠ ); (৭৩) বড়ছাতা-মঠ, (৭৪) 
সানছাতা-মঠ, (*৫) ছাউনীছাতা-মঠ, (২৬) বড় আখডা-মঠ, (৭৭) 
কণাস-মঠ, (৭৮) কলিতিলক-মঠ | 

৭। বাঁসেলী-সাহি- (৭৯) বালি-মঠ, (৮০) কিমেরিয়া-মঠ, 
(৮১) তোরানীছত্র-মঠ। 

৮। গৌরবাঁট-সাহি-_৮২) ই্রীপুরুষোতম-মঠ, (৮৩) শ্রীহরিদাস- 
সমাধি-মঠ, (৮৪) সূনাগোসষ্বামি-মঠ, (৮৫) সাতলহরী-মঠ, (৮৬) সাতাসন- 
মঠ, (৮৭) শ্রীটোটা-গোণীনাথ-মঠ। 

১। বালিসাহি--৮৮) সমাধি-মঠ, (৮৯) বড়বাডু-মঠ, (৯০) 
সানঝাডী-মঠ, (৯১) দক্ষিণপাৰ্শ্ব- মঠ, (৯২) রাঘবদাস-মঠ, (৯৩) পঞ্জাবী- 
মঠ, (৯৪) গঙ্গামাত|-মঠ, (১৫) রাধাকান্ত-মঠ’ (১৬) সিদ্ধবকুল-মঠ, (৯৭) 
বে্টাচারি-মঠ, (৯৮) গিরিস্বামী-মঠ, (৯৯) বাসুদেব-বাবা-আ শ্রম, 
(১০০) সোণার গৌসাই-মঠ, (১০১) গৌবৰ্ধন-মঠ, (১০২) শঙ্করানন্দ- 
মঠ, (১০৩) গোপালভীর্থ-ষঠ, (১৭৪) পুরুণ! নহর-মঠ, (১০৫) বিহুত 
মঠ, (১০৬) ব্ৰহ্মচাবি-মঠ, (১০৭) শিবতাৰ্থ-মঠ, (১০৮). কবীবর-মঠঃ 
(১০৯) বাউলি-মঠ (নানকচৌড়া-মঠ), (১১০) ফরগদ্বার-ছাতা, (১১১) 


৩৫৮ শ্ীক্ষেত্র [দ্বিতীয় খণ্ড, বিভিন্নমঠের তালিকা] 


বড়তরলা-মঠ, (১১২) সানতরলা-মঠ, (১১৩) হরিড়াখণ্ডিমঠ, (১১৪) 
জেপুর-মঠ, (১১৫) চিকীটা-মঠ | 

১০। মাটিয়াপাড়া-সাহি--(১১৬) নৃসিংহ-মঠ, (১১৭) দশাবতার- 
মঠ, (১১৮) খাকী আখড়া-মঠ। 

১১। হুরচণ্ডী-সাহি--€১১৯) নাগা-মঠ, (১২০) মহীপ্রকাশ- 
মঠ, (১২১) সুরঙ্গী-মঠ, (১২২) পুড়|-মঠ, (১২৩) ছুঃখীস্তাম-বাবা-মঠ 
ইত্যাদি । * 


দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত 
৮ 


ষ* জীপুজ্লযোত্তম-ধামহ্থ পলীভেদে বিভিন্ন মঠের (প্রাচীন ও নবীন ) যে তালিকাটি 
উপুরুষোত্রমধীনী জনৈক মঠীধীশের প্রদত্ত তালিকা নুযায়ী ( ৩৫৬-৩৫৮ পৃষ্ঠায় ) 
প্রকাশিত হইল, তাহার সহিত পরবতিকালে সংগৃহীত অন্য তালিকার স্থানে স্বাদে 
কিঞ্চিৎ পাৰ্থক্য দৃষ্ট হয়। 


আহ 
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পালা 

০০৯ তত তত এ 


স্ৰানীগুকগৌৱাঙ্গে] জয়তঃ 





ভতীন্ন এত 


প্রথম বৈভৰ 


জীচৈতন্যপদান্ধিত শ্ৰীক্ষেত্ৰমণ্ডলস্থ 
তীৰ্থনমুহ 


জীচৈতন্যদেব্রে সমসাময়িক উৎকল প্রদেশের সীমা বর্তমান সীমা- 
অপেক্ষা অধিকতর বিস্তৃত ছিল। ভৰীচৈতন্যভাগবত) ও শ্রীচৈতন্য- 
চরিতা তং গ্ৰন্থদুয়ে গৌড়দেশ হইতে উীচৈতন্যদেবের উৎকলের বিভিন্ন 


স্থানে গমনের এইরূপ বিবরণ দৃষ্ট হয়,_ 
হেনমতে মহাপ্রভু সংকীর্তন-রসে । 
প্রবেশ হইলা আসি, শ্রীউৎকল-দেশে ॥ 
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রপ্রয়াগ-ঘাটে । 
== এ নৌকাহইতে বহাল উঠলো টে 
১) চৈ ভা অ ২১৪৭-৪৯, ১৯২, ২৩৭, ২৬৩, ২৭৬৭৭, ২৮৭, রহিত: 


৩৬৭-৯, ৪০৪ ১ ২) চৈচ ম1১৪১-৪২০ ১৪৪, ১৪৭, স গাত, ম্‌ ৭৭৩, অ ১৮৩১ _ টু 


Ee Ne 











৩৬২ 


গৰীক্ষেত্ৰ 


প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওচ্‌।দেশে। 


ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে ৷ 
1: # 
স্নান করি’ স্বর্ণরেখা নদী ধন্য করি’ । 
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ৷৷ 
# ঙ্ক ৰু 


মুহূর্তেকে গেল৷ প্রভু জলেশ্বর গ্রামে ৷ 


সজ ৯ 


বরাবর গেলা জলেশ্বরদেব-স্থানে | 


# লী Ed 
এই মতে জলেশ্বরে সে রাত্রি রহিয়া। 
উষঃকালে চলিলা সকল ভক্ত ল’য়া ৷ 

bd Ed সু 
আইলা রেমুণী গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ৷৷ 
রেমুণায় দেখি’ নিজ-মুতি গোপীনাথ । 
বিস্তর করিল| নৃতা ভক্তবর্গ-সাথ | 


ৰ ফু সঃ 


কতদিনে মহাপ্ৰভু বীগৌবসুন্দর । 
আইলেন যাঁজপুর ব্রাহ্মণ-নগর ৷৷ 
স্‌ 


# সং 


হেন মতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর | 
আইলেন কতদ্বিনে কটক-নগর ॥ 
ভাগ্যবতী মহানদী জলে করি’ স্নান । 
আইলেন প্রভু সাঁক্ষিগৌপালের স্থান ৷৷ 


সত জঃ 
তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর । 
গুপ্তকাশী-বাস যথা করেন শঙ্কর ৷৷ 
সর্বতীর্থ-ভল যথ! বিন্দু বিন্দু আনি’ ৷ 
বিন্দুসরোবর শিব সৃজিলা আপনি ॥ 


[ তৃতীয় খণ্ড 


শশী শাপলা 





প্রথম বৈভব ] 


দ্রীনগোরপদাক্গিত শ্রীক্ষেত্রতীর্থ ৩৬৩ 


শিব-প্রিয় সরোবর জানি? ঠ্ৰীচৈতন্য | 
স্বান করি? বিশেষে করিলা অতি ধনা ॥ 


Ed % ক 
এইমতে সর্বপথে সন্তোষে আদিতে | 
উদ্তরিলা আসি? প্র ১ ৰল [| 

ক 


কমলপুরে আসি’, "ভাৰ্নিদী ৷ স্নান কৈল। 
বা প্রভু দণ্ড ধরিল ৷৷ 
কপোতেশ্বর দেখিতে গেলা ভক্তগণ-সঙ্গে । 
এথা নিত্যানন্দ-প্রভু কৈল দণ্ড ভঙ্গে ॥ 

গর বৰে Ed 


জগন্নাথের দেউল দেখি? আবিষ্ট হৈলা । 


দণ্ডবৎ হঞা প্রেমে নাচিতে লাগিল৷ ॥ 
ক 


ক্ষ 
চলিতে চলিতে প্রভু আইল৷ আঠারনালা ৷ 
তাহা আসি” প্ৰভু কিছু বাহ প্ৰকাশিলা ৷ 
# 


* জক 
আবেশে চলিলা প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে ৷ 
জগন্নাথ দেখি’ প্রেমে হইলা অস্থিরে ৷ 
* 


* # 
সবা-সঙ্গে প্ৰভু তবে আলালনাথ আইলা । 
০ করি? তাত বহু স্তুতি কো ॥ 


কোণা মিৰ প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়। 
কভু ডুবাঞা রাখে, কু ভাসাঞা লঞা| যায় ॥ 





দ্বিতীয় বৈভব 
শ্রীজলেখ্বর 
্রীমন্মহা প্রভুর সময় বর্তমান জলেশ্বর-রেলওয়ে-ফ্টেসন হইতে অর্ধ- 
মাইল দূরে (উত্তর দিকে ) যথাক্রমে (১) জলেশ্বর, (২) রামেশ্বরঃ 
(৩) ঝাড়েশ্বর ও (৪) ইঈশানেশ্বর__এই চারি শিবলিঙ্গ পূজিত হইতে- 
ছিলেন। এই শিবমন্দিরের নিকট দিয়া পুরী যাইবার “বড়দাওড? বা 
রাজপথ ছিল । বর্তমান ‘ৱড়দাণ্ড’ বা ‘জগন্নাথ-সড়ক’ জলেশ্বর-রেলওয়ে- 
ষ্টেসন হইতে প্রায় একশত গজ দূরবতাঁ। বর্তমানে তথায় জলেশ্বর 
শিব-মন্দিরের ভগ্রাবশেষরূপে একটি পাথরের স্তুপ দৃষ্ট হয় এবং 
যেখানে মন্দির ছিল, উহার প্রায় চতুর্দিক জলমগ্ন । 
প্রায় তিন শত-বর্ধ-পূর্বে বিধমিগণের অত্যাচারের সময়ে চারি 
, যহাদেব (শিবলিঙ্গ)--জলেশ্বর ‘এগ্ৰা’তে (মেদিনীপুর জেলার অন্তৰ্গত), 
রামেশ্বর 'স্বস্তীনে’, ঝাড়েশ্বর ‘বালেশ্বৱে’ ও ইশানেশ্বর 'স্বস্তীন” হইতে 
প্রায় তিন ক্রোশ দুরে বিজয় করিয়াছিলেন | বর্তমান-কাল-পর্যন্ত 
সেই সব স্থানে শিবলিঙ্গগণ পূজিত হইয়। আসিতেছেন। কিভাবে 
লিঙ্গ-চতুষ্টয় স্থানান্তরিত হইয়াছেন এবং কে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত 
করিয়াছেন, তাহার কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না | জলেশ্বরে 
শিবলিঙ্গ না থাকায় বর্তমানে তথায় সেবা-পৃজার কোন: প্রসঙ্গই 
জানা যায় না। একটি স্থানে প্রায় শতবর্ধের মধো শ্রীকৃষ্ণদাদ বাবাভী- 
নামক জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব ষড়ভুজ ভ্রীগৌরাঙ্গের জীমুতির সেবা 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । বর্তমানে তাহার জনৈক শিষ্য ও জীমুৰ্তির 
সেবা! করিতেছেন । 


ET 


তৃতীয় বৈভৰ ] জীৱেমুণ! ৩৬৫ 


জলেশ্বরের পর হইতে রেমুণার মধো জীমন্মহাপ্ৰভুৱ স্মৃতি-চিহ্ন 
অৰ্মদা, সুন্দরকুল, বস্তা, অসনখালি প্রভৃতি গ্রামে বর্তমান আছে! 
দুইটি স্থানে শ্রীমন্দিরাদি আছে ; তন্মধ্যে এক স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
স্নানলীল| এবং অপর স্থানে দধি-ভোজন-লীল৷ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
বলিয়| প্ৰসিদ্ধি রহিয়াছে । 


6৮ 


তৃতীয় বৈভৰ 
শ্রীরেমুণ! 

ভক্ত ও ভগবানের লীলাম্মৃতিমণ্ডিতা রেমুণা শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের 
একটি পরম রমণীয় ও বরণীয় মহাতীর্ঘ। শ্রীরসিকানন্দ-মুরারি-প্রভুর 
শিষ্যবর শ্রীকিশোরানন্দ দেবগো স্বামীর ( উৎকল ভাষায় ) রচিত 
'্ুতিসার+-নামক হস্তলিখিত পু থিতে রেমুণার বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। 

ভগবান্‌ জ্ৰীরামচন্দ্ৰ চিত্কূট-পৰ্বতে প্রিয়তমা ভ্রীজানকীদেবীর সহিত 
যখন বনবাস করিতেছিলেন, তখন বর্ধাকালে অতিশয় ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্র 
পাত হইতে থাকিলে যুনিগণের আশ্রম হইতে গাভীসমূহ ইতস্ততঃ ধাবিত 
হইতে থাকিল। প্রীরামচন্্র শ্রীসীতাদেবীকে বলিলেন,_-"এই গোপাল 
দর্শন করিয়া আমার দ্বাপরলীলার স্মৃতি হৃদয়ে উদিত হইতেছে।” 
প্রীসীতাদেবী দ্বাপর-লীলার কথা জানিবার জন্য বাগ্রা হইলে শ্রীরামচন্দ্র 
এক সপ্তাহের মধো একটি কৃষ্ণ-প্রস্তরে ধহুর অগ্রভাগের দ্বারা দ্বাপরলীল! 
অঙ্কিত করিয়া দেখাইবেন, বলিয়া শ্রীজানকীর নিকট প্রতিশ্রুত হইলেন ৷ 
কৌতুহল-লীলাময়ী শ্রীজানকী এক সপ্তাংকাল পৰ্যন্ত অপেক্ষা করিতে 


৩৬৬ জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 


না পারিয়া চতুর্থ দিবসেই সেই লীলাচিত্র দর্শন করিবার জন্য শ্রীরাম- 
চন্দ্রের নিকটে আবদার করিতে লাগিলেন | শ্রীরাম প্রিয়তমার 
মনৌরগ্রনার্থ সেই অসম্পূর্ণ চিত্রই শ্রীজানকীকে প্রদর্শন করিলেন। 
সেই লীলাচিত্র অসম্পূর্ণ হইলেও তথায় অঙ্কিত প্রাগোপালমূতি সম্পূর্ণ- 
ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছিলেন। মধ্যস্থ ত্ৰিভঙ্স-বেণুকর শ্ৰীগোপাল" 
মুতির সঙ্গে অষ্টসখী, চারিজন নৰ্য়সখ|, দ্বাদশ ধেনু এবং শ্রীগোপালের 
উপরিভাগে দুইপাৰ্শ্বে যথাক্রমে, দক্ষিণ ও বামদিকে-শ্রীবলদেব ও 
মুষ্টিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও চাণুর, মধ্যস্থলে জন্বুকল ও অনন্তশষাশ্রীরামের 
ধনুকফলকের দ্বার! প্রকাশিত হইয়াছিলেন। 

জ্ৰীজানকী দ্বাপরলীলার এই লীলাময়ী শ্রমুতি-দর্শনে অত্যন্ত 
আনন্দিত হইয়া সেই শ্ৰীমূতি অৰ্চন করিতে উদ্তা হইলেন | এদিকে 
অত্রিমুনির আশ্রমে রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হওয়ায় ভক্তবৎসল ভগবান্‌ 
ীঅত্রিমুনির আশ্রমের শাস্তিবিধানের জন্য শ্রীলঙ্ষণ ও শ্রীসীতাদেবীর 
সহিত তথায় চলিয়া গেলেন। শ্রীসীতাদেবীর পূজিত সেই শ্রীমুতি 
শ্ৰীব্ৰঙ্মাকৰ্তৃক অবশিষ্ট ত্রেতাযুগ; সম্পূর্ণ দাপরযুগ ও কলিযুগের কয়েক 
শতাব্দী পর্যন্ত পূজিত হইতে থাকিলেন। 

জ্ৰীরামচন্দ্ৰ যখন রাবণ বধ করিয়া লঙ্কা হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, 
তখন শ্রীরামচন্দ্র সীতাদেবীসহ বর্তমান রেমুণা-নামক স্থানে চারিদিন 
বাস করিয়াছিলেন । শ্রীসীতাদেবী গঙ্গাস্ানার্থ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে 
ভ্রীরামচন্দ্র সপ্তশর প্রয়োগ করিয়া তথায় গঙ্পাকে আকৰ্ষণ করিয়াছিলেন । 
উক্ত গঙ্গা তখন হইতে ‘সপ্তশর!? নামে খ্যাত হন। এই সপ্তশরা 
(সাত শোয়া) নদীর তীরে বানাসুরের স্থাপিত শিব ও গ্ৰাম্য চণ্ডীদেবী 
অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাহার! “গার্গেশ্বর? ও ‘রামচণ্ডী’ নামে প্ৰসিদ্ধি 
লাভ করেন! অদ্যাপি সপ্তশরা-নদীর খাত দৃষ্ট হয় এবং বর্ধাকালে 


EEL AE TEAMED A 0 pe 





জীৱেমুণ| ঢ় 
ভৰত হয়। প্রীরাঁমের রমণ ও রমণীয় স্থান-হেতু 


আোতস্বিনী আবিভূ 
উক্ত স্থান রেষুণা? নামে খ্যাত হয়। 

গঞ্গবংশীয় লাঙ্গুলা-নর সিংহদেব মহিষীর সহিত তীৰ্থ পর্যটন করিতে 
করিতে চিত্রকুট-পর্বতে পূর্ব কথিত শ্রীমতি দেখিতে পা’ন, কিন্তু ্রীযৃতির 
ত হন । উক্ত ্রীমৃর্তির কোন 


তৃতীয় বৈভব ] 


কোন সেবককে দেখিতে না পাইয়া বিস্রি 
মনুঘ্বা-সেবক ছিলেন না ) ব্ৰহ্মাই পর্বতোপরি সেবা করিতেন; এজন্যুই 
রাজা শ্ৰীমৃতিকে সেবকহীন অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছিলেন। পর্বত 
মধো এরূপ সেবকবিভীন নয়নমনোইভিরাম শ্্ীকফ্ণমৃতি দর্শন করিয়া 
সন্ত্রীক রাজা সেই শ্রীমুর্তিকে নীলাচলে বহন করিয়! লইয়া যাইবার 
জন্য স্বল্প করেন। এদিকে রাজা স্বপ্নযোগে জানিতে পারেন 
যে, শ্রীবিগ্রহের নাম '্রীমন্মদনগোপাল? এবং তিনি শ্ৰীনীলাচলে 
যাইতে ইচ্ছুক । 

রাজ| এই স্বপ্ন দেশ প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে উপযুক্ত ব্ৰাহ্মণ-সেবক- 
দ্বারা ইীবিগ্ৰহকে সঙ্গে লইয়া নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন! যখন 
শ্রীধিগ্রহ রেমুণায় উপস্থিত হইলেন, তখন সপ্রশরা-নদীর সন্গিকটস্থ 
প্রদেশে একটি সুদীর্ঘ ঘোষপল্লী ছিল! দেই স্থানটি সববিষয়ে রমণীর, 
বিশেষতঃ দধি-হৃপ্ধ-ঘ্বতাদি-সম্ভারে পরিপূর্ণ দেখিয়া “নবনীতচোর’ 
গোপেন্দ্ৰ-নন্দন জ্ৰীহুরি সেই স্থানেই অধিষ্ঠিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন। রেমুণাবাসী গোপগণ অীমদনগোপালের দর্শন-প্রাপ্ত হইয়া 
'জয় জয়’ কলরবে তাহার বন্দনা ও দধি-বুগ্ধ-ম্বতাদি-দবার| গোপালের 
অৰ্চন কারতে লাগিলেন ৷ তখন রাজা শ্ৰীমঘনগোপালের নাম দিলেন-- 
আীজয়গৌপাঁল” এবং রাণী নাম দিলেন_-আীগে!গীনাথ, { ১০০৪ 
শকাবায় ফাস্তনী পৃণিমা-তিথিতে লাহ্ুলা-নরসিংহদেব রেমুণায় 
শ্রীগোগীনাথের সেবা প্রকাশ করিলেন । এখনও উৎকল-প্জীতে সেই _ 
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সময় হইতে গণনা করিয়। শ্রীগোগীনাথাব্দের উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়। 
শ্রীগোপীনাথ আর একটি অভূতপূর্ব ভক্ত-বাৎসলা-লীলা৷ প্রকাশ 

করিয়! “ক্ষীরচোর! গোপীনাথ” নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন তাহ! 
শ্রীচৈতন্যচরিতাযূতের পাঠকমাত্রই অবগত আছেন ।* 

রেমুণাতে গোপীনাথ পরমমোহন। 

ভক্তি করি? কৈল প্রভু তী’র দরশন ৷৷ 

% Ed Ed 

‘ক্ষীরচোর! গোপীনাথ’ প্রসিদ্ধ তার নাম । 

ভক্তগণে কহে প্রভু সেই ত’ আখ্যান ॥ 

পূবে মাধবপুরীর লাগি” ক্ষীর কৈল চুরী ৷ 

অতএব নাম হৈল “্ষীর-চোরা হরি? ৷৷ 

EY # # 

রেমুণাতে কৈল গোপীনাথ দরশন | 

তার রূপ দেখিয়। হৈল বিহ্বল-মন ৷৷ 

নৃত্যগীত করি’ জগমোহনে বসিলা | 

“কা ক্যা ভোগ লাগে ?? বৈরাগী ব্ৰাহ্মণে পুছিলা ৷ 

সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দিত মনে। 

উত্তম ভোগ লাগে১--ইহ| কৈলু অনুমানে ৷ 

যেমন ইহা ভোগ লাগে, সকল শুনিব | 

তেমন অনুমানে ভোগ গোপালে লাগাইব ॥ 

এই লাগি’ পুছিলেন ব্ৰাহ্মণের স্থানে। 

ব্ৰাহ্মণ কহিল সব ভোগ-বিবরণে ॥ 


ক চৈচস ৪1 ১৩, ১৯০২৯, ১১২-৪৩, ১৭০ 
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সন্ধায় ভোগ লাগে ক্ষীর--“অমৃতকেলি’-নাম ৷ 
দ্বাদশ ম্ৃৎপাত্ৰে ভরি? অমৃত-সৃমান 1. 





ভ্ীরেমুণায় সরীক্ষীরচোরা গোঁপীনাথের 
বহমান ইমন্দির ও 


'গে।গীনাথের ক্ষীর? বলি: প্রসিদ্ধ নাম ফার। 


পৃথিবীতে এঁছে ভোগ কাহা নাহি আৰ ৷ ন ন 
৪৭ 2০225 


এ 


৩৬৯7 
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হেনকালৈ সেই ভোগ ঠাকুরে লাগিল । 
শুনি? পুরী-গোসাঞ্ি। কিছু মনে বিচারিল ॥ 
‘অযাচিত ক্ষীর-প্রসাদ অল্প যদি পাই ৷ 
স্বাদ জানি’ তৈছে ক্ষীর গোপালে লাগাই ॥ 
এই ইচ্ছায় লজ্জ| পাইয়া! বিষ্ণু-স্ময়ণ কৈল। 
হেনকালে ভোগ সরি” আরতি বাজিল ॥ 
আরতি দেখিয়া পুরী কৈল নমস্কার । 

বাহির হৈলা, কারে কিছু না কহিল আর ॥ 
অযাচিত-বৃতি পুরী-_বিরক্ত উদাস। 
অযাচিত পাইলে খা’ন, নহে উপবাস ৷ 
প্রেমাম্বতে তৃপ্তি, নাহি ক্ষুধা-তৃষ্ণা বাধে । 
ক্ষীর-ইচ্ছ| হৈল, তাহে মানে অপরাধে ৷৷ 
গ্রীমের শুন্য হট্ৰে বসি’ করেন কীর্তন । 
এধা পূজারী করাইল ঠাকুরে শয়ন ॥ 

নিজ কৃত্য করি? পূজারী করিল শয়ন | 
স্বপ্নকালে ঠাকুর আসি” বলিল! বচন ৷৷ 

উঠহ পূজারী, কর” দ্বার বিমোচন । 

ক্ষীর এক রাখিয়াছি সন্ন্যাসি-কারণ | 

ধড়াঁর অঞ্চলে ঢাকা ক্ষীর এক হয়। 

তোমরা না জানিলা তাহা আমার মায়ায় ॥ 
মাধব-পুরী সন্যাসী আছে হাটেতে বসিয়া । 
তাহাকে ত’ এই ক্ষীর শীঘ্র দেহ লঞা ৷৷ 

যদু দেখি’ পুজারী উঠি করিলা বিচার 

ম্লান করি’ কপাট খুলি’ মুক্ত কৈল দ্বার ॥ 
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শ্রীরেমুণ! 


ধড়ার তআচলতলে পাইল সেই ক্ষীর ৷ 
স্থান লেপি” ক্ষীর লঞ| হইল বাহির ॥ 
দ্বার দিয়া গ্ৰামে গেলা সেই ক্ষীর লঞা । 
হাটে হাটে বুলে মাধবপুরীকে চাহিঞ| ॥ 
ক্ষীর লহ এই, যার নাম "মাধবপুর? । 
তোমা-লাগি” গোপীনাথ ক্ষীর কৈল ছুরি ৷ 
ক্সীর লঞা সুখে তুমি করহ ভক্ষণে। 
€তোমা-সম ভাগ্যবান্‌ নাহি ত্ৰিভুবনে ! 
এত শুনি? পুরী-গোসাঞ্রি পরিচয় দিল । 
ক্ষীর দিয়া পূজারী তারে দণ্ডবৎ হৈল ॥ 
ক্ষীরের বৃত্তান্ত তারে কহিল পৃজারী। 
শুনি? প্ৰেমাবিষ্ট হৈলা শ্ৰীমাধবপুৰী ॥ 

প্রেম দেখি’ সেবক কহে হইয়| বিস্মিত । 
কৃষ্ণ সে ইহার বশ*_হয় যথোচিত ॥ 

এত বলি’ নমস্করি’ করিল গমন। 
আবেশে করিল! পুরী সে ক্ষীর ভক্ষণ ৷ 
পাত্র প্রক্ষালন করি’ থণ্ড খণ্ড কৈল! 
বহির্বাসে বান্ধি’ সেই ঠিকারি রাখিল ৷ 
প্রতিদিন একখানি করেন ভক্ষণ । 

খাইলে প্রেমাবেশ হয়:-অচুত-কথন ॥ 
“ঠাকুর আমাকে ক্ষীর দিল’_লোক সব শুনি’ 


. দিনে লোক-ভিড় হবে মোর প্রতিষ্ঠা জানি? ॥ 


সেই ভয়ে রাত্রি শেষে চলিলা শ্ৰীপুত্ী । 
যেইখানে গোগীনাথে দণ্তবৎ করি? ॥ 


৩৭১ 


২৩৭২ জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 


চলি’ চলি” আইলা পুরী ভ্ৰনীলাচল | 
জগন্নাথ দেখি? হৈলা প্রেমেতে বৱিহল-। 
£' * ক গং 
্রীযুখে মাধবপুরীর অমৃত-চরিত | 
ভক্তগণে শুনাঞা প্রভু করে আস্বাদিত ॥ 
শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন “জলেশ্বর” হইতে বাশদহ-পথে প্রীশ্রীগোর- 
নিত্যানন্দের রেমুণাষ আগমন: ওরীভ্রীগোপীনাথের সম্মুখে দিব্যোম্মাদ- 
লীলা! প্রকাশের কথা সংক্ষেপে এক্প বর্ণন করিয়াছেন, 
তং =; “= পিক 
আইলা-বেমুণ| গ্রামে গৌরাঙ্গ শ্রীহরি ৷ 
রেষুণায় দেখি! নিজমৃতি গোপীনাথ | 
বিস্তর করিল] নৃতা ভক্তবর্গ- সাথ ৷ 
‘ আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি’ আপন! ! 
রোদন করেন-অতি করিয়া করুণা 
পূৰ্বে নীলাচলে গমনের পথ রেষুণার মধা দিয়াই ছিল। অদ্যাপি 
এই পথের নাম: ‘গৌৰদাও্ড অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের পাধপৃত পথ। 
শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দ ও গৌড়ীয়ভক্তগণ নীলাচলে গমনকালে জীমাধ- 
বেন্রপুরীপাদের-প্রাপনাথ “শ্রীক্ষীরচোর! গোপীনাথ’ দর্শন, নৃতাগীতাদি 
মহোৎসব-সম্পাদন ও শীমাধবেক্দ্রপুরীর প্রেমে শ্রাগোগীনাথের ক্ষীরপ্ৰসাদ 
সম্মান করিয়া ফাইতেন ৷ কালক্রমে বিধর্মী কালাপাহাড় রেষুণায় €) 
আসিয়া মাংসধানল পরিতৃপ্ত করিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তৎপূ্বেই 
শ্রীগোগীনীথের ঘেবকগগ -জ্ীবিগ্রহকে-রেমুণা--হইতে ন্যনীধিক তিন 
মাইল পশ্চিমে: £আরমণা৮লামক_গরামে ‘অনন্তসাগর’ ুন্ধরিণীতে 
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লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন। কালাপাহাড় রামচন্তী-মুর্তিকে খণ্ডিত করিয়া 
চলিয়! যায় । অদ্যাপি রেমুণায় সপ্তশরা নদীর খাতের নিকটে সেই রাষ- 
চণ্ডীর খণ্ডিতমূৰ্তির দর্শন হয়। রেমুণা হইতে প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে 
কালাপাহাড়ের অনুচরগণের কেহ কেহ একটি গ্রাম পত্তন করিয়া 
বাস করে, উহ! ‘কালাপাহাড়সাহি’ নামে অগ্ঠাপি বিখ্যাত। তথায় 
প্রায় ৫০1৬০ ঘর অহিন্দু কষকের বাস আছে। 

কথিত হয় যে, ই্রশ্যামাননদশি্ঠ শ্রীরসিকানন্দদের বপ্পাদেশ প্রাপ্ত 
হইয়া অনন্তসাগর-পু্করিণী হইতে ভ্রীগোপীনাথকে উত্তোলনপূর্বক একটি 
মন্দিরে স্থাপন করেন। পরবন্তি-কালে শ্রীরসিকানন্দ-প্রভু বাশদহ 
(জলেশ্বরের নিকট) হইতে তাহার সঙ্গী সাতজন সেবক-সমভিব্যাহারে 
সংকীর্তন করিতে করিতে রেষুণায় প্রক্ষীরচোরা গোপীনাথের প্রাঙ্গনে 
উপস্থিত হন এবং গর্ভযন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীগোগীনাথের শ্রীঅঙ্গে 
লীলাপ্রবিষ হন । 

তাহার সহিত আগত সাতজন ভক্ত দেহরক্ষা করেন! শরক্ষীরচোরা 
গোপীনাথের প্রাঙ্জনসংলগ্ন একটি বেড়ের মধ্যে শ্রীরসিকানন্দদেবের 
পুষ্পসমাধি ও তাহার সাতজন ভক্তের সমাধি অদ্যাপি দুষ্ট হয়। 
শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর তিরোভাব-উপলক্ষে রেমুণায় শিবচতুর্দশীর পর হইতে 
বারদিন 'দবাদশ-মহোৌতসব? অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । 

জীগোপীনাথের বর্তমান শ্রীমন্দিরের সিংহ-দারের সন্মুখে একটি 
বিস্তৃতশীখ বকুলৰৃক্ষ আছে। কিংবদন্তি, এই স্থানেই রাজা নরসিংহদেব 
১০০৪ শকাব্দায়' ফান্তরী পৃিযা-তিথিতে ভরীগোপীনাথকে প্রতিষ্ঠিত 
করিয়াছিলেন।. 
= বর্তয়ান মন্দিরের উত্তরে প্রায় এক ফার্লং এর মধ্যে সপ্তশরা (সাত 
শোয়া) নদীর ( বর্তমানে শুদ্ধ) তীরে বাণাসুর-স্থাপিত লাৰ্গেশ্বর’ 
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সহাঁদেব ও তৎসননিকটেই রামচণ্ডীদেবীর মন্দির | রামচণ্ডীর নামানুসারে 
এই গ্রামে একটি হাট বসিত। কেহ কেহ বলেন, জ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতেঃ 





রেমুখীয় শ্ীগোপীনাথের প্রাঙ্গনে প্রীরসিকানন্দের সমাধি-মদ্দির 


যে গ্রামের শৃন্য হট? বাক্যটি আছে, তাহা গ্রাম্যদেবী .রামিচণ্ডীর 
নিকট গ্রামের হট্টবিশেষই হইবে ৷ : AE বসিয়া জীন ১ 


না চৈচন ১২৫ 


তৃতীয় বৈভব ] শ্রীরেষুণা <৭ 
পুরীপাদ শ্রীনামকীর্তন করিয়াছিলেন, বর্তমানে সেই স্থানে উরীমাধবেন্- 
পুরীপাদের একটি আসন-পীঠে দুইটি কাষ্ঠপাদুকা রি হইতেছেন |, 
কেহ কেহ বলেন, ইহ! জীল মাধকেন্দ্রপুরীপাদের সমাধি-পীঠ ও তাহার, 
ব্যবহৃত কাঠপাদুক| | বর্তমানে শ্রীমৎ বিনোদ্চৈতন্য দাস মহাশয়ের 
শিষ্য জীহরিদাস দাস ও শ্রীপরমানন্দ দাস নামক দুইজন উদ্বাসীন বান্ধি 





। শ্রীরেমুণায় শ্রীমীধবেন্্পুরীপাছ্রে পদাঙ্কপৃত শৃন্তহাট 


এই স্থানের . একটি ই বাস করিয়া উক্ত. পাডুকার সেবা ও ভজন: 
করিতেছেন . ৰ 

রেমুণার অধিবাসিগণ বলেন, পূর্বে ্ীগোপীনাথের শ্রীমন্দিরের চতু- 

পার্শ্বে একটি ঘোষপল্লী ছিল! প্রত্যহ এক মণ বত্রিশ সের হুগ্ধ আটিয়া, 

*নামক ক্ষীর দ্বাদশ ভাঙে প্রীগোগীনাথকে ভোগ দেওয়া 

হইত, কিন্তু বর্তমানে ঘোষণলীর অস্তিত্ব নাই। বর্তমানে ভ্রগোপী- 
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নাথের অনেকগুলি গাভী থাকিলেও যত্বের অভাবে দুগ্ধ পাওয়া যায় 
না! লান্গুলা নরসিংহদেবই প্রত্যহ এ এক মণ বত্রিশ সের 
দুদ্ধের ক্ষীরভোগের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। 
পূৰ্বে গ্রাম্যদেৰী রামচণ্ডীর নিকট বলি হইত, কিন্তু শ্রাগোপীনাথের 
আবির্ভাবের পর হইতে বলি দেওয়া বন্ধ হইয়| গিয়াছে বলিয়া! শুনিতে 
পাওয়া যায় । ত 
মহারান্ট্রায়গণের আমলে শ্রীগোপীনাথের মাখন-রুটির জন্য এক'শ 
তেত্রিশ টাক] পাচ আন৷ ছয় পাই বাৎসরিক রাজরৃত্তির বন্দোবস্ত 
ছিল। ব্বটিশের আমলেও কটকে জজের নিকট এরূপ একটি . সনন্দ 
দেওয়| আছে। উড়িষ্তার কতিপয় জমিদারের দ্বার] বৃটিশ গভৰ্ণমেণ্ট 
ভ্রাগোপীনাথের সেবার জন্য ও বৃত্তি প্রদান করিতেন ; 
বর্তমানে দ্বাদশ ভাণ্ড ক্ষীরের পরিবর্তে রাত্রিকালে বারটি ছোট 
বাটিতে ‘ক্ষীরী’ ( চাউলের পরমান্ন ) ভোগ এবং অপরাহে একটি ছোট 
বাটিতে সামান্য কিছু ক্ষীর ভোগ হয়। 
শুনিতে পাওয়| গেল, কিছুকাল পূর্বেও দ্বাদশ-ভাণ্ড ক্ষীর ও দুই 
বেলায় দেড় মণ করিয়া তিন মণ চাউলের অন্ন ভোগ ও বহু-প্রকার 
মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হইত। এখন ডুইবেলায় চব্বিশ'সের চাউলের 
অন্ন ভোগ হয়। পূর্বে বারজন পূজারী ছিলেন । বর্তমানে তত্স্থানে 
মাত্র দুইজন পূজারী আছেন। ইহার! প্রত্যেকে পালাক্রমে মাসে 
পনর দিন করিয়া পূজ। করেন। ইহারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ । উৎকলের “দাস”. 
উপাধি বক্‌ ব্ৰাহ্মদগণের কথা অনেকেই অবগত আছেন। ইহারা পূর্বে 
বংশপরম্পরাক্রমে শ্রীগোগীনাথের পৃজারী হইত এবং ইহাদের ভরণ- 
পোষণের জন্য জমির বন্দোবস্ত ছিল। : বর্তমানে পৃজারীগণের অন্য 
খুব সামান্য জমি আছে। . যখন যে পুজারীর সেবার. পালা, 
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থাকে, তখন তিনি শ্রীগোপীনাথের পূজার সমস্ত ভার গ্রহণ করিয়া 
তাহার অধীন সেবকৰৃন্দকে যথাবিহিত অর্থ ও প্রসাদাদি বণ্টন করিয়া 
দেন। কেহ এক টাকা প্রণানী দিলে, পূজারী ছয় আনা, সৃপকার 
ছয় আনা ও টহলিয়া চারি আনা প্রাপ্ত হইবেন। কেহ ভোগ দিলে, 
পূজারী এক টাকায় চারি আন! দক্ষিণ! লইবেন। পৃজারী আট পত্র 
(পারশ ) প্রসাদ প্রাপ্ত হন এবং তাহা ইচ্ছামত বিক্রয় করিতে পারেন । 
শ্রীগোপীনাথের প্রত্যহ অন্নবাঞ্জনাদিসহ ছত্রিশ পত্র পারশ ভোগ দেওয়া! 
ইয়। এক সের চাউলে তিন পত্র রচিত হয়। এ-সকল প্রসাদের 
কোন নির্দিষ্ট মূলা নাই ; লোকবিশেষে মূল্য নির্ধারণ করা হয়। 
টহুলিয়ার কাৰ্য জল-তোলা, চন্দন-ঘষা, শ্রীবিগ্রহের কাপড়-কৌচান 
ও সাজান, তুলসী ও ফুল-তোলা, শুঙ্গারের দ্রব্য সাজাইয়া পৃজারীকে 
দেওয়া, বাটনা-বাটা, তরকারী আমান্ন-করা, তরকারী ধৌঁত-করা 
এবং বাহির হইতে সৃপকারের সাহায্য করা | 
এতঘ্ব্যতীত মন্দির-প্রক্ষালনের জন্য পৃথক্‌ সেবক নিযুক্ত আছেন। 
তিনি চারিটি করিয়া পারশ ও মাসে দেড় টাকা করিয়া বেতন পা’ন। 
শ্রীবিগ্রহের ভোগ প্রাতে সঙ্গলারাত্রিকের পর যাখন-মিছরি 
ভোগ হয়। শ্রঙ্গার-আরতির পর প্রায় বেলা ১টায় চি'ডা-ভাজা ও 
দধি ভোগ হয়। মধ্যাহ্নে বার সের চাউলের অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি ভোগ 
ইয়। অপরাতে উত্থানের পর ক্ষীর, রাত্রিতে বার সের চাউলের অন্ন, 
মালপোয়া ও বারটি ক্ষুদ্ৰ পাত্রে পরমান্ন বা ক্ষীরী ভোগ হইয়া থাকে । 
শ্রীল মাধবেক্রপুরীপাদের সময় হইতে গ্রীত্মকালে শ্রীপূরের সহিত 
মলয়জ-চন্দন একত্র ঘষিয়া শ্রীগোগীনাথের শ্রীঅঙ্গে লেপন করা হইত১। 
শরীকপূর ও মলয়জ-চন্দন বর্তমানে দুর্লভ হইলেও অক্ষয় তৃতীয়া হইতে 


১1 চৈ চি ম. 91১৫৮-৬৮ 
৪৮ 
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৪২ দিন সাধারণ কর্পুর ও চন্দন একত্র ঘষিয়| জ্রীগোগীনাথের শ্রীমঙ্গে 
লেপন করা হয় । কোন কোন পৃজারী পানা-সংক্রান্তি হইতে আন্ত 
করিয়া জৈঠমাসের ১২ দিন পর্যন্ত শ্রীগোগীনাথের শ্রীমঙ্গে চন্দন- 
লেপনের কথ! বলেন । 


্রীবিগ্রহের দর্শনকা'ল-_গরীগ্মকালে প্রাণে প্রায় ৬টায় ও শীত- 
কালে ৭০ টায়__মঙ্গলারাত্রিক ও শ্রীবিগ্রহ-দর্শন হয়। বালাতোগের 
পর বেল! নয়ট| পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে, তৎপরে শ্রীবিগ্রাহের 
শুঙ্গারের জন্য শ্রীমন্দির কিছু সময় বন্ধ হয়। শুঙ্গারারাত্রিকান্তে মধ্যাহ- 
ভোগের পূৰ্ব পর্যন্ত (বেল ১২ট| বা ১২-৬০ মিঃ পৰ্যন্ত ) মন্দির খোলা! 
থাকে । ভোগারাত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহের শয়ন হইয়া থাকে । অপরাহ্ণ 
প্রায় ৬ট| বা ৬-৩০ মিঃ পৰ্যন্ত শ্রীমন্দির বন্ধ থাকে | তংপরে রাত্রিতে 
ভোগের পূৰ্ব পর্যন্ত ্রীবিগ্রহের দর্শন হয়। 


মধ্যাহ্-ভোগ বা শ্রীমন্দির-উন্মোচন-বিষয়ে সময়-নিষ্ঠতার প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি নাই। শুনিতে পাওয়া গেল, কোন কোন দিন বেলা ২টা, 
৩টায়ও মধ্যাহ্-ভোগ্‌ হইয়| থাকে ৷ 


্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাণ প্রীবিগ্রহই আদি শ্রীবিগ্রহ ৷ ইনি মধাস্থণে 

অবস্থিত আছেন। তাহার বাঁমভাগে শ্রীগোবিন্দ ও দক্ষিণে শ্রীমদন- 

' মোহন ভ্রীবিগ্রহ্দ্ধয় । কথিত হয় যে, শেষোক্ত শ্রীবিগ্রহদ্বয় পরবর্তিকালে 
শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর কোন অধস্তনের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছেন । 


_ জ্ৰীজ্মীগৌপীনাথের অফ্ট-সখী আছেন, পৃথক্‌ শ্রীরাধারাণীর মৃত 
প্রকাশিত নাই! প্রীগোবিন্দ-্রীগোগীনাথেরও পৃথক্‌ ্রীরাধারাণী নাই। 
পূৰ্বেই উক্ত হইয়াছে যে ্রীগোগীনাথের অষ্ট-সখী, চারজন নর্মসথা। 
দ্বাদশ ধেনু এবং উপরিভাগে; দুই পার্শ্বে; দক্ষিণে ও বামে যথাক্রমে 
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বলদেব ও মুষ্টিক এবং শ্রীকৃষ্ণ ও চাণুরঃ মধাসথলে জঙ্গুফলের উপরে 
অনন্তশয্যা__এইরাপ শৈলী শ্ৰীমৃতি প্রকাশিত আছেন। 

গোগীনাথের শ্রীমন্দিরে যে শ্ৰীজগন্নাথদেৰ আছেন’ রথযাত্ৰার সময় 
তিনি রথে আরোহণ করিয়া নিকটবর্তাঁ গুপ্িচায় গমন করেন | 

্রীবিগ্রহের স্বর্ণ ও রৌপনিমিত নানাবিধ অলঙ্কার মাছে। শুনিতে 
পাওয়া গেল, ১৩১০ বঙ্গাব্ধে শ্রীউদ্ধব পোখাল-নামক তিলি-বংনীয় কোন 
ধনী ব্যক্তি বর্তমান মন্দিরের উপরিভাগ ও চূড়া প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিয়া 
দিয়াছেন । বর্তমানে শ্রীগোগীনাথের জমিদারীর বাৰিক আয়_-৩০০০ 
তিন হাজার টাকা । মন্দিরের প্রাকারের মধ্যেই কাছারি । সাধু, ভক্ত 
বৈষ্ণব, অতিথি-অভ্যাগতের অবস্থানের জন্য প্রাকারের মধ্যে নিমিত 
বহু কুটার এবং বাহিরেও বহু বাসস্থান অন্নে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। 


জ্ৰীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত শ্রীনন্দনন্দনানন্দ দেবগোস্বামী ও 
শ্রীশ্যামসুন্দরদাসজীর চেষ্টায় স্রীগোপীনাধের শ্রীমন্দির প্রস্তর-মণ্ডিত ও 
নানাভাবে সেবার উজ্জল্য সাধিত হইয়াছিল। 


Hnd০wment Act-বলে প্রায় হুই বৎসর যাবৎ ভ্রাগোপীনাথের 
মন্দির ও সেবাপূজ| সাধারণের সম্পতিরূপে গণা হইয়া তিনজন ট্রাটি 
(T৮খ৪০০ ) নিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাদের নাম:_(১) ্ৰীরাধামোহন 
রাণা, উকিল, বালেশ্বর ; (২) শ্রীঅনস্তপ্রসাদ রাণ!, নাজীরঃ বালেশ্বর 
ও ৩) প্রীকৃষ্চমোহন দাস, মুহুরী, বালেশ্বর । ইহার বিরুদ্ধে শ্রীপাট 
গোপীবল্লভপুরের শ্রীগোবিন্দ-গোপালানন দেবগোস্বাসী মহাশয় কটক 
হাইকোর্টে এক মোকদ্ধমা দায়ের করিয়াছেন এংং ইহা মঠ নহে, 
ব্যক্তিগত মন্দির ও শ্রীরসিকানন্দপ্রভুর সময় হইতে গৃহস্থ অধস্তনসূত্রে 
ত্রয়োদশ পুরুষের সেবা--এই ভাবে আবেদন জানাইয়াছেন ! ৰ 
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শ্লেমুণার পথ--বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে হাওড়া হইতে ‘বালেশ্বর’- 
সেশন ১৪৪ মাইল। বালেশ্বর-ষ্টেশন হইতে প্রায় পাচ মাইল পশ্চিমে 
ব্েমুণ|” গ্ৰাম । বালেশ্বর হইতে রেষুণ| যাইবার ডিবি, বোর্ডের পাকা 
রাস্তা আছে। বালেশ্বর হইতে রেমুণ। পর্যন্ত মোটর বাস চলাচল করে । 
বালেশ্বরে ফেঁশনের সংলগ্রই একটি ডাকবাংলো আছে । স্থানীয় 
এস্‌ডি-ও হইতে অনুমতি লইয়া তথায় চব্বিশ ঘণ্টা থাকা যায়। 
রেমুণায় শ্রীগোপীনাথের মন্দিরেও যাত্রিগণের থাকিবার প্রচুর স্থান 
আছে। শ্রাগোপীনাথের শ্রীমন্দিরে যাইবার পথে প্রায় এক মাইল 
থাকিতে শ্রীমাধবেন্দ্র-গৌড়ীয়মঠে শ্রীগন্ধাথদেবের সেবা ও সাধুগণের 
ভজন-স্থান দৃষ্ট হয়। 





চতুর্থ বৈভৰ 
জীষাজপুৰ্ব 


উড়িষ্তার অন্তৰ্গত বৈতরণী নদীর দক্ষিণকূলে “যাজপুর-তীর্থ” | কিংবদন্তী 
এই যে, ব্ৰহ্মা বৈতরণী নদীর বামকূলে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। 
তদবধি এই স্থান ‘যজ্ঞপুৰ্ৰ’ নামে খ্যাত হইয়াছে। যজ্ঞপুরেরই 
অপভ্ৰংশ ‘যাজপুৰ্ব’। ব্ৰহ্মার যজ্ঞকুও হইতে শ্ৰীবরাহদেব ও বিরজা- 
দেবী আবিভূ'ত হন | যাহা এখন হিরমুকুন্দপুর’ নামে: পরিচিত, 
তথায় ব্রহ্মার যজ্ঞস্থল ছিল বলিয়া কথিত। জীগীতায়: শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়াছেন; _“যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোহন্যত্র লোকোংয়ং কৰ্মবন্ধনঃ। তদর্থং 
১৷ গীতা অ৯ > 
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কর্ম কৌন্তেয় মুক্ৰসঙ্গঃ সমাচার |”--হে অজুনি ! যজ্ঞের জন্য অর্থাৎ 
বিষ্ণুর আরাধনার জন্য কর্ম ভিন্ন অন্য কর্ম করিয়া মনুস্যগণ বন্ধনপ্রাপ্ত 
হয়। অতএব তুমি নিঞ্কাম হইয়| বিসুর প্রীতির নিমিত্ত কর্মের সমাক্‌ 
আচরণ কর | শ্রুতি “যভ্ঞ-শব্দের অর্থ ‘বিষ্ণু’ বলিয়া নিৰ্দেশ করিয়া- 
ছেন। বিষ্ণুর আজ্ঞা-পালন ও বিষ্ণুর প্ৰীতা'ভাসের জন্য যে কৰ্ম, তাহাই 
কর্মবন্ধমোচক ও ‘যজ্ঞ’ নামে অভিহিত | নতুবা, তথাকথিত নিষ্কাম 
সংকর্মও সংসার বন্ধনের হেতু | বিষ্ণুতোষণপর কর্ার্পণ হইতেই ভাগবত- 
ধর্মের প্রথম সোপান আরম্ভ | যজ্ঞপুর বা যাভপুর অর্থাৎ যজ্ঞক্ষেত্র বা 
কৰ্মাৰ্পণের ক্ষেত্র হইতে ভাগবতধর্ম-দাত্রাজোর সীমানা আৱরম্ভ হওয়ার 
সেই স্থান হইতে ক্রক্ষেত্রমগ্লেরও সীমানা আর্ত হইয়াছে। এইজন্য 
অনেকে যাজপুর হইতে শ্রীক্ষেত্রমগুলের সীমানা নিৰ্দেশ করেন | 
যে-স্থানে সমস্ত রজোধর্ বিগত হইয়াছে, তাহাই বিরজ!। দেবীধাম 
বা চতুৰ্দশ ব্ৰহ্মাণ্ড অতিক্ৰম করিবার পর বিরজা। সিদ্ধলোকের 


বাহিরে যে চিন্ময় জলপূৰ্ণ কারণ-সমুদ্র পরিখাকারে পরব্যোসকে বেষ্টন 


করিয়া রহিয়াছে, তাহারই নাম ‘বিরজা’ | এই বিরজার বাহিরেই 
বতা- 


বহিরঙ্গা মায়াশক্তির বিলাস-স্থল-_ প্রাকৃত ব্ৰহ্মাণ্ড। শ্রীসংক্ষেপভাগ 
মৃতে১ উদ্ধৃত পদ্মপুরাণেরং পপ্রধান-পরমব্যোয্নোগস্তরে বিরজানদী” 
বাক্যাহুসারে জান! যায়, পরব্যোমকে বেউন করিয়াই বিরজানদী বা 
কারণীর্ণৰ অবস্থিত | শ্ৰীখ্ৰীৰ্ৃহচ্বৈষ্ণবতোষণী ও স্মীঞ্জীসংক্ষেপ-বৈষ্ণব- 
তোষণীতেও জ্ৰীজীসনাতন ও ্রীত্রীজীবপা “বিরজ’-শব্দের বিগতাপরাধ 
অর্থ করিয়াছেন ৷ 








১। সং ভা ০২১৭) ২। উ ২৫৫১ ৩। ভা ১১০২৮ শোকের বৃহ 


বৈষ্ণবতোফনী ও এ্সংক্ষেপবৈফবতোষণী দ্ৰব্য । 
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বৈতরণী নদী-_গো-নাস।-নামক পৰ্বতশৃঙ্গ হইতে সমুতূত| ৷ উক্ত 
পৰ্বত কেন্দঝর-রাজোর পশ্চিমে অবস্থিত। বৈতরণী হইতে একটি 
শাখা ‘খরস্ৰোতা’য় মিলিয়াছে। উক্ত শাখা বুড়া’ নামে প্রসিদ্ধা। 
ইহার আর একটি করদ নদী “কুশভদ্রা” নামে খ্যাত । কুশভদ্ৰার তারে 
€কুশলেশ্বর? মহাদেবের মন্দির আছে। কুশভদ্র| স্থানীয় লোকের 
নিকট “কুশী? নামে পরিচিত । 

“বি-তরণী বি-নৌকা ইতি বৈতরণী’ অথব| “বিতরণেন কর্মার্পণেন 
ভীর্ঘতে ইতি বৈতরণী’। নৌকাবিনা যাহা পার হইতে হয়, অথবা 
যাহা কর্মার্পন অর্থাৎ ফলভোগ্কামনা-ত্যাগরূপ দানের দ্বারা 
উত্তীৰ্ণ হওয়া! যায়, তাহাই বৈতরণী ৷ 

“্যমদ্ধারে মহাঘোরে তপ্ত বৈতরণী নদী 1৮ অথবা “নদী বৈতরণী 
নাম দুৰ্গন্ধ৷ রধিরাবহা | উঞ্ণতোয়া মহাবেগ! অস্থিকেশ-তরঙগিণী 1”* 
প্রভৃতি উক্তির মধ্যে যে যমপুরস্থ প্রেতনদী বৈতরণীর কথা আছে, তাহা 
হইতে যজ্ঞপুরস্থ(যাজপুরস্থ) বৈতরণী নদী পৃথক্‌ | বিষ্ণুর গ্রীত্যাভাস- 
রূপ কর্মার্পণ হইতে ভাগবতধর্ম আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং 
বিষ্ণুর গ্রীত্যাভাস বা ভাগবতধৰ্মের আভাসেই যমপুরের 
ভয় অনায়াসে বিদুরিত হয় ৷ এইজন্য ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে, 
“আস্তে বৈতরণী নাম সর্বপাপহরা নদী | তস্যাং স্নাত্বা নরতেষ্ 
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে 1” 

মহাভারতের বনপর্বে১ যাজপুর-তীর্থের প্রচুর মাহাত্মা দৃষ্ট হয়। 
পর্বতের দ্বারা উপশোভিত, সর্বদা খধিগণযুক্ত, দ্বিজগণ-নিষেবিত যজ্ঞ 
ভূমি বৈতরণীনদীর উত্তরতীরে অবস্থিত | 


* 'প্রায়শ্চিস্তবিবেক ধৃত জমদগ্রিবচল ; নি 


১। ম ভা বন্পব, ১৪৪ অধ্যায়, ৪-১৩ শ্লোক 


টি ও ক ১০২১৬ এ 
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খধিভিঃ সমুপাধুক্তং যঞ্ভিয়ং গিরিশোভিতম্‌ 
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং ছ্িজসেবিতম্‌ ! 
্র্গপুরাণেন = ন্ৰবদ্দা বলিতেছেন" রি প্রদেশে ব্রক্মাণী-কতৃকি 
প্রতিঠিতা বিরজামাতা অধিষ্িতা আছেন | ত সর্বলাপহরা বৈতরণী- 
নদী বিরজমান| | এখানে স্বয়ং নীবিষ্ণুৱ নাভিপক্ম-সমু থিত যে স্বয়ম্কুমূতি 
বিরাজমান আছেন, তাহাকে দর্শনানন্ুর ভক্তির সহিত নমস্কার করিলে 
লোকের বিষ্ণুলোক-প্ৰান্ধি হয়। এই ক্ষেত্রে যে দেহত্যাগ করেঃ 
নিশ্চয়ই তাহার ৩১৭, ঘটে । 


ক 


ক 
আস্তে বৈতরণী তত্র সবপাপহরা নদী ৷ 
যস্যাং স্বত্ব নর রি সৰ্বপাপৈঃ প্ৰমুচাতে | 
আস্তে স্বযৃদ্ভুত্তত্ৰৈব ক্ৰোড়কপী হরিঃ স্বয়ম্‌ ৷ 
দষ্ট। প্রণমা তং ভক্তা! পরং বিষ্ণুং ব্রজন্তি তে ॥ 

ফু Ld গট 
মম ক্ষেত্রে মুনিশ্রেষ্ঠী বিরজে যে কলেবৰরম্‌ | 
পরিত্যজস্থি পুরুষান্তে মোক্ষং প্ৰাপু, বস্তি বৈ 


কপিলসংহিতায়ং বিরজাক্ষেত্রের বৰ্ণন ও মাহাত্মা এইরূপ দৃষ্ট হয়ঃ 

_ হেবিপ্রগণ! বিরজা-নামক ক্ষেত্র বিরজপ্রদা বিরজাদেবীকে দর্শন 
করিলে জীবের রজোগুণের ক্ষালন হয়! পুরাকালে ব্ৰহ্মা সৃষ্টিরকষার্থ 
এই সুনিৰ্মল বিরজাখাক্ষেব্ প্রকাশ করিয়াছেন । বিরজাদেবীর ঈশান 
কোণে পিতৃগণের যুক্তিপ্রদ ন ‘নাভিগয়|”-নামক মহাপুণাক্ষেত্র 1 

কথয়ামি মহাপুণাং বিরজা খাং সুনিৰ্মলম্‌ ৷ 

যৎক্ষেত্ৰং সৃ্টিরক্ষাৰ্থং ব্ৰহ্মণ৷ চ কৃতং পুরা ) 

১৬ 


38২ অধ্যায়, ১৯ শোক; ২! অ ৭।২-৪, ১৫ 


৩৮৪ জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয়-খণ্ড 


তস্মিন্‌ ক্ষেত্রে দ্বিজজেষ্টা বিরজ| বিরজঃপ্রদ] | 

বিরজামুখমালোকা রজঃপ্রক্ষালনং ব্রজেৎ ৷ 

তত্র ভ্রীবিরজাদেবী ভক্তি-মুক্তি-প্রদায়িনী । 

সাধকানাং হিতার্থায় বিরজা উৎকলে স্থিত! ॥ 

» * ক 

তত্র ইজ ক্ষেত্রে দেবা। ঈশানকোণতঃ | 

গয়ানাভির্মহাপুণাঃ পিতৃণাং যুক্তিদায়কঃ | 

তত্র পিগুং প্রষচ্ছন্তি নর! যে বীতকল্মযাঃ | 

পিতৃনুদ্ধতা নরকাৎ তে ব্রজন্তি পদং হরেঃ ৷৷ 

হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথে “যাজপুর রোড ফেঁশন ২১০ 

মাইল। যাজপুর রোড, ষ্টেশন হইতে যাজপুর সহর মোটর বাসে 
উনিশ মাইল ৷ যাজপুর_ কটক জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমার সদর | 
যাজপুর রোড, ষ্টেশন (ডোলিপুর ) হইতে প্রায় ৯ মাইল পরে “যমুনা 
খাই’ নদীর সেতু; তৎপরে প্রায় তিন মাইল দূরে বৈতরণীর বাঁধের 
উপর “মূলাপাল”নামক স্থান। আরও প্রায় তিন মাইল দুরে বুড়া 
নদী’ অতিক্রম করিয়া যাজপুর সহরে পৌঁছান যায়। মুলাপাল-নামক 
স্থানে এক সময়ে শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ একটি শিবির স্থাপন 
করিয়া শ্রীভগবদ্বিগ্রহসহ কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। পূৰ্বে 
যাজপুর রোড, স্টেশন হইতে যাজপুরে আসিতে তিনবার মোটর বদল 
করিতে হইত। কিন্তু এখন সেতু নি্্নিত হওয়ায় এক মোটেই 
সহরের শেষ প্রান্তে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়। 
যায়। এই পর্যন্তই মোটর বাস্‌ সাণিসের সীমা | পুরীর শ্রীজগন্নাথের 
মন্দিরের ন্যায় সিংহদ্বার ও অরুণন্তসত-সন্বলিত একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্ৰ 
শ্রীজগন্নাথ-মন্দির যাজপুরেও দৃষ্ট হয় । এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি 
ধৰ্মশাল| ‘রাধাবাই ধৰ্মশাল|’ বা ‘জগন্নাথ ধৰ্মশাল|’ নামে খ্যাত। 


২২১২১২২২২০১ 





চতুৰ্থ বৈভব ] শ্রীবাজপুর ৩৮৫ 


বিকানীর-নিবাসী জহরমল বুলাকিদাস ধন্নানির পত্রী রাধাবাই তাহার 
স্ববামগত পতির স্মৃতি-রক্ষার্থ ১৯৭৫ সংবতে অর্থাৎ ১৯১৯ থষ্টাঝে 
এই ধৰ্মশাল| নির্মাণ করেন । শ্রীজগন্নাথ-মন্দির বৈতরণী নদীর ভীরে 
অবস্থিত। বৈতরণীর মধাস্থ দ্বীপে শ্রীজগন্নাথ-মন্দির হইতে প্রায় এক 
ফার্লং দুরে শ্রীবরাহদেবের মন্দির | ূর্বাভিমুখী মন্দিরের সন্মুখে 
সিংহদ্বার, তৎপরে নাটামন্দির, নাটামন্দিরের মধাস্থলে গরুড়ন্তম্ত, তৎপরে 
জগমোহন, তৎপরে গর্ভমন্দিরে উচ্চ পীঠাসনে শ্রীযজ্ঞবরাহের শিলামরী 
শ্রীমৃতি ; বামে শ্ৰীলক্ষ্মী, তাহার বামে শ্রীগন্নাব।শ্রীযজ্ঞবরাহের দক্ষিণে 
প্রীশ্বেতবরাহদেব | এতদ্বাতীত বিজয়বিগ্রহ শ্রীবরাহদেব, শ্রীলন্ষ্মী ও 
শ্রীগোপাল অধিষিত আছেন। গর্ভমন্দিরের হ্বারদেশের হুই দিকে 
জয়-বিজয়ের মৃতি। শ্রীবরাহদেবের মন্দিরের দক্ষিণভাগে একটি 

ক্ষুদ্রাকার মন্দিরে পতিতপাবন যক্ঞবরাহদেব* বামে শ্রীলক্্ী্েবীর সহিত 
অধিঠিত আছেন | তাহাদের বামভাগে শ্রীমানগোবিন্দ-বরাহ | যজ্ঞ" 
বরাহের দক্ষিণে সেউবি-বরাহ (2) ৷ স্থানীয় পাণ্ডাগণ অউ-বরাহ্র 

নিয়লিখিত নাম জ্ঞাপন করেন,--(১) যজ্ঞবরাহ বা আদি-বরাহ, (২) 

শ্বেতবরাহ, (৩) ভোগবতী-বরাহ [ আর্দি-বরাহের মন্দিরের পশ্চাতে 
ভোগবতী গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন ], (৪) মানগোবিন্দ-বরাহ, (৫) 

সেউবি-বরাহ্‌, (৬) লক্ষ্মীবরাহ [ কেন্দ্ৰাপাড়ার পূর্বদিকে “আলি'তে 
আছেন ], (৭) কল্প-বরাহ [ যাজপুর হইতে আড়াই যাইল দূরে বিচিত্র" 
পুরে 4 ৮) আনন্দ কন্দ-বরাহ [ পুরীতে ]। 

- জীযজ্ঞবরাহের মন্দিরের দক্ষিণদিকে পূর্বাভিযুখী একটি ক্ষুদ্র মন্দিরে 
ক্রোড়বাসিনী দেবী ও কশিবেশ্বর [ কাশীবিশ্বেশ্বর ৫)] মহাদেব। 
কশিবেশ্বরের মস্তকে বৈতরণীর জল স্বতঃই চতুর্ধারায় উৎসারিত হইত | 
ইহার নিরর্শনধরূপ অদ্যাপি শিবলিঙ্গের চতুদিকে চারিটি ছিত্র দুষ্ট হয় । 


৪৯ 


৩৮৬ জী৷ক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 


০০০০০০০০০০০ 








আবু শ্ীবরাহদেবের মন্দিরের মিংহদ্বার এবং তৎসংলগ্ন 
নাটামন্দির ও গর্ভমন্দির 


চতুৰ্থ বৈভব ] জীযাজপুর ৩৮৭ 


বৈতরণীর প্রাচীন খাত এখন শুক | ইহা পূর্ব-পশ্চিযাভিমুখী 
প্রবাহিত ছিল। উত্তরে দশাশ্রমেধ-ঘাট ও বরাহ্মন্দির | দশাশ্বমেধ- 
ঘাটের ভগ্রাবশেষ দেখিতে পাওয়। যায় । ব্রহ্মা এইস্থানে দশাশ্বমেধ যজ্ঞ 
করিয়াছিলেন । সেই যজ্ঞ হইতেই শ্রীযজ্ঞবরাহ ও বিরজা-দেবী 
আবিভূৰ্ভা হইয়াছিলেন | এইজন্য এই স্থান “বরাহক্ষেত্র” নামেও 
প্রসিদ্ধ | দ্রশাশ্বমেধ-ঘাঁটের উপর উত্তরদিকে ভ্রীকাশীবিশ্বনাথ ও শিবলিঙ্গ” 
লিঙ্গিতা পার্বতীদেবীর মৃতি। এইরূপ শিবলিঙ্গ, বিশেষত: দক্ষিণাভি- 


মুখী লিঙ্গ সচরাচর কোথায়ও দৃষ্ হয় না। প্রবাদ যে» যাজপুরে কাশী- 


বিশ্বনাথ এক প্রহর এবং কাশ্টীপুরে তিন প্রহর বাদ করেন | ব্রন্ধার 
যজ্ঞের আদি স্থান এখন প্রায় গুপ্ত। কিছুকাল পূৰ্বে কৃষ্ণ অগ্নিহোত্ৰি- 
নামক এক যাজ্ঞিক ব্ৰাহ্মণ যাজপুরে একটি বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান 
করেন। তখন তিনি স্থানীয় শ্মশানের ভিতর একটি স্থানকে ব্রহ্মার 
আদি যজ্ঞস্থান বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন | যজ্ঞপুর হইতে বিরজা- 
দেবীর মন্দিরের দিকে যাইতে ব্রহ্মার যজ্ঞের দ্বতকুণ্ড বলিয়া নিবিষ্ট 
কুণ্ডটি ‘ব্ৰহ্মকুণ্ড’ নামেও কথিত হয়। 

কিংবদন্তি এই যে, উড়িষ্তার শৈবরাঁজ যযাতিকেশরার নামানুসারে 
এই স্থানের নাম ‘যযাতিপুর’ ও উহার অপভ্ৰংশ যাজপুর’ নাম হইয়াছে। 
বস্তুতঃ ব্রহ্মার ‘যজ্ঞপুর’ হইতে যজ্ঞপুর বা যাজপুর-নামের প্ৰসিদ্ধি 


'জমীচীন বলিয়| মনে হয়। স্থানীয় পূজারীগণ বলেন,_শ্রীবরাহদেবের 


প্রাচীন মন্দির, দশাশ্বমেধ-ঘাট প্রভৃতি রাজা যযাতিকেশরীর দ্বারাই 
মিখ্িত হইয়াছিল.। পরে রঘুজী ভেগল! এই সকল সংস্কার করেন। 
রঘুজী ভেসিলাই শ্রীবরাহদেবের স্থায়ী সেবার জন্য ভূ-সন্পত্তি দান 
করিয়াছিলেন। বর্তমানে উহার আয় বাৎসরিক প্রায় ৫০০ টাকা। 
এতদ্বাতীত আরও কিছু চাষী জমি সেবার জন্য রহিয়াছে। ‘Hindu 


৩৮৮ = জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 
Religious Endowment act’ অনুযায়ী একটি ‘Trustee Com- 
21669, এই সেবা পরিচালনা করেন। বর্তমানে কমিটিতে নিয়- 
লিখিত ব্যক্তিগণ আছেন,--(১) শ্রীভাগবত দীক্ষিত, (২) শ্রীহরিবন্ধ 
বটু, (৩) শ্রীসুর্যযণি পাণ্ডা, (৪) জীসুনীলকুমার মিত্র, উকীল, 
(৫) শ্রীকুঞ্জবিহারী মিশ্র, উকীল, (৬) জীনরসিংহ চৌধুরী | 
জীবরাহদেবের ১৩ ঘর সেবায়েত পাও! আছেন । তাহাদের নাম 
এই৮-(১) সূৰ্ধ্মণি পাণ্ডা, (২) বৈষ্ণব বটু, (৩) শঙ্কর বটু, (৪) প্ৰাণকৃষ্ণ 
কটু, (৫) বৈষ্ণব দীক্ষিত, (৬) ভগীরথ দীক্ষিত, (৭) নন্দ দীক্ষিত, 
(৮) নাথ দীক্ষিত, (৯) সন্ন্যাসী দীক্ষিত, (১০) কৃষ্ণ দীক্ষিত, 


০১) হরিবন্ধু বটু, (১২) গোলোক পাণ্ডা, (১৩) হরি পাণ্ডা । ইহারা 
পালাক্রমে সেবা করেন। 


শ্রীবিরজাদেবীর মন্দির 
শ্রীবরাহদেবের মন্দির হইতে দক্ষিণে ছুই মাইল দূরে শ্রীবিরজা- 
মন্দির শ্রীবিরজাদেবীর মন্দিরেও সিংহদ্বার, চত্বর, গোপুর--তন্মধো 
সিংহত্তত্ত, তৎপরে চত্বর, নবরত্ব-মনির, জগমোহন ও গর্ভমন্দির 3 
ইহা পূর্বাভিমুখী। মন্দিরটি সুপ্রাচীন | গর্ভমন্দিরে ছিভুজা বিরজাদেবী 
‘অধিষ্ঠিত আছেন। তাহার একটি বিজয়বিগ্রহও. মন্দিরে পৃজিত 


হইতেছেন। স্থানীয় পাণ্ডা পৃজারীগণ বিরজাদেবীকে এইভাবে 
বর্ণনা করেন,_- ন 


শ্যামাঙ্গীং সিংহমারঢ়াং দ্বিভুজাং শূলধারিণীম্‌। 
বিভ্রপ্তীং বামহস্তেন মহিষাসুর-পুচ্ছকম্‌ ৷ 
সুরাসুর-বন্ামানাং ত্রিনেত্রাং বিন্দুশেখরাম্‌ | 

= সর্বাভরণ-সম্পন্নাং ভক্কানুগ্রহকারিণীম্‌ ৷ ' 
বন্দে শ্রীবিরজাং দ্েবীং ভুক্তিমুক্তি-প্রদায়িনীম্‌ ৷ 


এ সে ৰ === লক ==. ২,২০৭ 
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বন্দনার মধ্যে প্রীবিরজাদেবী দিভুক্া বলিয়া বিত! কিন্তু ফোন কোন 
মতে ইনি অষ্টভুজ! । স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন, এখানে গতানুগতিক 
ভাবে পণুবলির ব্যবস্থা থাকিলেও আমিব-্দ্ব্য কিছুই শ্রীবিরজার 
এ ভোগে লাগে না। মন্দিরের 
পশ্চাতে যে কালভৈরব 
আছেন, তীাহারই উদ্দেশ্যে 
বলি প্রদত্ত হয়। প্রাতঃ 
৪টা হইতে দ্বিপ্ৰহর ১২টা ও 
অপরাহে ওটা হইতে রাত্রি 
১০টা পর্যন্ত বিরজার্দেবীর 
মন্দির উন্মুক্ত থাকে। 
মাঘী ত্রিবেণী-অমীবস্যা 
বিরভাদেবীর আবির্ভাব-তিথি 
বলিয়া সেই সময় তথায় 
বিশেষ উৎসব ও মেলা হয় ' 
এবং শারদীয়া প্রাতিপৎ হইতে 
নবমী পর্যন্ত নয় দিবসও 


কির পীবিরজামনির ( যাজপুর } উৎসব হয়। 

বিরজামন্দিরের উত্তরাংশে একটি প্রকোঠ-মধো লৌহবেউনীদ্বারা 

চতু্বিক্‌ বাধান একটি কুপ আছে। উহার ব্যাস কিঞ্চিদধিক সাড়ে চারি 

হস্ত । উহ্‌! ‘নাভিগয়া’ নামে অভিহিত | নাভিগয়ার পশ্চিমে শ্ৰাগদাধর 

এবং ঈশাণকোণে একট, নিয়প্রদেশে মৃত্যুঞ্জয় মহাদবেব আছেন। 
বিরজামন্দিরের পশ্চাভাগে একটি প্রাচীন ক্ষুদ্রসরোবর আছে। 

উহার চতু্দিক্‌ পরস্তরদ্বার। গ্রধিত | -ইহা দৈর্ঘ্যে একশত ফিট ও প্ৰস্থে 
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সত্তর ফিট্‌। ইহা ‘ব্ৰহ্মকুণ্ড’ ও ‘বিরজাকুণ্ড’ নামে খ্যাত। বিরজামন্দির 
ও ব্ৰহ্মকুণ্ডের মধ্যবতী রাজপথ ধরিয়। প্রায় অর্ধ মাইল পথ দক্ষিণাভি- 
মুখে অগ্রসর হইলে ত্ৰিলোচন শিবের মন্দির ও তৎসম্মুখে অক্টাদশভু্ধা 
মহামায়ার মন্দির, দুষ্ট হয়। 

শুভস্তম্ভ_যাজপুর হইতে এক মাইল দূরে চণ্ডেশ্বর গ্ৰামে ব্রহ্মার 
স্থাপিত বলিয়া কথিত 'গুভস্তন্ত” নামে একটি প্রস্তর-স্তম্ভ দুষ্ট হয়। শুভ 
প্রান্ত বা মঙ্গলাচরণকে উৎকল ভাষায় ‘শুভ দেওয়]? বলে। স্থানীয় 
পাণ্ডাগণ বলেন, শ্রীব্রন্গা যজ্ঞপুরে যজ্ঞারস্তের প্রারম্ভে যে একটি গরুড়- 
স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই ‘শুভস্তস্ত’ নামে খ্যাত হইয়াছে । এই 
গোলাকার প্তম্ভটি ৩৬ ফিট, ১০ ইঞ্চি লম্বা এবং ইহা একটি অখণ্ড প্রস্তর 
হইতে উৎকীর্ণ। | স্তম্ভের নীর্ঘদেশে একটি বিরাট,কায় প্রস্তরময়ী গরুড়- 
মুতি ছিল। সেই মৃতিটি অর্ধ মাইল দূরে “বাহাবলপুর*নামক গ্রামে 
রহস্যজনকভাবে স্থানান্তরিত হয়। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন, গরুড়- 
পক্ষীটি উড়িয়| গিয়া সেই স্থানে রহিয়াছেন। কোন এক উদাসীন ব্যক্তি 
নাকি সেই স্তম্ভের নিকট থাকিয়া দিবাভাগে খগুনী বাঁজাইয়া গান 
করিতেন এবং নিশাভাগে সেই স্তম্ভের অভ্যত্তরপ্থ গুপ্তদ্রব্যসমূহ নিষ্কামন 
করিয়া লইয়া, যাইতেন। তাহাতেই গরুড় পক্ষীটি সেই স্তম্ভ পরিত্যাগ 
করিয়! চলিয়া যা'ন। আবার কোন কোন এঁতিহাসিকের মতে কালা- 
পাহাড় রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিয়া! উক্ত গরুড়-মৃতি স্থানাস্তরিত 
করে। স্থানীয় পাণ্ডাগণ বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেন্টের রাজত্বকালে 
কয়েকটি বলবান্‌ হস্তিদ্বার| এই স্তম্ভটি অপসারণ করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহা ফলপ্রসূ হয় ন 1ই৷ স্তম্ভে শিকল বাঁধিয়া হস্তি- 
যুখের দ্বার! স্তম্ভোৎপাটনের এই উক্তি পাঠান রাজগণের নামেও 
আরোপিত হয়। এখন কোনুটি, প্রকৃত সত্য, তাহা এঁতিহাদিকগণের 
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বিচার্ঘ | গভর্ণষেন্টের ‘Protected Monuments Act’ অনুযায়ী এই 
স্তম্ভটি বর্তমানে রক্ষিত হইতেছে এবং এখানে নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপনটি 


স্থাপিত হইয়াছে :-- 

“Chandeswar Pillar” টু 
“This pillar, locally known 8৪ ‘Subhastambha is 
probably ascribed to the later Gupta Period. Dr. 
Hunter’s story. founded on the existence of holes at 
the base, that Kalapahar, the General of Sulaiman 
Kararani, the Afgan King of Bengal, attempted to pull 
down the column by means of chains and teams of 
elephants, has been proved to be & myth. The base 
Was evidently left unfinished. The pillar was probably 

a Kirti-stambha.” ৰ 
কপিলেশ্বর হি 
বিরজাদেবীর মন্দির হইতে প্রায় একমাইল দূরে অর্থাৎ যাজপুর, 
হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে -কিপিলেশ্বর+-গ্রামে একটি মন্দিরে 
জলমগ্ন কপিলেশ্বর শিব অধিঠিত আছেন | কপিলেশ্বর শিবের 
মন্দিরের পূর্বদিকে “মণিকণিকা” নামে একটি কুণ্ড আছে। মণিকণিকার 
বাযুকোণে একটি বটরৃক্ষ । জনশ্ৰুতি: শ্রীকষণটচতন্য মহাপ্ৰভু ও শ্ৰীনিতা!- 
নন্দপ্ৰভু যাজপুরে পদ্বাৰ্পণ-কালে এইস্থানে শুভবিজয় ও বিশ্রাম করিয়া- 
ছিলেন। সেই স্মৃতি-সংরক্ষণার্থ কোন গৌরগতপ্রাণ যহা্মা উক্ত বট- 
বৃক্ষের তলে শ্রীপ্ীগৌরনিত্যানন্দের বারুময়ী অৰ্চামুতি স্থাপন করেন । 
নৃতাপরায়ণ বন্ধিমচরণ ভ্রীগোরসুন্দর এবং জীবের প্রতি অভয় ও কৃপা- 
বিতরণো্বুখ জ্ৰীনিত্যানন্দের শ্ৰীমু্তিহুয় সেইস্থানে বহুকাল হইতে সেবিত 
হইয়া আসিতেছিলেন। পরে শ্ৰীনিযাইচরণ-দাস-নামক কোন বৈষ্ণব 
তৎসংলগ্ন প্রদেশে একটি মন্দিরে প্রীবিগ্রহথয় ওপ্রীরাধাগোবিনদের শ্ৰীমূ্তি 
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আনয়ন-পূর্বক তথায় স্থাপন করেন। তন্নিকটবর্তী স্থানে শ্রীনিমাইচরণ” 
দাস মহাশয়ের একটি সমাধি-গীঠ আছে । পৃজক-পরম্পরা ক্রমে গোপাল- 
দাস, অনিরুদ্ধদাস প্রভৃতি কয়েক ব্যক্তির সময় সেবার শৈথিলা ঘটে। 
তাহার! সেবার সম্পত্তির ৬৫ “একর? (০১৪) জমি বিক্রয় করিয়া! দেন। 
বর্তমানে মাত্র ৩ «একর্‌ জমি আছে। তাহাদের নিকট হইতে প্রায় 
২৫ বৎসর হইল জৰীযুত রামদাস বাবাজী মহাশয় উক্ত লুপ্ত-প্রায় সেবাটি 
উদ্ধার করিয়া গ্রামবাসীর সাহায্যে শ্রীবিগ্রহগণের সেবাটি পরিচালনা 
করিতেছেন । ইহা স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অনুসন্ধানে 
জানিতে পার! গিয়াছে। ৃ 

শ্ৰীত্রগৌরনিত্যানন্দ ভক্তগণের সহিত গৌড়দেশ হইতে নীলাচলা- 
ভিমুখে গমনকালে ১৫১১ খৃষ্টাব্দে যাজপুরে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন । 
সেই প্রসঙ্গ শ্রীল বন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতে১ এবং শ্রীল 
কৃষ্ণদাস কবিরাজগো্বা মিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতে২ বৰ্ণন করিয়াছেন । 
নিয়ে সেইসকল অংশ উদ্ধৃত হইল” 


কতদিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর 
আইলেন যাজপুর--ব্ৰাহ্মণনগর ॥ 
খহি আদিবরাহের অদ্ভুত প্রকাশ ৷ 

“ খর দরশনে হয় সর্ববন্ধ-নাশ ॥ 
মহাতীর্থ-বহে যথা নদী বৈতরণী। 
খা’র দরশনে পাপ পলায় আপনি ॥ 
জন্তমাত্র যে নদীর হইলেই পার |: 

দেবগণে দেখে চতুর্ভজের আকার ॥ 


শশা 


১} অবা২৮*-৮৯, ২। মং।৩-৭ 


০8 RE? 
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যাজপুর 


নাভিগয়া-বিরজাদেবীর যথা স্থান ! 
যথা হইতে ক্ষেত্ৰ দশ-যোজন-প্রষাণ ॥ 
যাজপুরে যতেক আছে দেবস্থান। 
লক্ষ বসরেও নারি লৈতে সব নাম ৷৷ 
দেবালয় নাহি, হেন নাহি তথি স্থান। 
কেবল দেবের বাস__যাজপুর গ্রাম ॥ 
প্রথমে দশাশ্বমেধ-ঘাটে ন্যাসিমণি । 
স্নান করিলেন ভজ-সংহতি আপনি ॥ 
তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সন্তাষে ৷ 
বিস্তর করিল! নৃত্য-গীত প্রেমরষে ॥ 
বড় সুখী হৈলা প্ৰভু দেখি’ যাজপুর । 
পুনঃপুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥ 

এ সক ক 


চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর গ্রাম । 
বরাহ ঠাকুর দেখি” করিল প্রণাম ॥ 


নৃত্যগীত কৈল প্রেমে বহুত স্তবন। 

যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥ 

কটকে আইলা সাক্ষিগোপাল দেখিতে । 

গোপাল-সৌন্বধ দেখি” হৈলা আনন্দিতে ॥ 

প্রেমাবেশে নৃতাগীত কৈল কতক্ষণ ! 

আবিষ্ট হঞা কৈল গোপাল-স্তবন ॥ 

সেই রাত্রি তাহা রহি’ ভক্তগণ-সঙ্গে । 

গোপালের পূৰ্বকথা শুনে প্রভু রঙ্গে ॥ 
১৩৩৩ 


৩৯৩ 


পঞ্চম বৈভৰ 
কটক 


ইহা কাটজুড়ী ও মহানদীর মধাবতাঁ উড়িস্যার পূর্বতন রাজধানী 
ও অন্যতম প্রধান নগর | কটক নগরের উত্তরাংশে মহানদী প্রবাহিতা। 
ভক্তবৎসল শ্রীগোপালদেব ভক্তের সতা-রক্ষার্থ সাক্ষা প্রদান করিবার 
জন্য শ্রীববন্দাবন হইতে ছোট বিপ্রের অন্ুগমনে ‘বিদ্যানগর’ পর্যন্ত পদব্রজে 
আগমন করেন। তথায় তদ্দেণীয় রাজা শ্রীগোপালের মন্দিরাদি সেবা- 
সৌঠ্ঠব সম্পাদন করিয়া দিয়াছিলেন | বহুদিন পরে বিদ্যানগরের 
অধস্তন রাজা উৎকলাধিপতি শ্রীপুরুষোত্মদেবকে ‘শ্ৰীজগন্নাথদেবের 
ঝাড়ুদার”-জ্ঞানে তাচ্চিলা করিয়া নিজকন্যা দান করিতে অস্বীকার 
করায় শ্রীপুরুষোত্তমদেব শ্রীজগয্নাথের সহায়তায় উক্ত রাজার সহিত যুদ্ধ 
করেন। শ্রীপুরুষোত্তমদেব বিদ্ভানগরের রাজাকে পরাজিত করিয়া 
তাহার কন্যা ও মাণিকাসিংহাসন স্বদেশে লইয়া আসেন । তিনি 
শ্রীজগন্নাথদেবকে সেই মাণিকাসিংহাসনে স্থাপন করেন। সেই সময় 
শীসাক্ষিগোপালও শরীপুরুষোত্তমদেবের ভক্তিবাধা হইয়া কটকে আসেন। 
শীপুরুষোত্তমদেব কটকে ভ্রীসাক্ষিগোপালের সেবা স্থাপন করেন। * 
জীমন্মহাপ্ৰভু কটকেই শ্রীসাক্ষিগোপালকে দর্শন করিয়াছিলেন ) 
পরে জীসাক্ষিগোপাল পুরীর শ্রীজগন্নাথমন্দিরে নীত হন। তৎপরে 
পুরী হইতে প্রায় দশ মাইল দুরে ‘সতাবাদী’ নামে একটি গ্রাম স্থাপন- 
পূর্বক শ্রীসাক্ষিগোপালের সেবা! প্রকটিত হয় 


* চৈচম ৫1১১৭-২৪ 











পঞ্চম বৈভব ] কটক ৩৯৫ 


শ্্রীগৌরহরি যাজপুর হইতে কটকে পদার্পণ করিয়া মহানদীর্তে' 
স্নান এবং শ্রীপাক্গিগোপালের স্থানে নৃতাকীর্তনাদি-লীল। প্রকাশ 
করিয়াছিলেন | * 





গ্রীজগন্নাথবল্পভ-উদ্ধানের তোরণের ধ্বংসাবশেষ (কটক) 
কটকসহরে “হম্মদীয়া-বাজার*-নামক পল্লীতে শ্রীজগন্নাথ-বল্লম 
নামে একটি স্থান আছে। এই স্থানটি গজপতি উ্ৰপ্ৰতাপক্ষদ্ৰের 


ষ্চ চৈভা অ২৷৩০০-৪ 


৬৯৬ জী৷ক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী শ্রীল রায় রামানন্দের উদ্যান বলিয়া প্রসিদ্ধ | 
অদ্যাপি তথায় একটি প্রাচীন তোরণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সেই 
তোরণ হইতে প্রায় শত গজ পশ্চিমে একটি বেদী রহিয়াছে। কধিত 
হয় যে, এই স্থানে বকুল বৃক্ষের তলে শ্রীকৃষঃটৈতন্যুদেব উপবেশন 





কটক জীজগন্নাথবল্লভ-উত্তানে প্রীগৌরপাদদীঠ ( এইস্থানে বকুলবৃক্ষের তলে 
শ্ীগৌর-নিত্যানন্দ উপবেশন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত) 
করিয়াছিলেন। ঞ বেদী তাহারই স্মারক-চিহ্ন-দ্বরৱপ। এই বকুল 
বৃক্ষের তলেই শ্রীরামরায়ের কৃপায় জ্ৰীপ্ৰতাপক্লদ্ৰ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের 


দর্শন পাইয়া কৃতাৰ্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীগৌরহরি জিএ্রতা পরুদ্র- 
অংত্রাতা” নামে খ্যাত হইয়াছিলেন ৷ * 
লিলি 


মং চৈ চ ম ১৬১০-৮ 


REBEL TON AEE CTS CT 


পঞ্চম বৈভব ] কটক _- ৩৯৭ 

মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র সপার্ধদ ই্রত্রীগৌরহরির উীৰুন্দাবন-যাত্ৰার 
বহু সেবানুকুল্য করিলেন ) নিভরাজ্যে ঘোষণাপত্র প্রচার এবং দুইজন 
মহাপাত্রকে আবশ্যকীয় সেবার্থ আদেশ দিলেন ; একটি নৃতন নৌকা! 
আনাইয়া নদীর তীরে রাখাইলেন | যে-স্থানে ব্ৰীমন্মহাপ্ৰভু স্থান করিয়া 
নদী উত্তীৰ্ণ হইয়াছিলেন--“তীহা স্তম্ভ রোপণ কর? মহাতীর্থ 





ৰ * কটকে মহানদীর তীরে গড়গড়িয়া ঘাট 
কর্ি’। নিত্যস্নান করিব তীহা, ভীহ| যেন মরি ॥৮--এইরূপ 
আদেশ দিলেনগ১ কটকে মহানদীর তীরে প্রসিদ্ধ গ্ড়গড়িয়া- 
ঘাট’ বা গৌর-গড়া-ঘাট? (অৰ্থাৎ যে-স্থানে গৌরচন্্র স্লানার্থ অবতরণ 
করিয়াছিলেন) প্রীপ্রতাপরুদ্রের উক্ত বাণীর স্মৃতি বহন করিতেছে। 





২। চৈ চ ম১৬1১১৫ 


৩৯৮, ীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


স্থানীয় ব্যক্তিগণ বলেন, মহারাজ ্রপ্রতাপরুদ্র ও স্থানে একটি স্মৃতি-. 


স্তন্ত স্থাপন করিয়াছিলেন । বর্তমানে সেরূপ কোন স্তম্ভ তথায় নাই। 


উহা! কালগতিতে লুপ্ত হইয়াছে। এ ঘাটেরই সন্নিকটে একটি ক্ষুদ্র 


প্রাচীন মন্দিরের মধো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রীচরণচিহ অধিঠিত 
আছেন। জনশ্রুতি--উজ্ত শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন ও মন্দির মহারাজ 
শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ইচ্ছানুসারে তাহার সমাধির উপর শিমিত হইয়াছিল। 
উক্ত শ্রীচৈতন্যচরণচিহ্ন উৎকলরাজের নির্দিষ্ট সুপ্রাচীন বাবস্থানুযায়ী 
নিত্য জল ও শ্রীতুলসীঘ্বারা দনেই পাণ্ডা ও মোহনী পাণ্ডা কর্তৃক বংশ- 
পরম্পরাক্রমে অচিত হইতেছেন। 

উক্ত ঘাটে কাতিক-পৃণিমা-তিথিতে একটি বাৎসরিক উৎসব হয়। 
পূৰ্বে লক্ষ্মী-পুণিমায় উক্ত ঘাটে শ্রীমন্তহা প্রভুর পদার্পণের স্মারক-উৎসব 
অনুষ্ঠিত হইত। কিন্তু এ সময় মহানদীর প্লাবন সমাগত দর্শনাধি- 
গণের পক্ষে অসুবিধাজনক হয় বলিয়া উক্ত সাম্বংসরিক স্মারক 
উৎসবের দিন এরূপ পরিবতিত হইয়াছে । 


গ্রীচৈতন্য-মঠ_পূৰ্ব কথিত বেদীর (যেন্থানে শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর উপ- 
বেশনস্থল ও বকুল-বৃক্ষ অবস্থিত ছিল বলিয়া কথিত ) পশ্চিমভাগে 


শ্রীচৈতন্য-মঠ” নামক একটি প্রাচীন মন্দিরের মধ্যে পঞ্চতত্বের শ্রীমৃত্ি- . 


সমূহ অর্থাৎ শ্রগৌর, শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅট্ঘৈত, প্রীগদাধর ও শ্রীপ্রীবাস- 
পণ্ডিতের অর্চাবতার অধিষ্ঠিত আছেন । কিংবদন্তী, মহারাজ শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্র এইসকল শ্রীমতি স্থাপন করিয়াছিলেন সর্বদক্ষিণে শ্রীপ্রীগৌরহরির 
বিজয়-বিগ্রহঃ তৎপরে যথাক্রমে শ্ীশ্রীবাসপণ্ডিত, শ্রীগদাধর, শরীমন্মহা প্রভু, 
শ্রীমন্লিত্যাননন প্রভু ও শ্রীঅত্বৈতপ্রভু। | শ্ীমন্মহা প্রভুর শ্রীবিগ্রহ সৰ্বমধ্যে 
বিরাজমান । শ্রীবিজয়-বিগ্রহ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছেন । 
বিগ্রহগণ কীর্তনপরায়ণ ও হস্তোত্যোলিত শ্ৰীমৃতিতে প্ৰকটিত। _ 











পঞ্চম বৈভব ] কটক ৩১১ 


শ্রীবিগ্রহগণের সেবাপুজা|-- কথিত হয়, প্রীপ্রতাপরুদ্রের সময়ে 
নিতাসেবার্থ বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। শ্রীপ্রতাপরু্্র শ্রাবিগ্রহগণের সেবা 
স্থানীয় এক ব্ৰাহ্মণ পরিবারের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন । সেই 
ত্ৰাহ্মণ-বংশের শেষ অধস্তন গোবিন্দদাসের সময় এ সকল সম্পত্তির 
কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যায় নাই । ১৯২০ খুষ্টান্দে গোবিন্দদাস সেই 





কটক আজগন্লাথবলভ-উপ্ভীনে পঞ্চতত্বের ঈসন্দির ( পচৈতন্ত-সঠ নামে থাত ) 


সেবা পাচ জন ট্রা্ীর উপর ন্যস্ত করেন । কেবল শরীমুতির অর্টনাধিকার 
জীবিতকাল পর্যন্ত নিজের হস্তে রাখেন। নিঃসন্তান গোবিন্দদাস 
১৯৩০ ধুষ্টাব্দে ধাম গমন করেন। অত:পর উক্ত সেবা ট্রান্টীদের 
সম্পূর্ণ তত্বাবধানে আসে । বৃটিশ গভর্ণমেন্ট উক্ত সেবার জন্য মাসিক 
৪৬২ টাকা করিয়া বৃত্তি ধার্য করিয়া দেন। বর্তমান ট্রার্জীগণের নাম 


8০% শ্ৰীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 


এই £_(১) মদনমোহন দাস (২) সাধুচরণ দাস, (৩) রণজিৎ- 

লাল সেন, (৪) বিনয়ভূষণ রায় ও (৫) নরোত্তম দাস ৷ 
প্রতীপরুদ্র-গড়--গডগড়িয়া ঘাটে'র প্রায় এক ফার্লং দক্ষিণ 

পশ্চিমভাগে প্রতাপরুদ্রের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দৃষ্ট হয়। 





উীচৈতস্তগাদপীঠ ( 'পাদপাঁথর* ), চাঁধাপাড়াঘাট, কটক, 
কথিত হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে কটকে আসিয়া শ্রীসাক্ষিগোপাল : 
দর্শন করিয়াছিলেন, সেই সময় উক্ত প্রাচীন দুর্গের নিকটেই শ্রীসাক্ষি- : 
গোপালের মন্দির বিরাজমান ছিল। কিন্তু বর্তমানে কোন চিহ্ন নাই। . 











পঞ্চম বৈভব ] কটক ৪০১ 
রামগ্রড়_কটকে রামগড নামক স্থানটি কিংবদন্তী অনুসারে শ্রল 
রায় রামানন্দের প্রাসাদের স্থান বলিয়। প্রচারিত : কিন্তু, তথায় কোন 
স্মৃতিচিহ্ন নাই । 
চৌদ্বার বা চভুদ্রার-__ন্মহাগভুর সেবার্থ নিজ কর্মচারিরন্দের 


প্রতি মহারাজ প্রতাপরুদ্রের একটি আদেশ১ এইরূপ দুষ্ট হয় 


“চতুগ্ছণারে করহ উদ্তম নবা বাদ । রামানন্দ, যাহ তুমি মহা 


ৰি 
2G 
চু] 
= 
ৰ 


ৰ 


কটক হইতে মহান্দী পার হইয়া ‘চতুদ্বর’ গ্রামে যাওয়া যায়; 


চতুদ্ব 
উহাকেই স্থানীয় ভাষায় ‘চউ দু মার’ বলে। 

চৌদ্বারে “চাষাপাড়-ঘ "নামক একটি স্থান আছে। এই স্থানে 
স্থানীয় ভাষায় ‘পাদ-প্ৰথর? নামে খ্যাত একটি বিরাট প্রস্তরখণ্ডের 
উপর একটি অপূর্ব শ্রীচরণচিন্ন স্বাভাবিকভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এই 
শ্রীচরণচিহৃটি শ্রীমন্মহ প্রভুর শ্ৰাপাদপদ্মচিহ্ন বলিয়াই প্রচারিত । 
প্রেমোন্মাদী শ্রীগৌরহরি যখন চতুদ্বার দিয়া বিজয় করিয়াছিলেন, 
তখন তাহার পদম্পর্শে কঠিন পাষাণখণ্ডও বিগলিত হইয়া ও পদাক্কে 
শে।ভিত হইয়াছিল । কথিত হয়, এইস্থানে শ্ীমনুহা প্রভুর শ্রাবি গ্রহও 
অধিষ্ঠিত ছিলেন; কিন্তু বর্তমানে তথায় কোন শ্রমুতির অধিষ্ঠান নাই । 


টি ৯১ 
১। চৈ চ মস ১৬১১৬ 


৫১ 


ষষ্ঠ বৈভৰ 
জীসাক্ষিগোপাল 

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ ব্ৰসাক্ষিগোপালকে বন্দনা 
করিয়। গাহিয়াছেন১৮ 

পঞ্ত্যাং চলন্‌ যঃ প্রতিমা-স্বরূপোণ ব্ৰহ্মণাদেবে| হি শতাহগমাম্‌। 

দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেহছুতেহং১ তং সাক্ষিগোপালমইং নতোহস্মি ৷ 

যে প্রতিমাত্রূপ ব্রাহ্মণাদেব পদযুগল চালন| করিয়া ব্রাহ্মণের 
উপকারার্থ শতদ্িবস-প্রাপা দেশ অর্থাৎ মাথুর-মগ্ডল হইতে বিদ্যানগর 
গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অপূর্ব-চে্টাযুক্ত শ্রীপাক্ষিগোপালকে 
প্রণাম করি। 

শ্ীসাক্ষিগোপাল দক্ষিণদেশের বিদ্যানগর হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
পিতা শ্্রীপুরুষোত্তমদেব-কর্তৃক প্রথমে তাহার রাজধানী কটকে আনীত 
হইয়াছিলেন। কথিত হয় যে, শ্রীপুরুষোন্তসদেব বিদ্ানগরের রাজাকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া কাঞ্চা হইতে প্রীরাধাকান্তদেব, শ্রীসাক্ষিগোপালঃ 
ভণ্ডগণেশ, রত্রসিংহাষন প্রভৃতি কয়েক মূতি শ্রীবিগ্রহ ও ভগবৎ" 
সেবোপকরণ আনয়ন করেন। শ্রীসাক্ষিগোপাল প্রথমে কটকে কিছুদিন 
অবস্থান করিয়া শ্রীপুরুষোতমে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। তথায় কোন-প্রকার প্রেমকলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলাধিপতি 
মহারাজ পুরী হইতে নানাধিক প্রায় পাচক্রোশ দুরে “সতাবাদী? নামে 
একটি গ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় শ্রীসাক্ষিগোপালকে অধিষ্ঠিত করেন | 
এখন সেই গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে ভ্রসাক্ষিগোপাল পৃজিত 





১। চৈচম ৫১ 





=. 
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ষ্ঠ বৈভব ] জীসান্ষিগোপাল ৪০৩ 


হইতেছেন | শ্রীভগবানের নাম-অনুসারে স্থানের নাম 'দাক্ষিগোপাল? 
হইয়াছে । পুরী হইতে পুরদারোডের দিকে যাইতে চতুর্থ ষ্টেখনই “দাক্ষি- 
গোপাল’ । এইস্থান পুরা স্টেশন হইতে দশ-যাইল উত্তরে অবস্থিত । 
ঈলাসাক্ষিগোপালের বর্তমান পাকা মন্দিরটি মহারাট্ট্রীযগণের গুরু 
প্রসিদ্ধ বাব] ব্রহ্মচারীর দ্বারা নিগ্সিত বলিয়। কথিত হয় । উক্ত বাবা 
ব্রহ্মচারী মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া! নীলাচলে শ্র 
বর্তমান সিংহদ্বার নিৰ্মাণ, কোণার্ক হইতে অরুণস্তন্ত আনয়ন করিয়া 
পিংহদ্বারের সন্মুখে স্থাপন ও নরেন্দ্রসরোবরের চতুদিকৃস্থিত প্রাস্তরময় 
বেউনী ও সোপানাবলা নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন । বাবা ব্রহ্মচারী রাজ! 
দ্বিতীয় দিব্যসিংহদেবের সময়ে ( ১৭৭৯-১৭৯৭ খৃষ্টাব্দ ) এসকল 
সেবাকার্য করাইয়াছিলেন। 

'সাক্ষিগোপাল" স্টেশন হইতে শ্রীসাক্ষিগোপালের মন্দির প্রায় এক 
মাইলের কিছু কম হইবে । ড্টেশন ব! গ্রামে গো-যান বাতীত অন্য 
কোনরূপ যান পাওয়া যায় না! সাক্ষিগোপালের বাজারের নিকট 
চন্দন-পুষ্ধরিণী ও ইহার উত্তর তীরে দুধুওয়ালা বিশ্বেশ্বরলাল হরগোবিন্দ 
মাড়োয়ারীর একটি ধৰ্মশ;ল| আছে। প্রায় ২৫/২৬ বৎসর হইল, এই 
ধৰ্মশালাটি নিৰ্মিত হইয়াছে । এই ধর্মশালায় যাত্রিগণ রাত্রি-বাস করিতে 
পারেন। চন্দনপুকুরের তীরে নারিকেল-বিটপিশ্রেণী অতি সুন্দর 
দৃশ্য রচনা করিয়াছে। চন্দনপুকুৱে শ্ৰীসাক্ষিগোপালের বিজয়বিগ্রহের 
চন্দনযাত্ৰী মহোৎসব হয়। 

শ্রীন্দিরের উত্তরদিকে স্্রীরাধাকুণড ও দক্ষিণদিকে শ্ৰীশ্যামকুণ্ড-নামক 
দুইটি কুণ্ড বা সরোবর শোভা পাইতেছে। সাক্ষীগোপালের বাজারে 
চন্দনপুঙ্কর়িণীৰ নিকটে পুরীর ‘সাতাসন মঠে’র ‘বড়মঠ’ নামক একটি 
আশ্রমে ভ্রীগৌরাক্ষমুতি অধিষ্ঠিত আছেন । 


জীক্ষেত্ৰ 
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পপ সপাপাশা পা আউল 





ষঠ বৈভব ] শ্রীসাক্ষিগোপাল ৪০৫ 
“ফুল অলস|” অৰ্থাৎ শ্রীহগবানের আলস্য ব বিশ্রাম করিবার 


পুষ্পো্ভানের মধো পূর্বে বকুলবন ছিল । সেই ফুল মলসা'র বকুল- 
3 মি বর্তমান 84 উত্তর-পাশ্চন-ভাগে সিদ্ধবলদেব 


১২ 


্রীহ্তামকুণ্ডের তীরে আনাক্ষিগোপালের মন্দির 


বাস করিতেছেন | ছোটবিপ্ৰের বংশধরগণের মধো বতৰা ' 
১২০ ঘর এবং বডবিপ্রের বংশধরগণে 
আছেন জানা যায়। 

উরন্দাবন হইতে শ্ৰীগোপাল যে নিজভক বিপ্রের বাকারক্ষাচ্ছলে 


“প্রতিমা নহ তুমি, সাক্ষাৎ বান্দর নন্দন 
18: 


* চৈচম ৭৭3 


* ৯ এই বাস্তবসতা-স্থাপন-লীলে! 


৪০৬ ক্ষেত্র [ তৃতায় খণ্ড 


নি 


করিবার জন্য মানুষের মত লাল| প্রকট করিয়। আসিয়াছিলেন, তাহ 
শ্রীগোপালের প্রমাণাকার শ্রাবিগ্রহের দৰ্শনভঙ্গা হইতেই সবক্ষণ প্রতাক্ষ 
হয়। প্রমাণাকার নয়নাভিরাম শ্রীসাক্ষিগোপাল-শ্রাবিগ্রহ পৃবমুখা 
হইয়া আমন্দিরে বিরাজমান। ত্ৰিভঙ্গ-ভঙ্গিম অপূবদর্শন প্রমাণাকার 
প্ীকষ্টমৃতির বামে স্ব্ণময়া শ্রীরাধারাণী, দক্ষিণে শ্রীপুশুরীক বাসুদেব 
নামক অষ্টভুজ ধাতুময়ী শ্রালক্মীনার।য়ণ-মূতি। স্থানীয় পূজকগণ এঁ 
মুতিকে অউভুক্গ বলিয়াই নির্দেশ করেন । ইহার। বলেন»_-শ্রীনারায়ণের 
্যায় শ্রীলক্ষমীও চতুর্ভূ্জ ১ সুতরাং শ্রালক্মীপারায়ণকে একত্র দর্শন করিয়| 
অঞ্টভুজ বলিয়া উক্তি করেন। পূজকগণের কেহ কেহ শ্রীনারায়ণের 
চতুর্ভুজে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এবং শ্রালক্মার চারি হস্তে শুঙ্গ ইন্ফুদণ্ড 
শঙ্খ ও চক্রে (পদ্ম ? ) নির্দেশ করেন। 

শ্রীগোপাল শ্রীৰন্দাবন হইতে একাকীই সাক্ষ্য দিতে আগিয়া- 
ছিলেন) পরে শ্রাগোপালের আদেশে ধীরকিশোর দেব স্র্ণময়া 
শ্রীরাধারাণী প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত হয় যে, বড়বিপ্রের কোন বংশধরের 
এক কন্যার নাম ছিল ‘লক্ষ্মী’"। সেই লক্ষ্মা শিশুকাল হইতেই স্বগ্ৰামস্থ 
গ্ৰীসাক্ষিগোপালের প্রতি স্বভাবত:ই অত্যন্ত অনুরক্তা ছিলেন । লক্ষ্মী 
বয়ঃস্থা হইলে শ্রীগোপালকে পতিরূপে সেবা করিতে লোভযুক্তা হ'ন। 
প্রত্যহ রাত্রিকালে পৃজারী শ্রাগোপালকে শয়ন-দানাত্তে মন্দির বন্ধ 
করিবার পর শ্রীগোপাল অপরের অলক্ষ্যে লক্ষ্ম৷ র গৃহে আগমন করিতেন 
এবং ভোরে মন্দির খুলিবার পৃবেই স্বীয় মন্দিরে চলিয়া যাইতেন। এই 
ব্যাপার কেহই জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই। অকস্মাৎ একদিন 
শ্রীগোপালের উথানকালে শ্রামন্দিরে প্রবেশ করিয়া পূজক দেখিতে 
গাইলেন, শ্রাগোপালের হস্তে বংশী ও পদযুগলে নুপুর নাই। কিছু 
সময়ের মধ্যেই বড়বিপ্রের কোন বংশধরের গৃহে অর্থাৎ যে গৃহে লক্ষ্মীদেবী 


- রাজপুরুষগণ উক্ত ব্ৰাহ্মণকে 


বঠঠ বৈভব ] প্ৰ৷সাক্ষীগোপাল ৪০৭ 


ছিলেন, তথায় শ্রগোপালের নুপুর ও বংলীর সন্ধান পাওয়া যায়। 


শ্রগোপালের বংশী ও নুপুর-অপহ্‌ 





চোর সিদ্ধান্ত করিয়া যথাবিহিত রাজদণ্ড প্রধান করেন। ব্ৰাগোপাল 
সেইদিনেই রাজার প্ৰতি দ্বপ্নাদেশ জ্ঞাপন করেন যে, তিনি বডবিপ্রের 
নূপুর ভুলক্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলেন | তথায় 
যে কুমারী লক্ীদেবী আছে, তিনি তাহার নিকট প্রতিরাত্রে গমন 
বী উাহারই স্বর্ূপশক্কির অংশবিশেষ | 


বংশধরের গৃহে বংশী ও 


করেন | কারণ, উক্ত শ্রীলঙ্ষ্মীদে 
যদি গ্রীন প্ীগোপালের বামে শ্রীমতী প্রকাশ করা না হয়’ তাহা হইলে 
প্ীগোপাল স্ৰীরুন্দাবনে চলিয়া যাইবেন। 
ব্রীপাক্ষিগোপালের বামে জ্ৰীমতীর 


এই সংবাদ পাইয়া রাজা 


স্বৰ্ণময়ী শ্রীমতী প্রকাশ করেন । 
অধিষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে উক্ত লক্ষ্মীর স্বধামপ্রান্তি হয়! 
লে পাৰ্শ্বনন্দিৱের একটি প্রকোষ্ঠে 


ভ্রীমন্দিরের দক্ষিনে পরিক্রমাকা 
বিগ্রহ), শ্ৰীদোলগোবিন্দ ও 


ভ্রীমদনমোহন (শ্রীদাক্ষিগোপালের বিজয় 


সীনবনীতচোর শ্রীকষ্ণবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। অন্য প্রকোষ্টে 
খর দক্ষিণে নুতাপরায়ণ সী নিত্যানন্দ 


শ্বীরাসবিহারী প্রীগোলীনাথ, তাহা 
ও বামে নৃতারত ্ীঘছিতাচার্ধের শ্ৰীমুতি শোভিত আছেন । 
রাসযিহারী প্রগোণীনাথ জীগৌযাঙ্গবেশ ধারণ করেন! 

্রীমন্দিরের উত্তরদিকে সরীমন্দির-পরিক্রমের সময় একটি বিস্তৃতশাখ 
কথিত হয় যে, শ্রীগোপালদেব প্রীবন্দাবন হইতে 
শ্রাম করিয়াছিলেন। আরও 
স্রপাদপন্র-চিহ্ন বা 


তমালবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। 
সাক্ষ্য দিবার জন্য আসিয়া স্থানে বি 
অগ্রসর হইয়া মন্দিরের উত্তরভাগে শ্রীগোপালের 
জ্ৰীপাদপদ্ম-নীঠ প্রদশিত হয়। | 

ড্ৰীসিংহদ্বারে প্রবেশপথে গোপুরম্‌এ বামে 
ভ্রীগণেশ আছেন ৷ 


সবজ্ঞাঙ্গজী ও দক্ষিণে 


প্রি 


৪০৮ ক্ষেত্র [ তৃতীয় এওঁ 


শ্রীবিগ্রের দর্শনকাল--গ্ীক্মকালে গাতে ৬-৩০ মিঃ ও শীতকালে 
৭-৩০ মিঃ সাধারণতঃ মান্দর খোলা হয় ২ তখন মঙ্গলারাব্রিক হয়। 
বেলা প্রায় ২ট।, ২ ৩০ মিঃ পধন্ত মন্দির খোল। থাকে, তৎপরে সন্ধা|- 
কালে পুনরায় শ্রীভগবানের উত্থানের পর হইতে রাত্রি ১১টা পন্ড 
মন্দির খোলা থাকে । 

ভোগ-প্রাতে বালাভোগে ছাতু, বৈ. গোপালবল্পভ এবং স্নান ও 
শৃঙ্গারের পর চিড়াভাজা, ভাৱা, নারিকেল, নবাতের (কনের ) পান! 
প্রভৃতি ভোগ হয়। বেলা ১১টায় রাজভোগ,-পিঠ, সরপুলি, 
কাকরা১ ডাব ও ফলার্দি। বেশ পরিবর্তন করিয়া ভগডভোগ হয়, 
মগজনাডু, খডটুর, গম ও কন্দগ্ারা প্রস্তুত দাড়িম্ব প্রভৃতি | 

ঘিপ্রহরে খলিরুটি, সরপুলি, কেলি, গজা, পায়স (গমের প্ৰস্তুত ), 
পানা,ডাব প্রভৃতি । মধ্যাহুভোগের পরে শ্রীভগবানের শয়ন হয়| 

সন্ধারাত্রিকের পর ‘গোধন বাহৰ’ অর্থাৎ গোঠ হইতে প্রতা।- 
বর্তনের পর ভোগবিশ্লেষ--সর, মাখন, মালপোয়! প্রভৃতি ভোগ হয়। 

তৎপরে শ্রীগোপালের শুগার হয়। শুঙ্গারের পরে রাব্রিকালে রাজ- 
ভোগ হয়”_রসাধলী, সরপোয়ারী, কেলি, গমের প্রস্তুত দাড়িম্ব, নুন- 
খুরমা ও ডাব | 

রাজভোগের পর পুনরায় বড়শুঙ্গার হয়। তখন 'সতুঃসমচন্দনলাগি? 
বেশ হয়। এই বেশের পর চিড়াপখাল, সরপুরি, মালপোয়া, কলাভাজা, 
কাঠালভা্জা প্রভৃতি ভোগ হয়। শ্রীগোপাঁলের কোনদিনই 
পক্ধান্ন ভোগ হয় না। মকরসংক্রান্তি-দিবস কেবল ভিজ] চাউলের 


সহিত দুধ, কল! সাধিয়া ভোগ হয়। বৎসরের আর কোন দিনই 
চাউলভোগ হয় না। 





"+ ন” 


ষষ্ঠ বৈভব ] ভ্রীসাক্ষিগে'পাল ৪০৯ 


উৎসব-_বৈশাখে চন্দনখাত্রা, জৈঠে স্নানযাত্ৰ৷, আষাটে শ্রীগুপ্ডিচা- 
যাত্রা উৎসব হয়। শ্রীবলদেবের প্রতিনিধি যাত্রা করেন; তখন 
নবধাত্রামহোতসব হয় অর্থাৎ নয়দিনব্যাপী উৎসব অনুষ্টিত হয় । পুরীর 
ভ্রীজগন্নাথদেবের ন্যায় প্ৰতিবৎসর একটি করিয়া ছোট রখ নির্মাণ কর! 
হয়, তাহাতে শ্রীবলদেবের প্রতিনিধি মদনমোহন আরোহণ করেন এবং 
চন্দনপু্করিণীর তীরে একটি মন্দিরে যাত্রা করেন। শ্রাবনে শ্রীগোপালের 
প্রতিনিধি ঠ্ৰীমদনমোহন-সহ শ্রীরাধারাশীর ঝুলনোৎসব হয়। ভাঙে 
প্রীকঞ্চজন্মাষ্মী ও শ্রীরাধাজন্মাউমী উৎসব হয়। আশ্বিনে দশহরা ও 
লক্ষ্মীবিজয় উৎসব হয়। উ্ৰীমদনমোহন বিমানে আরোহণ করিয়। 
গোপালপুর-পত্তনে বিজয় করেন। কাতিকে শ্রীরাধাদামোদর-নটবর- 
বেশ হয় । অগ্রহায়ণে গোকুললাগি অর্থাৎ আমগাছের মুকুল দিয়া 
পিউক নিনিত হয়। পৌষে পহিল-ভোগধৃপ অর্থাৎ প্রত্যাষে ভোগ ও 
সূর্যোদয়ের সময় রাজভোগ ও ওড়নষষ্ঠী উৎসব হয়। মাঘে মকর- 
সংক্রান্তিদিবস নবান্নে কাচা চাউল ভিজাইয়| দুধ, কলা প্রভৃতির 
সহিত ভোগ হয় । ফাস্তুনে দোলযাত্রা-উৎসবে উ্রীদোলগোবিন্দ বিমানে 
আরোহণ করিয়া দশমী হইতে পৃণিমা পর্যন্ত পাচদিন দোলমণ্ডপে 
আগমন করেন এবং ভজগণের প্র আবিরাদি গ্রহণ ও নৃতাগীত 
উপভোগ করেন। চৈত্র সংক্রান্তিদিবস পানা ভোগ হয়। 
সিংহদ্বারের সন্নিকটে শ্রীমন্দিরের উত্তরপূর্ব-ভাগে ‘জ্ৰীরাধাকুণ্ডে 
1ইবার পথে সেকেন্দ্রাবাদের জনৈক শেঠ কিছুকাল হইল রামানন্দী 
সম্প্রদায়ের একটি আখড়া প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন । ইহাতে জীৱাম, 
শ্রীলক্ষণ ও শ্রীসীতাবিগ্রহের সেবা আছে এবং এখানে রামানন্দী বা 
রামায়েৎ সম্প্রদায়ের উদাসীন সাধুগণ বাস করেন ৷ উড়িস্কার Endow- 


Ment Commissioner আসাক্ষিগোপালের মন্দিরের সেবার ভার 


৫২ 


৪১০ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


কয়েকজন ট্রার্ীর হস্তে প্রদান করিয়াছেন | বর্তমানে নিয়লিখিত 
ট্রাীগণ আছেন_€১) শ্রীচিন্তামণি আচাৰ্য (কুলপতি), কটক 
(Managing 1]"109699) ; (২) ভীঅশোক দাগ উকীল), কটক; 
(৩) শ্রীনারায়ণ সেনাপতি (জমিদার)। 

প্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদ্দ শ্ৰীঞ্জীচৈতন্যচরিতামৃতে; 
শ্ীমন্মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রা-প্রসঙ্তে যাজপুর হইতে কটকে শ্রীনিতা- 
নন্দের সহিত শুভবিজয় করিয়| শ্রীসাক্ষিগোপাঁল-দর্শনলীলা ও তং- 
প্রসঙ্গে জীসাক্ষিগোপালের লীলা-বিবরণ প্রদান করিয়াছেন | 

<> 


সপ্তম বৈভৰ 
জীভূবৰনেশ্বর + 


হাওড়া হইতে বেঙ্গল-নাগপুর রেলওয়ে লাইনে ‘ভুবনেশ্বর-ষ্টেসন 
২৭২ মাইল। বর্তমানে ইহা উড়িষ্তার রাজধানী । ভুবনেশ্বর-ফেঁসন 
হইতে শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দির প্রায় একক্রোশ হইবে । 

শ্ীভুবনেশ্বর সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ, কিংবদন্তী ও পৌরাণিক 
আখ্যায়িক| শ্রুত হয়। প্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস 
শীচেতনযদেবের পুরীর পথে শ্রীভুবনেশ্বরে শুভবিজয়-প্রসঙ্গে যেসকল 


লীলা ও তথ্য বিরৃত করিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্তসার নিয়ে 
প্রকাশিত হইল। ly 





১। চৈ চ ম ৫স পরিচ্ছেদ | 
* বিস্তুত বিবরণের জন গ্রন্থকার-প্রণীত ‘জ্ৰীভুবনেশ্বর'-নামক এই দ্রব্য 


et = ভ==ভ বদল ভ সাল লদলাপদসশিতদাসসসলীস===>==ন=সলএলগলপ পল গা টাল তাজ 





সপ্তম বৈভব এ ভুবনেশ্বর ৪১১ 


গ্চৈতন্যভাগবতের বিবরণ 


জি 


শ্রীভুবনেশ্বরে শ্রীকৃষ্কপ্রিয়তম শ্রীশঙ্কর গুপ্তকাশী বাস করেন | সমস্ত 
তীর্থের জল বিন্দু-বিন্দু আনয়ন করিয়া শ্রীশিব তথায় 'শ্রীবিন্দুসরোরর” 
নিৰ্যাণ করিয়াছেন । সেই শিবপ্ৰিয় সরোবরে শ্রীচৈতন্বাদের স্নানলীল| 
প্রকাশ করেন এবং স্নানান্তে শ্রীভুবনেশ্বর-শিবের অগ্ৰে নৃতা-কীর্তনাদি 
করেন। প্রস্কন্দপুরাণের বিবরণানুসারে পুরাকালে শ্রীশিব শ্রীপাবতীদেবীর 
সহিত কারীধামে বহুকাল বাস করিবার পর কৈলাসে গমন করেন । 
সেই সময় নররাজগণ কালী ভোগ করিতে থাকেন। কাশীরাভনামক 
এক রাজার কানীপুর ভোগ করিতে করিতে বুদ্ধির উদয় হয়। কাশী 
রাজ জ্ৰীকৃষ্ণকে জয় করিবার জন্য উৎকট তপস্যাদ্বার| শ্রীশিবের আরা 
ধন| করেন । তাহাতে আশুতোষ শিব উক্ত রাজার ইচ্ছানুসারে পাশুপত 
অন্তু এবং স্বীয় অনুচররূন্দ-সহ তাহাকে শ্রকষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান 
করিবার বর প্রদান করেন। শ্রীদেবকীনন্দন ইহা জানিতে পারিয়া 
সুদর্শনচক্ত প্রেরণ করিয়া! কাশীরাজের শিরশ্ছেদন করেন এবং সমস্ত 
বারাণসী দগ্ধ করিয়া ভন্মরাশিতে পরিণত করেন | সুদর্শনচক্রের ভয়ে 
দুৰ্বীসার ন্যায় শঙ্কর ইতস্ততঃ পলায়নপর হইয়া অবশেষে শ্রীকৃষ্ণের শরণ 
গ্রহণ-পূর্বক নিজ অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করেন । প্রাক লোকশিক্ষা- 
কল্পে নিজ নিতাসেবক শিবের অপরাধ ক্ষম| করিয়া তাহারই 
যাঙ্জানুসারে “একামর-কানন*নামক স্থান তাহাকে প্রদান করেন । 
সেই একাত্র-কাননই গুপ্তকাশী ‘জ্ৰীভুবনেশ্বৰ’ শ্রীভগবানের নিজস্থান 
ক্ষেত্র বা শ্রীপুরুষোত্তমধাঁমের উরে সেই ্রীভুবনেশ্বর-তীর্থ। 


হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে | 
তোমারে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে! 


৪১২ গ্রীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 


ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর । 
তথা তুমি খ্যাত হইবা ‘অীভুবনেশ্বর' | * 
ভ্রশিব শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্মা শ্রবণ করিয়| শ্রীক্ষেত্র- 
বাসের জন্য বিশেষ আতি জ্ঞাপন করিলেন । ইহাতে 
বলিলেন,’ 
শুন শিব, তুমি মোর নিজদেহ-সম | 
যে তোমার প্ৰিয়, সে মোহার প্রিয়তম ৷৷ 
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন । 
সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ আমি স্থান ৷৷ 
ক্ষেত্রের পালক তুমি সৰ্বথা আমার । 
সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাম অধিকার ৷৷ 
একাঁজক-বন যে তোমারে দিল আমি ৷ 
তাহাতেও পরিপূর্ণবপে থাক তুমি ৷৷ 
সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান । 
মোর প্ৰীতে তথায় থাকিবে সর্বক্ষণ ॥ 
শ্রীভূবনেশ্বরের বিভিন্ন নাম 
“্বর্ণদ্রিমহোদয়” ‘একাম্ৰ-পুরাণ’, একাঅ-চন্দ্রিকা+ ‘কপিল- 
সংহিতা” ব্ৰহ্মপুরাণ’, স্কন্দ-পুরাণ” প্রভৃতি সংস্কৃত পুৰাণগ্ৰন্থে 
শ্রীতুবনেশ্বর তীর্থের বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায়। ধ-দকল গ্রন্থে এই 
স্থানকে ‘ভুবনেশ্বর’, একাম্মকক্ষেত্ৰ’২, ‘হেমাচল’, ‘ৰ্ণা ড্ৰিক্ষেত্ৰ’ প্রভৃতি 
নামে অভিহিত করা হইয়াছে। 
স্* চৈ ভা অ ২৩৭৮-৭৯ 
১। চৈ ভা অ ২৩৮৯,৯৩ 
২ | লিঙ্গকোটিসমাবুক্তং বারাণবীসমং শুভস্‌। 
একাজকেতি বিখ্যাতং তীৰ্থাঞ্টকমমন্বিতম্‌ ৷ 


[কঃ 
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৪১৩ 
ভুবনেন্বরের প্রাচীন 


ইতিবৃত মাহপ্মাসূচক নিলি লখিতরূপ !বব 


খধিগণের দ্বারা অনুরদ্ধ হইয় 


একাসকক্ষেত্রের বিবরণ প্রচার করেন তি প্রাচানকা 
স্থানে একটি বিস্তৃতশীখ জাজ্ৰৰুক্ষ বিরাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানের 
ই 1টা লিছমূৰ্তি ও অস্টতীৰ্থ 


এই স্থানে কে 
হালে ভক? ৮? 


নাম ‘একাঁজৰূদ্ষ’ হইয়াছে! * এ 
বিরাগ্রমান। এই স্থান বারাণপী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং £ 
জরীশন্তুর অধিকতর প্রিয়। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে উৎ হকল-প্রদেশে 'গন্ধবতী? 
নামী এক পূৰ্ববাহিনা নদী আছে। সেই নদী সাক্ষাৎ ত জাহ্নবীস্বস্পপ৷ | সেই 
পরম পবিত্র নদীর তটদেশেই কতীর্ঘ বিরাজিত। 
এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও ৰমণীয় এবং 
" একযোজন স্থান দেবপৃজিত এবং ক্রোশপরিষ 
ধৰ্মাত্মবাক্ৰিগণ প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে সা 
অভিষেক, পূজা, , স্তব, নিৰ্মালাসেবন’ পুরাণ- শ্ৰবণ’ উস চরণাশ্রয় 


এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন । 
ই এই ক্ষেত্রের পালক” সনাতন পরব্র্ধ লিঙ্গ- 


সিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান | 
এই ব্যুৎপততিক্রমে প্রব্ৰহ্মই লিঙ্গক্ধপে 


এই ব্রদক্ষেত্র একা 

ত্ৰিযোজন-বিস্ত,ত । তন্মধো 

যাণ-মাজছায়ায় প পরিবাপ্ত 
, ভূপ, হোম, তর্পন, 


স্রীভগবান্‌ পুৰুষোত্তম 
রূপে ‘ত্ৰিভুবনেশ্বৰ’ নামে প্র 


‘লিঙ্গ্যতে জ্ঞায়তে যস্মাত_এ 
উৎকল-প্রদেশে সৰ্বতীৰ্থময় রণকটগিরিতে দেবগণের দ্বার! পরির্ত 
হইয়। বাস করিতেছেন ৷ স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও গদ! হস্তে ধারণপূর্বক 
* একামবৃক্ষস্তজাসীৎ পুত্ৰী কলে দ্বিজোত্তমাঃ 1 
নামা তন্তৈব তৎ ক্ষেত্রমেকীজকমিতি শ্ৰুতৰ্‌ 


_ বৰহ্মপুরাণি, বন্গবাসী সংস্করণ, 851১3-১২ 


8৪১৪ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই “ক্ষেত্রপাল” | এই ক্ষেত্রে ভগবান্‌ 
ভ্রীঅনস্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধারণপৃবক ক্ষেত্র রক্ষা করেন । 
ভুবনেশ্বরী শ্রীভগবতী শ্রীশস্তুর মুখে বারাণসী হইতেও শ্রেষ্ঠ একা- 

অক তীর্থের কথা শ্রবণ করিয়া পতির অনুমতিক্ৰমে একাকিনীই স্বর্ণা- 
জিতে গমন করিলেন এবং ‘তথায় সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ 
দর্শন করিয়| মহোপচারে সেই মহালিঙ্গের পূজা করিতে লাগিলেন । 

ভগবতী পুষ্পচয়নের জন্য একদিন বনাত্তরে গমন করিয়াছেন, এমন 
সময় দেখিতে পাইলেন, এক হ্দমধা হইতে কুন্দ-কুসুম-শুভ্র সহ 
গাভী নির্গত হইয়া সেই মহা লিঙ্গের শিরোপরি অজ ক্ষারধার| বর্ষণ 
করিয়া লিঙ্ক প্রদক্ষিণানান্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল । আরও একদিন 
এপ্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই গাভীগণের 
অনুসরণ করিতে লাগিলেন | এইরূপে পঞ্চদশ বর্ষ অতিবাহিত 
হইয়া গেল। 

একদিন ‘কুত্তি’ ও ‘বাস'-নামক তরুণবয়স্ক অসুর ভ্রাতৃদ্ধয় সেই বনে 
পর্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সেন্দীর্ধ দর্শন করিয়া 
আত্মবিনাশের সৃচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি 
ব্যক্ত করিল। 

তৎক্ষণাৎ সতী অসুরছয়ের সন্মুখ হইতে অন্তহিতা হইয়া শস্তুর পাদ 
পদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে 
গোপালিনী-বেশধারিথী সতী'র সন্মুখীন হইয়া বলিলেন,--‘সতি’ ভগ- 
বদিচ্ছায় অসুরছয় নিজের বধ বরণ করিবার জন্যই তোমার নিকট দুষ্ট 
প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ওঁ অসুরদয়ের আন্ুপৃ্বিক ইতিহাস বলি- 
তেছিস_দ্রমিল” নামে এক নরপতি বহু মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়| 
দেবতাগণের প্রসন্নতাবিধানপূর্বক এক বর লাভ করেন যে, তাহার 





সপ্তম বৈভব ] জ্রীভুবনেশ্বর ৪১৫ 


কৃতি” ও ‘বাস’-নামক পুজছ্ছর শব্দের অবধ্য হইবে | অতএব ভগ- 
3 


বদিচছাক্রমে তোমাকেই সেই সেই অসুরছয়কে বধ করিতে হইবে | 
1 গোপালিনীবেশেই বনে 


য় 





সতী পতির এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হই 


বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল মধোই সেই দুর্বত্ অসুর- 


দ্য়কে দেখিতে পাইলেন! সতা উক্ল 


I 
একটি প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্কন্ধে বা মস্তকে বহন করিতে 


পারিবে, আমি তাহারই পরী হইব । 

সতীর এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অসুরভ্রাতৃদ্বয় পরস্পর প্ৰতিদ্বন্দী 
হইয়া পড়িল । তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্কন্ধে 
পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান! হইলেন এবং বিশ্বস্তরী-রূপ ধারণ করি- 
লেন। বিশ্বন্তরীর গুরু ভার বহন করে কার সাধ্য ? অসুরস্থর সতীর 
গুরুত্বে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল । পৌরাণিক আধ্যায়িকা এই যে, 
তদবধি সতী ও সতীনাথ শক্তু কাসীর সুবর্ণমন্দির পরিত্যাগ করিয়া 


একাঅক-কীননে বাস করিতেছেন । 


শ্রীবিন্দুসরোবর-প্রকাশ-বিবরণ 


ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মৃতিতে ‘কৃতি’ ও ‘বাস’ নামক অদুরদ্বয়কে 


পদ-দলনে বিন করিয়া অতীব তৃষ্টার্তভাবে নিদ্রাচ্চন্ন ছিলেন । ভুবনে" 
্বরীর পিপাস|-নিৰ্বতির জন্য মহাদেব ত্রিশূলাএরদ্বারা শৈল বিদারণপূর্বক 
একটি বাগী প্ৰকাশ করিলেন। ইহাই শিক্কর-বাপী’ নামে প্রসিদ্ধ হইল, 
কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটি নিত্যপ্রতিটিত জলাশয় হইতে জল পান 
করিতে ইচ্ছা করিলেন শঙ্থু চরাচরের নিখিল তীর্থকে আনয়ন 
এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানাৰ্থ বন্ধাকে আহ্বান করিবার জন্য 





৪১৬ শক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 
নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্ৰহ্মা বৃষদ্বার| আহুত হইয়| দেবতাগণ- 
সহ এঁ ক্ষেত্রে আগমনপূর্বক ভুবনেশের পাদপদ্ম বন্দন! করিলেন। 
অনন্তর বৃষভ স্বর্গ লোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, 
পুঙ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাদ্বার, নৈমিষ, প্রভাস» পিতৃতার্থ, গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, 





মাছ তাপত জরা লাল ডানার 





শ্ীবিসুমরোবর ; তীরে প্রীঅনন্তবাক্দেবের প্রীমন্দির ও ধর্মশালা 


পয়োঞ্চি, বিপাশা, শত্ৰু, কাবেরী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, 
গণ্ডকী, থিকুল্যা, মহানদী প্রভৃতি এবং পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি 
সযুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। এ তীর্থসমূহকে সমাগত দেখিয়া 
ভুবনেশ ত্ৰিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণপূর্বক বলিলেন,-_“আমি এইস্থাণে 
হব নিৰ্মাণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি তোমর] সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া 


ল্‌ 


লাজ মাচা 


লিসা 





ঃ 


সপ্তম বৈভব ] জীভুবনেশ্বর ৪১৭ 


এইস্থানে গলিত হও! ভীর্ঘসমূহ শন্গুর আদেশ পালন করিলে ভগবান্‌ 
জনাৰ্দন ও ব্ৰহ্মা-প্ৰমুখ দেবগণ তাহাতে স্বান করিলেন । ভুবনেশ্বরও 
প্রমথগণের সহিত সানন্দে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,_“এই 
স্থানে 'শঙ্ষর-বাগী” ও “বিন্দুসরো বর? * নামে দুইটি পবিত্র জলাশয় 
প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান করিলে মংসারূপ্য এবং বিন্দুতে 
' স্নান করিলে মৎসালোক্য লাভ হইবে | 
উ্ীঅনন্তবান্ুদেব 
অনন্তর বৈষ্ণবপ্ৰবর শন্তু শ্রীনার্দনকে নমস্কার-বিধানপৃধক বলিলেন, 
হে পুরুযোত্তম ! আপনি কুপাপূৰ্বক অনন্তের সহিত এই বিন্দু-হৃদের 
পূৰ্বতীৱে মৃতিদয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্ৰপালকত্ব 
করুন। তদবধি ভগবান্‌ জীঅনন্তবাস্থুদেব নিজপ্রির শঙ্করকে 
উচ্ছি্াদি-দানে কৃপা এবং শঙ্কুর নিয়ামক ও ন্ষেত্রপালকরূপে 
বিন্দুসরোবরের পূৰ্ব-তটে বাস করিতেছেন শ্ৰীশ্ৰী অনন্তবাসুদেবের 
প্রসাদ-নির্মালো শম্ভু নিতা অচিত হইয়া থাকেন । 
‘ফৰ্ণাদ্ৰিমহোদয়’-গ্ৰন্থ-অনুসারে এই বিন্দুহবণ ‘মণিকৰণী’ নামেও 
খাত এবং ইহা সবতীর্থের সার! এই তীথসার মণিকর্ণীতে স্লানানন্তর 
আনন্তবাসুদেবকে দর্শন করিলে মনত নিশ্চিত বৈকুঠলোকে গমন 
করেন । এইস্থানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্মালাদ্বার। পিতৃপুরুষ- 
গণকে পিণ্ড প্রদান করিলে পিভুলোকের আদার অক্ষয়ত্ণ্তি হইয়া 
১৭০০২ ৰন ন 


তশ্চ সরাংদি চ। পুক্রিণান্তড়াগানি বাগাঃ 
কৃপশ্চ সাগরাঃ ॥ তেভ্যঃ পৃৰং সসাহত) ভলবিন্দুন্‌ পৃথক্‌ পৃথক্‌ | সধলোক হিতার্থায় 
রুদ্রঃ সধহরৈঃ সহ ॥ তীর্থং বিন্দুসরে| নাম তক্ষিন্‌ (ক্ষেত্ৰে দ্বিজোত্মাঃ। চকার 
খফিভিঃ সার্ধং তেন বিল্দুস্রঃ শ্মৃতম্‌ ৷ _ত্ৰহ্মপুরাণ বঙ্গবাসী সংস্করণ, ৪১৫১-৫৩ 


৫৩ 


ক* পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি মরি 


৪১৮ জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 
থাকে। এই বিন্দুসরোবরে স্নান--সৰ্বতীৰ্থে স্নানের তুলা। সু 
গ্রীঅনস্তবাসুদেব-দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়। 

এই বিন্দুতুদ্বে জীঞ্জীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রী ষ্রীমদনমোহনের চন্দনযা্ 
এবং নৌকাবিহারাদি হইয়া থাকে। 

শ্রীভুবনেশ্বরস্থ বিন্দু-সরোবর ব| বিন্দু-সাগর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফিট, 
প্রস্থে ৭০০ এবং গভীরতায় প্রায় ১৬ ফিট | এই সুবৃহৎ সরোবরের 
চতুদিকৃই পাথর দিয়! বাধান। ্রীবিন্দুসরোবরের মধাস্থলে পাথরের আলি 
দ্বার! গাথা একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাপ ১১০ ফিট ১৫১০০ 


ফিট। উক্ত দ্বীপের উত্তর-পূর্ব-কোণে একটি ক্ষুদ্ৰ মন্দির বিরাভিত। 
চন্দনযাত্রার সময় এখানে লিঙ্গরাজের বিজয়বিগ্রহ আগমন করেন । 


নাস্তে 


‘কপিলসংহিতা’য় শ্রীভুবনেশ্বরদেবের বিবরণ 


‘কপিলসংহিতা’য় ্রীভূবনেশ্বরদেবের সম্বন্ধে নিয়লিখিত বিবরণ পাওয়া 
যায়। প্রাচীনকালে কানীধামস্থ জীবিশ্বেশ্বর দেবি শ্রীনারদকে বলিয়া- 
ছিলেন যে,তিনি আর কাণীতে থাকিবেন না, যেহেতু জ্ঞানবিহ্বলনাত্তিক 
গণের উপদ্রবে তাহার এইস্থানে থাকিবার অভিলাষ হইতেছে না| এমন 
পরম স্থান কোথায় আছে যেস্থানে অবস্থিত হইয়া ভগবান শ্রীপুরুষোত্তমের 
নিত্য আরাধন| করা যায়? বৈষ্ণবরাজ শজুর এই উক্তি শ্ৰবণ করিয়া দেবধি 
নারদ তদৃত্তরে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধির তীরে নীলশৈল নামে 
একটি প্রসিদ্ধ পর্বত আছে; তাহারই উত্তরে পরম রমা একাত্রকানন । 
সেই বিজন বনে অনস্তের সহিত সর্বেখরেখর রমানাথ “বাসুদেব? 
নামে বিঘোষিত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছেন। সেই স্থান 
পরম গুহা | মহাদেক নারদের বাকা শ্রবণ করিয়া কাশী পরিত্যাগ- 

পূর্বক পার্বতীর সহিত একাত্রকাননে গমন করিলেন এবং সেই পুণাক্ষেত্রে 
ৰড 


সপ্তম বৈভব ] গীভূবনেশ্বর ৪১৯ 


আগমন করিয়া গ্রীহরিকে সম্বোধন-পূৰ্বক কহিলেন, হে পরমানন্দ, 
পদ্মনাভ, সুলোচন ! তোমায় নমস্কার |. হে নীলজীমৃত-কলেবরঃ হে 
ব্রেলোকানায়ক, হে একাঅ্রনিবাস পীতাম্বর ! তোমায় কোটা কোটা 
নমস্কার । হে করুণাসাগর ভক্তবন্ধে, ভগদ্বন্ধো! তুমি জগতের আদি 
কারণের কারণ, তোমার সহসু সহজ রমা নিকেতন আছে জানি; 
কিন্তু এই একাত্রকাননে তোমার গুপ্তস্বরূপ কেন জানিতে পারিলাম 
ন|? হে প্রভো ! তুমি আমায় বলিয়াছিলে,_আমি তোমার অধ 
কিন্তু এখন আমায় স্বতন্ত করিলে কেন? তোমার প্রিয়ভক্ত নারদ, 
আর তোমার শয্যা অনন্ত, কেবল এই হুই জনই এইস্থান অবগত 
হইয়াছেন, অপর কেহ বা আমি জানিতে পারি নাই। তোমার 
প্রেমভক্ত গোলীগণের সৌভাগ্যের কথা আর কি বলিব? তাহার! 
তোমার নিজ-জন্‌। হে পরমেশ্বর ! আমি কি তোমার সেই করুণা- 
কটাক্ষে পতিত হইব? আমি তোমার আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমার 
এই প্রিয়স্থানে, তোমার এই পাদপদ্ম-সন্নিধানে আমাকে বাস প্রদান 
কর |” জীবাসুদ্বেব বৈষ্ণবরাজ শঙ্জুর এই আতি শ্রবণ করিয়া বলিলেন, 
_হে শস্তে ! আমি তোমার হিতের জন্য যাহা বলিতেছি, শ্রবণ 
কর। আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এইস্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু 
তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে । তুমি শপথ করিয়া বল যে, 
আর কখনও কাশী যাইবে না।” তখন শঙ্কর বলিলেন।_“আমি 
কিরূপে কাশীধাম একবারে পরিত্যাগ করিতে পারি? সেখানে যে 
আমার প্রিয় জাহ্নবী ও সৰ্বতীৰ্থময়ী মণিকণিকা রহিয়াছে !” বাসুদেব 
কহিলেন,__«হে শত্তো ! আমার সম্মুখে এইস্থানে “পাপনাশিনী” নামে 
যনিকমিকা বর্তমান আছে, অগ্নিকোণে আমারই পদনিঃসৃতা গঙ্গা-যমুনা’ 
নায়ী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে, এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীৰ্থ 
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রহিয়াছে ।৮ তখন শঙ্কর বলিলেন, “আমি ত্রিসতা করিয়া বলিতেছি, 
আমি তোমার পাদপদ্ম পরিতা!গ করিয়! বাঁরাণসী অথবা অন্য কোন 
ক্ষেত্ৰেই যাইব না” ইহা বলিয়া শঙ্তু বিষ্ণুর দক্ষিণ পাৰ্শ্বে লিঙ্গরূপে 
অবস্থান করিলেন | এই স্ফটিকসঙ্কাশ মাণিক্যাভ মহানালমূতি লিঙ্গ 
“ভ্রিভুবনেশ্বর” বা “ভুবনেশ্বর” নামে প্ৰসিদ্ধ । 


লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরদেবের মন্দির: 


ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-ম্দিরের অপূৰ্ব শিল্পনৈপুণা সাধারণ দর্শক- 
গণেরও দৃষ্টি আকৰ্ষণ করিয়া থাকে । শ্রীলিঙ্গরাজ-মণ্বির, শ্ীঅনন্ত- 
বাসুদেবের মন্দির এবং ভূবনে*রের আরও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কং- 
নৈপুণা দর্শন করিলে ভারতীয় শিল্পের কিরূপ অভ্যুদয় হইয়াছিল, তাহা 
হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চতায় প্রায় ১৬৫ ফিট,। 
বিন্ুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকারপরিবেষ্টিত সুবৃহৎ 
পাষাণময় চত্বর-মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত | মন্দির-ভূমি দৈর্ঘো ৫২০ ও 
প্রস্থে ৪৬৫ ফিট, | তদ্বাতীত উত্তরমুখে ২৮ ফিট. বাহিরশালা রহিয়াছে। 
মুখশালার পরিমাণ ২৩৫ ফিট, | প্রাকারের স্থলতা ৭ ফিট, ৫ ইঞ্চি। 
প্রাকারের চতুদিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূৰ্বদ্বারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
ইহা ‘সিংহদ্বার’ নামে কথিত। দ্বাৱের ছুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ সিংহমু্তি 
বিরাজিত আছে। প্রাকারের ভিতর বরারর ২০ ফিট, বিস্তৃত ও ৪ ফিট, 
উচ্চ পাথরের গাথুনি আছে। বহিঃশত্ৰগণের হস্ত হইতে মন্দির-রক্ষার 
নিমিত্ত এই হুৰ্ভেছ্য প্রস্তরায়তন নিগ্নিত হইয়াছিল। এক্ষণে ইহার 
কিয়দংশ রন্ধনশালারূপে বাবহৃত হয়। ইহারই একপার্শে শ্রীনৃসিংহ- 
মুতি বিরাজমান আছেন | পশ্চিমদিকে চত্বরের মধো আরও অনেক 
ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ শিবালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ২০ ফিট, উচ্চ মন্দির আছে। 


সপ্তম বৈভব ] ভ্ীভুবনেশ্বর ৪২১ 
উহা মুল মন্দির অপেক্ষা অধিকতর প্রাচীন | ইহাৰ গর্ভগৃহ চত্বরের 
সমতল হইতে প্রায় সাড়ে ৫ ফিট, শিযে | কথিত হয় এই স্থানেই আঁ দি 





" লিঙ্করাঙ্গ আৰভুবনেশ্বৱের মনিব 


লিঙ্গমূ্তি বিরাজিত। মুল মন্দির নিখিত হইবার পরও এইস্থান হইতে 
আদিলিঙ্গ স্থান্চুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকের এক কোণে 


ক্ৰ বটি 
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জীভুবনেশ্বরীর মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়। যে সুবিস্তৃত 
পাষাণ-চত্র দৃষ্ট হয়, সেই চত্বরের একপার্থে সমতল-ছাদ বিশিষ্ট গোপা- 
পিনীর মন্দির । গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূল মন্দিরের চত্বর অপেক্ষ| 
নিয় হইলেও উপরি-উক্ত আদিলিঙ্র মৃতির সহিত সমতলে অবস্থিত। 
গোপালিনীর মন্দিৱের পশ্চিমে ছয়টি প্রস্তর-সোপান আছে। এ প্রস্তর 
সোপানের উপরে, ভুবনেশ্বরের ভোগমণ্ডপের মধ্যস্থলে ও প্রবেশ রে 
দৃক্ষিণভাগে বৃষভ-মুতি উপবিষ্ট । 
লিঙ্গরাজ মন্দিরের সন্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ ১ তত্পণ্চাতে যথাক্রমে 
নাটামন্দির, জগমোহন, মূল মন্দির ও তন্মধো গৰ্ভগৃহ অবস্থিত | জগ- 
মোহনের নির্মাণকৌশল, ভাস্কর ও শিল্পনৈপুণা অতীব অপুৰ । ডগ- 
মোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদের ন্যায়ই টুড়াকার | ৩০ ফট, করিয়া 
উচ্চ চারিটি সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ত ছাদের অবলক্বনস্বর্ল্প বিরাজিত রহিয়াছে। 
ইহার দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটি চতুর গৃহ রহিয়াছে 
তাহা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত । এই গৃহে কয়েকটি পিত্তলময়ী অর্চা- 
বিরাঁজিত রহিয়াছেন, ইহার! ভুবনেস্থরের উৎসবকালীন বিজয়মুতি। 
শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণাশ্রম-বহিভূতি 
পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ ‘পতিতপাবন-মুতি’ বিরাজমান রহিয়াছেনঃ 
সেই শ্রীভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদ্বারের অভ্যন্তরে পতিতপাবন- 
মুভি বিরাজমান সিংহছারের মধ্যেই ‘আনন্দবাজার? । পুরীর 
আননাবাজারের মত এখানেও প্রসাদাদি বিক্রয় হইয়! থাকে) শ্রীভগন্াথ 
দেবের প্রসাদের মত এখানেও প্রপাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদির বিচার 
নাই। সিংহদরজা অতিক্রম করিবার পর মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ত 
আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃষ ও গরুড় বিরাজিত আছেন । শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের মন্দিরের ন্যায় এখানেও প্রবেশপথে শ্রীঙ্ষীনৃসিংহ-মুতি 
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বিরাজমান । মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হরিহর-মিলিততন্গ 
প্রীভূুবনেশ্বরদেব | পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেত অঙ্গ মিলিত রীভুবনেশ্বর 
দেখাইয়া থাকেন । জ্ৰীভুবনেশ্বরের অঙ্গ চক্রাকার ; তাহাতে শ্রীগঙ্গা- 
যমুনা-সরস্বতীর চিহ্ন ওই্রীমৎসব-কুর্মাদি দশাবতার অধিঠিত রহিয়াছেন ! 
লিঙ্গরাজ শ্রীভুবনেশ্বরদেবের মন্দিরের সেবাদি পরিচালনার ভার 
“বৰ্তমানে নিম্নলিখিত ট্রাটী (['৮খ5০০)-গণের উপর অপিত আছে ৫ 
(১) শ্রীবিচিত্রানন্দ দাস ( Advocate General, Cuttack ), 
(২) শ্ৰপারেশ্বর মহান্তি (Advocate, Cuttack), (৩) শ্ীসতাশ্রিয় 
মহান্তি 3, A. ( গ্ৰাম--বালকাটী, ভুবনেশ্বর ) * 
ভ্রীমননস্তবাস্থুদেবের মন্দির 
বিন্দুসরোবরের পূর্বতটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রাচীন মন্দির বিরাজ- 
মান। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের মত এই মন্দিরও ভারতীয় 
শিল্পনৈপুণোর অপূর্ব নিদর্শন | ‘একামূনচন্দ্ৰিকা’, “কপিল-সংহিতা”, 
ববর্ণাদ্রিযহোদয়”, ‘একামপুৱাণ’ প্রভৃতি উপপূরাণ-এন্থে শ্রীঅনন্তবাসু- 
দেবের ও বিন্দুসরোহরের পুরাতন ওতিহা ও মাহাস্বোয বিবরণ পাওয়া 
যায়। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণের একাত্রক্ষেত্রবিষয়ক একচত্বারিংশ অধ্যায়ে 
(বঙ্গবাসী সংস্করণ) বিন্দুসরোবর তীর্থ ( ৪১৷৫১-৫৪ ), ভাস্কৱেশ্বর লিঙ্গ 
(৪১।৭৬), কাপিল-ভীৰ্থ (৪১৷৯১)প্রভৃতির কথা থাকিলেও শ্ৰীষ্নস্তবাসু- 
দেবের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ব্রহ্মপুরাণের একোনষণ্ডিতম 
অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে) রী অনন্তবাসুদেবের উল্লেখ আছে বটে; কিন টা 





কক Hindu Religious Endowment Office হইতে এই মং 
সম্প্রতি সংগৃহীত হইয়াছে। পীতই ট্রাষটগণের নিয়োগ-পরিবর্তনের কথা আছে। 
১। অনন্তাধাং বাহদেবং দৃইণা ভক্ত্যা প্রণমা চ! সৰ্বপাপবিনিৰ্ম,ক্বে) নয়ো 
যাতি পরং পদম্‌॥ 
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একাস্ৰক্ষেত্তে বা ভুবনেশ্যৱে অবস্থিত বলিয়| কোন উক্তি নাই। উক্ত 
গ্রন্থের ১৭৬-তম অধ। য়ে "এ র প্ৰাচীন ইতিহাস ও 

য়াছে, তাহাতে এ শ্রীমতি 
সমুদ্ৰ-কতৃকি উদ্ধত হইয়। ক্ষেত্রবর শ্রীপুরুষোত্তমে বিরাজ 
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গ্াবিনদুনরোবরের পুধতটে শঅনস্তবা দেবের শ্রীমন্দির 


করিতেছেন, এইরূপ স্পট উক্তিই আছে১। শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর 
শ্রীচৈতন্যভাগবতে (অন্তযাখণ্ড, দ্বিতীয় অধ্যায় ) শ্রমন্মহাপ্রভুর 
নীলাচল-গমনের যে বৰ্ণন দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌য 


১ জা তাং এতাং বিপ্ৰাঃ সৰবাহাফলপ্রদাম্‌ ৷ সধলোক-হিতার্থায কন্তচিত 
কারণান্তরে ॥ তস্মিন্‌ ক্ষেত্পরে পুণো দুলতে পুবযোত্তমে । উচ্ছহার য়ং তোয়াং 
সমুদ্রঃ সরিতাং গৃতিঃ £ তদ| হভূতি তত্ৰৈব ক্ষেত্রে মুক্তিপ্রদে দ্বিজাঃ । আন্তে মন 


দেখোঁ দেবাল।ং বক্চামফল দঃ 720 ব্ৰহ্মপুরাণ, বঙ্গবাসী সং, ১৭৬!৫৪-৫৬ ) 


সপ্তম বৈভব ] ই ৪২৫ 


অভিষেক দর্শন ও তৎ তত্সন্মুণে 
বিভিন্নস্থানে ভক্ৰুগণ-সহ ভ্রমণ কি 
দেবালয় দর্শন করেন । * কিন্তু ব্ৰীমন্মহাপ্ৰভু সব দেবালয় দৰ্শন 
করিলেও জ্রীভানন্তবাস্থদেব-মন্দিরের কোন উল্লেখ উক্ত 
বর্ণনায় পাওয়া যায় না। 





শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মদ্দির_বিমানঃ জগমোহন, 
মণ্ডপ, এই চারি অংশে বিভক্ত য সম্প্রতি শ্র 
যাইয়! শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন লাভ করিবার 
ছিল। শ্রীমন্দিরের গর্ভগুহে একই বেদীর 
দণ্ডায়মান তিনটি শিলাময়ী শ্রীমূতি আছেন শর 
জীমৃতিত্ৰয়ের নাম যথাক্রমে ভ্রিঅনন্ত” শ্রিসুভদ্রা 
বলিয়| জানাইলেন। জীবিগ্ৰহগণের সর্বদক্ষিণে শীৰ্ষৌপরি সপ্তফণাঘুক্ত 
সর্প এবং দক্ষিণ-হস্তে হল ও বাম-হস্তে মুংল-ধারণকারী আর অনস্থদেবের 
মূতি। মধ্যে শ্রীসুতদ্রাদেবীর চরণযুগলে নূপুর ও মস্তকে চূড়া এবং করছ 
উধ্বদিকে অর্ধউত্তোলিত। জীসুভদ্ৰাদেবীর বাম-দিকৃ-্থিত চতুৰ’ 
এুতির দক্ষিণাধোহত্তে পদ্ম, দক্ষিণোধ্রে গদা, বামোধ্বে শঙ্খ ও 


ক্ষিণ- 


বামাধোহস্তে চক্র । গভমন্দিরের অভান্করে দ।ক্ষণ পশ্চিম-কোণের 













*% সেই শিব-গ্রামে প্ৰভু ভক্কবৃন্দযঙ্গে | শিবলিঙ্গ দেখি’ দেখি’ ভ্মিলেন 
রঙ্গে ॥ * * * সেই গ্রামে যতেক আছয়ে দেবালর। সব দেখিলেন শরীখৌরাঙ্গ 
মহাশয় ॥--( চৈ ভা অ ২1১০১, ১৭৩) 

১। কেহ কেহ শ্রীমনন্ত ও 8বাহদেবের নধাস্থিত জীমুহিকে ভনৃনিংহদেবের 
প্রবিগরহ বলিয়া মনে করেন |---আচিন্ত৷মণি-আচাৰ্য-কৃত “ভুবনেহর', »৩ পৃষ্টা, ্ৰ্টব্য ৷ 

৫৪ 


৪২৬ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


মহাশয় '্রীলঙ্গীদেবী” বলিয়া জানাইলেন। এই ্রীলক্ষমী-মৃতির পার্শে 
একটি প্রস্তরময় বস্তু দণ্ডায়মান-ভাবে রহিয়াছে ; পাণ্ডা মহাশয় উহাকে 
‘সুদৰ্শন?’ বলিয়া বলিলেন । গর্ভমন্দিরের অভান্তর খুব অন্ধকার 
দিবাভাগেও প্রদীপের সাহাযো শ্রীমৃতি দর্শন করিতে হয়। 
শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের সন্মুখে বিন্দুসরোবরে “ভানন্তবা স্বদেব- 
ঘাট’ আছে । এই ঘাটের সোপানের উপরিভাগে উচ্চতায় ও আকৃতিতে 
ভ্রীঅনন্ত-বাসুদেব-মন্দিরের গর্ভগুহে অধিষ্ঠিত মুতিত্রয়ের তুলা যথাক্রমে 
শরীসুভদ্রা” ৫), ‘জ্ৰীঅনন্ত’ ও ‘স্ৰীবাসুদেবের’ তিনটি শ্ৰীবিগ্ৰহ পশ্চিমা 
হইয়া বিরাজমান আছেন | প্রথমোক্ত ভ্রীবিগ্রহের শিরোদেশ খণ্ডিত- 
প্রতিম বলিয়া কি মুতি, স্পষ্ট বুঝ! যায় না। সম্প্রতি এই শ্রীবিগ্রহগণের 
দৰ্শনকালে বৃদ্ধ পাণ্ডা শ্ৰীয়ামচন্দ্ৰ হাপাত্র বলিলেন”_“বিন্দুসরোবরের 
‘অনস্তবাসুদেব-ঘাটে’ অধিঠিত ব্ৰীবিগ্ৰহগণই প্রাচীন শ্রীঅনস্তবাসুদেবের 
মৃতি। এখন হইতে প্রায় আডাইশত বৎসর পূর্বে একবার শ্রীবিগ্রহ- 
গণের নবকলেবর হইয়াছিল; তখন প্রাচীন শ্রীবিগ্রহগণকে সরোবর- 
তীরে স্থাপন করিয়া নববিগ্রহগণকে মন্দিরাভান্তরে রাখা হইয়াছে ।” 
শীঅনস্তবামুদ্েব-মন্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীর-গাত্রে মহারাজ 
হরিবর্মদেবের ও তাহার অজ্ঞাতনামা পুজের মন্ত্রী, রাঢদেশান্তর্গত 
“সিদ্ধল*গ্রাম-নিবাসী, তন্ত্ৰ গণিত-মীমাংসাদি-বহুশাস্ত্ৰনিষ্ণাত ও বহুগ্ৰন্থ- 
প্রণেতা, ‘বালবলভীভুজ্জঙ্গ’ অপরনাম| ভট্ট-শ্রীভবদেবের একটি প্রশস্তির 
শিলালিপি১ সংলগ্ন আছে। এই প্রশস্তি ভট্র-ভবদেবের প্ৰিয়সুহৃং 


প্রাচীরের দিকে শ্রীবা সুদেবের সম্মুখীন হইয়া আসীন শ্রীমুতিকে পাণ্ডা 





১1 নিম্নলিখিত পুস্তক ও সাময়িক পত্রীদিতে উট্টভবদেবের শিলালিপির মূল, 
অনুবাদ, বিবরণী-প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে :— James 7901730--1081101 of 
the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI, 1837, pp. 88-97 [২9157010191 
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ধদ্বিজাগ্ৰিম’ ঠ্ৰীবাচস্পতি-কবি রচন! করিয়াছিলেন | ভবদেবের সময়- 
কাল খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগের মধ্যে বলিয়া এঁতিহাসিকগণ নির্ণয় করিয়াছেন১।  ভবদেবের 
প্রশস্তিতে উল্লিখিত আছে যে, তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া 
্রমন্দিরের গর্ভগৃহে শ্রীনারায়ণঃ স্ী অনন্ত ও ্রীনৃসিংতের মৃতি প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্দিরের সন্ম,খে একটি সরোবর খনন ও বহি- 
ভাগে একটি উদ্যান রচনা করিয়াছিলেন । প্রশস্তিতে উৎকলের কোন 
স্থান বা ভবদেবের গ্ৰীমন্দিরনিৰ্মাণের স্থান-সন্বন্ধে উল্লেখ নাই এবং উক্ত 
মন্দিরে ভবদেব যে তিন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন১ তাহাতে 
শ্রীঅনস্তবাসুদেব-মন্দিরে বর্তমানে পূজিত আ্ৰাসুভদ্ৰাৱেবীর (৫) এমুতির 
পরিবর্তে শ্ৰীনৃসিংহদেবের শ্রীমৃতির নাম দৃষ্ট হয়। 

Major Charles Stuart ( বা Stewart ) নামে ইস্ট, ইণ্ডিয়| 
কোম্পানার অধীনে বঙ্গদেশের সৈন্যবাহিনীতে এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী, 
প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাসিক ১৮১০ খষ্টাব্দে ভুবনেশ্বরের কয়েকটি মন্দির 
গাত্রে সংলগ্ন শিলালিপি উঠাইয়া লইয়া তনুধ্য হইতে দুইটি কলিকাতা- 
স্থিত বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোদাইটাতে দান করেন | ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় 


? oy 


Mitra—' Antiquities ৰ Orissa’, Vol. ]া, 1880, Pp. 85-87; 2 F. Kielhorn— 
‘Epigraphia Indica’, Vol. ৬], 1900-01, pp. 203-7; N. ০. Majumdar— 
‘Inscriptions of Bengal’, Vol. 111, 1929, PP- 25-41; Nagendranath Vasu 
— ‘Castes & sects of Bengal’, Vols. III; দীনেশচপ্ৰ ভটাচাৰ--'বালবলভী 
ভুঞ্জঙ্ঞ ভট্টভবদেব,’ সাহিত্য-পরিষত্পপত্ৰিকা, €২শ ভাগ, ভূতায়-চতুৰ্থ সংখ্যা, কলিকাতা, 
১৩৫২ বঙ্গাব্দ, ৯৬-১*৮ পৃ ৷ 

১। Nanigopal Majumdar—' Inscriptions cf Bengal,’ Vol. HILp. 


32 ; Dinesh Chandra Bhattacharya— More Lights on Sanskrit 


Literature of Bengal in Indian Historical Quarterly, Vol. XXU, 
1946, p. 135. 
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এশিয়াটিক সোসাইটার তৎকালীন গ্রন্থাগারিক Tieutenant 
Markham Kittoe ভুবনেখরে আগমন করিলে স্থানীয় অধিবাসী ও 
পাণ্ডাগণ স্টুয়ার্ট সাহেব-কতৃকে ভুবনেশ্বরের মন্দির সমূহ হইতে অবৈধ- 
ভাবে স্থানান্তরিত শিলালিপিগু'ল যথাস্থানে ফিরাইয়া দেওয়ার জন্য Lit, 
Kitt৩erকে বিশেষ-ভাবে অনুরোধ করেন | তাহার একাসন্তিক চেষ্টায় 
ও সমিতির সদপ্য-বর্গের অনুমোদ্বন-ক্ৰমে ১৮৩৭ বৃন্টাব্দে ভট্টভবদেবের 
প্রশন্তি ও ব্রন্গেশ্বর-মন্দিরের শিলাপিপি১ কলিকাত| হইতে তুবনেশ্বরে 
প্রেরিত হয় এবং শ্রীঘনন্তবাসুদেব-মদ্দিরের পশ্চিমদিকের প্রাচীর-গাত্রে 
সংলগ্ন কর! হয়| সেই সময় হইতে অদ্যাবধি ভট্ট-ভবদেবের শিলালিপি 
উক্ত স্থানেই আছে। রাজা রাজেন্্লাল মিত্র প্রা অনন্ত-বাসুদেব-মন্দিরে 
উক্ত দুইটি শিলালিপিই দেখিতে পান বলিয়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তাহার 
‘Antiquities of Orissa’ ( Vol. II) গ্রন্থে লিগিয়াছেন ; কিন্তু 
বর্তমানে ব্ৰন্মেশ্বৱ-মন্দিৰের শিলালিপিটি স্থানে দৃষ্ট হয় না, তৎ" 
পরিবর্তে সবপ্নেশ্বরদেবের মেধেশ্বর-মফিরের শিলালিপি২ দেখিতে পাওয়া 
যায়। ব্রন্ষেশ্বর-মন্দিরের শিলালিপিখানির কোন সন্ধান'এখন পাওয়া 
খায় শা।. রাজা রাজেন্দ্রলাল উহা দেখিয়| যাওয়ার পরে উনবিংশ 
শতান্দীর শেষভাগে উহা কোনও ভাবে স্থান হইতে স্থানান্তরিত হয়, 
উড়িষ্যার কোন কোন প্রত্রতান্বিক এইরূপ অনুমান করেন । 

১1 Journal of the Asiatic Society of Bengal, Ed. by James 
Prinsep, F. R. S.. ৬০1. VIL, part I, June, 1838, pp. 557-562; R.L. 
Mitra—‘Antiquities of Orissa’, Vol. Il, 1880, pp. 87-89 ; Journal of 
the Royal Asiatic Society of Bengal, Letters, Vol. XIII, 1947, No. 2 


“The Brahmesvara Temple Inscription of the Eighteenth Regnal 
Year of King Uddyotakesari’ by P. Acharya. 


XI James prinsep in J.A.S.B, Vol. VI, 1837, pp. 278-88 : Kiclhorn 
ধৰ! ‘Epigraphia Indica® Vol. VIL, 1900-01, pp. 198-203. 
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সপ্তম বৈভব ] আুৰনেশ্বর ৪২৯ 


দেগিয়| . Kittoe ও বঈ 
সম্পাদক James Prinsep উহাকে 
5 শিলালিপি-সমুহের অন্যতম বশিয়া 








হই 
স্টুয়ার্ট, সাহ্ৰে-কতৃকি স্থানাত 
মনে করিয়াছিলেন | বিগত শতাধিক বৰ্ংকাল যাবৎ 


শিলালিপি কী অনন্ববাদুদেব-ম মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন থাকায় 





কতক শ্্রীহনন্তবাসুদেব-মন্দির-নিমগে 


হরিবর্মদেবের রা ভট্টভবদেব-কতৃ 


সপক্ষে একটি যুক্তি্বরূপে প্রীচাবিছ 
লিখিয়াছিলেন।. সম্প্রতি বাঙ্গালার ইতিহাস-লেখকগণের কের কেহ” 


হরিবর্মদেব বা তৎপুল্র কখনও উৎকলের অধিপতি ছিলেন ৰ 


সেধিষয়েই সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কয়েক বংসর পূবে উড়িয়া 
রি Sf 0 





১। “এ একাঅকানন-প্রতিঠাগিত-হরিহর'২ বৈদেহিরাঘবল দুণহহুমদ'ঘ্টো্তর-শতাড়ুত- 


বৈজয়ন্তীবিভূষিত-মন্দগন্ধপ্ৰনুপ্ৰন্থনপটলমৌন্দযা দিত ত- 
যোগ্যান-সসলঙ্কত-সুরপথসংস্পশি-হন্দর" -মন্দির-মন্দাকিনী-বিমল কীলাল-কমল-কহ্লা- 
রেন্দীবর-শোণারবিন্দবৃন্দ-নংশৌভিত-ইবিশাল- সেরোবর-সংহতিঃ _; আ্ীৱাঘবেল্্ৰক বিশেখর- 
কৃত ‘কুলপঞ্জী' । 

২ । ‘Castes and:Sects of Bengal’, Vol. If, P.6(ii) 
(Vol. L Hindu period ) Ed. by Dr. মিন 
202-3. 


নন্দন্‌কাননবৈভব-প্রমানোদম- 


৩। ‘History of Bengal’, 
Majumdar, University of Dacca, 1943; 20, 


8৩০ ডীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 


কোন কোন প্রত্বতাত্বিক ও গবেষক) এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন 
যে, ভটুভবদেবের শিলালিপিখানি ভ্ীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরে (ব। উড়িষ্তার 
কোন মন্দিরে ) ১৮৩৭ খুষ্টাবের পূবে কোনও সময়ে সংলগ্ন ছিল ন| 
এবং Charles Stuart কর্তৃক স্থানান্তরিত a বতন প্রকৃত নির্মাণকর্তার 
শিলািপির পরিবর্তে বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটার সংগ্রহ হইতে 
Lt. 10099 উহ) ভুলক্রমে ভূবনেশ্থারে টা দিয়াছিলেন ; সুতরাং 
ভট্টভবদেব শ্রীঅনন্তবামুদেব-মন্দিরের নির্মাতা নহেন। ভ্রচিন্তামণি 
আচাৰ্য মহাশয় লিখিয়াছেন২ যে, ভট্টভৰদেব বঙ্গদেশে ‘অনন্তনাৱায়ণ’ 
নামে শ্রীনারায়ণের এক মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তিনি 
এবিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। শ্রীযুত আচাৰ মহাশয় 
স্বীয় বক্তবোর সমর্থনে সদৃযুক্তি প্ৰদৰ্শন অপেক্ষা অসহিষ্ণু হইয়া সংকীৰ্ণ 
প্রাদেশিক বিদ্বেষ-প্রকাশেই অধিকতর পটুত্ব প্রকাশ করিয়াছেন 
দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে,_তিনি শ্রীগীতগোবিন্দ-কার শ্রীজয়- 
দেবকে বঙ্গদেশে আবিৰ্ভ,ত বলিয়া স্বীকার করিতে অসন্মত ও উড়িস্তায় 
উদ্ভূত বলিয়া কল্পনা করিতে উৎসুক5। শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় 
প্রমাণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেনঃ যে, ভট্টভবদেবের শিলালিপি ১৭৯৩- 
১৮০৯ খৃষ্টাব্দ মধ্যে ঢাকা জেলার Judge & Magistrate John 





১0৮, Kedarnath Mahapatra in ‘Prachi’, Vol IU, Pt 1, 
and ‘Sahakara’, Vol. XV, No. 6; Sri Paramananda Acharya in 
‘Proceedings of the Indian History Congress, Third Session’, cal- 
cutta, 1939, pp. 287-318 ; Sri Chintamani Acharya in 43100৬21০৬৮ 
ara’ (in Oriya), Student Store, Cuttack, 2nd Edition, 1949 pp. 85-90. 

২। ভুবনেশ্বর ( ওড়িয়া ভাষায় রচিত), কটক, ১৯৪৯, ৮৯ পৃঠা 

৩ ৷ ভুবনেধ্বর, ৮৫ পৃষ্ঠ! 


৪ | Indian Historical Quarterly Vol. XXII, 1946, pp. 134-35; 
বঙ্গীয়-মাহিত]-পরিযৎ-পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ, ৩য়-৪ৰ্থ সংখ্য, ১০১--১০৫ পৃষ্ঠা 








সপ্তম বৈভব ] জীভুৰ 


David Paterson উক্ত জেলার কোন স্থানে 





মানিক ১৮০২-৩ খুন্টান্দে কপিকাতা- 
টিতে প্রেরণ করেন | প্রিন্সেপ, সাহেবের 
Provincial Court এর ভজ পণ্ডিত 
শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন। পঞ্ডি 
জেলার বাহি্রিগাছি-নিবাসী৷ নবদ্বীপ-র 
মহাশয়ের গৃহ হইতে সংগৃহীত হইয়া 
মহাশয়ের চু চূড়া (হুগলী ) স্থিত গৃহে আছে। দানেশ বাবুর মতে 
ভৰদেৰভট্ট হরিবর্মদেবের রাজধানী বিক্রমপুরেই বিষ্ণুবনির প্রতিষ্টা 
করিয়াছিলেন শ্রীবিশ্বেশ্বর চন্রবতীর মতেই ভট্টভবনের উত্তররাঢ়ে 
বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে মেঃ ভবদেব- 
নিথিত বিষ্ণুমন্দিরের স্থান-সম্পর্কে গবেষকগণ এ 
স্বযত-সমৰ্থনে তাহার! যথেষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই 
উড়িস্ঠার প্রত্ুতান্তিকগণের২ মতে শ্রী অনঙ্গভীমদেবের+ কন্যা ও 
হৈহয়রাজকুমার “পরমদী'র (বা পরমাধির ) পরী চর্িকা দেহী বা 
চন্দ্রা দেবীই প্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার 
শিলালিপি বর্তমানে লগ্ডন-স্থিত Royal Asiatic Society of Great 
Britain and Ireland নামক প্রত্বতান্বিক-সংস্থায় রক্ষিত আছে।১ 


“Pracyavani'—Journal ofthe Pracyavani- 


১] ‘Harivarman' in 
ber. 1944, P. 244. 


Mandira, Calcutta, Vol. I, No. 4, Octo. 
২ । Paramananda Acharya and Chintamani Acharya, Loc. Cit. 
৩) প্রতিহাসিক রাখীলদাস বল্যোপাধায়ের মতে (‘History of Orissa’, 

Vl. I, PD. 255, 267 ) ইনি দ্বিতীয় অনঙ্গভীম বা অনিয়ন্ধভীম (১১৯০-১১৭৮ খৃষ্টান্দ) 
৪ | দ্রষ্টবা 281700210৩5 Inscription in the Royal Asiatic 

Society’ by Lionel D. Barnett, ৭0 *‘Epigraphia Indica,’ IVol. এ], 

1915-16, PD. 150-55. ্রীভিম্তামদি আভা মহাশয় (ভুবনে, পরিশিষ্ট, ১৬১ পৃঃ) 


৪৩২ শ্ীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


Charles Stuart ভুবনেশ্বর হইতে যে-সকল শিলালিপি লইয়| গিয়|- 
ভিলেন, তাহ! হইতেই এই শিলালিপিখানি কোনও প্রকারে উক্ত 
নান্তরিত হয়, উডিয্যার প্রত্বতাত্বিকগণ এইরূপ অনুমান করেন। 
চঞ্রিকাদেবীর শিলালিপিতে 'বোম-বিয়ংফণীন্ররসনা-চন্দ্র (21... 
1381060এর মতে ১২০০ শকাব্দ বা ১২৭৮ খৃষ্টান ) 





এই সময়কাল 
অদ্ধিত আছে । শিব-ভক্ত কবি উমাপতি এই শিলালিপির পদ্ধসমূহ 
বচন! করিয়াছেন ইহাতে উৎকলদেশ, একাক্ষেত্র, বিন্দূসরঃ প্রভৃতি 
স্থানের বর্ণনা ও বিন্দুসরোবরের তীরে হরির নিষিত শিমিত প্রাসাদে? 
(মন্দিরে) শ্রীবলদেব, শ্রী ও ই্ৰাসুভদ্ৰার মূর্তির উল্লেখ ৎ আছে। 
চন্দ্রিকাদেৰীর শিলালিপির এইসকল বর্ণনা হইতে নিপ্চিত- 

ক্লপে জানা যায় যে, তিনি ভুবনেশ্বরে একটি বিষ্ণুমন্দির 
নিৰ্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু উহ! শ্রীঅনন্তবা স্থদেবের 
মন্দির কিংবা অন্য কোন্‌ বিষ্ণুমন্দির, তাহার উল্লেখ শিলা 
লিপির কোন অংশে নাই,--ইহ। নিরপেক্ষ সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি 
মাত্রই স্বীকার করিবেন | এই কারণে শ্রীপরমানন্দ আচাধ মহাশয় 
খিনি স্বীয় পুবতন মত পরিবর্তন করিয়। চন্দ্রাদেবীকে জ্রীঅনন্তবাসুদেব- 
মন্দিরের নির্মাণ-কত্রী প্রমাণ করিতে বহু যুক্তি উপন্যন্ত করিয়াছেন, 
ভিনিও একসময়ে তাহাকে ভুবনেশ্বরের রাজরাধী-মন্দিরের নির্মাণক্তী 
বলিয়া লিখিয়াছিলেন।১ ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে; অন্যান্য 
চ্জি চাখেণীয় শিলালিপি ১৮৭৩ বৃষ্টাব্দের “Epigraphia Indica'ts প্রকাশিত 
হ্য।ছিল এবং উহ কলিকাতা! মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে-এইরূগ লিখিয়াছেন ৷ 
তাহার এই উভয় উত্ভিই সম্পূর্ণ ভ্ৰমাত্মক | 

১1 0৯ Acharya—'A Note on the Bhuvanesvara Inscription ০1 
Chandra Devi’ in the Journal of the Bihar & Orissa 5৫210 
Society, Voi. XV, pts ] & ]], 1929. 











অষ্টম বৈভব ] শ্রীকপোতেশ্বর ৪৪৯ 


কথিত এই শ্রীচন্রশেখর শিবের বা শ্রামদনযোহনের গ্রীমন্দিরের চূড়ায় 
সুদৰ্শন চক্র রহিয়াছে, কিন্তু শ্রীকপোতেশ্বরের শ্রীমন্দিরের চূড় 
আছে। সুতরাং পূর্বোক্ত চতুৰ্ভুজ শ্রাবিগ্রহ যে বিষ বিবি তাহা নিঃ- 
সন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। শ্রীভুবনেশ্বরের ন্যায় এখানেও উক্ত চতুৰ্ভুক্ 
শ্রীবিগ্রহের নিকট চতুর্ভূজা শ্রীবারাহীদেবী, স্্রীপ্রীরাধার্চ ফ্-যুগল ও 
চতুৰ্ভুজ টাৰ পি ধাতুময়ী শ্ীমৃতিরূপে অধিষিতআছেন | 
শ্রীকপোতেশ্বর-শ্রীমন্দিরের পূর্বাভিমুখে একটি চন্দনপুকুর ছিল। 
বন্যায় কপোতেশ্বরের পাৰ্শ্বস্থিত বাধটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় চন্দনপুকুরটি 
ধ্বসিয়া যায় ; এমন কিঃ কপোতেশ্বরের মন্দিরাদি সমস্তই বালুকা-স্তৃপে 
সমাকীৰ্ণ হইয়া 'পড়ে। পরে বালু সরাইয়া এস্থান উদ্ধার করা হয়। 
শ্রীকপোতেশ্বরের উত্তররিকে দগুভাঙ্গা নদীর তীরে পুরীর বড়ছাতা! 
মঠের (রাযানন্দীয়) একটি শাখা-মঠ ‘বড়ছাত!’-মঠ নামে প্রসিদ্ধ আছে । 
তথায় শ্রীরাম, শ্রীলক্ষ্ণ, শ্রীদীতা ও শ্রীহনৃমান_-বিগ্রহগণ আছেন । 
উতসব-__কপোতেশ্বরে ইউনি লজ, জোষ্টমাষে__ 
শীতলষষী (ঠাকুরের সহিত বারাহীদেবীর বিবাহ-উৎসব), আশ্মিনমাসে 
-ষোলদিবসব্যাগী উৎসব ; বৈশাখ, মাঘ ও কাতিক মাসের প্রত্যেক 
মাসের প্রতি সপ্তাহের সোমবারে ভ্রীকপোতেশ্বর-পরিক্রম ও মহোৎসব 
ইয়। ফাল্গুনী পৃণিমা দৌলযাত্রার দিন হইতে পঞ্চমদোল পর্যন্ত পাঁচ 
দিন “দগুভা্।; নদীর তটে বিমানারোহণে বিজয়বিগ্রহগণ প্রতাহ বেল| 
১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্যন্ত মণ্ডপে অবস্থান করিয়া সকলকে দর্শন 
দান করেন। দোল-মগুপে বিজয়বিগ্রহের ঝুলন-উৎসবও হয়। তখন 
বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে । 
কপোতেশ্বর শিবের সেবার জন্য ১৭ একর জমির বন্দোবস্ত আছে । 
ইহা পাইকপাড়া লালাবাবুর ফেঁটের জযিদারী। বতমান পৃজারীর 


৫৭ 


৪৫০ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


নাম--বালুদ্কেশ্বৱ পাণ্ডা এবং ফুলমালা-সংগ্রহকারী একটি শূদ্ৰ সেবক 
আছেন, তাহার নাম_ভিখারী মহাপাত্ৰ । 


ভাগী বা দণ্ডভাঙ্গা নদী 


কপোতেশ্বর শিবের মন্দিরের নিকট উত্তর-পশ্চিমা ভিমুখে ভাগাঁ 
নদীর তিনটি মোহনা আছে: তন্মুধো একটি শাখ। আঠারনালাভিমুখে 
প্রবাহিত হইয়াছে । স্থানীয় প্রাচীন বাক্তিগণের নিকট শুনিতে পাওয়া 
গেল,_এইস্থানে ভ্রীগৌরহরি ভাগী নদীতে স্নান করিয়াছিলেন ৷ শ্রীমন্- 
মহাপ্রভু কপোতেশ্বর-দর্শনার্থ গমন করিলে গ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রী- 
গৌরহরির দণ্ডটি তিনখণ্ড করিয়া! এই স্থানে ভাৰ্গী নদীর জলে 
ভাসাইয়া দেওয়ার পর হইতে পুণ্য! ভাৰ্গী নদীর এই অংশটি 
‘দণ্ডভাঁঙ্গ!’ নামে বিখ্যাত হইয়াছিল | “দগুভাঙগ |? নদীর উত্তর বাঁধের 
অপর পারে 'দাগুসাহিসনামক একটি পল্লী আছে। উক্ত পল্লীতে 
“দণুভাঙ্গা-গোপীনাথে'র প্রীমন্দির। ‘দণ্ডভাঙ্গ| নদীর তীরে অবস্থিত 
বলিয়া স্রীগোগীনাথও ‘দণ্ডভাঙ্গা'-নাম ধারণ করিয়াছেন | এই শ্রীগোগী- 
নাথের ভ্রীমন্দিরে প্রায় ২৪২৫ বৎসর পূর্বেও শ্রীপ্রীগৌর-নিত্যানন্দের 
দারুময়ী শ্রীমৃতি নিত্য অচিত হইতেন। সেই শ্রীমুতি এখন গুপ্ত 
হইয়াছেন, ইহা স্থানীয় ব্ৰাহ্মণ পাণ্ডাগণের নিকট হইতে জানা গেল। 
'দণভাঙ্গা-ভ্রীগোগীনাথে'র মন্দিরের সন্মুখ দিয়া যে কাচা পথ গৌডুদেশ 
পর্যন্ত চলিয়াছে, সেই পথ দিয়া সপার্ধদ শ্রীগৌরহরি গৌড়দেশ হইতে 
নীলাচলে বিজয় করিয়াছিলেন এবং ভার্গবী নদীতে স্নান ও কপোতেশ্বর 
দর্শন করিয়াছিলেন । ইহা সর্বসাধারণের “দাও অর্থাৎ পথ ছিল! 
'দাওসাহি” অর্থে পথের পল্লী। জ্ীচৈতন্যদেব যে এইসকল স্থান 
পদাঞ্ষপৃত করিয়াছিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু যে এইস্থানে মহাপ্রভুর 


অষ্টম বৈভব ] ভ্ীকপোতেশ্বর ৪৫১ 
দণ্ড ভগ্ন করিয়াছিলেন, তাহা এখানকার আবাল-বুদ্ধ"বনিতা-_-সকলের 
মুখেই শুনিতে পাওয়া যাঁয়। শ্রীগোগীনাথের সহিত শ্রীরাধারাণী 
এবং বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহন একটি ছোট মন্দিরে বিরাজিত 


আছেন! মন্দিরটি প্রাচীন ও পূর্বাভিমুবী । এখানে শ্রীগোপীনাথের 
ছয় ঘর সেবক (পাণ্ডা ব্ৰাহ্মণ) আছেন ; তাহাদের নাম-_(১) শ্রগিরি- 


নি 


ধারী পণ্ডা, (২) শ্রামদন পণ্ড৷,(৩) প্রীসিদ্ধ পণ্ড, (৪) শ্ৰাবাঞ্ছানিধি প1, 
(6) শ্ত্রীভগবান্‌ পণ্ডা ও (৬) শ্রীবেণুধর পণ্ড| শ্রীবিগ্রহের সেবার জন্য 
এক বাটি (২০ বিঘ। ) জমি আছে । পুরীর রাজ! ইহার জমিদার | ইহা 
বীরপ্রতাপপুর মৌজার অন্তর্গত, সামেলি-_দাগুসাহি | স্থানীয় পাণ্ডাগণ 
বলেন যে, পূর্বে এইস্থান হইতে পুরীর বড়দেউলের সুদর্শন-চক্র দৃষ্ট 
হইত, এখন গাছপালায় ঢাকা পড়িয়াছে ॥ কিন্তু শ্রীচৈতন্য ভাগবতে যে 
“কমলপুর”১ হইতে শ্রীজগন্নাথদেবের ভ্রামন্দিরের ধ্বজা-দৰ্শনের বিবরণ 
পাওয়া যায়, সেই কমলপুরের কথা কেহই বলিতে পারিলেন না এবং 
বতমানে দাগুসাহির ‘দণ্ডভাঙ্গা জীগোপীনাথ’ কিংবা আঁকপোতেশবর’, 
অথবা চন্দনপুরের বাজার-_কোথা হইতেও বড় দেউলের ধ্বজা দেখা 
যায় না। ‘মালতীপাটপুরে'র নিকটে অর্থাৎ পুরীর প্রায় সাত 
মাইল থাকিতে “তুলসীচউরা+( চবুতরা ) নামক একটি স্থান আছে । 
কথিত হয় যে, প্রীতুলসীদাস এইস্থানে শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন পাইয়া 
ছিলেন ৷ গ্ৰীজগন্নাথ প্রথমে ৰুদ্ধ বাহ্মণকপে শ্ৰীতুলসাদাসকে দর্শন দেন; 
কিন্তু তুলসীদাস তাহার চতুছু জ্ূপ দর্শন করিতে চাহিলে শ্রজগন্নাথ 
চতুভুর্জ-মুতি প্রকট করেন। পূর্বে এইস্থানের নাম “মালতীপাট- 








১। এই মতে সব পথে সন্তোষে অনিতে ৷ উত্তরিলা আমি’ প্রভু কমল প্লুরেতে ৷ 
দেউলের ধ্বছমাত্ৰ দেখিলেন দুরে | প্রবেশিল। প্রভু নিজ আনন্দসাগ্ররে |" 
(চৈ ভা অ ২৪৪০-৪০৫ ) 


৪৫২ প্রীক্ষেত্র [ তৃতীয়-খগ্ 


পুর ’ ছিল। গঙ্গবংশীয় রাজ! বলভদ্রদেবের মহিষী মালতী মহাঁদেবীর 
নামাহৃসারেই এই ব্রাঙ্গণশাসনের নাম “মালতীপাটপুর” হয়। পরে 
্রীতুলসীদাসের বৈঠক বা আসনের নামানুসারে ইহা “তুলসীচউরা" নামে 
খাত হইয়াছে । এইটি ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রাম । এখানে একটি সংস্কৃত 
টোল আছে। এইস্থান হইতে ঠিক দক্ষিণ দিকে তাকাইলে শ্ীজগন্নাথ- 
মন্দিরের উত্ব ভাগের প্রায় অর্ধেক অতি সুস্পষ্টভাবে দুষ্ট হয়। এই 
স্থানের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও কমলপুরের কোন সন্ধান দিতে পারিলেন না। 
কথিত হয় যে, শ্রীতুলসাদাস এইস্থান হইতেই সৰ্বপ্ৰথমে বড়দেউলের 
ধ্বজ দর্শন করিয়া নিয়লিখিত দোহাটি রচনা করিয়াছিলেন, 

হরি শবে মজ|, রাম শব্দে মজা | 

তুলসীমঞ্চসে দেখো জগবন্ধুকা ধ্বজা ৷ 

ধ্বজা-দর্শন সকল পাপ হরে। 

টাদমুখ-দর্শন জীবন-প্রাণ ভরে ৷৷ 

ইহা প্রকৃতপক্ষে স্বয়ং তুলসীদাসের রচনা কিনা, তাহা সন্দেহ- 

জনক হইলেও এইস্থানে ইহা প্রবাদের মতই আবাল-বৃদ্ববনিতা, মুখ“ 
পণ্ডিত-সকলের মুখেই প্রতিধ্বনিত হয়। এইস্থান হইতে সর্বপ্রথম 
বড়দেউল ও ধ্বজা-দর্শন হয়। তবে ইহাই কি সেই শ্্রীচৈতন্যভাগবত 
ও শ্রীচৈতন্যচরিতায়তোক্ত কিমলপুর’? পুরী হইতে এইস্থান তিন 
ক্রোশের অধিক। তাহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামতের বর্ণনার * সহিত 
মিলে; কিন্তু কমলপুরের সন্ধান এখন কেহই দিতে পারেন না 








সঃ 


'কমলপুরে আসি’ ভাগীনদী-স্থান কৈল। নিত্যানন্দ-হাতে প্রভু দণ্ড ধৰিল ৷ 
জগন্নাথের দেউল দেখি' আবিষ্ট হৈল|। দওবৎ হঞ প্রেমে নাচিতে লাগিলা 
হাসে, কান্দে, নাচে প্রভু হঙ্কার গর্জন । তিন ক্রোশ পথ হৈল-সহশ্র যোজন |" 
চৈ চ ম ৫1১৪১, ১৪৪, ১৪৬ 








নবম বৈভব 
ভ্রীআলালনাথ 


স্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র হইতে সমুদ্রের ত রে তীরে দক্ষিণে যাইতে প্রায় ছয় 
ক্রোশ দূরে ‘ব্ৰহ্মগিৱি’ বা “আলালনাথ”-নামক এক সুপ্ৰাচীন দিবাস্থান 
বিরাজমান আছে। কথিত হয় যে, « নি ব্রা সতাযুগে ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর উপাসনায় মগ্ন ছিলেন। ব্রহ্মার তপস্যার স্থান বলিয়া এইস্থানের 
নাম ‘ব্ৰহ্মগিরি’ হইয়াছে £ 
সুপ্রাচীনকাল হইতেই দক্ষিণদেশ শ্রীনারায়ণপরায়ণ ভক্তগণ দ্বার! 
অধ্যুষিত। আচার্য শ্রীরামানুজের বহুপূৰ্ব হইতেই বহু সিন্ধমহাপুরুষ 
দক্ষিণদেশে অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরির কথ! প্রচার করিয়া 
ছিলেন। শ্রী-সম্প্রদায়ের ইতিহাস-লেখক শ্রীঅনস্তাচাষ তাহার 
‘প্রপন্নাস্বৃত’ গ্রন্থে দ্বাদশজন পূর্ব-দিবাসূরির১ কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
এই দিব্যসূরি অর্থাৎ ভগবংপাধ্দগণকে তামিল ভাষায় ‘আলোয়ার’ বা 
“আল্বার্‌ বলা হয় । * 
১1 কাসার-ভৃত-মহদাহর-ভজিনারাঃ, কমচ্ছঠারি-কুলশেবর-বিসুচিত্তাঃ । 
ভক্তাত্বিরেণু-মুনিবাহ-চতুবীন্দ্রা-, শে দিব্যসুরয় ইতি প্রথিতা দশোব্যাম্‌ ৷ 
গোদা যৃতীজ্ৰমিশ্ৰাভ্যাং দ্বাদশৈহান্‌ বিদুব,ধাঃ ॥ 
বিস্বজ্য গোদাং মধুরকবিনা সহ স্তন! 
কেচিদ্‌ দ্বাদশসংখ্যাতান্‌ বদস্তি বিবুখোত্তমাঃ ৷৷ 
=প্রপন্নামৃতম্‌ ৭৪১৫-১৭ 
* শ্রস্থকার-বিরচিত ‘দ্বাদশ আল্বাব্‌ "এহে দিব্যহুবিগণের চরিত ও ততসম্পাদিত 
পারমাধিক সাপ্তাহিক ‘গৌড়ীয়’ পত্রে ( ২২শ বর্ষ, ১১-১১শ সংখ্যা, ২৩শে অক্টোবর, 
১৯৪৩) তদ্ৰচিত ‘এীদ্ৰবিড়ামনায়’-প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ৷ 
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ব্ৰহ্মার ভজনসিন্ধিস্থান ব্ৰহ্মগিরি নিৰ্জনতা ও পবিভ্রতায় শ্রীনারা- 
য়ণোগাসনার বিশেষ অনুকূল বলিয়া দক্ষিণদেশের কতিপয় দিবাসুরি ব| 
আলোয়ার্‌ এইস্থানে চতুভুৰ্জ জ্ৰীনারায়ণ-মূতি স্থাপন-পূর্বক পাঞ্চরাত্রিক 
বিধিতে শ্রী অচাবতারের পূজা করিয়াছিলেন । ‘আল্বার্‌’ বা আলো- 
য়ারগণের ‘নাথ’ বা প্রভু বলিয়া নীনারায়ণ “আল্বার্নাথ” ব| “আলো 
য়ার্নাধ' নামে খাত হন এবং ব্রঙ্গগিরির কিয়দংশ আলোয়ারনাথের 
নামানুসারে “আল্বার্‌ পভনম্‌’, ‘আলার্‌ পাট্‌ন৷”, “আলার্পুর”, আল্‌ 
বার্পুর’ প্রভৃতি নামে অদ্যাপি খ্যাত রহিয়াছে । ‘আল্বার্নাথ’ব।‘আলে|- 
য়াব্‌নাথের’ অপভ্ৰংশ হইতেই ‘আলালনাথ’ শব্দের প্রচলন হইয়াছে। 


দক্ষিণদেশের আলোয়ার্‌ বা দিবাসূরিগণের দ্বার! আল্বার্ণাথ 
অচিত হইবার পর দক্ষিণদেশের ‘কোম|”-ব্ৰাহ্মণগণের হস্তে আল্বার্‌- 
নাথের পূজা নাস্ত হয়। দক্ষিণদেশ হইতে বারশত ঘর কোমাত্রান্মণ 
ব্ৰহ্মগিরিতে আসিয়া বাস করেন এবং পর্যায়ক্রমে আল্বার্-নাথের 
সেব| করিতে থাকেন। কিংবদন্তী এই যে, কোন একসময়ে উক্ত 
কোমা-ব্ৰাহ্মগগণের অন্যতম পূজারা বিপ্ৰ কাধোপলক্ষে বিদেশে গমন 
করেন এবং নিজ অল্পবয়স্ক পুজ্ৰের উপর “আল্বার্নাথের, নিতাপৃজার 
ভার অর্পণ করিয়া যা*ন। সরলহ্দয় ব্রাহ্মণবটু তাহার সাধ্যমত কিছু 
ভোগাদি রন্ধন করিয়! “আল্বার্নাথের” নিকট উপস্থিত করিলেন এবং 
নিবেদনসন্ত্র না জানায় ঠাকুরকে বলিলেন,_“প্রতো ! আমি এতি অজ্ঞ 
বালক» আপনার মন্ত্রতন্্র জানি ন| ; আমার পিতা বিদেশে গমন 
করিয়াছেন, আপনি কৃপাপূর্ক এই ভোগ গ্রহণ করুন ৷” আলংবার্‌- 
নাথের নিকট এই প্রকারে ভোগ নিবেদন করিয়া সেই ব্ৰাহ্মণ-বট্‌ 
ভোগ-মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিলেন এবং বহির্দেশে আসিয়া বয়স্তগণের 
সহিত বালক-দুলভ. ক্রীড়াদিতে প্রমন্ত হইলেন। বালকের মাতা 
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পুত্রকে এইরূপ খেলাধুলায় প্রমন্ত দেখিয়া ঠাকুরের ভোগ সমাপ্ত 


হইয়াছে কিনা, জিজ্ঞাসা করায় বালক বলিলেন-_"আমি ঠাকুরকে 
2 x Fa 


ভোগ দিয়াছি।” ইহা শুনিয়া বালকের মাতা বলিলেন,_“ভোগ দিবার 
কিছুকাল পরে ভোগ সরাইতে হয় এবং সেই প্রসাদ গৃহে লইয়া 


আসিতে হয়।” বালক মাতার আদেশমত ভোগ-মন্দিরের দ্বার 


তাহার কিছুই অবশিষ্ট নাই । বালক সেইক 
বালকের মাত! ইহা বিশ্বাস করিলেন না ০ 
ন! বালকের মাতার ইহাতে 





মন্দিরে লইয়া গিয়া ইহা প্রতাক্ষ করাইলে 
বিশ্বাস হইল ন| । তিনি মনে করিলেন, 


প্রীনারায়ণের সমস্ত ভোগ খাইয়া ফেলিয়াছে এবং প্রহারে 
কয়েকদিনই বালক মাতার 


হয়ত বালকই চাপলাবশতঃ 
র ভয়ে এক্সপ 
মিথাকিথ| বলিতেছে। কিন্তু ক্ৰমাগত 
প্রদান এবং কিছুকাল পরে ভোগ- 
যে, সতাসতাই আলালনাথ 
বালকের মাতা ইহাতে 


সম্য,খে এরূপভাবে ঠাকুরকে ভোগ- 
মন্দিরের দ্বারোদঘাটন করিয়। দেখাইলেন 
সমস্ত ভোগ নিঃশেষিতরূপে গ্রহণ করেন । 
আঁশ্চর্বান্বিত হইয়া বালককে বলিলেন: _ “তোর পিতা ফোড়শোপচারে 
আল্বার্নাথের পূজা করেনঃ কিন্তু ভগবান্‌ এইরূপভাবে সমগ্র সামগ্রী 
ভক্ষণ করিয়া ফেলেন না, আর তুই ভগবানের পূজাবিধি, এমন কি, 
ভগবন্মন্োচ্চারণে পৰ্যন্ত অনভিজ্ঞ, তথাপি ভগবান্‌ তোর প্ৰদত্ত ভোজা- 
দ্রব্য গ্রহণ করেন!” কিছুকাল পরে পুৰৌক্ত পূজারী ব্ৰাহ্মণ বিদেশ 
হইতে ফিরিয়া! আসিয়া ব্ৰাহ্মণ-পত্নী স্বামীর নিকট সমস্ত বিষয় সবিস্তারে 
বৰ্ণন করিলেন। ব্ৰাহ্মণ আশ্চর্যান্বিত হইয়া পুত্রকে তৎপরদিবসই 
ঠাকুরের ভোগের সময় ভোগমন্দিরে লইয়া গিয়া, বালক কি-প্রকারে 
নারায়ণকে ভোগ প্রদান করেন এবং শ্রীনারায়ণই বা তাহা কি-প্রকারে 
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গ্রহণ করেন, তাহা প্রতাক্ষ করিতে ইচ্ছা-করিলেন। ব্ৰাহ্মণ-বটু 
পূর্বের মত রন্ধন করিয়া আলবারনাথকে ভোগ প্রদান করিলেন। 
বালকের পিতা ভোগমন্দিরের অভ্যন্তরে এক কোণে লুকাইয়| রহিলেন। 
ব্ৰাহ্মণ লুক্কায়িতভাবে থাকিয়াই শুনিতে পাইলেন, বালক শ্রীনারায়ণকে 
ভোগ প্রদান করিয়া বলিতেছেন,হে ঠাকুর ! আমি আপনার মন্ত্ৰ-তন্ত্ 
জানি না, আপনাকে নিবেদন করিতেও জানি না, আমার পিতা 
উপস্থিত নাই, তিনি ন| আসা পৰ্যন্ত আপনি এই ভোগ গ্রহণ করুন্‌ 1” 
এই বলিয়া বালক মন্দিরদ্বার বন্ধ করিলে ভোগ-মন্দিরে লুক্কায়িতভাবে 
অবস্থানকারী বালকের পিতা দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীনারায়ণ চারি 
হস্তে বালকের প্রদত্ত সমস্ত সামগ্রী অতি আগ্রহের সহিত ভোজন 
করিতেছেন ৷ ঠাকুর সমস্ত ভোগই ভক্ষণ করিয়| ফেলিতেছেন দেখিয়া 
উক্ত পূজারী ব্রাহ্মণ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের হস্ত ধারণ- 
পূৰ্বক বলিলেন”_-“আপনি যখন সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিয়া ফেলিতে- 
ছেন, তখন আমরা কি খাইয়! বাচিব ?” প্রীআল্বার্নাথ বলিলেন” 
“আমি বালকের প্রীতিতে সমস্ত ভোগ ভক্ষণ করিতেছি, তুমি আমার 
নিকট কি বর চাও বল৷” পূজারী ব্ৰাহ্মণ বলিলেন,_-“আমি আর কি 
বর চাহিব ? আপনি যখন আমাদের প্রাপ্য সমস্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া 
ফেলিতেছেন, তখন আমাদিগকে অনাহারে প্ৰাণত্যাগ করিতে হইবে 1” 
শ্রীআান্বার্নাথ বলিলেন,_“আজ হইতে আমি আর তোমার প্রদত্ত 
কোন বস্তু গ্রহণ করিব না, জগতে সমস্ত দ্রবাই আমার ভোগা, আমি 
কূপ! করিয়া যতটুকু প্রদান করি, তাহাই আমার অবশেষ ও মংপ্রদত্ত 
কপারূপে তোমাদের গ্রহণ করিবার অধিকার আছে। যেহেতু, তোমরা 
আমার ভোগে ভোগবৃদ্ধি করিলে, সেইহেতু তুমি তোমার জ্ঞাতিবর্গের 
সহিত অচিরেই নিবংশ হইয়া যাইবে, কেবল তোমার পুত্ররূপে অবতীৰ্ণ 


পপ তারা 


সপ্তম বৈভব ] প্রীভুবনেশ্বর ৪৩৩ 


এঁতিহাসিক প্রমাণের সমর্থন না পাওয়া পৰ্যন্ত কেবল 
চক্দ্িকাদেবীর শিলালিপির নিদর্শন হইতে ্অনন্তবান্ত্- 
দেবমান্দরের প্রকৃত নির্মাণকর্তার বিষয়ে কোন স্থির 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া! যুক্তিযুক্ত নহে। 
জ্ৰীঅ্নন্ত, স্্ীবাসুদেব ও ঠীসুভদ্ৰার মৃততিত্রয় কেবল তরী অনন্তবাসুদেব- 
মন্দিরেই নহে, লিঙ্গরাদ-মন্দিরের দক্ষিণদিকে শ্রী অনন্তেশুর মন্দিরে ও 
বিরাজমান আছেন । প্রীঅনভ্তবাসুদেব-মন্দিরের শ্রীযুতিত্রয়ের মধ্যে 
'বাসুদেবসমূততি বলিয়া পাণ্ডাগণ যাহা নির্দেশ করেন, তাহা শ্রীহরি- 
ভক্তিবিলাস ও গ্রীচৈতন্যচরিতায়তে উদ্ধৃত “সিদ্ধার্থসংহিতা গ্রন্থের প্রমাণ 
অনুযায়ী ‘অধোক্ষজ’-বিগ্ৰহ, ‘বাসুদেব’বিগ্ৰহ নহেন ।* ব্ৰহ্মপুৱাণ-এহ্থে 
শ্রীঘনত্তবাসুদেব-বিগ্রহ সমুদ্রতীরে পুরুষোততম-ক্ষেত্রে বিরাজমান এইরূপ 
বৰ্ণনাই আছে ; উক্ত শ্ৰীবিগ্ৰহের ভুবনেশ্বরে অবস্থিতির কোন উল্লেখ 
নাই। জীচৈতন্যভাগৰতে জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর পদাঙ্কপূত সুবনেশ্বরের তীর্থ- 
সমূহের বর্ণনাতে তাহার বহু শিবলিঙ্র-দর্শনের কথা থাকিলেও বিষ্ণু 
বিগ্রহ শ্রীঅনন্তবাসুদেব বা তাহার মন্দিরের কোনও উল্লেখই নাই। ইহ 
খুবই বিস্ময়জনক যে ভ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির হইতে মন্দির-নির্মাতার 
আদি ও অকুত্ৰিম শিলালিপিখানি উঠাইবার সময়ে অথবা ভট্টভবদেবের 
শিলালিপি উক্ত মন্দিরের প্রাকার-গাত্রে সংলগ্ন করিবার সময়ে কেহ 
তাহাতে বাধা প্রদান করেন নাই: প্রায় শতবধকাল পরে এবিষয়ে 
= ব্ৰাহুদেবো গদা-শঙ্খ-চত্ৰ-ধরো মতঃ' ; পদ্মং কোৌনোদকীং = শঙ্খং 
চক্ৰং ধন্তেহপাধোক্ষজ' ; এভাশ্চ মৰ্তয়ো জে দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ'_প্রীহঞ্তিক্তি- 
বিলাসে ( গ্রীমংপুরীদাম গোহ্বাসি-দম্পাদিত ৫1২৭৭, ২৭৯, ২৮৯) উদ্ধত “সিদ্ধার্থ 
সংহিতী'বাকা । "দক্ষিণে যোহধঃস্থিতকরন্ডংক্রমাদিত্যেবসাদৌ অধস্তনো দক্ষিণকরঃ 
পশ্চাদুধ্বদক্ষিণকরঃ, ততো বামোধ্ব করঃ, ততো বানাধন্তনকর ইতি ক্রমঃ। শ্রীহরি- 
ভক্তিবিলাসের (1২৮৯) দিগদ্ৰশিনী' চীকা ৷ “বাহ্নদেব-_গদাশখ্চত্রপন্থধর |’ 
“অধোক্ষম-_পনুগদাশখচক্রকর 1 _গ্রতৈতনচরিতাসৃত, মধালীলা, ২০২২৪, ২৩৬ 


৫৫ 
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আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে । এবিষয়ে উড়্িষ্টার প্রত্রতাত্বিকগণ তৎকালে 
ফ্টুয়াৰ্ট সাহেব ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের উৎপীড়নে উড়িষ্যাবাসি- 
গণের ভীতিবিহ্বলতার অজুহাত দেখাইয়াছেন ; কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষভাগেও রাজ। রাজেন্দ্রলাল যে ব্ৰহ্বেশ্বৱ-মন্দিরের শিলালিপিখানি 
উ্ৰীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা 
একই স্থান হইতে কি প্রকারে ও কোথায় রহস্যজনকভাবে অন্তহিত 
হইল, সে-বিষয়ে প্ৰকৃত তথ্য উদঘাটন করিতে অসমৰ্থ হইয়া তাহাদের 
কেহ কেহ পরস্পর-বিরোধী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন | * আমরা 
সম্প্রতি শ্রীঘনন্তবাসুদেব-মন্দির দর্শন কবিয়। শ্রীমন্দিরের ভিতর বা 
বাহির কোন স্থান হইতে প্রস্তর-ফলক অপসারণের কোন চিহ্ন দেখিতে 
পাইলাম ন| | স্থানীয় পাণ্ডাগণকে চন্দ্ৰিকাদেবীর শিলালিপির বিষয়ে 
জিজ্ঞাস! করিলে তাহারাও কিছু বলিতে পারিলেন না। এই সকল 
কারণে, শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দির কোন্‌ সময়ে, কাহার দ্বারা নিমিত 
হইয়াছিল, ইহা নির্ণয় করিবার চেষ্টায় প্রত্রতান্বিকগণ পরস্পরের মত- 
বাদখণ্ডনে বাগ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেও নির্ভুল প্রমাণ ন। পাওয়া পর্যন্ত 
বর্তমানের “স্থির সিদ্ধান্ত’ ৫) ভবিষ্যতে মহাভ্রম বলিয়া পরিগণিত হইতে 
পারে $ গবেষকগণের বিভিন্ন সময়ে স্বমত-পরিবর্তন এবিষয়ে সাক্ষা 
প্রদান করিবে । 

সুধীগণের তুলনামূলক আলোচনার সৌকর্ার্থ শ্রচন্দিকাদেৰী ও 


৷ ৰ উভয়ের শিলালিপির মূল গ্রন্থের পরিশিষ্টে মুদ্রিত 
হইল। 





* Paramananda Acharya in ‘Proceedings of the Indian History 
Congress, Third Session, Calcutta,’ 1939, p. 295. 

1 প্ৰধানতঃ ‘Bpigraphia Indica’ পত্রিকায় (Vol. XII, 1915-16. DP. 
150-55) প্রকাশিত Dr. L. 79, দ৮0০0এর পাঠ-অনুসরণে এচন্সরিকাদেবীর 





| 


সপ্তম বৈভব ] শ্রীভুবনেশ্বর ৪৩৫ 
জীঅনন্তবাস্থুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরদেবের নিত্যসেব! 


(১) উষঃকালে শ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীভুবনেশ্বরের শয়ন-মন্দিরের 
ঘ্ারোদবাটনের সময় মঙ্গলারাত্রিক প্রভৃতি হইয়া থাকে । (২) ৯ ঘটিকার 
সময় বাল্যভোগ ( মুড়কি, দধি, মালপোয়।, রসকরা প্ৰভৃতি) হয়। 
(৩) ১১ ঘটিকার সময় রাজভোগ হইয়। থাকে! রাজভোগের 
উপকরণ, যখাখেচরান্নঃ কাণিক|, ঘৃতান্নঃ ডাল, তরকা রা, ভাজা, 
মিষ্টান্ন প্রভৃতি । (৪) ছত্রভোগ--১২টার সময় যজমানের আটকে 
ভোগ হয়। (৫) রাজবল্লভভোগ্র_-১টার সময় মালপোয়া, ত্ৰিপুৰী, 
কান্তি, লড্ডুক প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে। (৬) ২টার সময় 
দ্বিপ্রহর-ধূপ হয়। তখন অন্ন, মুগের ডাল, মালপোয়া, ফেণি, মিষ্টান্ন 
বেসর, মহুর» মধুর মুখরুচি প্রভৃতি ভোগ হয়। (৭) ৪টার সমর 
ভুবনেশ্বরের শয়নারাঁত্ৰিক হয় এবং শয়ন-পালক্ক দেওয়া হয়। তখন 
তান্ধুলভোগ হয়। লবঙ্গাদি মশলা ঘসিয়া সুবাসিত জল ভোগ 
দেওয়। হয়। (৮) অপরাহ্হ ৬ ঘটিকার সময় ঠাকুর বিশ্রাম করিয়া 
উঠেন, তখন শয়ন-মন্দিরের দ্বারৌদঘ।টন হয়। সেই সময় “তেরপিঠা- 
বলী’ নামক একটি ভোগ দেওয়া হয় এবং ভগবানের স্মান-সেবা হয়। 
স্নানের পর ফুল-চন্দন-বস্ত্রাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া সন্ধাধূপ এবং 
তৎপরে খেচরান্ন, ঘ্বতান্ন, কাণিকা, মিষ্টান্ন, লাড্ডুঃ মালপোয়া প্রভৃতি 
ভোগ দেওয়া হয় । প্রত্যেকবারই ভুবনেশ্বরের ভোগের পরে ভুব- 
নেশ্বরীর ভোগ হইয়া থাকে | কিছুকাল পরে পুনরায় ভ্বনেশ্বরের স্নান 





শিলালিপি এবং ‘Inscriptions of Bengal ( Vol. HI Rajshahi, 1929, pp. 
32-35) গ্রন্থে প্রকাশিত এননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের পাঠ অনুসন্নণে ভট্র- 
প্রভবদেবের শিলালিপি_গ্রন্থের পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইল। 
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এবং স্বৰ্ণ রৌপা-নিমিত বিভিন্ন-প্রকার অলঙ্কার, বস্ত্র, পুষ্প, মালা 


প্রভৃতির দ্বারা শৃঙ্গার হয়। ইহাকে ‘বড় শৃঙ্গার’ বলে। এই বড় 
শৃঙ্গারের পর ম্ৰোভুবনেশ্বর পাকাল-ভোগ গ্রহণ করেন এবং তংৎগঙ্ছে 
বিভিন্ন-প্রকার মিষ্টসামগ্রীও ভোগ দেওয়! হয়। ভোগারতির পর 
পঞ্চবজ্‌। মহাদেব তুবনেশ্বরের মেবা করেন এবং পুষ্পাকীর্ণ পালে 
ভুবনেশ্বর শয়ন করেন । 

প্রত্যহ শ্রীপ্রীঅনন্তবাঁসুদেবের পুজা ও ভোগ সমাপ্ত 
হইলে শ্রীভুবনেশ্বরদেব স্বীয় পুজা ও ভোগাদি গ্রহণ করেন। 
এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে । 


চতুর্দশ যাত্রা! ও দ্বাদশ উপযাত্রা 

নিতাসেবা ব্যতীত প্রীভূবনেশ্বরদেবের চতুৰ্দশ যাত্রা ও দ্বাদশ উপ- 
যাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। 

১। বৈশাখমাসে_অক্ষয়তৃতীয়া হইতে ২২ দিন বিন্দূসরোবরে 
ভুবনেশ্বরের ‘প্রতিনিধি’ শ্রীমদনমোহন, ‘মালিক’ শ্রীঅনন্তবা সুদে, 
“দেওয়ান? কপিলনাথ মহাদেব এবং “গীঠাবরণ-দেবতা অন্নপূৰ্ণা; পাৰ্বতী 
প্রভৃতির সহিত চন্দনযাত্রা-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় । 

২। আধাটী শুক্লাউমীতে ভ্রৌপরশুরা মাষ্ট্রমী) শ্রীঅনস্তবাসুদেৰ 
ও ভুবনেশ্বর পরশুরামেশ্বর মহাদেবের নিকট শোভাযাত্রা-সহযোগে 
গমনপূর্বকপরশুরামেশ্বরকে চাতুরমাস্ের চারিমাস-কাল রাজধানী সমর্পণ 
করেন এবং বলিয়া আসেন, “এই চারিমাস-কাল আপনি রাজধানী 
পালন করিবেন, আমরা শয়নে যাইতেছি ৷” 


৩। শয়ন-চতুৰ্দশী--আষাঢ়ী শুক্লা চতুর্দবীতে শ্রীভূবনেশ্বরের 


সুবর্ণময়ী প্রতিমা পর্যক্কে শয়ন করেন ৷ 
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৪ | শ্রাবণমাসে_ চতুর্দশী তিথিতে পনিত্রারোপণ-উত্সব হয়। 
শ্রীভুবনেশ্বর যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। 

৫ । কাৰ্তিকমাসে--কাতিকী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে যেমদ্বিতীয়া) 
শ্রীভুবনেশ্বর শ্রীঅনন্তবাদুদেবের নি উ্রাযমেশ্বর মহাদেবের নিকট 
শিবিকারোহণে গমন করেন | 

৬। শিবোথাপনবাত্রা ব| উপ চতুৰী শুক্লা 

চতুৰ্দনীতে শঙ্খ, ভেরী প্রভৃতি বাদ্য-বাদন-সহযোগে মীভুবনেশ্ববের 
শয়নগৃহের কপাট উন্মোচন করা হয়। 

৭ | অগ্রহায়ণমাসে-এই মাসের প্রথমাষ্টমীতে ইবরুণেশ্বর 
লিঙ্গের নিকট পাপনাশিনীতে ভুবনেশ্বরের প্রতিমার যাত্রা এবং 
মধ্যান্ছে পুনঃ প্রত্যাবতন হয়। 

৮। অগ্রহায়ণমাসের ষষ্ঠীতে প্রীবরণযষ্ঠী বা ওঢ়নষ্ী-উৎসব : 
প্রভাতে তীর্থোদকের দ্বার! ভুবনেশ্বরের সান _পঞ্চামৃতস্নান, গোধুম- 
চূৰ্ণয়ান ও দিবা-জলের ছারা স্নান করাইয়া অধিবাদিত বস্তরের দ্বার! 
প্রাবরণ করা হয়। 

৯ | পৌষমাসে- পুষ্থাভিষেক-উৎসব  পৌষপৃণিমায় বিন্দুসরো- 
বরের ১০৮ কলস জলে উ্ৰীভুবন্েশ্বরের অভিষেক হয়! পুষ্যা-শক্ষত্র 
যোগের অভাব হইলেও যথাবিধি স্নান হইয়া থাকে । 

১০। মকরযাত্রা__পৌধমাসের ত্রয়োদশীতে নবান্নভোগ হইয়া 
থাকে। মকরসংক্রীন্তিতে দ্বতকম্বল দান ও পূজা হয়। 

১১ | মাঘমাসে--মাঘসপ্তমীতে শ্রীভুবনেশ্থরকে শিবিকায় স্থাপন 
করিয়া ছত্রচামরাদি বাজন ও বাগ্যাদি-সহযোগে ভাস্করেশ্বর শিবের 

কট লইরা যাওয়া হয় এবং সায়াস্কে শ্রীমন্দিরে আনয়ন করা হয়! | 
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১২ | ফাশ্তনমাসে--শিবরাত্ৰি; ফাল্গুনী কষ্ণচতুর্দশী তিথিতে 
জীভুবনেশ্বৱের মহাস্নান, বত্রিশ উপচারে প্রহরে প্রহরে পৃজা, 
বন্দন, হোমকুণ্ডে হোম, তিল-তঙুল-ব্ৰীহি প্রভৃতি-দ্বার! পূৰ্ণাহুতি প্রদত্ত 
ইয়। সেইদিন উপবাস ও রাত্রি-জাগরণ হয়| ভুবনেশ্বরে সেইদিন 
বিভিন্ন স্থান হইতে বহুলোক সমবেত হন এবং ভুবনেশ্বরের সমীপে দীপ 
দান করিয়। থাকেন । 

১৩।  চৈত্রমাসে_অশোকযাত্র। বা অশোকাষ্টমী ; চৈত্রী 
শুক্লাফ্ট্মী তিথিতে বনযাগ, সৃত্রধর-সম্মান, কাষ্টচ্ছেদন এবং চতুশ্চক্ৰান্বিত 
রথ নির্মাণ করা হয়। ২১ হাত উচ্চ, ১৬ হাত বেড়, ৪টি তোরণ, সুবর্ণ 
কলস, সুগন্ধিধ্বজা, ৪টি অশ্ব এবং রথোপরি দিবা সিংহাসন-সহ যথা- 
বিধি রথের প্রতিষ্ঠা-উৎসব হইয়া থাকে | সপ্তমীর মধ্যান্তে এই রথ- 
প্রতিষ্ঠা হয়। সপ্তসীর সায়ান্ছে রথমগ্ুন হইয়া থাকে । পরদিন 
প্রভাতে চক্রপূজা এবং রথ প্রদক্ষিণ-পূর্বক শুভলগ্রে ভগবান্‌কে 
রথোপরি স্থাপন করা হয়। সূতবেশধর ব্ৰহ্মা রথ চালন| করেন। 
পুরীতে আষাঢ়ী শুক্লা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে, কিন্তু 
ভুবনেশ্বরে চৈত্রী শুক্লা্টমী তিথিতে রথযাত্রা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
পুরীর শ্ীজগন্নাথদেবের রথের ন্যায় প্রতিবৎসরই শ্রীভুবনেশ্বরের নুতন 
রথ প্রস্তুত করা হয় এবং রথ টানা হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে 
গুণ্ডিচাবাড়ী এক মাইল দূর, সেইস্থানে রামেশ্বর মহাদেব আছেন। 

ভ্ীভূবনেশ্বর শুর্লাউমীদিন রথযাত্রা করেন ; দ্বাদশীদিবস ( পঞ্চম দিনে ) 
ুনরধাতরা হয়। রথের নিৰ্মাণাদি-ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য রাজপ্রদ্ত দশটি 
মৌজা আছে। পূর্বে এইসকল মৌজা পাণ্ডাগণের হস্তে ছিল। 


পাণ্ডাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় বর্তমানে কমিটির হাতে 
দেওয়া হইয়াছে । 
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১৪ । দমনভঞিক|, দরমনকচতুর্দণী বা ‘দয়নাচোক্ী’_চৈত্ৰী 
শুরু! চতুৰ্দনীতে ঠ্ৰীতাৰ্থনাথ-সমীপে উদ্যান-মধ্যে মহোৎসবের সহিত 
' ভুবনেশ্বরকে লইয়া যাওয়া হয়। প্রভুকে পৰ্থদ্কে স্থাপন করিয়া শ্রো 
পৃঞ্চবিপ্ৰ ব্ৰহ্মমন্ত্-দ্বার| দমন (অশোক) ছেদন করিয়া থাকেন | 


দ্বাদশ উপযাত্ৰা, যথ|--(১) জ্যৈষ্টে'-নীতলাষষ্ঠী, (২) ভাদ্র 
জন্মাষ্টমী ও (৩) গণেশচতুথী? (৪) আশ্বিনে_যোড়শাদনপব ও (৫) 
দশহরা, (৬) কাতিকে_ কুমারোৎসব, (৭) অগ্ৰহায়ণে--ধনুঃসংক্ৰান্তি, 
(৮) মাঘে__বসন্তপঞ্চমী ও (৯) ভীমৈকাদশী, (১০) ফান্তুনে--কপিল- 
যাত্রা ও (১১) দোলযাত্রা এবং (১২) চৈত্রেবাসন্তা-পৃজীর সময় 
নবপত্ৰিক৷|-উৎসব হইয়! থাকে। 


পূজক পাণ্ডাবৰ্গ 
জ্ৰীঅনন্তবাসুদ্বেব ও শ্ৰীভুবনেশ্বরদেবের পূজক ব্ৰাহ্মণ পাণ্ডা--৩৬০ 
ঘর। ইহারা আপনাদিগকে কান্যকুজব্রাহ্গণ বলিয়া পরিচয় দেন । 
পূজায় ইহাদের পর্যায়ক্রমে অধিকার হয়। পৃজা-ভোগ-রন্ধনাদি 
সমন্তই পাণ্ডার। করিয়া থাকেন। 


শুঙ্গীরসেবক পাণ্ড৷-৩০ ঘর ঠাকুরের ভোগকালে ইহারা 
ঠাকুরের সন্মুখে যাইতে পারেন না» সবসাধারণের ন্যায় দূরে থাকেন? 
যেই সময় ভোগ হয় না, সেই সময় শৃজারাদি-সেবার জন্য মন্দিরে 
থাকিতে পারেন । ভোগ সরিলে ইহারা রাজবাড়ীর প্রাপ্য মহাপ্রসাদ 
মন্দির হইতে আনিয়া মন্দিরের অধ্যক্ষের নিকট উপস্থিত করেন | 
যাহার যে প্রাপা ভাগ, মন্দিরাধ্যক্ষ তাহা বাটিয়া দিয়া থাকেন | 
শ্রীভুবনেশ্বরের ৮ বার ভোগ হয় এবং৮ বারই এইরূপ ভাগ হইয়া থাকে। 


2) 
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উীভুবনেশ্বৱস্থ অন্যান্য জীমন্দির 
ও তীর্থাদি 

শ্রীশি্বরাজ-মন্দির ও খ্রীঅনস্তবাসুদেবের মন্দির ব্যতীত ভুবনেশবরে 
ছোট বড় আরও অনেক শিখ-মন্দির ও বিস্তুমণ্দির আছে; তন্মধো 
নিয়লিখিত কয়েকটি সমধিক প্রসিদ্ধ ঃ--অনন্তেশ্বরৱ, কপিলেশ্বর, কেদার- 
গৌরা, নাগেশ্বর, পরশুরাষেশ্বর, পার্বতী-মন্দির, ব্রন্দেশ্বর, ভাস্করেশ্বর, 
যুক্রেশ্বর, মেথেশ্বর»যমেখর, রাজারানী-দেউল, রাঁষেশ্বর, বৈতাল-দেউল, 
শারী-দেউল, সিদ্ধেশ্বর ইত্যাদি । 

“একাত্পুরাণ*-গ্রন্থে ভুবনেশ্বরস্থ আটটি তীর্থের কথা উল্লেখ করা 
হইয়াছে) যথ|--বিন্দুহৰ (বা বিন্দুসরোবর ), পাপনাশিনী, গঙ্গ|- 
যমুনা, কোটিতীর্ঘ, ব্ৰহ্মকুণ্ড, মেঘতীর্থ, অলাবৃতীর্ঘ ও রামহুদ (বা 
অশোককুণ্ড )। “দবর্ণাদ্রিমহোদয়”-গরান্থে উপরি-উক্ত আটটি তীৰ্থ ব্যতীত 
“দেবীপাদহরা”-নামক নবম তীর্থের কথাও আছে। এতপ্তিন্ন কেদারকুণ্ড, 
গৌরীকুণড, কপিলেশ্বর-পুক্ধরিণী প্রভৃতি উল্লেখযোগা । 


ন কেদার-গোৌরী 

ভুবনেশ্বর-মন্দির হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে পৃর্বোত্তর কোণে 
গৌরীকুণ অবস্থিত। জল-প্রঅবণ হইতে নিয়ত নিৰ্গত এই কুণ্ডের জল 
অতীব সুনিৰ্মল, সুশীতল ও স্বাস্থযপ্রদ ৷ ৃ 

এই কুটি দৈর্ধো ৭০ ফিট প্রস্তে ২৮ ফিট্‌। ইহারও তিনধার 
পাথর দিয়া বাধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট. লম্বা ও ১০ ফিট, চওড়া 
পাষাণ সোপান আছে। এই কুণ্ডের তলদেশেও প্রত্রবণ আছে। শিব- 
পুরাণের মতে, গৌরীদেবী স্বহস্তে এই কুণ্ড খনন করিয়াছেন । এখানে 
সংবৎসর সমাহিত-চিত্তে স্নান করিলে সর্বকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে। 














বলা লাজ বলৰাম রস 


সপ্ুম বৈভব ] ও ভুবনেশ্বর 


কপিল সংঠিতার মতে,” এই কুণ্ডের জল 
হয় না। এইসকল ফলশ্ৰুতি সকাম কা 


প্ভূবনেশ্বরে গৌরী হুড 


বিন্দুত্ভবে তনুত্যাগাং ব্হুন্দ্ৰে পিওৰানতঃ । 
কেদারে উদকং পীত্বা পুন ন বিদ্ধ & 


১। 


৫৬ 
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লঘুতাকৃৎ ভক্তির অনুশীলনকারিগণ জানেন, “তীর্থজল পবিত্র গুণে, 
লিখিয়াছে পুরাণে, সে-সব ভক্তির প্রবঞ্চন । বৈষ্ণবের পাদোদক, সম 
নহে সেই সব, যা'তে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ৷” 
কুণ্ডের ঘাটে কয়েকটি ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে একটির 
বাহির দেওয়ালে ৮ ফিট উচ্চ একটি হনুমান্‌-মুতি ও আর একটিতে 
সিংহবাহিনী দুর্গামুতি গাথা আছে। | 
হর্গামৃতির দক্ষিপভাগে ৪১ ফিট, উচ্চ কেদারেশ্রের মন্দির । এই 
মন্দির অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার গর্ভগৃহ মূল মন্দির 
অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া! মনে হয়। ব্রগ্গপুরাণে এই কেদারেশ্বর- 
লিঙ্গের উল্লেখ আছে। কেদারেহরের প্রবেশদ্বারের চৌকাঠের দক্ষিণ 
বাজুতে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে । তাহা হইতে জান। যায় 
যে, ১০০৪ শকে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গের রাজত্বকালে কেদারেশ্বর- 
মন্দির নিমিত হয়। একাত্পুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইহার মাহাত্ম৷ 
ব্ণিত আছে। 
| কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই গৌরীমন্দ্ির । শীতলাষঠার দিন 
টা বিভয়-মৃতি শ্রীগৌরীদেবীকে বিবাহ করিতে 


ধউলিগিরি, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি 
বনেশ্বরের প্রায় ছয় মাইল পূর্বদিকে ‘ধউলিগিরি’ বা ধবলগিরি 
অবস্থিত। ইহা একটি ক্ষুদ্ৰ পাহাড় এবং দয়ানদীর কুলে অবস্থিত। 
কেহ কেহ অনুমান করেন, ৭বিভদ্রা-শবের অপভ্ৰংশ “দয়ভদ্রা” হইতে 
'দয়া'্শব্দের উৎপত্তি। এই দধিভদ্রা নদীর তীরে দবীচি-মুনির আশ্রম 


বর্তমান ছিল বলিয়া কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। ধবলগিরির পথ 


অনেকটা ছুর্ম। ইহার শিখরদেশে বৌদ্ধসমাট্‌, অশোকের অনুশাসন- 
স্তম্ভ বিরাজমান রহিয়াছে। 
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উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি পাশাপাশি দুইটি ক্র 
হইতে প্রায় ছয় মাইল পূর্বদিকে অবস্থিত । 
বনপথ থাকায় উহার! স্বতন্ত্ৰ | 

উদয়গিরি ও ৭গুগিরিতে অনেকগুলি বিভিন্ন নামের সুন্দর সুন্দর 
‘গুল্ফ৷” বা গুহা আছে; যথ!--মঞ্চপুরী বা বৈকুষ্ঠগন্ফা, সর্পনতক্কা, 
হৰিদাস-গুদ্ফ|, ব্যাঘ্ৰগুদ্ফা, জস্তেস্বরগুন্জা, হাখিওল্কা, ততত্বগুদয়া, 
অনন্তগুন্ফা, নবমুনি-গুদ্ফা, গণেশগুন্ফা ইতাদি। এই সকল গুহা 
পাহাড় কাটিয়া নিমিত হইয়াছিল । এককালে বৌদ্ধ ও জৈন যতিগণ 
এইসকল গুহায় বাস করিতেন | কয়েকটি গুহায় সুশ্রাচান শিলালিপি 
সমূহ ক্ষোদিত আছে। * তন্মধ্যে জৈনবর্াবলম্বী কলিঙ্ররাক্ত খারবেলে 
‘হাধিগুদ্ফ৷” শিলালিপিই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। কোন কোন শিলালিপি 
হইতে জানা যায় যে, উদয়গিরি ও খগুগিরির প্রাচীন নাম ছিল 


ক্ষুদ্ৰ পাহাড--ভুবনেশ্বর্ 
উভয়ের মধ্যে সামান্য 


যথাক্রমে “কুমারীপবত” ও ‘কুমারপবতা। স্বীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউএন্‌ সাং উড্ষ্কায় অগমনপূৰ্বক উদয়গিরি 
দর্শন করিয়া তথায় ‘পুষ্পগিরি’ নামক সঙ্ঘারামের উল্লেখ করিয়াছেন। 
উদয়গিরি ও খখ্গিরিতে স্থানে স্থানে বৌদ্ধ ও জৈন দেবদেবীর মৃতি 
প্রভৃতি আছে। এই গুহাগুলি গৃহাকারে ক্ষোধিত হইয়াছিল, কিন্তু 
এখন অনেকাংশ নষ্ট হইয়া বাপ্রাদি হিংশ্ৰ জস্তুসমূহের আবাসে পরিণত 
হইয়াছে । পবতের তত্বাবধান এবং ভ্রমণকারিগণকে পর্ব তোপরি 
নিরাপদে আরোহণ করাইরার জন্য পবতের নিয়দেশে সরকারের পক্ষ 
হইতে তত্বাবধায়ক ও পথপ্রদর্শক নিদিষ্ট আছে। 


* ‘Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Caves’ by R.D. 
Banerji. ‘Epigraphia Indica’, Vol. XII, 1915-16, 00. 159-67. See 
also James Priosep in J. A. S. B. Vol. ঘ] and Rajendralal Mitrain 


‘Antiquities of Orissa’, Vol. IL. Pp. 14-31. 
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জ্ীসতাভামাপুর 


ভ্ররপগোস্বামিপাদ ত্রীঅনুপমের গঙ্গাপ্রান্তির পর প্রীগৌরহরিব 


দর্শনার্থ ব্যাকুল হইয়া উৎকলাভিমুখে গমনকালে সতাভামাপুরে আসিয়া 
উপনীত হইয়াছিলেন। 


উড়িয়াদেশে দত্যভামাপুর? নামে গ্রাম । 
এক রাত্রি সেই গ্রামে করিলা বিশ্ৰাম ৷ 
রাত্রে স্বপ্নে দেখেত-এক দিবারূপা নারা । 
সন্মুখে আসিয়া আজ্ঞা দিলা কৃপা করি? ॥ 
“আমার নাটক পৃথক্‌ কর রচন | 
আমার কৃপাতে নাটক হবে বিলক্ষণ |? 
স্বপ্ন দেখি’ কূপগোসাঞি করিলা বিচার | 
সতাভামার আজ্ঞা__পৃথক্‌ নাটক করিবার ! 
ত্রজ-পুর-লীলা একত্র করিয়াছি গঠনা ৷ 
দুই ভাগ করি’ এবে করিমু রচনা ৷৷ 
ভাবিতে ভাবিতে শীঘ্র আইলা নীলাচলে। 
আসি’ উত্তরিলা হরিদাস-বাসাস্থলে ৷৷ * 


এই “সতাভামাপুর? কোথায় এবং এই সত্যভামাদেবীই বা কোথায় 


অধিষ্টিতা? অনুসন্ধ:নে জানা গিয়াছে, উড়িষ্যা প্রদেশে দুইটি “সতা- 
ভামাপুর’ গ্রাম আছে--একটি বর্তমান কটক জেলায়, আর একটি পুরী 


৬ জেলায় I 


'জান্কাদেঈপুর, যাহা, পুরীর এক ষ্টেশন (মালতী 


_ পাটপুর ফেশনের ) পরবতী এবং যাহা পুরী হইতে ছয় মাইল দুরে 
অবস্থিত, উহ্ারই সন্নিকটে ই সত্যভামাপুর অবস্থিত বলিয়া কেহ 





* চৈ চ অ ১1৪৭-৪৫ 
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কেহ বলিয়াছেন | কিন্তু তথায় সতাভামাপুর বা নীসতাভামাদেবীর 
কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্রসন্ধানে জান! যাত, ভুবনেশ্বরের 
তিন মাইল পশ্চিমে ভার্গবী নদীর তীরে উডিগ্কা ট্রাঙ্ধ রোড, বা 
ভগন্নাথ রোডের পার্শে বালিশ্রাস্া পুলিশ স্টেশন ও পুরী জেলার 
অন্তর্গত সত্যভামাপুর গ্রাম আছে। তথায় এখনও শ্রীসত্যভামা! 
ঠাকুর।ণী বিরাজমাঁনা আছেন ৷ 
স্থানীয় লোকের নিকট হইতে জানা গিয়াছে যে, এই স্থানেই 
শ্্রীৰপগোষামি-প্রভুপাদ বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাদের মধো 
পুরষানুক্ৰমে জনশ্ৰুতি রহিয়াছে । পূবে এই সত্যভাম| ঠাকুরাণী একটি 
মাধবীলতার ঘনকুঞ্জের মধে। অবস্থিতা ছিলেন, অন্দিরাদি কিছুই ছিল 
না। গ্রামালোকের নিকট ইনি “বুড়িমা নামেও ব্যাত। বাহাদৃর্টিতে 
আকরুতি-বিহীনী প্রস্তরময়ী মতি | ১৯৩৯ খুটাব্ছে স্থানীয় লোক চাদ 
উঠাইয়া প্রীসতাভামাদেবীর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন এবং 
১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এগার জন ট্রান্টীর হাতে এই মন্দিরের সেবা-পৃজা- 
ব্যবস্থার ভার অর্গিত হইয়াছে। ট্রান্টিগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল» 
(১) জীরাঘবানন্দ দাস, (২) শ্রীপরীক্ষিৎ দাস, (৩) শ্রীআনন্দচক্্র দাস, 
(৪) শ্রীনবকিশোর দাস, (৫) শ্রীঘনস্যাম দাস, (৬) শ্রীউমেশচন্দ্র দাস, 
(৭) শ্রীরসানন্দ দাস, (৮) উধহূর্ধর দাস’ (৯) শ্রীকামদেব দাস, (১০) 
শ্রীকুলমনি দাস ও (১১) শ্ৰীউপেজ্রনাথ দাস৷ প্রীসতাভামার সেবা- 
পূজার সম্পত্তি_মন্দিরের চারিদিকের ধান্যক্ষেত্ৰ | মন্দির হইতে শ্রী- 
জগন্নাথ রোড, প্রায় দুইশত গজ দুরে হইবে! সতাভামাপুরের সংলগ্ন 
চতুঃসীমানার পশ্চিমে জগন্নাথ রোড ও ভাগীনদী, দক্ষিণে আলারপুর 
বা টঙ্কপানি গ্রাম, পূর্বে গোতল গ্রাম এবং উত্তরে এণ্জাপার গ্রাম! 
সত্যভামাপুরে তীৰ্থ্যাত্ৰিগণের থাকিবার ও প্রসাদাদি পাইবার ব্যবস্থা 
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আছে। পুরীর পথে গমনাগমনকালে পরিব্রাজক, উদাসীন বৈষ্ণব ও 
অভ্যাগত প্রায়ই তথায় অবস্থানাদি করেন । 


০৯৯, 


অষ্টম বৈভব 
শ্রীকপোতেশ্বর 
শ্রীকপোতেশ্বর শিবের সম্বন্ধে উৎকলইপ্ডে”র ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এইরূপ 
বর্ণনা দুষ্ট হয়। একসময় মহাদেব মনে মনে চিন্তা করিলেন,_'একমাতর 
ভগবান্‌ বিষ্ণু ব্যতীত পূৰ্বে কোন দেবতাই পূজ্য ছিলেন না। আমিও 
সেই ভগবানের প্রসাদে সেইরূপ পূজনীয় হইব | ভক্তি ব্যতীত কেইই 
প্রকৃত পূজনীয় হইতে পারে না। ভক্রবৎসল ভগবান্‌ নিজ হইতেও 
ভক্তকে অধিক পৃজার পাত্র করিয়া দেন।, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া 
উীমহাদেব সর্ব-নিবিষয় প্রদেশে বিষ্ণু-সন্তোষাৰ্থ তপস্যা আরম্ভ করিলেন। 
‘যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীপতি, তাহাকে দেয় বস্তু কি হইতে পারে? যিনি স্বয়ং 
বাক্পতি তাহাকে স্ততিই বা কতটুকু করা যায় এবং যিনি সকল ব্রহ্মাণ্ডের 
ঈশ্বর তাঁহার অন্য কোন্‌ বস্তুই বা তুষ্টির কারণ হইতে পারে? অতএব 
শীভগবানের সন্তোষের কারণ যে অন্তর্যাগ, তাহাই একচিতে অকপটে 
আশয় করিয়া ভজগণে আত্মসমৰ্পক শ্রীহরির ভজন করিব । তাহাতেই 
আমি তাহার প্রসাদে পূজনীয় হইব ।--এইরপ স্থির করিয়া তিনি 
নীলাচলসন্নিহিত পুণাভূগি কুশস্থলীতে বায়ুমাত্র ভোজনপূর্বক তীব্র 
তপস্যা! করিতে লাগিলেন 7 তিনি স্থূল, দৃশ্য অষ্টমৃতি হইয়াও তখন 
তপস্যায় কপোতের ন্যায় সুস্ম হইয়াছিলেন। শিব তপস্যাদ্বারা কপোতের 
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ন্যায় সৃক্ষাশরীরী হইয়াছিলেন বলির! মুরারির আজ্ঞাক্রমে 
কপোতেশ্বর? আখ্যা লাভ করেন। 
কপোতসদৃশো যাতো যতঃ স তপসা শিবঃ! 
যুরারেরাজ্ঞয়া যত্ৰ কপোতেশ্বরতাং গতঃ ৷ * 

গ্ৰীমুরারির আজ্ঞাতেই শিব “কপোতেশ্বর' নাম বারণ করিয়া পার্বতীর 
সহিত এস্থানে অবস্থান করিতেছেন। ধীহারা কপোতেশ্বরকে অর্চন 
স্তব ও প্রণাম করেন, তাহার! বিধোতুপাপ হইয়া পুরুষোতমধাম- 
গমনের অধিকার লাভ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীকষঃ- 
চৈতন্যদেবের প্রীনিত্যানন্দাদি পাধদৰ্বন্দের সহিত শ্রভুবনেশ্বর হইতে 
‘কমলপুরে’ আসিয়া ভার্গীনদীতে স্নান ও তথার শ্রীনিত্যানন্দের 
হস্তে স্বহস্তস্থিত দণ্ডটি রাখিয়া ভক্তগণের সহিত ্রীকপোতেশ্বর- 
দর্শনে গমন করিলে সেই অবসরে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরহরির দণ্ডটি 
তিন খণ্ড করিয়া ভাগী নদীর জলে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রী- 
মন্মহাপ্ৰভু কপোতেশ্বর দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং দুর হইতে 
শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের চুড়া-দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া প্রেমে দণ্ডবৎ-নমস্কার 
ও নৃত্য করিতে লাগিলেন । ভক্তগণ মহাপ্রভুর সঙ্গে রাজপথে চলিতে 
থাকিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের বর্ণনানুসারে জানা যায়” 
“তিনক্রেশি পথ হইল--সহস্ৰ-যোজন।”]আঠারনালা হইতে কপোতেশ্বর 

তিন ক্রোশ-পথ বটে; কিন্তু পুরী হইতে চারি ক্রোশ বা আট মাইল। 
আমরা কপোতেশ্বরের স্থানীয় বহু লোকের নিকট জিজ্ঞাসা ও 
অনুসন্ধান করিয়া কোথায়ও কমলপুরের কোন সন্ধান পাই নাই। 
জগন্নাধ রোড বা রাজপথ-_যাহার বর্তমান অপর নাম উড়িস্তা ট্রাক 
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রোড সেই পথ দিয়! গেলে জান্কাদেঈপুর ন্টেশনের নিকট চন্দনপুর- 
নামক একটি পল্লী পাওয়া যায়। জান্কাদেঈপুর পুরী হইতে আট 
মাইল। রাজপথের সংলগ্ন পাৰ্শ্বেই চন্দনপুরের বাজার। উহার মধ্য 
দিয়া পূবদিকে মাত্র দুই মিনিটের পথ ভান্কাদেইপুর রেল-ন্টেশন । 
রাজপথটির মধ্যদিয়া পৃর্ব-পশ্চিষ-বাহিনী ভাগীনদী । এই ভাগীনদীর 
উপরে রাজপথের সেতু । উহারই বরাবর রেল-লাইনের সেতু। 
বন্ধাকালে ভাগাঁনদীর প্রবলবগ্যা। রোধ করিবার জন্য উত্তরে ও দক্ষিণে 
এইটি বাধ দেওয়| হইয়াছে । উপুর বাধের নিয় প্রদেশের দাগুণাহি- 
নামক পল্লী এবং দক্ষিণ বাধের শিষ্প্রদেশে শ্রাকপোতেশ্বর শিবের 
মন্দির | জান্কাদেঈপুর ষ্টেশন হইতে পুর্ব-দক্ষিণ-কোনে ভাগীনদীর 
পাৰ্শ্বস্থ বাধের উপর দিয়া প্রায় এক ফার্লং আসিলে শ্রীকপোতেশ্বরের 
মন্দির পাওয়া যায়। সপাধ্‌দ শ্রীগৌরসুন্দর এই স্থানে শুভবিজয় 
করিয়াছিলেন। সেই গ্রামের সর্বত্র এখনও এই কথা সুপ্রচারিত 
শ্রীকপোতেশ্বরের মন্দির পুবাভিযুখা । এই মন্দির শ্রীচৈতন্যদেবের 
সমসাময়িক ন! হইলেও প্রাচীন । শ্রমন্দিরের অভ্যন্তরে অন্ধকার 
গর্ভ-গৃহে কপোতাকতি শিবলিঙ্গ বিরাঞ্জিত আছেন | সম্মুখে 
নাট্যমন্দির ও তৎসংলগ্ন দক্ষিণাভিযুখে শ্রীকপোতেশ্বরের বিজয়-বিগ্রহ 
শ্রীন্্রশেখর শিব একটি মন্দিরে বিরাঞ্জমান। শ্রীচন্দ্রশেখর ধাতুময় 
চতুভুক্জ বিগ্রহ । বামহস্তের উপরিভাগে মৃগ, দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে 
পরশু, বামহন্তের নিয়ভাগে অভয় এবং দক্ষিণ হস্তের নিয় গাগে বর-মুদ্রা 
শোভিত! স্থানীয় পূজক ইহাকে চন্দ্রশেখর শিবমুতি বলিলেও ইনি 
চতুৰ্ভুজ মদনমোহন-মূতি বলিয়াই মনে হয়। কারণ, শ্রীভুবনেশ্বরের 
_ প্রতিনিধি অর্থাৎ ভোক্তা ূলপুরুষ ভ্রীমদনমোহন ঠিক এই সকল অন্ত 
ও মুদ্ৰানশোভিত চতুডুজ মুতি; ইনি বিষ্ণুবিগ্ৰহ । পাগাগণের 
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আমার নিত্যভক্তকে আমি বৈকুঃলোকে মংৎসমীপে স্থান প্রদান 
করিব ।” শ্রীঘআালবারনাথের এইপ্রকার উক্তির পর দক্ষিণদেশের দ্বাদশ 
শতঘর কোমা-ত্রাহ্মণ একে একে বিনষ্ট হইয়া গেলেন, তাহাদের বংশে 
আর কেহ থাকিলেন না। এই সময়ে ত্রীআলবারনাধ’ পুরীর রাজা 
প্রাপুরুষোত্তমদেবকে স্বপ্ন প্রদান করিয়া অন্য বরা্মণ-ছ্বারা সেবার বন্দো- 
বস্তু করিতে বলিলেন । মহারাজ খ্রীপুরুষোত্তমদেব ব্রহ্মগিরিতে দুই ঘর 
বশিষ্ঠগোত্রীয় এবং এক ঘর ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিলেন ৷ 
ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্ৰাহ্ম্গণ আলবরনাথের অর্চনকার্ধে নিযুক্ত হইলেন 
এবং বশিষ্ঠগোত্রীয়গণ শৃষ্ধার ও রন্ধনাদির জন্য নির্িউ হইলেন। এই 
তিনঘর ব্ৰাহ্মণ হইতে বর্তমানে ক্রমশ: ত্রিশ ঘর পাণ! ব্রাহ্মণের বিস্তার 
হইয়াছে। ইহারাই বর্তমানে আলালনাথের যাবতীয় সেবাভার প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এই ত্রাহ্মণগণের মধ্যে কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি ‘সোয়ার’ 
(সংস্কৃত “সৃপকার” শব্দের অপভ্ৰংশ ) ইহারা আলবারনাথের ভোগ- 
রন্ধনাদি করেন | কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি ‘পাণ্ডা’; ইহারা 
আলবারনাথের অর্চনাদি করেন | কতিপয় ব্রাহ্মণের উপাধি 
পু্পালেখ” ইহারা আলবরনাথের শৃঙ্গারাদি সেবা করেন | 
অবীশ২, ব্ৰাহ্মগণের উপাধি ‘শতপজ্তি’; ইহাদের ভ্ৰীবিগ্ৰহ পূজ| 
করিবার অধিকার নাই, কিন্তু ইহারা পূজারী পাণ্ডাগণের নিকট ধূপ, 
দীপ প্রভৃতি আনিয়া দেওয়া, দ্বার অবরুদ্ধ ও উদ্ঘাটিত করা প্রভৃতি 
কার্ধে অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্তমানে ইহারা সকলেই 
পঞ্চোপাসক । 

শ্রীআলালনাখ__অতীব সুন্দবদৰ্শন চতুৰ্ভুজ শ্রীমুর্তি। বহার 
দক্ষিণদিকের নিয়স্থ হস্তে পদ্ম, উধ্বন্থ হস্তে চক্র, বামদিকের উ্ধ্বস্থ 


হণ্তে শঙ্খ এবং নিয় হস্তে গদা । ‘সিদ্ধাৰ্থসংহিতা’য় এইরূপ ক্ৰমে আয়ুধ- 
৫৮ 
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ধারী প্রীবিষ মুতির নাম--ভী৷জনাৰ্দন | যথ|--“পদ্মং সুদর্শনং শঙ্খং 
গদাং ধত্তে জনাৰ্দনঃ 1৮» 





শ্রআলালনাথের জীমন্দির 


শ্রীালালনাথদেব প্রায় ৫০ ফিট, উচ্চ সুন্দর কারুকার্য-খচিত 
প্রস্তৱ-নিধিত একটি সুপ্রাচীন ভ্রীমন্দিরে বিরাজমান রহিয়াছেন। 


a SE OO SUNT REA BG ENG 
কু শ্রীহরিভক্তিবিলাম ও গীচৈতস্থচৰ্লিতামৃত-ধৃত ‘সিদ্ধাৰ্থ- সংহিতা’ বাক্য... 
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প্রীমন্দির-মধ্যে শ্রীঘালালনাথের সহিত শ্ৰীলক্ষী, ব্ৰীসরস্বতী, ভ্রীরুক্সিণী, 
প্রীসতাভামা এবং পাণডাগণের উক্তিমতে ট্রীললিতাদেবী ও 
প্রাবিশাখাদেবী বিরাজিতা আছেন | আলালনাথের পদতলে অঞ্জলিবদ্ধ 
গরুড উপবিষ্ট প্রীমন্দিরের সংলগ্ন-ভোগ-মন্দির, নাট্য-মন্দির ও 
জগমোহন | 

উড়িয়্যাপ্ৰদেশে সাধারণতঃ মূল শ্রীসন্দিরাধিটিত শ্রীবিগ্রহ কোথায়ও 
অভিযান করেন না বলিয়া বিভিন্ন যাত্ৰাদি-মহোৎসবে চল-জীমুতিরই 
বিজয় হইয়| থাকে | চল-্রীমৃতি_-“চলন্তবিগ্রহণ বা ‘বিজয়বিগ্ৰহ’ নামে 
অভিহিত হন । তবে শ্রীপুরুষোত্তমে রথযাত্রা ও স্নানযাত্ৰার সময় 
জীবিগ্ৰহগণ বাহিরে বিজয় করেন! 

্্রীঘ্ালালনাথের শ্রীমন্দিরের জগমোহনে বিজয়বিপ্রহ শ্রীমদনমোহন, 

শ্রীবলরাম, শ্রীকৃষ্ণ এবং ‘পৃতিতপাবন আলালনাথ’ বিরাজিত 
আছেন। যে-সকল অবরকুলোছূত বাক্তির-সন্দিবাভান্তরে প্রবেশ 
করিবার অধিকার নাই, তাহারা মন্দিরের বহির্দেশ হইতেই “পতিত- 
পাবন আলালনাথ’-শ্ৰীমূতি দর্শন করেন । 

বিজয়বিগ্রহ শ্রীমদনমোহনেরই চন্দনযাত্রা, দৌলযাত্রা, রাসযাত্রা, 
দশহরা প্রভৃতি উৎসবোপলক্ষে£বহিবিজয় হইয়া থাকে । পুরীর শ্রীমদন- 
মোহনের ন্যায় আলালনাথেও অক্ষয়তৃতীয়! হইতে বিভয়বিগ্রহ স্ৰীমদন- 
মোহনের চ্দনযাত্রা-উৎসব আর্ত হইয়া একুশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। 
শ্রীমন্দিরের পশ্চিমদিকে চন্দনপুকুর অবস্থিত ৷ এই পুকুরটি “পশ্চিমা 
পুক্ষরিণী” নামে খ্যাত । শ্রীমালালনাথের চন্দনপুকুরটি পুরীর “নরেন্দ্র 
সরোবরে’র ন্যায় বৃহৎ নহে। চন্দনযাত্রা উৎসবকালে প্রতাহই অপরাহে 
ভ্ীমদনমোহনদেবকে বিমানে আরোহণ করাইয়। বাঘ্যভাণ্ডাদি-সংযোগে 


চন্দনপুকুরে লইয়| যাওয়! হয়। চন্দনপুকুরের তাঁরদেশেই একটি মৃন্ময় 
কুটার | সেই কুটারে ভ্রীযদনমোহনদেব, শ্রীলক্ষ্মী, স্বরস্বতী, শ্রীরুক্সিণী, 


৪৬০ শ্রীক্ষেত্র [তৃতীয় খণ্ড 


শ্রীসতাভামা, শ্রীললিতা, শ্রীবিশাখা এবং শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ দুই ভাই 
মূলমন্দির হইতে বিজয় করিয়া বিশ্রাম করেন | সেখানে চন্দন-কুঞ্ধুম 
বিলেপন, নানাবিধ বন-কুসুমের শুঙ্গার এবং গ্রীষ্মকালোপযোগী স্বিগ্ধ 
উপকরণ-সমন্বিত ভোগ হইয়া থাকে। শ্রীমদনমোহনদেব অধিক 
রাত্রি পর্যন্ত সেইস্থানে অবস্থান করিয়া দেবদাসীগণের নৃতা-সঙগীত ও 
নানাবিধ গীতবাগ্ঠ-বণ ও যাত্রাদি দর্শন করিয়া নৌকোপরি বিহার 
করেন। এইরূপে মলয়-চন্দন, বায়ুসেবন ও নৌকাবিলাসাদি করিয়। 
নানাবিধ সুমিষ্ট ভ্রবা ভোজনান্তে শ্রীমদনমোহনদের রাত্রি ১ ঘটিকার 
সময় বাছ্ছভাণ্ডের সহিত বিমানে আরোহনপূর্বক শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন 
করেন | শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্তন-কালে পাণ্ডাগণ গৌড়দেশীয় ভক্ত- 
গণের রীতি-অনুসারে বঙ্গভাষায় “নিতাই এল ঘরে, আমার গৌর এল 
ঘরে--” এই কীর্তনটি গান করিয়া থাকেন । 

জোষী পূর্ণিমায় 'পতিতপাবন জগন্নাথের স্রান-যাত্রা হয়, কিন্ত 
এখানে রথযাত্রা হয় ন! ; শ্রাবণী পৃণিমাতে বিজয়বিগ্রহ শিবিকারোহণে 
নিকটবতি কোনও উন্ুকতস্থানে বিজয় করেন। সেইস্থানে ঠাকুরের ভোগ 
আরতি, পরিক্রম এবং নৃতাগীতাদি হইয়া থাকে। এই উৎসব ‘গম|- 
পূৰ্ণিম|’-যাত্ৰা নামে খ্যাত ৷ আবণমাসে চিতা-অমাবস্যায় শ্রীআলাল- 
সাথের সুন্দর রাজবেশ হয়। তখন প্রীআালালনাথ স্বর্ণাভরণে বিভূষিত 
হন। ভাঞ্জমাসে জন্মান্টসী এবং আশিনে দ্শহর| উৎসব হয়। দশহরার 
সময় বিজয়-বিগ্রহ সিংহ-দরজায় বিজয় করেন | কাতিক মাসে এক 
মাস কীলের মধ্যে ২৫ দিন জীদ্ামোদর-বেশ, ৪ দিন শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ 
বেশ এবং একদিন রাজবেশ হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথমাউনী 
পৃঞ্চা ও উৎসব হয়। পৌষমাসের অমাবস্যায় একটি বিশেষ উৎসব 
হইয়া থাকে এবং পৌষ-পৃর্ণিমায় রামাভিষেক ও রাজবেশ হয় । 


নবম বৈভব ] ভ্রীভালালনাঁথ ৪৬১ 


মাঘমাসে মকর-সংক্ৰান্তি ও বসন্ত-পঞ্চমী-উপলক্ষে বিশেষ উৎসব 
হইয়। থাকে। ফাল্গুনযাসে দোলযাত্রার সময় মদনমোহন বাছা 
ক 


ভাগুসহ পাচ দিন নগর-পরিক্রম করেন এবং দোলযাত্রা উৎসব 
হইয়া থাকে । চৈত্রমাসে রামনবমী, অশোকাষ্টমী প্রভৃতি উৎসব হয়| 
প্রাতাহিক ভোগ-রাগাদি নিম্নলিখিত ক্রমে হইয়া থাকে” 


তিক ; EU ত-অবকাশ, সূৰ্য-পূজা, দ্বারপাল- 
পূজা ও বালভোগ । 

বেলা ৯ ঘটিকায়--সকাল-ধূপ + এইসময় খেচরান্ন ভোগ হয় | 

বেলা ১২ টায়--দুপুরধূপ $ এইসময় অন্ন, তরকারী, ডাল, 
কাণিক1, পরমান্ন প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে । তৎপরে ভোগ- 
আরতি হয়। 

অপরাহ্ছে-_আলালনাথের নিদ্রীভঙ্গ এবং ফলাদির সহিত মিষ্টান্ন 
ভোগ হয়। 

সায়ংকালে- সন্ধ্যাধৃপঃ সন্ধূপ বা সান্ধা-ভোগে পাকাল, ভাজা 
প্রভৃতি ভোগ হইয়া থাকে | 

রাত্ৰিতে--বড়শৃঙ্গার বা নৈশভোগ ১ এইসময় দন্তভাঙ্গা নাড়, 
প্রভৃতি ভোগ হয়। 

পাণ্ডাগণের পর্যায়ক্রমে সেবার বন্দোবস্ত আছে। ত্রিশ ঘর পাণ্ডার 
মধ্যে প্রতিমাসে পাঁচ দিন করিয়া ছয় ঘর পাণ্ডা আলালনাথের 
সেবা করেন। প্রতিদিন সাতজন সেবককে শ্রীআালালনাথের সেবা 
করিতে হয়| | 

শ্রীনালালনাথের সেবার জন্য প্রায় এক হাজার বিঘার জমিদারী 
আছে। পাণ্ডা, ঠাকুরের সিংহাসন-বহনকারী, শিবিকা-বহনকারী, 





৪৬২ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয়-খণ্ড 


বিমান-বহনকারী ও বিভিন্ন সেবকগণের অণ্য জমির নির্দিষ্ট অংশ 
প্রদত্ত আছে । পাণ্ডাগণের উক্তিতে জানা যায় যে, পূর্বে পুরীর 
মহারাজা আলালনাথের সেবার সাহাধা করিতেন; কিন্তু বর্তমানে 
আর কোনবাপ রাজ-সাহীখা পাঁওয়। যায় না । জ্ীআলালনাথের 
মন্দিরের সেবা-পৃ্জী-পরিচালনার ভার বৰ্তমানে নিম্নলিখিত তিনজন 
ট্রাষ্টীর উপর ন্যন্ত আছে (১) শ্রীভজষন সোয়ার, (২) জনম্বেশ্বর 
পাণ্ডা, (৩) হট পটিয়াগা । 

পাণ্ডাগণ বলেন, শ্রীালালনাথের মন্দির কতকাল যাবৎ নিগিত 
হইয়াছে, তাহা তাঁহারা তাহাদের প্রাচীন পূর্বপুকষগণের নিকট হইতেও 
সঠিক জানিতে পারেন নাই। মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি কুপ” রন্ধনগৃহ 
এবং অপর পার্থ্ে দোলবেদী প্রভৃতি রহিয়াছে! পূর্বে মন্দিরের এক 
পার্শে স্থানে স্থানে কতিপয় গোলাকার গৰ্ভবিশিষ্ট একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড 
বিরাজমান ছিল। সেই প্রস্তরখণ্টি মহাপ্রভুর সর্বাজ্ চি” বলিয়া 
উক্ত হইয়া থাকে । বর্তমানে তদুপরি একটি মন্দিরও নিগিত হইয়াছে। 
কিংবদন্তী এই যেঃ প্রীমালালনাথ-্রাবিগ্রহের সম্মুখে প্রীমন্মহাপ্রতু 
পুনঃ পুনঃ সাসটাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিতেন, তাহাতে কঠিন প্রস্তরও 
শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীঅঙ্গস্পর্শে বিগলিত হইয়| এরূপ চিহ্নযুক্ত হইয়াছে । 

্রীালালনাথের নীমন্দিরের সংলগ্ন উত্তরপূর্বকোণে ীত্রন্ম- 
শৌড়ীয্বমঠ” অধিঠিত। মঠের শেষসীমায় একটি বৃহৎ পুগ্ধরিণী। 
ইহাকে গৌড়ীয়গণ ‘জীরাথাকুণ্ড’ বলেন এইস্থানে স্রীমন্হাপ্রহ 
বিশ্ৰাম করিতেন । 

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩২ শকাৰে প্রথমবার ব্ৰহ্মগিরিকে স্বীয় ঠ্ৰীপাদপদ্ম" 


পরাগে বিভূষিত করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আলালনাথ-বিজয়েচ্ছার 
পাঁচটি হেতু দৃষ্ট হয়” 


নবম বৈভব ] প্রীআলালনাথ ৪৬৩ 

(১) অনবসরকালে জগনাথ- -দর্শন না পাইয়া ; যথা 

অনবসরে জগন্নাথ না পাঞা দরশন | 

বিরহে ভাঁলালনাথ করিল! গমন ৷ 
গোগীভাবে বিরহে প্রভু ব্যাকুল হঞা । 
আঁলালনাথে গেল! প্ৰভু সবারে ছাড়িয়া * 

(২) ভক্তগণের প্রতি বিমনা হইবার টা ল টি: করিয়া : শ্রীল 
পরমানন্দপুরী যখন প্রভুর নিজ-পার্যঘদ ছোট হরিদাসকে ক্ষমা করিবার | 
জন্য মহাপ্রভুর নিকট আবেদন ভাঁনাইলেন, তখন মহাপ্রভু সাঁধকভীব- 
শিক্ষার্থ বলিলেন” 

মোরে আজ্ঞা হয়, মুডি যাঙ 9 1 
একলে রহিব তাহা গোবিন্দমাত্র সাধ । 

(৩) যখন জ্ৰীভবানন্দরায়ের আন্মজ স্ গোপীনাথ পটুনা়ক রাজবিত্ত 
নউ করায় রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন' তখন ত্রীগোপীনাথ 
পটুনায়কের উদ্ধারের জন্য মহাপ্রভুকে রাজার নিকট আবেদন করিতে 
বলায় মহাপ্রভু বিরক্তি-লীলা প্রদর্শন করিয়! বলিয়াছিলেন”_ 

আলালনাখ যাই’ তাহা নিশ্চিন্তে রহিমু। 
বিষয়ীর ভালমন্দ বার্তা ন! শুনিমু ৷ + 

(8) দাক্ষিণাতা-যাত্রার সময় শ্রীমন্মহাপ্রভু আলালনাথ হইয়া 
গিয়াছিলেন এবং প্রীনিত্যানন্প্রতু ও অন্যান্য ভক্তগণ আলালনাথ 
পর্যন্ত মহাপ্রভুর অনুত্রজ্যা করিয়াছিলেন ৷ আলালনাথে আসিয়া 
মহাপ্রভু চতুর্তুজ-মুতি-দর্শনে অধিকতর বিরহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অত্াছুত 
প্রেমাবেশে নৃত্যগীত করিয়ীছিলেন। ব্ৰহ্মগিৰিবাসী যাবতীয় লোক 
এইরূপ অত্যডূত মহা পুরুষের দর্শনা প্রীযন্দিরের নিকট আগমন বি 


3 চৈচ ৯৯০, 


* চৈচ ম ১১২২, ম ১১৬৩১ 1 চৈ চ অ ২১৩২১ 


৪৬৪ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


প্রভুর দর্শনমাত্রে হরিনামের রোল তুলিয়াছিলেন। ৷ শ্রীমহাপ্রভু পুলকাঙ্ৰু- 
কম্প-স্বেদ-ভূষণে ভূষিত হইয়া ভক্তগণের সহিত ব্রন্মগিরিবাসিগণের 
মগ্ুলীমধো নৃতা করিয়াছিলেন । লোকসংঘট এবং তাহাদের মহাপ্রভুকে 
ছাড়িতে অনিচ্ছা দেখিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীমহা প্রভুকে মাধ্যাহ্নিক 
করাইবার ছলে মন্দিরাভান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন | এদিকে মন্দিরের 
বহির্দেশে আ্রীমহাপ্রভুর দর্শনার্থ বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল এবং 
সকলে হরিনামের কলরব উঠাইয়| প্রভুর দর্শন আকাজ্ষ। করিতেছিলেন। 
মহাপ্রভু সেই প্রদেশের লোকসমূহের আতি দর্শন করিয়া দ্বার উন্মোচন 
করাইলেন। তখন সমস্ত লোক প্রীমহাপ্রভুকে প্রাণ ভরিয়া দর্শন করিতে 
লাগিলেন । এই প্রকারে মহাপ্রভু ব্রহ্মগিরিবাসিগণকে সমস্তদিবসব্যাগী 
দর্শন দান করিয়া তাহাদিগকে বৈষ্ণব করিয়াছিলেন এবং তথায় 
ভক্তগণের সহিত কৃষ্ণকথারঙ্গে সেই রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন । শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতাম্বতের মধালীলা সপ্তম পরিচ্ছেদে 
ইহা বৰ্ণন করিয়াছেন । 
(৫) দক্গিণদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন-কালেও্রীসন্মহাপ্রভু আলালনাথ 
-হুইয়া নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন | 
আলালনাথে আসি, কষ্ণদাসে পাঠাইল। 
নিত্যানন্দ-আদি নিজগণে বোলাইল 1 
ব্ৰহ্মগিৰি বা আলালনাথ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণান্বেষণ-লীল|-পরাকাঠার 
স্থান বলিয়া গৌরজন ও বিপ্রলন্তরসাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণৰগণের পরম- 
প্রিয় এবং ভগবৎসেবোদ্দীপনের বিশেষ অনুকূল স্থানরূপে বিবেচিত 
হইয়াছে। নবঘ্বীপের পড়ুয়া-পাষণ্ডা, ্মার্তগণ যখন মহাপ্রভুর বিরোধী 
হইয়া উঠিলেন, তখন মহাপ্রভু তাহাদের নিকট হইতে দূরে থাকিবার 
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নবম বৈভব | ঞ্জীভ 1লালনাথ ৪৬৫ 


জন্য সন্ন্যাসলীল| আবিষ্কার পূর্বক শ্রীনবদ্ধীপ হইতে জ্ৰীনীলাচলে 
আঁসিলেন | আবার ক্রীনীলাচলে আপসিয়| যখন ভক্তগণের সহিত 


মহাপ্রভুর প্রেমকলহ-লীলা হইত, তখন মহাপ্রভু ব্রীনীলাচল হইতে 
ব্লীমালালনাথে যাইতেন | সুতরাং শ্রীঘালালনাথ শ্রমন্হাপ্রতুর 
দ্বিতীয়সন্নযাসলীলার বা দ্বিগুণ-সন্বধিত বিপ্ৰলন্তের স্থান | 


বেণ্টপুর 

আলালনাথের অনতিদূরে শ্রীশ্রীল রায়রামানন্দপাদের আবির্ভাব 
ক্ষেত্র বলিয়া কথিত “বেন্টপুর” নামক স্থান। এখনও সেই স্থানে 
তদানীন্তন সমৃদ্ধির কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। পুরী হইতে 
প্রীালালনাথের শ্রীমন্দিরে উপনীত হইবার প্রায় একমাইল অবশিষ্ট 
থাকিতে ছুই পার্শ্বে প্রাচীন ভগ্রাবশেষের স্তূপ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া 
যায়। শ্ত্রীকপিলেশ্বরদেবের দুর্গের বিস্তৃত ভগ্নাবশেষের স্তপ এখনও 
পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । কিছুকাল পূর্বে বেন্টপুর-নিবাসী শ্ৰীযুত 
রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় তথায় একটা পুছ্রবিণী খনন আরম্ভ করিলে 
কয়েকটি প্রাচীন প্রস্তরখণ্ড ও কড়ি পাইয়াছিলেন। তিনি বলেন” 
“এই বেণ্টপুরেই শ্রীগৌরপার্ধদ স্রীরায়-রামানন্দ প্রভু আবিভূতি হন; 
তবে তাহার জন্মভিট| এখন লুপ্ত ।” জীযুত রাধামোহন পটনায়ক 
মহাশয় নিজেকে প্রীভবানন্দের অন্যতম আত্ম শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়কের 
( সবাহাকে বড় জানা বা স্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের জ্যেষ্ট পুত্ৰ চাঙ্গে চড়াইয়া- 
ছিলেন শ্ীচৈতন্যচরিতাস্বৃতে অস্তালীলা+নবম পরিচ্ছেদ) বংশধর বলিয়া 
পরিচয় প্রদান করেন। তাহার কথিত বিবরণ-অনুসারে জীভবানন্দ 
রায়ের ভ্রাতুস্পুল্রই শ্রীগৌরপার্ধদ প্রীশিখিমাহিতি। শ্রীশিখিমাহিতির 
ভগিনী শ্রীযাধবীদেবী । ভ্রীমাববীদেবী বেন্টপুরে জ্ৰীগ্ৰোপীনাথ-জীবিগ্ৰহ 


৫৯ 


৪৬৬ জীদ্ষেত্ [ তৃতায়-খণ্ড 


প্রকাশ করেন | তদনুসারে বেন্টপুরের সংলগ্ন স্থান ‘গোপীনাথপুর’ 
নামেখাত হইয়াছে। ‘মুঘলবন্দ|’র ১নং তৌজি ‘বেণ্টপুর’ ও ২নং 
তোৌজি ‘গোগীনাথপুর’। শ্রীআালালনাথ বা শ্রীত্র্মগিরির দিকে খাইবার 
পথে প্রায় এক মাইল থাকিতে ডান দিকে একটি পদ্ম-শে। ভিত সরোবর 
দেখিতে পাওয়া যায়। এ সরোবরের পাৰ্শ্ববতা গ্রামই গোপীনাথপুর ৷ 
গোপীনাথপুরে অদ্যাপি ‘দ্ৰীগোপীনাথ-নামক শ্ৰীজীরাধাকৃষ্ণ-যুগলমূতি ও 
শ্রীপ্রীগৌরনিত্যানন্-প্রীবিগ্রহ অধিঠিত আছেন । স্থানীয় অধিবাসিগণের 
প্রদত্ত বিবরণানুসারে প্রীমাধবীদেবীর প্রতিষ্টিত শৈলী শ্রীগোগীনাথ- 
শীযৃতি (যুগলগ্রীবিগ্রহ ) বর্তমানে গুপ্ত হইয়াছেন | কিছুদিন পূৰ্ব-পৰ্ধন্ত 
এই ঠাকুর "বাড়ীতে শ্রীকৃষ্ণচরণদাস-নামক এক কৌগীনধারী মহান্ত 
ছিলেন। কোন কারণবশতঃ তিনি সেবা হইতে বিছাত হইলে 
গ্রামবাসীর! পুরীর শ্রীরাধাকান্ত-মঠের তদানীন্তন মহান্ত শ্রীরাধারুঘঃ- 
দাসজীকে উক্ত সেবা প্রদান করেন | তদবধি এই মঠ পুরীর শ্রীরাধা- 
কান্ত-মঠের তত্বাবধানে আছে। এ ঠাকুর-বাঁড়ীতে শ্রীমাববীমাতার 
পরবর্তী সাতজন সেবায়েত মহাঁন্তের সমাধি আছে । 

শ্ৰীযুত রাধামোহন পট্ৰনায়ক যহাশিয় বলেন যে, এই শ্রীগোগীনাথের 
সেবা শ্রীশিখিমাহিতির ভগিনী প্রীমাধবীদেবীর দ্বারাই যে প্রতিষ্ঠিত, 
তাহ! বংশতালিকা হইতে প্রমাণিত হয় । শ্রীমাধবীদেবী ‘শৰীপুরুষোতম- 
দেব-নাটক? নামে একখানি গ্রন্থ রচন| করিয়াছিলেন | সেই পু’থিখানি 
তাহার নিকটেই ছিল। তিনি তাহ| কটকস্থ Ravenshaw College 
এর সংস্কৃতাধ্যাপক ( বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত ) শ্রীযুত আৰ্তবল্লভ মহান্তি 
মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন বলিয়া আমাদিগকে জানাইলেন শ্রীপ্রীল 
রায়-রামানন্দের শ্রীহশ্ত-লিখিত ‘টীক|-পঞ্চক’ নামক একটি পুথিও 
তাহার নিকটে ছিল। সেই পুঁখিখানিও শ্রীযুত রাধামোহন বাবুর 
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আনয় ও বেণ্টপুরৱ-নিবাসী শ্ৰাযুত প্ৰাণনাথ মহান্তি মহাশয় (বর্তমানে 
Secretary, Development, ed Labour and 


JPublic Relations 87885 Govt: of Orissa) উক্ত 





আযুত র!ধামোহন বাবুর কথি ত বিবরণ ER আরও জান] যায়” 
দ্রীগো গীনাথ পষ্টুনায়ক হইতে তাহাদের যে বংশলতা-সন্ঘলিত প্রাচীন 
তালপত্রের পুথি চন তাহ! তাহার জৈঠতাত পদ্মচরণ পট্টনায়ক 
লে ৰ ত মনীন্দ্ৰচন্দ্ৰ নন্দী বাহাছুরকে প্রদান করিয়। 
ছিলেন। তাহাদের পূবপুরুষগণের “নোয়াগা? ত স্থানে যেসকল 
ভূষন্পন্তি ছিল; তাহ! এখন এমার-মঠের জমিদারার অন্তর্ভ কু হইয়াছে । 
তাহাদের গৃহে উৎকল-অক্ষরে হস্তলিখিত অনেক প্রাচীন পুথি ছিল; 
তাহাও কালক্রমে নষ্ট হইয়| গিয়াছে। 

কাশিমবাজারে তাহাদের বংশ-তা। লিক! চলিয়। যাইবার পর শ্রীযুত 
রাধামোহন পট্টনায়ক মহাশয় তাহা ফিরাই রি চেষ্টা করিয়াও 
সফলকাম হন নাই-_ইহা আমাদিগকে বলিলেন । এত্রারায়-রামানন্দ 
প্ৰভু হইতে ঘন-মহান্তি পর্যন্ত বংশ-তালিকাটি শ্ৰীযুত রাধামোহন বাবুর 
নিকট আর বর্তমানে নাই । উক্ত ঘন-মহান্তি ১১৫৮ পিল্লীশ্বরাবো 
জীবিত ছিলেন--ইহ| কটক জজ্‌কোটে হরিচরণ পট্‌নায়কের একটি 
আগীলের 09৮69 0০75 হইতে প্ৰমাণিত হয়। শ্ৰীযুত রাধামোহন 
বাবু ইন্ট_ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শীলমোহরঘুক্ত একটি দলিল আমাদিগকে 
দেখাইয়াছিলেন। খন-সহান্তির তিন পুল্র-(১) উত্তরেশ্বর মহান্তি, 
(২) বৈষ্ণবচরণ মহাস্তি ও (৩) হরিচরণ মহান্তি । হরিচরণ 'পটুনায়ক” 
উপাধিতে 5 বিভূষিত ত হইয়াছিলেন এবং তিনি ১২৪৯ দিললীশ্বরাব্দে জীবিত 
ছিলেন। হৰিচৰণ পট্টনায়ক বৈষ্ণবচরণের পৌন্র কুলমণিকে দক” 





৪৬৮ শ্রীক্ষেত্র [তৃতীয় খণ্ড, নবম বৈভব ] 


ুত্ররূপে গ্রহণ করেন। এই কুলমণির পুলই পদ্মচরণ পষ্টনায়ক | 
বৈষ্ণবচরণের পুত্র ভাগবতচরণ। তাহার তিন পুত্ৰ--(১) মাগুণি 
হরিচনন, (২) কুলমণি, ও (৩) যদুমণি পট্টনায়ক | য্মণির পুত্র 
নটবর | নটবরের পুল্র শ্রীরাধামোহন পট্ৰনায়ক ৷ 

বেন্টপুরের স্থানীয় অধিবাপিগণের কেহ কেহ বলেন, শ্ীক্জ- 
চৈতন্যদেব শ্রীভবানন্দ ও শ্রীরাররামানন্দের আবির্ভাব-স্থানের প্রতি 
গ্রীতি-নিবদ্ধন তন্নিকটবর্তী শ্রীনালালনাথে আগমনের লীল| প্রকাশ 
করিতেন । কিন্তু প্রকাশিত বৈষ্ণব-সাহিতো “বেন্টপুর”সন্বন্ধে বিশেষ 
কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কেহ কেহ “বোক্কটপুর? বা “বৈকুণ্ঠপুরে”র 
অপভ্ৰংশ হইতে “বেন্টপুর'-নামের উৎপত্তি অনুমান করেন । আল্বার্- 
পুর বা আলালনাথের সন্নিকটে 'বোহটপুর”-নামক স্থানের অবস্থিতি 
কিছু আশ্চর্য নহে । “বোঙ্কট-শব্দটি আল্বার্গণের প্রিয় শব্দ বর্তমান 
বেন্টপুর ও গোগীনাথপুর-গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত। এখন উভয় 
গ্রামেরই কোন সমৃদ্ধি নাই ; তবে ইহ! যে একটি প্রাচীন স্থানঃ তাহা 
তথায় উপনীত হইলেই বেশ উপলদ্ধি হ্য়। প্রীপ্রীগোপীনাথের আখড়ার 
মধো ে-সকল সমাধি আছে, তাহারও প্রাচীনতা প্রতাক্ষ দৃষ্ট হয়। 
গোগীনাথপুর-গ্রাম ও বেণ্টপুর্ৰ-্ৰামের মিলন-স্থলে একটি শ্রীতুলসীর 
চবুতরা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামে ত্রাহ্মণাদি সকল জাতির 
বাস আছে; তন্মধ্যে মহান্তিগণের সংখ্যাই অধিক মহান্তিগণ 
‘করণ? বা কায়স্থের সমপর্ধায়ে গণিত । 


> 





01 


দশম বৈভৰ 

কোণাৰ্ক 
কোণার্কঃ কোণারক বা কণারক 
একুশ মাইল উন্তর-পূর্বকোণে 


Ee 
{ৰ 
|] 


মন্দিরের ভগ্নাবশেন টা: ৷ 





দেব যদ ১৩০৬ টান) চি নর এক তাম্ৰশাসনে স্বায় পিতামহ প্রথম 
নরসিংহদেবের (১২৩৮-১২৬৪ খৃষ্টাব্দ ) সম্বন্ধে লিবিয়াছেন যে” _তিনি 
প্রসিদ্ধ কোণ|১কোণে’ সূধদেবের জন্য একটি তত নর্নাণ করাইয়া 
ছিলেন । এই কোণাকোণের অধিষ্ঠাত। অর্ক-( সূৰ্য ) দেবই ' কোণার্ক? ৷ 
১। Nagendra Natha ৬৭১৪৩ paper in the “Journal of the Asiatic 
Society of Bengal", Vol. LXV, Part I, Calcutta, 1896, P. 251; 


Copperplate inscription of Nrsimha-izva Il of Orissa, dated 1217 
Saka"_"হ্থাতুং সুরৈঃ সহ মহৎ কলয়ন্তি কোণা-কোণে কুটীরকমচীকঃদুষ্চদশ্মেঃ 


অষ্টাশাং চক্্বালব্রমণরণনহায়ান-দন্তাবিতক্ষুৎ্ণ, ক্ষারেক্ষ.দহ্বদান্তোপগমিতম তমপি মি 
স্ুয়াঙ্ষম্‌। অপি: সংসর্পদাুর্দধি মধুরমথাস্থাদ্ত দুদ্ধেন তৃপ্তা, যত্কীতিঃ কান্তমুঠিঃ 
মলিলনিধিমথো কামমীচীমতীব ॥"_( ন্োকাঙ্ক ৮৬-৮৭ ) 

বঙ্গানুবাদ £--তিনি (রাজা প্রথম-নরসিংহদের ) “কোণাকোণে' অন্তান্ত দেবতা- 
গণের মহিত একত্র অবস্থানের জন্য সুর্থদেবের একটি শববৃহৎ মন্দির নিমাণ করাইয়া- 
ছিলেন। যাহার মনোরম কীতি পৃথিবীর অষ্টদিক্‌ পরিভ্রদণে ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর 
হইয়া মুখ-মমীপে উপস্থিত লবণ, ইক্ষু ও হুর়া-সমুত্ৰ অতিক্ৰম করিয়া আযুবৰ্ধক স্বৃত 
ও মধুর দধি আস্বাদন-পূবক ছুগ্ধ-পানে পরিতৃপ্ত হইয়। বলিল-নমুদ্রে বথেচ্ছ হস্তনুৰ 
প্রক্ষালন করিত। 


8৭০ শ্রীক্ষেত্র [ তৃতীয় খণ্ড 


কেহ কেহ বলেনগ_চক্র ক্ষেত্ৰ’ ব| পুরার ই ঈশান-কোঁণে ( উত্তর-পর্ব- 
কোণে) ‘অৰ্বক্ষেত্ৰ’ ব| পিদ্মক্ষেত্রের অবস্থান-ঠেতু উহা “কোণার্ক? 
(কোণের অর্ক) নামে অভিহিত হইয়াছে | * 
এখন যাহা সাধারণের নিকট ‘কোণাৰ্কের মন্দির? বলিয়া 
পরিচিত বা দৃষ্ট, তাহ! প্রকৃত-প্রস্তাবে লুপ্ত মন্দিরের জগ- 
মোহনের জংশ-মাত্র। মন্দিরের যে অংশে সূর্যমৃতি অৰি ঠিত ছিল 
তাহা বহুদিন পূর্বেই ভূপতিত হইয়াছে ; সূর্ব-মৃতিটিও লুপ্ত, মাত্র বেদীটি 
যথাস্থানে প্রায় অত অবস্থায়ই বিরাজমান | বেদীটি দর্ধো ১৭ ফিট 
ও টি ৯ ফিট । ইহার গাত্রে 'শান্ষে'র একটি চিত্র আছে । কথিত হয় 
য শ্রীকঞ্চ-জান্ববতী-ননান শাদ্ধ যে সুমৃতি করিয়া কুষ্ঠব্যাধি-মুক্ত 
হইবার অভিনয় করিয়্য ছিলেন, কে চাণারকে সে সূৰ্ঘযুতিই? প্রতিঠিত 
ছিল। শান্বকর্তৃক পুধদেবের প্রতিষ্ঠার পর মানব, দেব, থবি, সিদ্ধ, 
গন্ধৰ, বন্ষ,রক্ষঃ, দিকৃপাল, লোকপাল, উরগ,গুহাক প্রভৃতির আগমনের 
কথা শাঘ্ব- হজ অধ্যায়ে বধিত আছে । কোণার্কের মন্দিরে 
সেই সকল মুতিই খোদিত দেখা যায়। বর্তমান মন্দির অর্থাৎ পূর্বের 
জগমোহনটি উচ্চে প্রায় ১৪০ ফিট, | ইহ। কৃষ্ণবৰ্ণ মন্দির বলিয়| খ্যাত 
হইলেও প্রকত-প্রস্তাবে কুষ্ণ-প্রস্তরে নিমিত নহে | বালিয়া-পাথরই 








ক “The term Corner or Kona has been used with reference to 
the position of the Padma-Kshetra in respect of the Chakrakshetra 
Or Puri, being situated at the North-East corner of the latter.”— 
‘Orissa & Her Remains—Ancient and 1৬16018৩৬81, by Mano Mohan 
Ganguly Vidyaratna, B. E., Calcutta, 1912, Chap X ]). 437. 

১! “ভাং পুজগ্রিহা বিধিবদৃভক্তা| নত্বা পরং ততঃ । 
বিমুক্তরোগঃ মহন যযৌ দ্বারাবতীং পুরীম্‌ ৷” 
--কগিল-মংহিতা, ষষ্ট অধ্যায়, ১১ পৃঃ, Ms, No. 42 FE. I. (A. 9 B-) 


ম্যানৰ চৰাভামেৰৰককলকক বলা ৯৭ ক... সা মচ 








দশম বৈভব | 8৭১ 
ইহার প্রধান উপকরণ | তবে রজার চৌকাট ও 
মন্দির-গাত্রস্থ চিত্র-সমূহ কষ্ঃ-পাঁথরে খোদিত | দূর হইতে মন্দিরা গ্রভাগ 

ু: দুর হই নাগ 


কুম্ণবৰ্ণ দেখায় এবং কারুকার্ণ সমন্বিত কুষ-প্রস্তররাজির সমাবেশের জন্য 


এই মন্দির পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ছার! “Black Pagoda” নামে 
= 





হইয়াছিল। 


জনশ্রুতি হইতেই এরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৯ রাজা রাজের 


লাল মিত্র তাহার ‘Antiquities of Orissa’ Calcutta, 1880, 
(V০l. IL, P. 156) পুস্তকে মাদ্লা| পাঞ্জী হইতে লাঙ্কল! নরসিংহদেবের 
একটি লিপি১ উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন যে, উক্ত লিপি হইতে 
কোণার্কের সূর্যমন্দির-নি্মাণের কাল ১২০* শকাব্দ ( ৯২৭৮ খৃষ্টাব্দ ) 
বলিয়া অনুমিত হয়। প্রশ্লতাভ্বিক মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ইহার 
উল্লেখ করিয়া! লিখিয়াছেন,+ কোণা ৰ্বের মন্দির ১২৭৮ খষ্টাব্ডে না হউক, 


= 


গঙ্গরাজগণের তাত্রশাসন-অন্যায়ী লাঙ্গুল! নরসিংহদেবের রাজত্বের 





# ‘Near Jagannath is a temple dedicated to the Sun [at 
Konarka]. Its cost was defrayed by twelve years’ revenue of the 
province.”—*Ain-I-Akbari of Abul Fazl-I-Allami (Vol 1) translated. 
10609 English by Colonel নি, 3. Jarrett, Second Edition, annotated by 
Sir Jadunath Sarkar, Royal Asiatic Society of Bengal, calcutta, 
1949, P 140. 


১। ‘সপুচ্ছ-নরসিংহেন স্ষেশ্বেণাংশুমালিনঃ | 
প্রানাদঃ কারিতো বাজ্ঞা শকে দ্বাদশকে শতে 


+ ‘Orissa and Her Remains—Ancient and Mediaeval’ by 
Mano Mohan Ganguly, Vidyaratana, B. E., 1912, pD.479-80. 


8৭২ জীক্ষেত্ৰ [ তৃতীয় খণ্ড 
অষ্টাদশ বর্ষে ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হইয়|ছিল। এ সময় উডিয়ার 
বাধিক রাজস্ব আয় তিনকোটি টাকা ছিল।* মন্দির-[নম।ণের প্রকৃত 
সময়কাল-সম্বন্ধে বিবদমান মত দুষ্ট হয়। 1 





কোণাৰ্কের ভগ্ন শ্রীহু্মমন্দিরের জগমোহনের অংশ 


* The annual revenue of Orissa at that time was 3 crores of 
rupees or £ 2000000 nearly.”—‘Orissa and Her Remains,’ P. 483. 

1: উতিহাসিক রাখানদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গঙ্গৰংগীয় রাজ] প্রথম নরগিংহ" 
দেবের রাজত্বকাল ১২৩৮--১২৬৪ থুষ্টাব । Mr. A Stirlin৪ ভাহার “On Orissa 
Proper or Cuttack, নামক প্রবন্ধে (‘‘Asiatic Researches” Vol. XV, 


Serampore. 1825 P. 273) কোণার্কের মন্দিরনিৰ্মাণকাধের লমাত্তির কাল ১২** 
শকাব্দ বা ১২৭৭ খৃষ্টাব্দ লিখিয়াছেন। 











দশম বৈভব ] কোণার্ক ৪৭৩ 


কিংবদন্তী যে,_কোণার্কের মন্দিরের চুড়ায় একটি সুবৃহৎ চুম্বক- 
পাথর ছিল। ওঁ পাথরের আকর্মণ-শক্রি-প্রভাবে বহু অর্থবপোত তথায় 
ঠেকিয়া গিয়া বিপ্ধস্ত হইয়াছে | মুসলমানগণ ও মন্দির নষ্ট করিয়া 
সেই পাথরটি লইয়া যায়। তৎপরে এখানকার সূধমূতি পুৱাতে স্থানান্ত- 
রিত হন। মহারাক্ট্ীয়গণ কোণার্ক-মন্দিরের প্রাচীরাদি ভাঙ্গিয়া 
শ্রাক্ষেত্রের কতিপয় মন্দির নিৰ্মাণ করেন । মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার কারণ- 
সম্বন্ধেও জন্য নানারূপ কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। 
প্রীবিষণ-স্বর্ূপ তাহার “কোণারক”নামক ইংরাজীভাষায় লিখিত 
পুস্তকে মাদ্‌ল|-পাঞ্জা হইতে যে অংশটি অনুবাদ করিয়। প্রকাশ করিয়া" 
ছেন, তাহা হইতে জানা যায় যে, কেশরী-বংশের রাজা পরন্দর-কেশরী) 
কোণারকে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তথায় আটটি ব্রাহ্মণ-শাসন 
স্থাপন করেন। তংপৃবে শ্রীকষ্ণের পুত্ৰ শাস্বের পৌরাণিক কীতির 
কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। পুরন্দর-কেশরার বহুকাল পরে গঙ্গবংনীয় 
“অনঙ্গভীম? কোণার্কদেবের ভোগের কড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেন | 
তাহার পুত্ৰ নরসিংহদের নিজ রাজত্বের ১৮শ বর্ষে একটি নুতন মন্দির 
নির্মাণ করান | * 
শ্ীকষ্ণচৈতন্দেবের নীলাচলে অবস্থানকালে এক শবরত-জোযোৎস্না-সিনিগ্ 
রজনীতে দিব্যোন্মাদে যমুনাজ্ঞানে সমুদ্রে বম্পপ্রদান এবংমহা প্রেমাবেশে 
মুছিতাবস্থায় তরঙ্গে ভাসিতে ভাষিতে কোণার্কের অভিমুখে গমনের কথা 
শ্রাটৈতন্যচরিতাৃতে পাওয়া যায় ।এতদ্বাতীত কতিপয় নাতিপ্রামীণিক- 
* ‘Konark—The Black Pagoda of Orissa’ by Bishan Swarup, 
Executive Engineer, published by the Govt. of Bengal, 1910, Pp 5-6 
+ কোণাৰ্কের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়। ৰ 
কভু ডুবাঞা রাখে, কডু ভাসাঞা জকা যায় ....... 
৬০ 


৪৭৪ জীক্ষেত্ৰ - [ তৃতায় খণ্ড 
গ্রন্থে’ তথা জনশ্রুতির মধ্যেও শ্রীকষ্ণচৈতন্যদেবের কোণার্কে গমনের 
কথা শ্ৰুত হয়।* 

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে আইন-ই-আক্বরীতে আবুলফজল 
কোণার্কের বৰ্ণন করিয়াছেন! 1 তাহাতে মন্দিরের কারুকাযের 





যমুনাতে জলকেলি গোপীগণ সঙ্গে | 
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন মেই-রঙ্গে ৷ 
(চৈ চ অ ১৮৷৩১-৩২, গৌড়ীয় মং) 
১) “‘কণাৰ্ক দেখিলা তথা চারি যোচনে | 
চিত্বোৎপল|] দেখিল নীলাচল ভুবনে ৷৷ 
_ জয়াননমিশ্র-রচিত গীচৈতন্থম্গল, লগেন্্রনাথ বহু সম্পাদিত ও বনদীয়-স|হিত্য-পরিষৎ 
হইতে প্রকাশিত, তীৰ্থখণ্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা । 

* পুরী হইতে কোণার্ক যাইবার পথে ‘লিয়াখিয়া’ বলিয়া একটি স্থান আছে। 
কিংবদন্তী এই যে, গ্ৰীকৃষ্ণচেতন্যদেৱ যখন কোণার্ক দৰ্শন করিয়া প্রত্যাবর্তন 
করেন, তখন '‘কুশভদ্রা নদীর তীরে এক বৃদ্ধার নিকট হইতে থৈ (-_লিয়া ) ভিক্ষা 
করিয়া বাইয়াছিলেন ; তাহা হইতে 'লিয়াখিয়া নামের উৎপত্তি । [কেহ কেই 
এ স্থানকে ‘নিয়াখিয়|” বলেন,_"Niakhia’ { meaning—a place for bath & 
break-fast অর্থাৎ নাওয়ার-খাওয়ার বা! বিশ্ৰাম করিবার স্থান )! ১০০ Bishan 
Swarups’ ‘Konarka,’ 1910, P 2 ] 

ন 1_ ‘“‘Eyen those whose judgment is critical and who are 
difficult to please, stand astonished at its sight. * * * ক In front is 
an octagonal Column of black stone, 50 yards-high, % * * Jt is 
Said that somewhat over 730 years ago, Raja Narsing Deo 
competed this stupendous fabric and left this mighty memorial to 
posterity. Twenty-eight temples stand in its vicinity ; six before 
3 93802 and twenty-two without the enclosure, each of which 
has its separate legend.”»—‘Ain-I-Akbari of Abul Fazl-I-’ Allami 
(Vol. 11) translated into English by Colonel H. S Jarrett, Second 


Edition, annotated by Sir Jadunath Sarkar. C. I. BE. Royal Asiatic 
Socicty of Bengal, Calcutta, 1949, Pp. 140-141, 
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বর্ণনায় রথাকৃতি মন্দিরের চাকার উল্লেখ নাই। অথচ এ চাকাগুলি 
মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব ইহা ৰ অনুমান করা যায় যে, এ সময় 
চাকাগুলি বালুকাস্তুপের গর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল। 
মাদল৷-পাঞ্জীতে ae আছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে 


(১৬২৭ খৃঃ) পুরীর রাজা নরসিংহদেব কোণার্কের পরিত্যক্ত শূন্য 
মন্দির দর্শন করিয়া তাহার পরিমাপ করান {[ * এই বর্ণনার মাধোও 


ক্‌তি- মন্দিরের চক্রের পরিমাপ ন! না থাকায় তখনও এ মন্দিরের চক্র 
*  মাদ্লাপাঞ্জী-ধৃতবা কা" ইীরামজ্ৰদেব-মহারাযান্ধ নাতী পুৰুমোত্তমদেব- 
মহারাযাঙ্ক পুঅ আরীনরসিহদেব-মহাব্রাবাএ ৯ অঙ্ক মিন দি২১নে সপ্তনী লোমবারএ 
দেউল দেখিবা নীমন্তে শ্রপুরুসোত্তমরু বিজে করি যাই দেখীলে এদিলকু দীলি 
বাদগা মাহামেলি বাদসান্কর হোই ওড়াসা বা বাখর্ খা হোহিথিল|--এদমন 
(এ যবন? ) উপদর্শনীমন্তে মইত্রাদিতাবীরাঞ্চিদের ই্রপুরুমোত্তম-দেউলে নীলাদ্রী 
মহোছবদেউলে বীযে করিথিলে। এ মহারাধাএ তুছাদেউল দেখীবাকু বীঘে করি 
যাই এদেউল পাইলে "(Vide 05010. Unpublished Drawings of 
Antiquities in Orissa Northern Circars’ by Monmohan Chakravarti, 
M. A., B. L., published in the ‘Journal and Proceedings of the 
Asiatic Socicty of Bengal,’ New Series, Vol. IV. No 6, June, 1908, 
Pp. 301-2, 322-23). 

বঙ্গান্তুবাদ--মহারাজ গ্ৰরামচন্দ্ৰদেবের নাতি, মহারাজ এীপুরুযোত্তমদেবের পুত্ৰ, 
মহারাজ প্রীনরবিংহ্দেব তাহার রাজত্বের নম অঙ্কে ২:শে চৈত্র সপ্তমী মোমবারে 
অীপুরুষে'ত্তম (পুরী ) হইতে এই কোণাকের সন্দির দৰ্শন করিবার নিমিত্ত বিজয় 
করিয়া দেখিলেন। সেই সময় দিল্লীর বাসসাহ সাহাসেলি ; বাদ্যার পক্ষ হইতে 
উড়িয়ার স্ুবাদার বাখর থা! হইয়াছিলেন--এই ঘবনগণের উপজ্রবের জন্য মৈত্ৰাদিত্য 
বিরিঞ্চিদের গ্রীপুরুযোত্তম মন্দিরে, লীলাপ্রিমহোতনবের মন্দিরে বিজয় করিয়াছিলেন। 
এই মহারাজ এই শৃন্ত মন্দির দেখিবার জন্ত বিজয় করিয়া এই মন্দিরের পরিমাপ 
করাইয়াছিলেন। 

“Then Narsinha 12১৮৯, the grandson of Maharaja Ramchandra 
Deva and son of Purusottam Deva, went to see the temple in 
his 9th Anka on a Monday (21st day of Mina). “On that day the 
১৮৮৪৫ of Orissa was given to Bakhar Khan by the Emperor of Delhi 
(Shah Jahan)”—Konarak’ by Bishan Swarup, P. 7. 


৷ 


হি | 
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বালুকা-গর্ভে প্রোথিত ছিল, মনে হয়! এ বর্ণনায় মুগুলমানগণের 
উপদ্রবে অর্কদেবতার স্থানান্তরিত হইবার কথ। আছে। ইহার বহুকাল ; 
পরে যখন উড়িগ্তায় মারাঠাদিগের রাজত্ব ছিল ( ১৭৫৬-১৮০০ ধুষ্টাব) | 
তখন কোণার্কের ‘অকুণ-সুম্ভ’ পুরীর আজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের | 
সন্মুখে স্থাপিত হয়। কিংবদন্তিঅনুসারে মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু বাধা: 











কোণার্কের বথাকৃতি গ্ৰসূৰ্যমন্দিব্বের নিগ্নভীগের চক্র 


ব্ৰহ্মচায়ী’র আদেশে এই কার্য সাধিত হয় । ইংরেজ রাজত্বে কোণার্কের 
ভগ্নমন্দিয়ের পুনরুদ্ধার ও স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা হয়। * 


০৬৩৭ 





*# The real work of preservation commenced under the Gov. ' 
ernment of Sir John Woodburn. » « « The excavation of san 
round about the Jagamohan was begun in 1901. » » ' The horse. 
of the chariot of the sungod were brought to view, as also some 0 
the wheels. which showed the temple was meant to represent, 
Vimana (chariot ). * + The Natmandir was also exposed ৬ 
Out its roof. * * The next work taken up early in 1906 was ন ৰ; 
removal of the store heap to the west of the 08820101100, in 006. 
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{ক্র মৈত্রেয়াখা বনের অধিদেবতা 
ছে বলিয়া মাদূলা-পাজীর 
বিবরণে পাওয়। যায়। এতদ্বাভাত পুরার ব্লাগগন্নাথ-মন্দিরের পাণ্ডাগণ 
এবং প্রত্রতান্তিকগণের কেহ কেহ উক্ত ূর্ঘমৃ্তি (কোণার্কের গর্ভ-মন্দিরের 
সূৰ্য-মুতি ) পুরীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে বলিয়া উক্তি করেন । 
ব্ৰহ্মপুরাণের অক্টাবিংশ অধ্যায়ে সূ্বপূজার প্রসঙ্গে এইকল্প উক্তি 


মৈত্ৰাদিত৷১ ( কপিল-সংহিতে 
সুর) পুরুষোত্তম-দেউলে স্থানান্তরিত হইয় 


আছেঃ 
লবণস্যোদধেস্তীরে পবিত্র সুমনোহরে । 
সবত্র বালুকাকীর্ণে দেশে সবগুণা 


সু 
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লগ 
7০ 
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মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তমা 
কৃতোপবাসে! যত্ৰৈত্য স্বাহা তু মকর!লয়ে ! 


ক্ষ = নি 
উদ্ভান্তং ভাস্করং দু! সাক্্রসিন্দুর সম্নিভম্‌ ৷ 
সং নু + 


ত্রাহ্মরেণ তু মন্ত্রে সূবায়াৰ্থং নিবেদয়েং ৷” 
ding. + = 


to bring to view the portion of the main tower still stan 


The Government has spent up to-date the Jarge sum of Rs. 96,000 
excluding the services of the officers of the Departments concerned. 
—‘Konarak’ by Bishan Swarup, Pp. 100-104. 

১. পমৈত্রেয়াধ্যবনে রম্যে থে তাজন্তি কলেবরন্‌ } পাপানি চ পরিতাজ্য 
জোতির্পোকং ব্রগ্তি তে ॥ : রবিক্ষেত্রে নরা-যে চব্রবিকারে যমাহিতাঃ। ভক্ত 
॥"-=ক্‌পিল-সাহিতা ৬1৩৭ (Ms. No. 42, চনত 


পণ্যস্তি চ রবিং তে গচ্ছন্তি রবে হম্‌ 
1, ১২ পত্র) 


in Asiatic Society of Benga 
১৩১৬ সাল, ২৮ অধ্যায়, ১৩৩৩৪ ন 


২। ব্ৰহ্মপুত্লাণ, বঙ্গবাসী সং 
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ব্ৰহ্মপুরাণে ‘কোণাদিত্য’), কপিল-সংহিতায় “অর্বক্গেত্র” শান্বপুরাণে 
‘মিত্রবন’,- উৎকলের মাদলা-পাঞ্জীতে ‘পদ্মক্ষেত্ৰ) স্মার্ড রঘুনন্দন 
ভট্টাচাৰ্ধের ‘পুর্লষোত্তম-পদ্ধতি’তে 'কোণার্ক, এবং শ্রীচৈতন্যচরিতাযৃতেও 
“কোণার্ক নামে এই স্থানের উল্লেখ আছে। প্রচলিত ভাষায় কেহ 
কেহ 'কোণারক’ বা ‘কণারক’ বলেন । 
প্রায় পঁচিশ বংগর পূবে গোডায়বৈষ্ণবাচার্যবর্ষ শ্রী্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত 
সরস্বতী গোস্বামা প্রভুপাদের পদাঙ্ধানুসরণে এই গ্রন্থ লেখকের কোণার্ক- 
আর্থ দর্শন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। তখন ভ্রাগৌরনিঞজ্জন 
এখানে দ্বিপ্রহরে উপস্থিত হইয়া শ্রীকুষঃচৈতন্যদেবের ও তাদ্দাসানুদাস- 
গণের কৌণার্কতাথে আসিবার বিশেষ তাৎপর্ধ-সন্বন্ধে বাণী কার্তন 
করেন। আরামন্মহাপ্রভু মাভাবাবেশে ভাসিতে ভাসিতে কেনই বা 
,কোণার্কের দিকে গমন করিয়াছিলেন, শ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্গ নিজজন 
্রস্বরপ-দামোদর শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দেখিতে না পাইয়া কেনই বা মনে 
মনে বিতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন,১__ 
জগন্নাথ দেখিতে, কিবা দেবালয়ে গেলা? 
অন্য উদ্যানে, কিবা উন্মাদে পাঁড়লা? 
গুণ্ডিচা-মন্দিরে গেলা, কিবা নরেন্দ্রেরে ? 
চটক পর্বতে গেলা, কিব! কোণার্কেরে? 
.গোপীর কিঘরী অভিমানে মহাভাবে মগ্ন মহাপ্রভু কোণার্কে কেন 
যাইবেন? * কোণার্ক ত! সৃধপৃভার স্থান, শ্ৰীকৃষ্ণপ্ৰেমিক কেন তথায় যান 
১। চৈ চ অ ১৮৩৫-৩৬ 


* কৌদার্ষের দিকে প্রভুরে তরঙ্গে লঞা যায়। 
কভু ডুবাঞা রাখে, কভু ভামাঞ্া লঞা যায় ॥ 
বমুমাতে জলকেলি গোগীগণনঙ্গে। 
কৃষ্ণ করেন, মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে ॥ 
_-চৈ চ অ ১৮(৩১-৩২ 


এতংপ্ৰসঙ্গে শ্রাশ্রাল 
রহস্য গম্ভারভাবে কীর্ত, 
গৌড়ায়বৈষ্ণবগণ এই 

স্মা্ত রঘুনন্দন ভট্টাচাৰ্য তাহার 'পুরষোভম পদ্ধতিতে” পুরাণোদ্ধত 
বাকোর দ্বারা কোণার্ককে দিদ্ধিস্থানে উপনীত হইবার অন্যতম 
সোপান বলিয়াছেন । * ভজনপরায়ণ গৌড়ীয়বৈষ্ণবগণ ইহাকে বিমুজির 
অর্থাৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠার গীঠরূপে উপলব্ধি করেন। 

পুরী হইতে “কণার” যাইবার পথ 

১। পুরী হইতে সমুদ্রের তীরে তীরে চন্দ্রভাগা? পর্যন্ত গিয়া 
উত্তরমুখে দুই মাইল বালির পথ অতিক্রম করিলে কণারকে’ পৌছান 
যায়। এই পথ প্রায় ২০ মাইল ৷ 

২। পুরী হইতে সোজা “লিয়া-বিয়া+ গিয়া তথ! হইতে কণারক 
যাওয়া যায়। লিয়া-খিয়া হইতে কণারক প্রায় ৭ মাইল। এই পথই 
অপেক্ষাকৃত সুগম । 

৩। পুরী হইতে ‘বালিথাই’ গিয়া, বালিঘাই হইতে বালির পথে 
লিয়া-খিয়৷ হইয়া কণারক যাইতে পার যায়। এই পথ প্রায় একুশ 
মাইল হইবে। ট 

৪। পুরী হইতে ‘বালিঘাই’ গিয়া তথা হইতে কাচ! মাটির পথে 
“সুতন গা” হইয়া কণারকে যাওয়া যায়। কিন্তু বর্ষাকালে এই পথে 
যাওয়। চলে না। এই পথের পরিমাণ প্রায় ২৪ মাইল হইবে। 


* বিরাজাক্ষেত্রমেকা্ং কোগারকং পুরুযোতুসম্‌। 
সিদ্ধিস্বানং মুমুক্ষণাংসতাঃ সোপালপংক্তয়ঃ ॥ 
_ন্মার্ত রঘুনন্দনকৃত-পুরুযৌতিম-পন্ধতি$' 
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চিন্ধাহুদ 

উৎকল-প্রদেশের এই সুবিখ্যাত হনদটি বঙ্গোপসাগরের উত্তর-পশ্চিম- 
ভাগে অবস্থিত। সমুদ্ৰ ও হ্রদের মধ্যবর্তী স্থানে একটি চটকপর্বত 
( থালুকার টিবি ) আছে। তন্মধো একটি ছিদ্র থাকায় সমুদ্রের সহিত 
উক্ত হ্রদের সংযোগ হইয়াছে । ইহা দৈর্ধো প্রায় ৪৪ মাইল। ইহার 
উত্তরার্ধ প্রায় বিশ মাইল প্রশস্ত এবং দক্ষিণার্ধ ক্রমে সংকীর্ণ ইয়া 
গিয়াছে। বর্ধার আরস্তে ইহার লবণাক্ত জল ক্রমে-ক্রমে অপসারিত হয় 
এবং হুদটি তখন মিউজলে পূর্ণ হয়। ডিসেম্বর হইতে জুন মাস পযন্ত 
ইহার জল লবণাক্ত থাকে । এই হের দৃশ্য অতীব মনোরম । ইহার 
দক্ষিণ ও পশ্চিমকুলে পৰতমালা শোভিত রহিয়াছে । হ্রদের পৃৰদিকে 
পাঁরিকুদ’ নামক দ্বাপপুঞ্জ বিবিধ তরু-লতা-কুঞ্জের মঞ্জুল শোভা 
ধারণ করিয়াছে এবং নানাবিধ বিহগকুলের কুজনে সর্বদা মুখরিত 
হুইয়া রহিয়াছে । জনশ্রুতি, ভগবান্‌ শ্কষ্ণচৈতন্যদেব এই স্থানে 
রাত্রের স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত হইয়া দিবোন্মাদে যমুনাজ্ঞানে এই হদে ঝম্প 
প্রদান করিয়াছিলেন । আরও একটি জনশ্রুতি এই যে, কালাপাহাড 
‘যাজপুর’ আক্রমণ করিয়! রাজা মুকুন্দদেবকে নিহত করিলে সেই 
সংবাদ পাইয়া নীলাচলস্থ জীজগন্নাথদেবের সেবকবৃন্দ শ্রীদারুত্র্বকে 
উক্ত 'পারিকুদ? দ্বীপপুঞ্জে কিছুকাল গুপ্তভাবে সংরক্ষণ করিয়াছিলেন। 
এইস্থান নরত্রহ্ম ‘শ্রীসচল জগন্নাথ’ ও শ্রীদারুত্রহ্ম “জ্রীঅচল জগন্নাথে’র 
দুইটি লীলামাধুরী-দ্বার। বিভূষিত হওয়ায় তীর্থরূপে পরিগণিত 
হইয়াছে। 

__ তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত, 
০8০ 





শ্ৰীব্ৰগুরুগোৌরাঙ্গে। জয়তঃ 





 লুকু্শ" ২০ 


প্রথম বৈভৰ 
আল রায়রামানন্দপাঁদ 


প্রায় পাচশত বৎসর পূর্বে পুরী জেলার ব্রক্মগিরি-আলালনাথের অনতি- 
দূরে €বেউপুর৯নামক গ্ৰামে সৰ্বগুণান্বিত স্বিদ্তাবিশারদ শ্ৰীতবানন্থ 
রায়-নামক পরসভাগবত ভূমাধিকারী বাস করিতেন ৷ তাহারই গুহে 
সহাভ1গবতোত্তম প্রীগৌরপার্ধদ__শ্রীরামানন্দপাণ আবিভূতি হন। 
অদ্যাপি শ্রীভবানন্দ রায়ের বংশীয় অধস্তনগণ চৌধুরী ‘পিটটনায়ক’ 
পদবীতে ভূষিত হইয়া বেন্টপুর-গ্রামে বাস করিতেছেন। কথিত হয়, 
শীখীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীল রামানন্দপাদের আবিৰ্ভাবস্থান ও উীশ্ৰীআালাল- 
নাথ-দর্শনার্থ প্রতিবৎসর ব্ৰহ্মগিরিতে শুভবিজয় করিতেন! 


৬১ 
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ঢু 


|রামানন্দই সর্বজো । শ্রামন্মহ।- 





ভ্রীতবানন্দের পঞ্চ পুঁজ | তগ্মধো ও 
প্রভুর সহিত যখন শ্রানীলাচলে রায় শ্রাভবানন্দের প্রথম মিলন হইল, 
তখন শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্বাদেব-_ 





_ ব্রহ্মগিরি শ্রআলালনাথের প্রীমন্দির 


আলিঙ্গন করি” তারে বলিল বচন | 
তুমি পাত, পঞ্চপাও্ব--তোমার নন্দন ৷ 


প্রথম বৈভব ] প্রীল রায়রামানন্দপাদ ৪৮৩ 


(১) রামানন্দ রায়, (২) পট্টুনায়ক গোপীনাথ | 
(৩) কলা নিধি, (৪) সুধানিধি, (৫) নায়ক বাণীনাধ ৷ 
এই পঞ্চ পুত্র তোমার-_মোর প্ৰিয়পাত্ৰ । 
রায।নন্দ-সহ মোর দেহভেদ মাত্ৰ ৷৷ * 
ক্লীরাসানন্দ রায় উড়িষ্যার স্বাধীন রাজা গজপতি ২ 
অনীন পূব ও পশ্চিম গোধাবরীর বিশ্বস্ত শাসনকতার 





ছিলেন । তিনি একাধারে শ্রেষ্ট রাজনাতিবিৎ, মহাকবি, পরমণতিত, 


সববিষয়ে সুদক্ষ ও রসিক-মহাভাগবতোন্রম ছিলেন | 

প্রীনবদ্ধীপের বিদ্ভানগর-পল্লীর মহেশ্বর বিশারদের পুত্ৰ ns ১ম 
ভট্টাচার্যের সহিত শ্রীনীলাচলে শ্রীরামানন্দপাদের বিশেষ সে সীহাদ হয়। 
মরার LE আচা শ্রীদামোদর-্বরূপ' নামে রিনি 





। নি সাবভৌম শ্রীনবদ্থাগ 
হইতে - আগমন কঠিয়া শক্ষেত্র-সন্নযাস অবলম্বনপুখক 
তথায় বাস করেন এবং শ্রীরামানন্দের সহিত নিতা-বন্ধুত্বসূত্তে আবদ্ধ $৭ । 
শ্রীসার্ভৌম যখন শ্রকষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপায় শু 
করিতে পারিলেন, তখন শ্রীরায়রামানশ্দের রাহা হৃদয়ে 
অগ্ভবের বিষয় হইল । তিনি পূবে শ্রীরায়রামানন্দের বাকা ও চেণ্ট] 
বুঝিতে না পারিয়। তাহাকে পরিহাস করিতেন এবং আপনাকে ক্ষেত্র 
সন্নাসা বিষয়ত্যাগী স্মাত-ত্ৰাহ্মণ ও খ্ৰীৱামান নন্দকে করণকুলে উদ্ভূত শুক্জ 
বিষয়িজ্ঞানে উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেন | শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় সাবভো!ম 
ভট্টাচাৰ্ধের দিব্যচক্ষুঃ উন্মীলিত হওয়ায় ব্রমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ-বোধের 
সঙ্গে-সঙ্গে সরীরায়রামানন্দের অর্থাৎ মহাঁভাগবতোভ্মের স্বরূপ ও তিমি 


্ 





* চৈ চ আ ১০।১৩২-৩৪ 
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অন্তরে অন্তরে উপলদ্ধি করিলেন! শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশাভিমুগে 
যাত্ৰা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন জানিয়া শ্রীসাবভৌম ভট্টাচার্য 
শ্রীগৌরমুন্দরকে শ্রীল রামানন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য 
বিশেষভাবে অন্নরোধ করিলেন ।১ 


‘রামানন্দ রায় আছে গোদাবরী-তীরে | 
অধিকারী হয়েন তেঁহে| বিদ্যানগরে ৷৷ 
ঢ় ৰ সু ৰ 

তোমার সঙ্গের যোগা তেঁহে| একজন | 

পৃথিবীতে রসিক ভক্ত নাহি তার সম ॥ 

পাণ্ডিত্য আর ভক্তিরস, ছু'ঁহের তেঁহো সীমা । 

সন্তাষিলে জানিবে তুমি তাঁহার মহিমা ৷৷ 

প্রায় ১৫১২ খৃষ্টাব্দের কথ|। শ্রীকৃষণচতন্যদেব ডিয়ভনৃসিংহক্ষেত্রে 

জ্ৰীনৃসিংহদেব দর্শন করিয়া তৎপরদিবস ভাবাবেশে নৃতাকীর্তন করিতে 
করিতে গোদাবরী-তরে আসিয়| উপস্থিত হইলেন ৷ গোদাবরী- 
দর্শনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীযযুনা-স্মৃতি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল এবং তীরে 
বনদর্শনে জীবন্দাবন-জ্ঞানে তথায় কিছুকাল নৃত্য, গীত করিয়া, গোঁদাবরী 
পার হইয়া “গোষ্পদতীর্থে, আসিয়া স্বান করিলেন | ঘাট ছাড়িয়। 
কিছুদূরে তীরে বসিয়া শ্ীমন্মহা প্রভু শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকার্তন করিতেছিলেন, 
এমন সময় এক রাজপুরুষ গোদাবরীর পশ্চিমতটে (বর্তমান ‘কভুর’ ) 
শাশাবাগ্ মুখরিত শোভাযাত্রার সহিত দোলায় আরোহ্ণপূর্বক গোষ্পদ- 
তীর্থের দিকে আগমন করিতেছিলেন। এ রাজপুরুষের পরিকরবূপে 
বছ বৈছিকৱাঙ্ষণও তথায় উপস্থিত হইয়া স্নান-তৰ্পণাদি করিলেন। 


১। চৈ চ ম ৭1৬২, ৬৪-৬৫ 





ম বৈভৰ ) গ্রীল রায়রামানন্বপাদ 8৮৫ 


প্রথম 6 


=নঃচতন্যদেৰ বুঝিতে পারিলেন_ওঁ রাজপুরুষই ‘রাজমহেন্দ্রীরঃ 


নন] 





যদিও হ্রারামানন্দের সহিত মিলিত হইবার 
1, তথাপি তিনি বৈধ ধারণ করিয়! 


রাজ], শ্রীরামানন্দ রায় | 








জন্য এম 
বসিয়! রহিলেন | কিন্তু শ্ীরামানন্দ রায় ধৈর্ন ধারণ করিতে পারিলেন 
না|। সূৰ্ঘসমকান্তি, অরুণ-বসনধারা, সুবলিত-প্ৰকাণ্ডদেহ, কমলনয়ন, 


এক অপূৰ্ব সন্না৷সি-মূৰ্তিদৰ্শনে শ্রীরামানন্দ রার চমৎকৃত হইলেন এবং 
সেই সন্নাসীর নিকট চুটিয়া আসিয়! সান্টাঙ্গে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলেন ॥ 
ীমন্হা প্রভুর চিত্ত শ্রীরামরায়কে আলিঙ্গন করিবার জন্য উৎসুক 
হইলেও তিনি বাহিরে বৈর্যধারণপূর্বক শ্রীরাসরায়কে উত্থাপন করিয়। 
তাহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন । শ্রীরামরায় শ্রমন্মহাপ্রভুর প্রশ্নের 
উত্তরে অতি দৈন্যভরে বলিলেন,_“আঁমি অতিশয় মন্দপ্রকৃতির শূদ্র 
আপনার দাসানুদাস 1? তখন শ্রীমন্মহাপ্রতু প্রীরামরায়কে ধরিয়া গান 
আলিঙ্গন করিলেন। প্রেমাবেশে প্রভথ ও য়রই বাস্জ্ঞান্‌ 
বিলুপ্ত হইল। উভয়ে ভূমিতে পতিত হইলেন। উভয়ের প্রীঅঙ্গে 
অফ্টসাভ্বিক-বিকার ও উভয়ের শ্রীমুখে গদগদস্বরে প্রীকষ্ঃনাম প্রকা শিক্ত 
হইল! এই দৃশ্য দেখিয়া বৈদিক ব্ৰাহ্মণগণ চমংকত হইলেন। শৃদ্রকে 
আলিঙ্গন করিয়া ব্রহ্মতুল্য তেজস্বী সন্ন্যাসী কেনই বা ক্রন্দন করিতেছেন, 
আর শ্রীরা়রামানন্দ শ্রেষ্ট পণ্ডিত ও মহাগন্তীর হইয়াই বা কেন 
ডি 
শরামীননদ 
“বিদ্যানগর বা 
তৎ্কালে 


ভূতা উভ 


~~ 


১। বর্তমান বাজমহেত্রী নগর-_গোদাবরীর উত্তর-তটে অবস্থিত। 
রায়ের সময়ের রাজধানী বিদ্যানগর_গোদাবরীর দক্ষিণ-তটে ছিল। 
“বিদ্বাপুর গোঁদাবরী নদীর সাগৱ-সঙ্গমে অর্থাৎ কোটদেশে অবস্থিত ও 
'রাজমহেন্্রী' বলিয়া খ্যাত ছিল] কলিঙ্গদেশের উতর উৎকলিঙ্গ বা উৎকল 
দেশ। উৎকলিঙ্গ রাজোর দক্ষিণ প্রাদেশিক রাজধানী রাভমহেত্রী। বর্তনানকালে 
রাজমহেল্তী নগরের স্থানপরিবর্তন ঘটিয়াছে। 


৪৮৬ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 





সন্নাসীর স্পর্শে এরূপ উন্মত্ত ও অস্থির হইয়া ৷ 
না পারিয়া ব্রাঙ্গণগণ চিত্রাপিতের ন্যায় অবস্থান কহিলেন । শ্রামন্মহাগ্রভু 
গীরামরায়ের সঙ্গী ব্ৰাহ্মগগণকে বিজাতীয় ( অভক্ত ) লোক জানিয়। 
স্বীয় ভাববেগ সদ্বৱণ করিলেন | উভ 

করিলে শ্রামন্মহা প্রভু যে শ্রাসাবভোম ভট্টাচাঘের অনুরোধে ভ্রীরামরায়ের 
সাক্ষাৎকারের জন্য তথায় আসিয়াছেন, তাহ! জানাইলেন। শ্রীরাম” 
স্বায় আপনাকে “রাজসেবক?, TE প্রভৃতি দৈন্য- 
জ্ঞাপক শব্দে অভিহিত করিলেন এবং পতিতপাবনশিরোমণি শ্রমন্- 


ঠিয়াছেন, ইহা বুঝিতে 








য়ে সুস্থ হইয়| সেইস্থানে উপবেশন 





মহাপ্ৰভু নিজের কোন কার্ধ ন! < ও পতিতকে উদ্ধার 
করিবার জন্যই কৃপাপূৰ্বক সেচ্ছায় শুভাগমন করিয়াছেন ’ ইহা কাত 
বৃলিতে লাগিলেন গ্রতুর ই থে 


নো 


এ 





ব্ৰাহ্মণগণেরও চিত্ত দ্রবীভূত হইল । তাহাদের মুখে কুষ্ণ’-ন দিতি 
এবং অঙ্গে প্রেমবিকার দুষ্ট হইল । একমাত্র সাক্ষাৎ শ্রভগবদৃবিগ্রহের 


গ্রভাব-বযতীত এইরূপ ঘটনা আর কোথায়ও সম্ভব নহে, ইহ! শ্রীরামা- 
নন্দগাদ শ্রীমম্মহা প্রভুকে জানাইলেন | 
শ্রীরায়-রামানন্দ ও শ্রমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ অবগত হইয়াছেন দেখিয়! 
প্রভু মিজদৈন্যমূখে ও রায়ের প্রশংসাচ্ছলে আাগ্গোপন করিবার চেষ্টা 
 করিলেন। এমন সময় একজন বৈদিক বৈষঃব-ব্রাদণ অ!সিয়া 8- 
স্বন্মহাপ্রভুককে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া নিজ গুহে ভিক্ষা করাইবার জন্য 
সাগ্রহে নিমন্ত্রণ করিলেন । শ্রীচৈতন্যদেব গ্রীরামরায়ের সহিত পুনরায় 
সাক্ষাংকারের ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন | ভ্রীরামরায়ও দৈন্যভরে ও 
সসন্ত্রমে প্রভুর নিকট উপদেশ লাভ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন । 
শ্ীমন্মহাপ্রভু উক্ত বৈষ্ণব-ৰাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন । তিনি 
সন্ধ্যা, স্নান করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় নীরায়র|মানন্দ অতিশয় 





লরায়রামানন্দপাদ ৪৮৭ 


=> 
প্রথম বৈভব | ৰ 





প্রয়োজন-নির্ণায়ক প্রমাণ-শ্লোক পাঠ করিতে বলিতে শ্রীরামানন্দ 


1বাভাস-চেফ্টার কথা উল্লেখ 






প্রভু জ্ঞানশূন্য| শুদ্বা 


নি শ্রীরামরারকে ভক্তির থা করিতে 
বলিলে রায় প্রথমেই শুদ্ধ প্রেমভক্তিঃ পরে দাস্যপ্রেষ, 
তৎপরে সখাপ্রেম, বাৎসলাপ্রেম এবং অবশেষে কান্তভাবগত-প্রেমকে 


' ‘সাধাসার’ বলিয়া বৰ্ণন করিলেন | কান্তপ্রেম কিরূপে সাধাসার হয়, 


তাহাও শ্রীরামানন্দপাদ বিবিধরূপে প্রকাশ করিলেন । শ্ৰামন্নহাপ্ৰছু 
কান্প্রেমকে ‘সাধ্যাবধি’ বলিয়া স্বীকার করিলে শ্রীরাসরায় শ্রীরাধিকার 
প্রেম বৰ্ণন করিলেন । পরে শ্রীকষ্ণের স্বরূপ, শ্রীরাধার স্বরূপ, রসতম্বের 
স্বরূপ ও প্রেমতন্ব বর্ণন করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসা ক্ৰমে গ্রীল 
রামানন্দপাদ প্রেমবিলাস-বিবর্তরূপ বিপ্রলম্তগত অধিরূঢ়'ভাবময় স্বকৃত 
একটি সঙ্গীত কীৰ্তন করিলেন। এই 'সঙ্গীতটি অপ্রাকৃত বৈষ্ণব 
পদাবলী-ভাগারের উজ্জ্বলতম সিদ্ধান্তর ত্রসম্পুট ! ইহা গৌড়ীয় রসিক- 
সম্প্রদায়ের একাধারে লীলা ও তত্ব্বের খনি ৷ ং ৰ 

সঙ্গীত শ্রবণ কৰিয়া ব্ৰীমন্নহাপ্ৰভু তংপর্যন্তই সাধ্যাবধি, ইহা 
জানাইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার শ্রীরামানন্দপাদকে বলিলেন” 
"্সাধনদ্বারাই সাধাবস্ত লভ্য হয়! এখন সেই সাধ্বস্তপ্রাপ্তির উপায় 
বল।» শ্রীরামানন্দপাদ বলিলেন যে, তাহার মুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুই বক্তা, 
আবার তিনি স্বয়ংই শ্রোত!। শ্রীতীরাথাকষ্ছের প্রেমসেবারূপ পরম- 


৪৮৮ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খঙ 


স্বাধ্যবস্ত প্রাপ্ত হইবার উপায়_-একমান্র স্রত্রজসখীর আনুগত্য শ্রী 
র্লাধাই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমকল্পলতা স্বব্ূপিণা এবং সখ।গণহ সেই লতার পল্পব- 
পুষ্প-পত্র । লতারপা প্রীরাধিকার পদাশ্রয়পৃৰক লত/তেই খ্ৰাকুঞ্চ- 
লীলামৃত সেচন করিলে পল্লবাদির অত্যন্ত প্রফুল্লত। হয়। গোপাগণের- 
বিন্দুমাত্ৰও নিজেক্দিয়-সুখবাী। নাই । যাহার শ্রগোপীভাবাস্বৃতে লোভ 
ত্ষ্ন, তিনি বেদ-ধর্ম পরিত্যাগ করিয়। শ্রাকুষ্ণের ভগ্ন করেন। 
গ্রীগোগীর আনুগত্য ব্যতীত শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবালাভ অসম্ভব । 

এইরূপে উভয়ে প্ৰেমাবেশে শ্ৰীকৃষ্ণণংলাপে রাত্রি যাপন করিলেন। 
প্রীরাসরার অত্যন্ত দৈন্যসহকারে অন্ততঃ দশদিন শ্রামন্মহাপ্রভুর সঙ্গ 
গ্তার্থন] করিলেন । শ্রমন্মহাপ্রভু বলিলেন৷__ “দশদিনের কি কথা, 
স্বাবজ্দীবন আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারি ন| নালাচলে 
ভুমি ও আমি একসঙ্গে থাকিয়| শ্রকৃষ্ণকথায় কাল কাটাইব ৷” 
ন্ধাকালে শ্রীরামরায় পুনরায় শীমন্মহাপ্রভূর সনিধানে আসিয়। উপস্থিত 
হইলে দুইজন নির্জনে বসিয়া প্রশ্নোত্রমুবে ইন্গোষ্ঠী করিতে 
ল্লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রশ্নকর্ত। ও শ্রারামরায় উত্তরদাত| | 

প্রভু-_-কোন্‌ বিদ্যা সবশ্রে্ ? 

রার-্রীকৃষ্ণভক্তিই পরা বিঘ্য!। তাহা অপেক্ষা আর অন্য 
কিছু ‘ৰিদ্ধ৷’-পদবাচ্যই নহে । আর সকলই অবিছধা। 

প্রভু জীবের সবাপেক্ষা শ্রেষ্ট কীতি কি? 

রার-_শ্রীকৃষ্ণের দাস” এই পদবীই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ প্রতিষ্ঠা ৷ 

প্রভু_জীবের পরম ধন কি? 

রার_্রত্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমিকই সর্বজেন্ঠ ধনী । 

প্রভু কোন্‌ দুঃখ সবাপেক্ষা তীব্রতম ? 

ৱায়-কৃষ্ণভক্তের বিচ্ছেদই তীব্রতম দুঃখ । 


প্রথম বৈভব ) গ্রীল রায়রামানন্দপাঁদ ন 
প্রভু সর্বশ্রেষ্ঠ মুক্ত কে? 
রায়-কুষ্প্রেমিকই মুক্ত-শিরোমণি। 
প্রভু-কোন্‌ গান ভীবাম্মার সহজংৰ্ম ? 
রায়_প্রীশ্রীরাধাগেবিন্দের লীলাগানই শুদ্ধজীবান্নার সহজবর্ম } 
প্রভু-জীবের একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গল কি? 


রায়_গ্রীকৃষ্ণুভক্তের সঙগই জীবের সব-শ্রেষ্ঠ মঙ্গল । এত- 
দ্তীত আর কোনও মঙ্গল নাই । 

প্রভু--একমাত্র নিতা-স্মরণীয় কি? 

রায়_আকৃষ্ণের নাম-গপ-লীলাই একমাত্র নিত্য-স্মরণের বিষয় | 

প্রভু-একমাত্র ধানের বিষয় কি? 

রায় শ্রীত্রীরাধাগেবিন্দের শ্রীপাদপনুই একমাত্র ধোয়। 

প্রভ়-সমস্ত তাগ করিয়া জীবের কোথায় বাস করা কর্তব্য? 


রার- শ্রীভগবানের নিত্যলীলান্থানই জীবের একমাত্র 
বাস্তব্য। 


প্রভু--একমাত্র শ্রেষ্ট আবনের বিষয় কি? 
রায়-শ্রীত্রীরাধাগোবিন্দের প্রেন-লীলাই একমাত্র শ্রোতবয । 
প্রভু--একমাত্ৰ কীতনীয় কি? 
রায়- শ্্রীত্রীরাধাকৃষ্জের নামই একমাত্র কীৰ্তনীয় | 

প্রই_বৃভুক্ষু যুমুক্ষুর গতি কোথায় ? 

রায়ঁমুক্তিকামী স্থাবরদেহ অর্থাৎ বিশেষানুভুতি-রাহিত্য- ও 

ভোগকামী ভোগসাধক দেবদেহ লাভ করেন | 

প্রভূ--জ্ঞানী ও ভক্তের সাধনের বৈশিষ্ট্য কি? 
বরায়__অবসজ্ভ কাকের ন্যায় নিবিশেষ-জ্ঞানী শুদ্বজ্ঞানরূপ তিক, 
৬২. 
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নিষ্ফল ভোজন করে, আর রসিকভক্ত রসজ্ঞ কোকিলের ন্যায় 
প্রেমাঅমুক্ুল আস্বাদন করেন । =- 

এইরূপে কয়েকদিবস প্রতিরাত্রে নানাবিধ শ্রীকৃষ্ণালাপের পর শ্রীল 
রামানন্দপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-স্বর্ূপ দর্শন 
করিয়া বিস্মিত হইলেন এবং স্বয়ং প্রভুকেই সেই রূপের কারণ জিজ্ঞাসা 
করিয়া বসিলেন,--"প্রভো ! তোমাকে আমি প্রথমে সন্যাসীর রূপে 
দেখিলাম ; এখন তোমাকে শ্যামবপুরূপে দেখিতেছি | আবার তোমার 
সম্মুখে একটি কাঞ্চন-পুত্তলিকাও দেখিতেছি। সেই র্ণপত্তলিকার 
গৌরকাস্তি দ্বারা তোমার সমস্ত দেহ আবৃত রহিয়াছে । আবার 
তোমার বামনেত্র নানাভাবে চঞ্চল | প্ৰভো ! তোমার এঁরপ চমৎকার 
ভাবের কারণ কি, তাহা অকপটে বল।” প্রভু বলিলেন» _প্ধাহাদের 
অীকৃষ্ণে গাচ়প্রেম, সেইসকল মহাভাগবতোত্তমের ষভাবই এই যে, 
তাহারা স্থাবর-জঙ্গম যাহা কিছু দেখেন, তাহাতে তাহাদের স্থাবর- 
জঙ্গমের মৃতিদর্শন না হইয়া সর্বত্র ইউদেবের ্রীমৃতিরই স্ফ,তি হয়।” 

এইরূপ উক্তির দ্বার| শ্রীমন্মহাপ্তু আত্মগোপন করিবার চেষ্টা 
করিলেন। প্রভু এঁক্কপে আত্মগোপন করিতেছেন দেখিয়া শ্রীরামা- 
শন্দপাদ প্রভুকে অনুযোগ করিলেন। তখন প্রভু রায়কে স্বীয় শ্যাম 
(রসরাজ) ও গৌর (মহাভাব ) রূপ প্ৰদৰ্শন করিলে শ্রীরামানন্দ 
আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। শ্ীমন্মহা প্রভু শ্রীরামা- 
ননমকে সান্তনা প্রদান করিয়া স্বীয় ভ্রীরাধাভাবছ্াতি-সুবলিত প্রীকৃ্ণ- 
রূপের সমস্ত গুঢ়-কারণই অবগত করাইলেন এবং সেই গুঢ-ভজনকথা 
অন্তর প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এইরূপে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
শ্রীরামানন্দের সহিত শ্রীগোদাবরী-তটে দশ রাত্রি শ্রীকৃষ্ণকথারঙ্গে 
যাপন করিয়াছিলেন । শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে শরীমন্মহাপ্রভু বিদায় 
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গ্রহণ করিবার কালে শ্রীরামানন্দকে রাজকাৰ্য পরিত্যাগ করিয়া 
্রীপুরুযোত্তমে যাইবার জন্য আজ্ঞা করিলেন 
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাহ শীলাচলে । 
আমি তীর্থ করি’ তাহা আসিব অল্পকালে ॥ 
দুইজনে নীলাচলে রহিব একসঙ্গে । 
সুখে গোঙাইব কাল কৃষ্ণকথারঙ্গে ৷ 
শ্রীল রামানন্দপাদের অভিন্নবিগ্রহ মিত্রবর শ্রীল দ্বরূপদাযোদর 
গোস্বামিপাদ কৃপাপূর্বক তাহার কড়চার মধ্যে এইসকল কথা লিপিবদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছিলেন | তদ্বষ্টে শ্রীল কবিরাজগোদ্বামিপাদ ইহ! 
বিস্তার করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যের বহুতীৰ্থ ভ্রমণ করিয়া গোদাবরীর 
সপ্তশাখার তীরে-তীরে পুনরায় বিদ্ভানগরে গমন করিলেন । শ্রীরায়- 
রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সহিত মিলিত 
হইলেন এবং নানাপ্রকার ইউগো্ঠী করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরামা- 
নন্দের নিকট সমস্ত তীর্ঘযাত্রার বৃত্তান্ত বৰ্ণন করিয়া ‘এীকৃষ্ণকর্ণামবৃত’ 
ও ‘জীব্ৰহ্মসংহিত|’ পুথিছয়_যাহা তিনি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া- 
ছিলেন, তাহা শ্রীরায়রামানন্দের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন”_ 
“তুমি যে-সব সিদ্ধান্ত ও রসবিচারের কথা বলিয়াছিলে, 
এই ছুই পুস্তকে তাহার প্রমাণ রহিয়াছে ।” শ্রীরামানন্দপাদ 
্রমন্মহাপ্রভুর সহিত গ্রস্থয় আষ্বাদন করিলেন এবং দুইটি পুঁথিই 
নকল করিয়া রাখিলেন ৷ ক 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু দক্ষিণদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া শ্রীপুরুষোভমে 
জীকানীমিশ্ৰের গৃহে অবস্থান করিলেন। এই সময় উ্রীভবানন্দ রায় 
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শ্রমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাঁদপন্দে আসিয়া প্রণত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর 

\ At ER 
প্রীভবানন্দের সন্মুখে শ্রীরামরায়ের মহিমা কীৰ্তন করিতে করিতে 
বলিলেন১,- 


রামানন-হেন রত্ব যাহার তনয় । 
তাহার মহিমা লোকে কহন না যায়। 
কিছুদিনের মধ্যে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরদ্দ্র রাজধানী ‘কটক’ হইতে 
শ্রীরায়রামানন্দাদি পরিকরগণের সহিত পুরীতে আগমন করিলেন । 
শ্রীরামানন্দরায় পুরীতে আসিয়াই সর্বাগ্রে শ্রীসন্মহা প্রভুর শ্রীচরণ- 
দর্শনার্থ গমন করিলেন । শ্রীরামরায় প্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীপাঁদপন্ধে প্রণত 
হইয়া জানাইলেন যে,_-মহারাঁজ প্রতাঁপরূদ্রের নিকট তিনি শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর আজ্ঞা অর্থাৎ রাজকার্ধ হইতে অবসর-গ্রহণের কথ! জ্ঞাপন 
করিলে রাজ| তাহাতে সানন্দে সন্মতি প্রদান করিয়! বলিয়াছেন যে” 
যিনি শ্রীচৈতন্যের চরণ ভজন করেন, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান আর কেহ 
নাই; সুতরাং শ্রীরামানন্দকে রাভকার্ধ হইতে অবসর দিয়াও তিনি 
তাহাকে পূর্ণ বেতন প্রদান করিবেন! জীরামরায়ের নিকট রাজার 
প্রশংসা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন যে, শ্রীরামাননের ন্যায় 
মহাভাগবতোত্তমের সেবা করায় রাজার নিশ্চয়ই মঙ্গল হইবে । 
এদিকে শ্রীপুরুষোত্রমে সমাগত শ্রী্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীপরমানদ- 
পুরীপাদ, শ্রীবক্ষানন্দ ভারতী, শ্রীস্ররপদামোদরপাদ, শ্রীজগদানন্দ 
পণ্ডিত ও মুকুন্দাদি ভক্তৰুন্দের সহিত শ্রীরামানন্দপাদ মিলিত হইয়া 
তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিলেন । প্রীভগন্নাথদেবকে দর্শন 
করিয়া আসিয়াছেন কি না, ইহা শ্রীসন্মহাপ্রভু আীরামানন্দকে জিজ্ঞাসা 


১) চৈ চ ম ১০৫২ 








প্রথম বৈভব ] গ্রীল বরায়র।মানন্দসাদ ৪ 


করিলে শ্রীরামরায় অচিরেই শ্রীভগন্নাথ-দর্শনে যাইবেন বলিয়া 
জানাইলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের পূর্বেই কেন তাহার সমীপে 
উপস্থিত হইয়াছেন, গ্রীগৌরসুন্দর শ্রীরানরার়কে ইহ! দিজ্ঞাস| কৰিলে৷ 
ঞীরা|মানন্দ রায় বলিলেন যে, তাহার পদদ্বয় রথবাত্র, কিন্তু হৃদয়ই 
সারথি; সারথি রথকে যেস্থানে লইয়া যায়, তথায়ই জীব-রখী 
গমন করে। প্রভুর আদেশে ত্রীরামরায় শ্রীজগন্নাথ-দর্শন ও আত্রীয়- 
স্বজনগণের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে গেলেন । 

মহারাজ প্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন লাভ করিবার জন্য 
শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকট বিশেষ অনুরোধ জ্ঞাপন ক 
চতুর রাভমন্ত্রী শ্রীরামানন্দ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্ৰভুপদে : 
পুনঃ পুনঃ জানাইয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর মন দ্রবীভূত করিলেন । অ্রীমন্মহাঁ- 
প্রভু লোকশিক্ষালীলাকালে সন্গাসীর পক্ষে রাজদর্শনে পরকাল ও 
ইহকাল উভয়ই নষ্ট হয়, জানাইয়া শ্রীরাসানন্দের নিকটই সদ্বিচার 
প্রার্থনা করিলে শ্রীরামরায় শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিষিনিষেধাতীত ঈশ্বর? 
বলিয়া জানাইলেন | কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু আপনাকে বিবিবাধা বলিয়া 
ছলনা করিবার চেষ্টা করিলেন । অবশেষে শ্রীরামানন্দপাদের অত্যন্ত 
আগ্রহে ‘আত্ম! বৈ জায়তে পুত্র:-_এই বিচারে শ্ৰীমন্নহাপ্রভূ শ্ৰীপ্ৰতাপ- 
রুদ্রের এক কিশোরবয়স্ক পুত্রের সহিত মিলিত হইতে পারেন, এইরূপ 
অভিমত জানাইলেন। শ্যামবৰ্ণ কিশোর রাজপুরের দর্শনে শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর কৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপন হইল। ইহার কয়েক দিবস পরে বিলগণ্ডি- 
উদ্ভানে শ্রীমনমহাপ্রভু প্রেয়াবিউ অবস্থায় অবস্থান করিলে মহারাজ 
শরীপ্রতাপরুদ্র একাকী বৈষ্ণববেশ ধারণ করিয়া শ্রীমন্তাগবতের শ্লোক 
পাঠ করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদসম্বাহনের সৌভাগ্য লাভ 


করিয়াছিলেন। 


8৯৪ শ্রীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 
্রীমন্মহাপ্রভু চারি বৎসর শ্রীনীলাচল-লীলায় দুই বৎসর দক্ষিণদেশে 

গমনাগমন করিলেন, আর ছুই বৎসর যাবৎ শ্রাধাম-বৃন্দাবনে গমনের 
ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্ত প্রীরায়রামানন্দপাদের চেষ্টায় বহিৰ্গত 
হইতে পারেন নাই | অবশেষে তিনি শ্ৰীসাধভৌম ভট্টাচাৰ্য ৬ শ্রীরায়- 
রামানন্দের নিকট শ্রীবন্দাবন-গমনের সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন । শ্রীরায়- 
রামানন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন । কিন্তু শ্রীমন্মহা- 
প্রভু রেমুণা (অথবা ভদ্রক ? ) হইতে শ্রীরামাননকে বিদায় দিলেন । 
এইসময় শ্রীরামাননের যে প্রভু-বিচ্ছেদের দৃশ্য, তাহা অবর্ণনীয়। শ্রীল 
কবিরাজ গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন১৮_ 

ভূমেতে পড়িলা রায় নাহিক চেতন । 

রায়ে কোলে করি’ প্রভু করয়ে ক্রন্দন ॥ 

রায়ের বিদায়-ভাব না যায় সহন। 

কহিতে না পারি এই তাহার বৰ্ণন ॥ 

সে-বৎসর শ্রমন্মহাপ্রভুর আর শ্রীরন্দাবনে যাওয়| হইল না 

গৌড়দেশে ‘রামকেলী’তে গিয়া শ্রীসনাতন ও শ্ৰীৱপকে অঙ্গীকার ও 
শ্রীরঘুনাথদাসকে শিক্ষা দিয়া নীলাচলে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। 
শরৎকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু পুনরায় শ্রীববন্দাবনে গমনের ইচ্ছা করিয়া 
শ্ীরামানন্দ ও ্রস্বরূপের সঙ্গে নিভৃতে যুক্তি করিলেন । শ্রীরামানন্দ ও 
রীত্বরপদামোদর-_্রীবলভদর ভট্টাচাৰ্য ও আর একটি ব্ৰাহ্মণকে শ্ৰীমন্‌- 
মহাপ্রভুর সঙ্গে দিলেন । শরীমন্হাপ্রভু শ্রীধাম-বৃন্দাবন, জ্ৰীপ্ৰয়াগ, জ্ৰীকাশী 
প্রভৃতি তীৰ্থে নিজ-জনগণকে শিক্ষা ও বহু লোককে উদ্ধার করিয়া 
ঝারিখণ্ড দিয়া শরীপুরূষোতমে প্রত্যাবর্তন করিলেন । তখন শ্রীরায়- 


রামানন্দ কটক হইতে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিলেন । 





১) চৈ চ ম ১৬1১৫৪-৫৫ 





প্রথম বৈভব ) গ্রীল রায়রামানন্দপাদ ৪৯৫ 


একদিন শ্রীদ্বরূপ-দামোদর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
সহিত ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচলে শ্রীরূপের নিকট উপস্থিত হইলেন । 
তখন শ্রীর্ূপপাদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের বাসায় অবস্থান করিতে- 
ছিলেন। সেই সময় শ্রীরূপপাদ ‘শ্রীললিতমাধব’ ও শ্রিবিদগ্কমাধব* 
নাটক রচনা করিতেছিলেন | শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীরূপ ও শ্রীরাম- 
রায়ের মধ্যে নাটকসন্বন্ধে বিবিধ সংলাপ হইল | শ্রীরামরায় সহস্ৰমুখে 
প্রীরপের অপ্রাকৃত কবিত্বের অজস্র প্রশংসা করিলেন এবং শ্রীমন্মহাঁ- 
প্রভুর কৃপা-শক্তিতে ইহা সম্ভব হইয়াছে, ইহ! প্রভুর সমীপে বলিলেন । 
শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং পরম স্নেহ-কৃপাভাজন শ্রীরূপের প্রতি ভক্তবৃন্দের 
কৃপা যাজ্ঞা করিয়া শ্রীরামানন্দ রায়কে বলিলেন১৮_ 
ইহার যে জোঠভ্রাতা, নাম-_‘সনাতন’ | 
পৃথিবীতে বিজ্ঞবর নাহি তার সম ৷ 
তোমার যৈছে বিষয়ত্যাগ, তৈছে তার রীতি! 
দৈন্য-বৈরাগ্য-পাণ্ডিতোর তাহাতেই স্থিতি ৷ 
সীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমুখে সীরায়রামানন্দ ও শ্রীসনাতনের একই 
প্রকার অপ্রাকৃত বৈরাগোযের কথা জানাইলেন | শ্রীরায়রামানন্দপাদ 
বিষয়ীর প্রায় থাকিয়াও যেরূপ অপ্রাকত যুক্তবৈরাগোর শিক্ষক- 
শিরোমণি, শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এক এক বৃক্ষের তলে এক এক 
দিন শয়ন ও শুষ্ক চানারুটি চিবাইয়াও সেইরূপই অপ্রাকৃত যুক্ত-বৈরাগ্য- 
শিক্ষকের আদর্শ; অর্থাৎ উভয়েই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ত-রদের 
পরিপোষ্টা, অপ্রাকৃত রসিককুল-মুকুটমণি ৷ 
সকল জীগেরভক্তের মধ্যে কেবল সাড়ে তিন জন ‘ভ্ৰীমতির গণ’ 
বলিয়া বিখ্যাত। শ্ত্রীরায়রামানন্দপাদ তাহার অন্যতম” 


১। চৈ চ অ ১২**-২*১ 





৪৯৬ জীক্ষেত্ৰ [ চতুর্থ থও 


প্রভু লেখা করে খা”রে রাধিকার ‘গণ’ । 
জগতের মধ্যে পগাত্র-সাড়ে তিনজন? ॥ 
স্বূপ-গোসাঞি, আর রায় রামানন্দ । 
শিখি-মাহিতি--তিন, তা’র ভগিনী- অর্জন || * 
বন্ততঃ ব্ৰীমন্মহাপ্ৰভু শ্রীরামানন বায়, ই্ৰীসাবভৌম ভট্টাচাৰ্য ও 
্ত্ীপ্রতাপরূদ__এই ডি জন্যই শ্রীপুরুযোত্তমে আগমন করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া স্বমুখে জানাইয়াছেন | 
ভ্রাগৌরসুন্দর বৈষ্ঠববিশ্বে শ্রীরায়রামানন্দপাদের অসমোধ্বঅপ্রাকত 
ব্রসিকত্ব প্রকাশ করিবার জন্য একটি লীলা করিলেন। একসময়ে 
উৎকলবাসী শপ্রহ্থায় মিত শ্ীসম্সহাপ্রভুর নিকট প্রীকঞ্চকথা শুনিবার 
ইচ্ছ। প্রকাশ করিলে জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি 
জ্ীৱায়রামানন্দের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করেন । একমাত্র 
শ্রীরায়রামাননই শ্রাকৃষ্ণকথ| জানেন | যদি প্রদ্থারসিশ্রের কৃষ্ণকথ| 
ভনিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তৰে তিনি শ্রীরায়রামানন্দের নিকট 
গমন করুন। শ্রীমন্মহী প্রভুর আদেশে শ্রীপ্রদ্থায়মিশ্র প্রীরামানন্দপাদের 
ভবনে গমন করিয়া ভানিলেন যে, শ্রীরামানন্দপাদ দুইটি কিশোরবয়স্ক। 
পরমসুন্দরী দেবদাসীকে নির্জন উদ্যানে লইয়| গিয়। রচিত নাটকের 
গীত ও নৃত্যাদ্বি শিক্ষা দিতেছেন | আন্মার|ম বিদ্বৎসন্াসি-শিরোমণি 
বিজিতবেগ অররামানন্দ-গোস্বামিপাদের মাংসদর্শন ছিল না। তিনি 
স্বীয় অপ্রাকৃত চিদানন্দময় সিদধদেহে ভ্রীগোপীভাবে রাগাত্নিক| ভক্তির 
অপ্রাকত সহজ অনুনীলনমুখে নিজেশ্বরী শ্রীব্ষভানুনন্দিনীর অপ্রাকৃত 
 চিথিলাস-কৈত্বর্য করিতেছিলেন১__ 











* চৈ চ অ ২১,৯৫৬ 
১] চৈ চ অ ৫১৯-২১ 
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কাষ্ঠ-পাষাণ্-স্পর্শে হয় যৈছে ভাব | 

তরুণী-স্পর্শে রামানন্দের তৈছে ‘স্বভাব’ ৷ 

সেবা-বুদ্ধি আরোপিয়া করেন সেবন ৷ 

স্বাভাবিক দাস ভাব করেন আরোপণ 1 

মহাপ্রভুর ভক্তগণের দুর্গম মহিম! । 

তাহে রামানন্দের ভাবভক্তি-প্রেম-সীমা ৷ 

শ্রপ্রদ্বায়মিশ্রের আগমন-সংবাদ শুনিয়া শ্রীরামানন্দপাদ সভাগুহে 
আগমন করিলেন ; কিন্তু মিশ্র এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এবং স্রীরামা- 
নন্দ রায়ের ভূতোর নিকট শ্রীরামানন্দের এ সকল আচরণের কথা| 
শ্রবণ করিয়া অন্তরে অদ্ধাহীন হইয়া পডিলেন। তিনি শ্রীরামানন্দের 
সতিত বিশেষ কিছু আলাপাদি না করিয়াই নিজগৃহে চলিয়া গেলেন । 
অন্যদিবস প্রদ্নায় মিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমন্সহাপ্রভু 
মিশ্রের শ্রীরামরায়ের নিকট কৃষ্ণকথা শ্রবণ করা হইয়াছে কি না, 
জিজ্ঞাসা করিলেন | কিন্তু, মিশ্র শ্রীরামানন্দের এরূপ আচরণের কথা 
্রাসন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন। তাহা শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন” 
“স্্ীরামানন্দ_নিতাসিদ্ধ পাধদ | শ্রীকৃষ্ণের নিতা পার্ধদের দেই যেমন 
অপ্রাকৃত, স্রীরামানন্দের দেহও তদ্ৰূপ সুতরাং তাহার অপ্রাকৃতদেহে 
কোনরূপ প্রাকৃত-বিকার নাই। তুমি যদি সত্যসতাই শ্রীকৃষ্ণকা শ্রবণ 
করিতে চাহ, তাহা হইলে পুনরায় স্রীরামানন্দ রায়ের নিকট গমন 
কর। আমিও রায়ের নিকট শ্ৰীকৃষ্ণকথা শ্রবণ করি। তুমি আমার 
নাম করিয়া তাহাকে বলিও যে, আমি তোমাকে তাহার নিকট 
্ীকষ্ণকথা অবণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছি।” 
মিশ্র পুনরায় শ্রীরামানন্দপাদের গৃহে গমন করিয়া রমম্মহা প্রভুর 

আাদেশ-অনুসারে সকল কথা বলিলেন । শ্রীরামানন্দ রপ্রহ্য্রসিতরের 


৬৩ 


৪৯৮ প্রীত মন [ চতুর্থ খণ্ড 


কি প্রশ্ন আছে, জিজ্ঞাসা! করিলে মিশ্ৰ বলিলেন যে, বিদ্ভানগরে 
্ৰীমন্মহাপ্রভুর নিকট তিনি যে-সব কথ! বলিয়াছেন, তাহাই তিনি ক্রমে 
ক্রমে শ্রবণ করিতে চাহেন। শ্রীরামাননপাদ শ্রীকষ্টকথ। কীর্তন 
করিতে আর্ত করিলে রায় ও মিশ্র উভয়েই ব্ৰীকুষ্ণকথায় আন্মহার। 
হইলেন | মিশ্র এবার শ্রীরামানন্দপাদের জগদৃগুরুত্ব উপলদ্ধি করিতে 
পারিলেন। সন্ধ্যাকালে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ স্ান-ভোজনানন্তর 
পুনরায় মহাপ্রভুর নিকট আসিলেন। তখন মহাপ্রভু মিশ্রকে তাহার 
শ্ররষ্ণকথ। শ্রবণ হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলে,_ 

মিশ্র কহে”_প্রভুঃ মোরে কৃতাৰ্থ করিলা। 

কৃষ্ণকথাম্ৃতার্ণবে মোরে ডুবাইল। ৷ 

রামানন্দ-রায়-কথা কহিলে না হয়| 

‘মনুষ্য’ নহে রায়, কৃষ্ণভক্তিরসময় ॥৮ * 

অন্য সময়ে জ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্ৰ আত্মদৈন্যমুখে শ্ৰীবল্লভ-ভট্টের নিকট 

শ্রীরামানন্দপাদের অপ্ৰাকৃত গুণাবলী কীর্তন করিয়াছিলেন । 
| রামানন্দ রায়--কুষ্ণরসের “নিধানঃ | 

তেঁহ জানাইলা, কৃষ্ণ_-স্বয়ং ভগবান্‌ ৷ 

তা'তে প্রেমভক্তি__পুরুষার্থ-শিরোমঘি” | 

রাগযার্গে প্রেমতক্কি “সবাধিক? জানি ৷৷ 

* পক * 

এসব শিখাইলা মোরে রায়-রামানন্দ । 

অনর্গল রসবেভ্তা প্ৰেনসুখানন্দ ॥ 

কংন না যায় রামানন্দের প্ৰভাব | 

রায়-প্রসাদে জানিলু ব্রজের ‘শুদ্ধ ভাব ৷৷ + 





* চৈচ অ ৫৭-৭১; + চৈচ অ ৭৷২৩-২৪, ৩৬-৩৭ 
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স্ৰীমন্মহাপ্ৰভু দিবসে শ্রীনাম-সংকীর্তন ও শ্রীন্ঞগন্নাথ দর্শন করিতেন 
এবং রাত্রিতে শ্রীল রামানন্দপাদ ও শ্রীল ফক্বপ-দাযোদরপাদের সহিত 
শ্রীকধ্ঃপ্রেমরস আস্বাদন করিতেন | এই দুইজনই তাহার অপ্রাকৃত 
বিপ্রলম্ত-লীলার নিতাসঙ্গা ছিলেন । 
রামানন্দের কৃষ্ণকথা, রূপের গান! 
বিরহ-বেদনায় প্রভুর রাখয়ে পরাণ 


bd ৰ 

ত নি খ 
এই হই জনার সৌভাগা কহন না যায়। 
প্রভুর অন্তরঙ্গ’ বলি? ধারে লোকে গায় ! 
রাত্রি হইলে স্বরূপ-রামানন্দে লঞা। 
আপন মনের ভাব কহে উদ্বাডিয়া ৷ 


& bd # 

প্রাপ্তরতু হারাঞ।, তার গুণ সঙরিয়!, 
মহাপ্ৰভু সন্তাপে বিহ্বল । 

রায়-স্বসূপের কঃ ধরি’, কহে ‘হ! হা হরি হরি’, 


ধৈধ গেল, হইল! চপল ৷৷ * 

শ্রকৃষ্ণের বিরহে প্রোষিতভর্তৃক। গোপীর যে দশ দশা হয়, 
শ্রী্-বিরহী জ্ৰীরাধাভাব-বিভাবিত শ্রীগৌরসুন্দরেও সেই দশ দশা 
প্রকাশিত হইত | এই দশ দশায় শ্রীমন্মহাপ্রভু অহোরাত্র বাকুল 
থাকিতেন। সেই সময় সরামানন্দপাদ দময়োচিত শ্লোকসমূহ পাঠ 
করিয়া! শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন । 

যদিও সাধারণভাবে শ্রীরায়-রামানন্দকে -পঞ্চ-পাগুবেসর অন্যতম 
(অজু ন) বল| হইয়াছে, তথাপি গৌড়ীয়-রসিকগণের গুড় সিদ্ধান্তান্ুসারে 
শরামানন্দপাদ ্ৰীত্রজলালার ‘জ্টুৰিশীখাদেবী’ বলিয়৷ কথিত ইন 


he চৈচ অঙা৬, ১১, মদৰ ৰ ৪২ 


৫০০ জীক্ষেত্ৰ [চতুৰ্থ ধু 


স্বরূপ, রামানন্দ,_এই দুইজন লঞা | 
বিলাপ করেন দুহার কঠেতে ধরিয়া ॥ 
কাঞ্চের বিয়োগে রাধার উৎকঠিত মন । 
বিশাখারে কহে আপন উৎকঠা-কারণ ৷৷ * 
শ্রীমন্মধ প্রভুর বিভিন্ন-রসাশ্রিত ভক্তগণের মঝো শ্রীরায়রামানন্ব- 
পাদের শুদ্ধসখারসের কথ! উক্ত হইয়াছে 


পুরীর বাৎসলা মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখ্য, , 
গোবিন্দাছের শুদ্ধদাস্যরস | 
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখা) রসানন্দ, 
এই চারিভাবে প্রভু বশ ॥ 
সু ক * 


সুবল যৈছে পুর্বে কৃষ্ণসুখের সহায়। 

গৌরসুখদান-হেতু তৈছে রামরায় ॥ 1 
‘সগৌরগণোদ্েশ-দীপিকা'য়ঃ এইরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়,-- 
কেহ কেহ বলেন যে, ব্রজের প্রিয়-নর্মসখা শ্রীঅজু“ন ও পাণ্ডব 
শ্রীভজুন এই উভয়ে মিলিত হইয়৷ জীমন্মহাপ্ৰভুর প্রিয় শ্রীরামা- 
নন্দরায়-ক্ূপে প্রকট হইয়াছেন। সুতরাং তিনি রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেম- 
তথ্বাদি শগৌরদুন্দরের নিকট বৰ্ণন করিতে দক্ষ ছিলেন | কেহ কেহ 
বলেন, তিনি শ্রীললিত! ছিলেন ; আবার কেহ কেহ ইহার 
অইমোদন করেন না। ইহারা বলেন ফে,শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীভবানন্দ 
রায়কে পাণ’ নামে অভিহিত করিয়াছেন, তখন শ্রীরায়রামানন্দ 
, আললিতা না হইয়া গ্ৰীঅজুনীয়|। বা বিশাখাদেবী হইতে 
বহরমপুর মং, ৪*১ জীচৈতদ্কাৰ 


+ চৈ চ ম ২1৭৮, অ ৬৯ 7১1 গৌ গ ১২-১২৫, 
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পারেন! সেই শ্রীঅজুনীয়া বা বিশাখাদেবীতে পাগুব জীঅজুন 
মিলিত হইয়াছিলেন। ইহা ‘শ্ৰীপদ্মপুরাণোর উত্তৱ-খণ্ডে প্রকাশিত 
আছে । অতএব জীল রায়রামানন্দপাদ এই তিনজনের মিলিত মৃতি, 
ইহ! ব্রজের ভক্তগণ বলিয়া থাকেন 
একদিন নীলাচলে শ্রামন্হা প্রভু a ভ্ল'বল্লভভোগ প্রাপ্ত 
হইয়া শ্রীকষ্ণের শ্রীঅধরামুতের মাহান্সা বৰ্ণন করিলেন। ন্ৰামন্মহাপ্ৰভুর 
অজ্ঞায় শ্রীরামরায় শ্রীমন্ভাগবতের শ্লোক" পাঠ করিলেন» 
সুরতবর্ধনং শোকনাশনং, স্বরিতবেণুনা সুষ্ঠ চুম্বিতম । 
ইতররাগবিস্মারণং নুণাং, নিৰ বীর রর 
জ্াগোপীগণ শ্রীক্ধকে বলিলেন,_ “হে বীর ! তোমার প্রেমবধক, 
জগতের শোকনাশক, স্বরযুক্তবেণুদ্ধারা সুন্দ রকুপে চুম্বিত, চিদিতর- 
বাগবিস্মারক তোমার যে অধৱামৃত, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর ।” 
জ্ৰীৱামানন্দপাদ্ধ জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৱ আদেশে আরও একটি শ্লোক পাঠ 
করিলেন” 
গোপাঃ কিমাচরদয়ং কুশলং সম বেণু- 
দাযোদরাঁধরসুধামপি গোপিকানাম্‌। 
ভুঙক্তে স্বয়ং যদবশিষ্উরসং হদিন্বো! 
ৃস্তাত্বচোহ্র মুমুচুস্তরবো যথাধা£ ৷ ই 
হে গোপীগণ! এই বেণু কি সুকৃতি করিয়াছিল যে, গোপিকা- 
দিগের লভা কৃষ্ণাধরসুধা৷ ভোগ করিতেছে? আার্থজনগণ যেরূপ যহত" 
সন্তানের (কোন ভগবস্তক্তের ) জন্ম দেখিয়া তজ্জন্য আনন্দে অশ্রু 
বিসর্জন করিয়া! থাকেন, সেইরূপ এই বেণু যে-সকল নদীর জলে পুষ্ট 
হইয়াছে, সেইসকল নদী স্ব-স্ব উপরিভাগস্থিত বিকশিত পনি 





১। তা ১:1৩১৷১৪ ১ ২1 ভা ১১২১৭ 


৫০২ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


রোমসমৃহদঘারা হৃণ্ট হঈতেছে এবং যে-তরু হইতে ইহার জন্ম হইয়াছে, 
তজ্জাতীয় সকলেই আনন্দে মধুধারা-বূপ অশ্ৰু মোচন কারতেছে। 
শ্লীপুরুষোত্তমধামস্থ “ক্রীভগন্নাথবল্লন্ত” উদ্ভানটি শ্রাল রাযাননপাদ্রে 
ভঙ্গন-স্থান বলিয়। কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন» এইস্থানে যে 
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন, তাহ! শ্রীশ্রাল রায়রামানন- 
পাদেরই “সবিত শ্রীবিগ্রহ | শ্রীজগন্লাথবল্লভ-উদ্ানে শ্রীরামানন্দপাদকৃত 
“শ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক? অভিনীত হইত, এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। 
নবরাত্র-যাত্রার সময় শ্ৰমন্মহাপ্ৰভু ভক্তগণসঙ্গে প্রেমানন্দে এই জগন্নাথ- 
বল্পভে অবস্থান করিতেন। কোনসময় বৈশাখী পুণিমা-রাত্রিতে এ 
জগন্নাথবল্লভ-উদ্যানে শ্রমন্মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদে উন্মভ হইয়াছিলেন ঃ 
তখন রানা নানা উপায়ে টা বাহাদশার 


অন্তর দে ধা স্ব রি ভীত র শ্লোক আস্বাদন 
করিতেন । জীবিদ্বাপতি ও শ্রাচওীদাসের পদাবলী এবং শ্রবিল্রমঙ্গলের 
‘আ্ৰাকৃষ্ণকৰ্ণামৃত’ যেরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্য আস্বাদন করিতেন, সেইরূপ 
শ্রীরামানন্দপাদের "্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক”ও নিত্য আস্বাদন করিতেন! 


চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায়ের নাটক- গীতি, 
কৰ্ণামৃত, শ্রাগীতগোবিন্দ | 
স্বরূপ-রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রিদিনে, 


গায়, শুনে পরম আনন্দ || * 

শল লোচনদাস ঠাকুর শ্রীল মুরারিগুপ্তের করচা হইতে শ্রীত্রীগৌর- 
রামানন্দ-মিলনের অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন। | + শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরের 
EEE LAS EU আল লোচনধাস ঠারু 


* চৈ চম ২৭৭$ 1. 'অ্রীককচৈতন্থচরিতামতম্‌-ওয় প্রত্রম, ১৫শ মগ, 
১-৫ শ্লোক, অমৃতবাঁজার কাঁধালয়-সং 





প্রথম বৈভব |] জীল রায়রামানন্দপাদ ৫০৩ 


‘নীচতন্যমঙ্গল’-গন্থে বৰ্ণিত হইয়াছে যে, শ্রসন্হা প্রভু ‘জিয়ড-নৃসিংহ’ 
দর্শন করিয়া প্রেম-পরবশচিন্ডে কাঞ্চানগরে উপনীত হন এবং কাঞ্চী- 
নগরের রাজপ্রাসাদের দ্বারের সন্মুখে মাসির! প্রহরীকে রাজপুত্রের 
সংবাদ ডিজ্ঞাসা করেন | ছ্বারী সংবাদ লইয়! আসিয়া সেই ঘতিবর 
ই্রাকষটৈতন্যদেবকে জানান যে, রাজপুত্র অগ্ভঃপুরে শ্রীভগবানের পূজায় 
অভিনিবিষ্ট আছেন । এই রাজপুল্রই শ্রীভবানন্দ রায়ের পুত্র শ্রীরামানন্দ 
রায়। তিনি শ্ত্রীসহামন্ত্র জপ করিতে করিতে ম্ৰীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিমগ্ন 
ছিলেন। কিন্ত ্রশ্যামপুন্দরের ধ্যান করিতে করিতে তিনি অচিন্ত৷পূব 
ও অশ্রুতপৃব প্রীগৌরসুন্দরের রূপ দর্শন করেন । তিনি পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ- 
ধানে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু তখনও ্রীগৌরাঙ্গমূতিই তাহার হৃদয়ে 
আবিৰ্ভুত হন । তিনি বিস্মিত হইয়া তাঁহার নিতাধোয় শ্রীশ্যামসুন্দরের 
ধ্যানে চিত্ত সংলগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেও ত্রগৌরসুন্দরই প্রোজ্জলব্বপে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠেন। শ্রীল রামানন্দ রায় ইহাতে অতান্ত বিস্মিত 
হইয়া নয়ন উন্মীলন-পূর্বক দেখেন যে, তাহার ধ্যান-দুউ মহাপুরুষ 
সশরীরে বিরাজমান । প্রহরিগণের অলক্ষো ত্রীগৌরমুন্দর শ্রীরামানন্দ 
রায়ের অন্তঃপুৰে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার ধ্যানমন্দিরে তাহাকে দৰ্শন দান 
কৰেন | তখন শ্রীরামানন্দ রায়_ 

আপাদ-মস্তক প্রভুর নেহারয়ে অঙ্গ 

গৌর-অঙ্গ দেখি" হিয়ায় উপজিল রঙ্গ ॥ 


ED ফু হ্‌ 


চরণে পড়িয়া কান্দে অবশ শরীর | 
করে ধরি” লঞা প্রভু ভৈগেলা বাহির ৷৷ * 





* চৈ ম, শেষ ১০১, ১১৩ 


৫০৪ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


কোন কোন আধুনিক লেখকের মতে শ্রামাধবেন্দ্পুরাপ]দের শিষ 
শ্রীরাঘবেন্দ্রপুরা শ্রীর!মানন্দরায়ের দীক্গাগ্ুর ছিলেন ২ বস্তুতঃ এইরূপ 
উক্তি কোন প্রামাণিক গ্রন্থে পাওয়| যায় ন|। *  ওডিয়| সাঠিতো বা 
অতিবডাগপের গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সবশেষ্ঠ ওভূপার্ধদ-ভন্ঞ শীল 
রামাশন্দপাদের বিশেষ কোন মহিমা কীতিত হয় নাই । এমন কিঃ 
কোন কোন লেখক তাহার নাম পর্যন্তও করেন নাই । ইঈশ্বরদাসের 
ওড়িয়! “চৈতন্য-ভাগব তে; উক্ত হইয়া ছে যে, শ্রীরামানন্দ কবীরকে দীঙ্ষ।- 
প্রদানের পর কটকের নিকট বারানবী বা বীরানসী-নামক স্থানে 
অপ্রকট হন | / 
শ্রীল রামানন্বপাদের রচিত গ্রন্থ 
ভ্ীজগন্নাথবল্পভ-নাঁটক” অথব। শ্্রীরামানন্দ-সঙ্গীত-নাট কঃ 
যাহা ‘রায়ের নাটকগীতি* নামে শ্রাল কবিরাজ গোস্বামিপাদ উল্লেখ 
করিয়াছন এবং যাহ স্বয়ং ভ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নীলাচলে নিতা আস্বাদন 
করিতেন, সেই গ্রস্থরাজই শ্রাশ্রীল রায়-রামানন্দপাদের অসমোধ্ব৷ 
কাতিস্তম্ভ। 
“সৰবিদ্যানদীবিলাসগাস্তীৰ্যমৰ্যাদ|-স্থৈপ্ৰসাদাদিগুণরত্রাকরস্ মুরগুর- 
প্রণীতনীতি-কদম্বকরস্বিত-মন্ত্ৰাশ্ৰবীকৃত-প্রগুণ- -পুথীশ্বরস্থা  শ্রীভবানন্দ- 
রায়স্য তনুজেন শ্ৰীহরিচৰণ|লঙ্কতমানসেন শ্রীরামানন্দরায়েণ কবিন| 
তত্তগুণালক্ষতং ‘আজগন্নাথবল্লভ-নাম গজপতি-প্রতাঁপরুত্রপ্রিয়ং 
রামানন্দ-সঙ্গীত-নাটকং নির্মায় সপিতমভিনেস্তামি।» 
জীসূত্ৰধারের এই নান্দীপাঠ হইতে জান! যায় যে, শ্রীরামানন্দ রায়ের 
পিতৃদেৰ শ্রীভবানন্দ রায় সমস্ত বিদ্যায় পারঙ্গত ও সবগুণান্বিত ছিলেন । 
= তৰত ০স্ৰগুণাৰিতছিলেন। 


* হরলালচট্টোপাধ্যায়-কৃত ‘বৈষ্ণব ইত্তিহাম' ৮১ পূ, ও আ্বৈষ্ণবচরণদাম-কৃত 
'প্রতাপরুত্জ-চরিত' ২৭ পৃষ্ঠা 








প্রথম বৈভব ] এল রায়রামানন্দপাদ ৫০৫ 


তারই পুল শ্রীঠরিচরণালগ্ল তচিও কবি শ্রীরামানন্দ রায় গজপতি 
শ্রাপ্রতাপগুদ্রের প্রির শ্রারাযানন্দ-দগ্লাত নাটক’ ব| “্রীদগন্নাধবল্লভ- 
নাটক’ নিম।৭ করিয়াছেন | এই নাটকটি প্রীচৈতন্যদেবের সহিত শ্রীল 


রামানন্দ রায়ের মিলালের পূবে গঞ্পতি শ্রাপ্র হাপরুত্রের ' মভীন্টানুসাৱে 
রচিত হইয়াছিল । এই নাটকের মঙ্গলাচরণে এবং প্রতোক সঙ্গীতের 
মধো শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কাতি, গুণ 
= নাটক) পঞ্চ অঙ্কে 


দ্বিতীয় অঙ্কে 'ভাব-পরাক্ষ 


এত্ত 


আীনাধাভিসার’ ও পঞ্চম অঙ্কে প্রিরাধা 





হইয়াছে । ইহাতে ২১টি সঙ্গাত ( সংস্কৃত পদ 2 আছে। উক্ত সঙ্গীত- 


পম শনেকটা শ্রীজয়দেবের ‘বাগী ভগোবিন্দের সঙ্গীতের অনুরূপ | 


তাপকদ্ৰ ও শারায়রামানন্দের 





প্রতোক সঙ্গাতের ভণিতায় গজপা 
নামোল্েশ আছে। 

রাজেন্দল।ল মিত্রের ‘Notices of Sanskrit Manuscripts’- 
নামক সংস্কৃত পুঁধির বিবরণীতে (Vol. IV, No. 1672) 8 Theodor 
Aufrecht কৃত ‘Catalogus Catalogorum’ এর ১ম খণ্ডের ১৬৯ 
পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ‘্ৰাগো বিন্দবল্লভ’-নামক একটি সঙ্গাত -নাটককে Dr.N. 
Nrishnamachariar উজার ‘History of Classical Sanskrit 
Literature’ (Madras, 1987, Pp. 653) পুস্তকে ভুলক্রমে শ্রীরায়- 
পামানন্দের রচিত বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন | মহামহোপাধ্যায় হর- 
প্রসাদ শাস্ত্ৰি-সম্পাদিত -4 Descriptive Catalogue of Sanskrit 
Manuscripts in the Collections of the Asiatic Society of 
Bengal’ পুস্তকে (Vol. VIL, Kavya, Mss., Calcutta, 1934, 
b. 284) উক্ত নাটকের পুঁথি হইতে যে-সকল অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, 

৬৪ ঠি 


৫০৬ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


তাহাতে উহা ‘ই্ৰীজগদানন্দের আদেশে? ভ্রীদ্ধারকানাথ নামক কোন 
বৈষ্ণব-কবি রচনা করিয়াছিলেন ; ইহাই প্রমাণিত ইয়। এই নাটক 
যে, শ্রীল রায়রামানন্মপাদের শ্রীজগন্নাথবল্লভ-সঙ্গীত-নাটকের অনুকরণে 
রচিত, সে-ব্ষিয়ে কোন সন্দেহ নাই । 


প্রায় ১৭০০ খৃষ্টাব্দে গজপতি বীরপ্রী নারায়ণদেব পার্লাকিমেডির 
রাজ] ছিলেন । তিনি “অলঙ্কারচন্দ্রিকা* ও “সঙ্গীতনারায়ণ' নামক 
গ্ৰন্থদ্বয় রচনা করিয়াছিলেন | “সঙ্গীতনারায়ণে 'গীতপ্রকাশ-নামক 
একটি সঙ্গীতশাস্ত্ৰ বিষয়ক গ্রন্থ হইতে প্রমাণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে | গীত- 
প্রকাশ"-গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, শ্রীনারায়ণকবি তাহার “সঙ্গীত 
সার”নাযক পুস্তকে শ্রীরামীনন্দ-কবিরায়ের ‘ক্ষুদ্ৰগীতপ্ৰবন্ধ’- 
নামক সঙ্গীত-গ্রন্থ হইতে একটি গান উদ্ধার করিয়াছেন | * উহার পদে 
এইরূপ ভ ণতা দুষ্ট হয়,-- 


জয়তু রুদ্রগজেশমুদিত-রাঁমাঁনন্দ-কবিরায়-কবিগীতম্‌। 

শ্রীল রামানন্দপাদ নিতাসিদ্ধ রাগাত্মিকজন | উহার রচিত ভজন- 
ৰহস্যপূৰ্ণ ‘জীজগন্নাথবল্লভ-নাটক’ একমাত্র অনর্থনিমু-ক্ত রাগানুগগণেরই 
আস্বাঘ্ু শ্রীল রামানন্দপাদের রচিত সংস্কৃত 'প্রীভগন্নাথবল্লভ-নাটকের 
শ্লোকসমূহ শ্রীলোচনদাসের ভণিতায় বাঙ্গালা-পদে রূপান্তরিত হইয়াছে। 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে '্রীঅকিঞ্চনদাস+-নামক একবাক্তি উক্ত 
নাটকের একটি পদ্যানুবাদ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে 
এ পুথি দৃষ্টি হয় ( পুথিসংখ্যা ১৫১২)। গোপালদাস*+নামক আর 





* Dr. M. Krishnamachariar’s ‘History of Classical Sanskrita- 
Literature’, Madras, 1937, Dp. 872, 881. See also ‘Journal of the 
Bihar & Orissa Research Society’, Vol. VI, p, 448. 


jes 


প্ৰথম বৈভব ] গ্রীল রায়রামানন্দপাদ ৫০৭ 


এক ব্যক্তির রচিত “শ্রীজগন্নাথবল্লভ নাটকের অনুবাদের একটি পু থিও 
দেখিতে পাওয়া যায়। : 

সরল রূপগোস্বামিপাদের সমাহাত ‘হপদ্থাবলী’তে নিম্নলিখিত 

প্লোকটি১ শ্রীল রায়রামানন্দপাদের রচিত বলিয়া উ বি আছে এবং 

ব্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্যে? ও 54 লীলা, অস্টম 

পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রাগে শীর-রামানন্দ-সংবার্দেও এই শ্লে 
নানোপচারকৃত-পৃজনামারউবন্ধোঃ 

প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ। 


a 
PS 
=! 

> 
পু 


যাবৎ ক্ষুদপ্তি জঠরে ভরঠা পিপাসা 


তাবৎ সুখায় ভবতো নন ভক্ষা-পেয়ে ॥ 


যেরূপ জঠরে যে-পধন্ত তীব্র ক্ষুধা-পিপাসা থাকে; ততক্ষণই ভক্ষা- 


পেয় বস্তুসকল সুখদায়ক হয়: € সেইরূপ আৰ্তবন্ধুর নান] উপচারে পুজা 
হইলেও তাহা প্ৰেমযুক্ত হ হইলেই ভক্তগণের হৃদয় আনন্দে বিগলিত হয়। 
থায়ও গ্রীল রামানন্দপাদের 


নিম্নলিখিত শ্লোকটিওৎ কোথায়ও কো 


রচিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে; _ 


কৃষ্ণভক্তিরদভাবিতা মতিঃ, ক্রীয়তাং যদি কুতোইপি লভাতে | 


তত্র লৌলামপি মূলামেকলং, জন্মুকোটিদুকতৈর্ন লভাতে ॥ 
কোটিজন্মকত সুকৃতি দ্বারাও যাহা পাওয়া যায় না? অথচ লোভরূপ 
একটিমাত্র মুল্য দিয়াও যাহা পাওয়া যায়;একরপ উ্ৰীকৃষ্ণভক্তিরসভাবিত" = 


মতি যেখান হইতেই পাও’ ক্রয় কার 
স্রীশ্রীল রায়রামানন্দপার্ধের রচিত প্রাচীনতম ত্রজবুলি পদটি শ্রীল ৷ 


মাজগোষামিপাঘ ক্ীচৈতন্যচরিতাম্বতে? (মধ্য, ৮৭ পরিচ্ছেদ 


কৃষ্ণদাস কবির 
১৯৩ সংখা!) উদ্ধার করিয়াছেন। ২ শ্রীল কবিকৰ্ণপুর গোস্বামিপ্রভু = 


১৪ 


১ নপপ্তাবলী, ১৩; ২1! ও, | 








৫০৮ শ্রীক্ষেত্র চতুৰ্থ ন | 
‘আচৈতন্যচরিত-মহাকাবে।’র ১৩শ সর্গে এই পদটি উদ্ধার করিয়াছেন। 
শ্রীল রাধামোহন ঠাকুরও তাহার ‘পদামৃতসমূদ্ৰে’ এই সঙ্গাতটি আহৰণ 
করিয়া তাহার একটি সংস্কৃত টাকা রচনা করিয়াছেন । সঙ্গীতটি এই, 

পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভৈল | 

অনুদিন বাঢ়ল, অবধি না গেল ৷ 

না সে! রমণ, না হাম রমণী | 

দু ভ'মন মনোভব পেষল জানি"? 

এ সখি, সে-সব প্ৰেম-কাহিনী | 

কানু-ঠামে কহবি বিছুরল জানি’? } 

না খোঁজলু দূতী, না খৌজ্লু আন্‌ | 

উকো মিলনে মাঝো পাচবাণ ॥ 

অব, সোহি বিরাগ. উুভ ভৈলি দূতী ৷ 

সুপুরুধ-প্রেমক এছন রীতি ৷ - 


শ্রিচৈতন্বচরিত-মহাকাবে?' নিম্নলিখিত ২টি পদ ভণিতারূপে দুষ্ট 
হয 





বর্ধন রুদ্র-নরাধিপ-মান। রামানন্দ-রায় কবি ভাণ | 


লিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক 
মাননোর ভণিতা-যুক্ত পদাবলী" 






শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয় 
-নামিক| একটি পুণ্ডিকায় 
বঙ্গাব্দ ১৩৫২) কয়েকটি পদ প্রকাশ করিয়াছেন । 





প্রথম বৈভব |] শ্রীল রায়রামনিন্দপাদ ৫০৯ 


ন্থিত| তত্র দীনে! গোৌরচন্দ্রঃ, কঠিং কাল” তেন ভুয়েউধ্রঠনব | 
কালিন্দীয়ং তীরমেব প্রতান্থে, বিচ্ছেদাৰ্তাংস্থত্ৰ তাংস্থান বিহায় } 
রামানন্স্তদ্বিয়োগাধিপীডা-ক্ষীপক্ষীণস্ত তাজাসন 
বিচ্ছেদে ক্যাদযোগামেতচ্চরি ব£, প্রেমণন্তাবভ 
এইস্থ।নে প্রীণত্যাগ”শকে সাধারণ প্রসিদ্ধ অ 


অপ্ৰাকৃত বিরহের দশমী দশার নাম-- “মুত? ৷ 









পাঠকগণ অবগত আছেন যে, ম্ৰাক্‌পঃচৈতন্াদেৰ নৰ 
প্রত্যাগত হইবার পরেও শ্রীল রায়রামানন্দপাদের সহিত পুনয়িলিত 
হইয়া নীলাচলে বিবিধ লাল! প্রকট করিয়াছেন! 
করচা"য়ও ৪র্থ প্রক্রমে, ১৫শ সর্গে শ্রমন্মহাপ্রভুর শ্রীরন্দারন ত 
প্রীপুরুষোন্তমক্ষেত্রে প্রত্যাগমনের বিষয় বণিত হইয়াছে | ১৬শ সচ 
১ম শোকে লিখিত আছে,-- 
ততো গজপতী রাজা দর্শনার্থৎ মভাপ্রাভাঃ | 
সার্বভৌমং সমাহৃষ রামানন্দ-সমন্বিতম্‌ ৷ 
‘ম্ৰীভক্ৰিরত্লকরে’১ শ্রীমন্মহাপ্রভৃব অপ্রকটের পরও শ্রীল রায়- 
রামাননাপাদের অবস্থানের কথা দুষ্ট হয়” 
হেনকালে প্রভুর অদর্শনের কথা শুনি? । 
অঙ্গ আছাডিয়া রাজা (প্রতাপরুদ্র) লুটায় ধরণী ৷ 
শিৱে করাঘাত করি হৈল অচেতন | 
রায়রামানন্দ মাত্র রাখিল জীবন ৷ 
রমনা প্রভুর অপ্রকটলীলাবিষ্কারের অল্প-দিবস পরেই শ্রীল 
ীনিবাসাচার্প্রভু শ্রীপুরষোত্তমে গমন করিয়া ্রীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য ও 
২ ানাননপানের দৰ্শন-প্ৰাপ্ত হইয়াছিলেন। * 
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৷৷ ‘ভ বু ৩২১৭-১৮ হি ক তরি 


৫ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ ধণ্ 


্রীশ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের ভাষা আবৃত্তি করিয়। আমরা 
জ্ীগীল রামানন্দপাদের চরিতের উপসংহার করিতেছি” 
সহজে চৈতন্যচরিত্র__ঘনহুঞ্চপূর | 
রামানন্দ-চরিত্র তাহে খণ্ড প্রচুর | 
রাধাকৃষ্ণ-লীলা_-তা'তে কপুর-মিলন ॥ 
ভাগ্যবান্‌ যেই, সেই করে আস্বাদন ॥ 
রামানন্দরায়ে মোর কোটি নমস্কার । 
স্বা’র মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার ॥ * 
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দ্বিতীয় বৈভব 
গজপতি শ্রীগ্রতাপরুদ্রদেব 
পূর্ববংশ-পরিচয় 


গীকপিলেন্দ্ৰদেব ব| জ্ৰীকপিলেশুরদেব উড়িস্যায় ‘গজপতি’-রাজবংশে | 
প্ৰতিষ্ঠাতা শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের পূর্বপুরুষগণ সূর্ধবংশ হইতে ্] 
হইয়াছেন বলিয়া কথিত হয়। ভ্রীকপিলেন্্রদেবের রাজালাভ দে । 
উজীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্িরে রক্ষিত ‘মাদলা-পাঞ্জী’তে এইরূপ বি | 
পাওয়া যায়, প্রাচাগঙ্গবংশের সর্বশেষ রাজা চতুর্থ মত্ত'ভানুণে 
অপুত্ৰক ছিলেন। শ্রীশ্রীভগন্নাথদেব রাঁজা মত্ত-ভানুদেবকে আদেশ) 
জানান যে, এমন একজন ব্যক্তিকে তাহার রাজোর ডত্তরাধিকারিরণ। 
বরণ ৰ করিতে হইবে, যিনি পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ডস্থিত রাখে 





* চৈচম ৮|৩০৩-৪, "৩১০ - 


দ্বিতীয় বৈভব ] . গজপতি প্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ৫১১ 


নৈবেগ্ের অবশেষ ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করেন | অনুসন্ধান 
করিয়া রাজা শ্রীবিমলাদেবীর মন্দিরের নিকটে সূৰ্যবংনীয় ক্ষত্ৰিয় ‘কপিল’ 
নামক এইরূপ এক বান্সিকে দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে তীয় 
অনুচর-রূপে নিযুক্ত করিলেন । এক সুলতানের সহিত সুনিপুণভাবে 
সন্ধি-বাবস্থ। করিবার পর শ্ৰীকপিল সন্্ি-পদে উন্নীত হইলেন । কালক্রমে 
মত্ত-ভানরদেব তাহাকে উড়িস্তার রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন । * হি 
বাসুদেব-রথ-বিরচিত গেঙ্গবংশান্ুচরিতম্*নামক সংস্কৃত কাবোর বৰ্ণনানু 
সারে গল্গবংগীয় শেষ রাজ! কজ্জলভা নর বিজয়যাত্রাকালে রাজো 


£2. 


অনুপস্থিত থাকিলে তাহার মন্ত্ৰী শ্রকপিলেল্দদেৰ সিংহাসন অধিকার 


করেন। দাক্ষিণাতো প্রচলিত কিংবদন্তী এই যে, গঙ্গবংশায় শেষ 


*উড়িষ্যার গজপতি-রাঁজবৎশ 


জ্রীকপিলেন্দ্রদেব বা প্রীকপিলেশ্বকদেব__ পাপ ধর্বতীদেবী 
(! ১৪৩৫-৭০ খুঃ ) 


জীপুরুযোত্তমদেব_প্রীরপান্িকা বা ক্রপন্মাবতীদেবী 
(১৪৭০-৯৭ খু) 


উপ্রতাপকদ্রদেব বা প্ীবীররুদ্রদেব_ শ্রীগৌরী (পল্টমহাদেবী ), পদ্মা, উপন্লালয়া, 

( ১৪৯৭-১৫৪৭ সঃ) গ্রীইলাঁ, শৰীমহিলা, 
গআীভানুমতী, 
জীবিদ্যুৎকান্তি 


| || 
পুরুষোত্তম বড়জেন| কালুআ-দেব কথাড়,আঁ-দেব বীরভ্দ্রদেব জগন্মোহিনী বা 


('বড়জালা) (১৫৪০-৪১ খ২) (১৫৪১-৪২ থ.ঃ) তুঙ্ক!' (বিজয় 
‘ভোই'-রাজবংশ নগর-রাজ কৃষ্ণ- 
গোবিন্দবিদ্তাধর ( ১০৪২-৫৩ খু) দেবরায়ের পত্নী) 


চক্রপ্রতাপ ( ১৫৫৩-৫৭ থ্‌ং ) 


2১১2৯ 


] 
সরি জেন ( ১৫৫৭-৫৭ খৃঃ ) রঘুরাম জেন] { ১৫৫৯-৬ খৃঃ} 


৫১২ গ্ৰীন্ষেত্ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


রাজ! সান-নরসিংদেবের দুর্বলতার জন্য তাহার মন্ত্রী 'ভ্রীকপিল 
সামন্তরায়? সিংহাসন অধিকার করেন । শ্রীকপিল সামন্তরায়ের পিত 
যজ্ঞেশুগ ও মাতার শাম বেলমা? | * শ্রাকপিলেন্দ্রদেব ১৪৩৫ খুন্টাঝে 
উড়িঘ্যার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পৰন্ত 
র|জ'ই করেন ।1 “মহানদাতারস্থ কটক নগরীতে তিনি রাজধানী 
স্থাপন করেন । 

‘মাদল৷-পাঞ্জা’র বর্ণনান্নসারে গ্রাকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের 
শ্রামন্দিরের বাহিরের প্রাচীর নিৰ্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। £ শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের শ্ীমন্দিরে, শ্ৰাভূবনেশ্বরে ও মদ্ৰদেশস্থ গঞ্জম-জেলার শ্রীকুর্মদেবের 
আমন্দিরে শ্ৰাকপিলেন্দ্ৰদেবের অনেকগুলি অনুশাসন-লিপি আবিষ্কৃত 
হইয়াহে ১ শ্ৰীশীঞ্জগসাথদেবের শ্রীমন্দিরের বামপার্শের প্রাচীর-গাত্রে 


See R. 12. 1301001]15 ‘History of Orissa’ (Vol. ] ), Calcutta, 1930, 
PP. 287-435] ; Rajendralal Mitra's ‘Antiquities of Orissa’ ( Vol. II), 
Apoendix, pp. 165-7; ‘Epigrapiia Indica’, Vol. ১111, 9. 155; 
‘Indian Antiquary’, Vor. Lp 355: 1929, pp. 28-33; M. M. Chak'a- 
৬০0১010191৩ on ‘Uriya inscriptions of 15th and 16th Centuries’ in 
the Journal of the Asiatic ১০৩০১ of Bengal, Vol 62, part 1, pp. 
88-104 , ‘Journal of the Bihar & Orissa Research Society,’ Vol. V, 
1919, pp. 147-9; [2, V. Kane's “History of Dharmasastra (Voll), 
Poona, 1930, pp. 410-14 5 “Tne History of Medieval Vaisnavism in 


Orissa’ by Prabhat Mukharjee, Calcutta, 1940. pp. 41-8, 71-2,130-35 
175-7, 182-4. 


*% ‘1A New Copper-plate Grant of Kapilendra —Rauja of 
Takkali, ১৪181” (Oriya Journal), Vol. XX, No. 9; + ‘History 
of Orissa’ (৬০1. 1) ১১ R. D. Banerji, p. 289 ; 2 see ‘The Types 
of Ancient Oriya Prose and Poetry’ by Prof. A, B Mohanty’ 
§ ‘History of Orissa’ (Vol. 1), pp. 300-301 35 See’ “07098, Inscriptions 
of the ISth and 1611) Centuries, by M. M. Chakravartiin the 
Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893. 
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ব্লকপিলেন্দ্ৰদেবের রাজত্বের চতুৰ্থ অঙ্কে (১৪৩৬ পুষ্টাব্ের ১ই ডিসেম্বর) 
এবং ৪১তম অঙ্কে (১৪৬৬ বন্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর ) ক্ষোদিত দুইটি 
লিপি হইতে জান| যায়, আকপিলেন্দ্ৰদেব শ্ৰাশ্ৰীজগন্নাথদেবের পৃজা 
করিতে আসিয়া অনেক তেস-পত্র ও অলঙ্কার ie. 
দেবার গন্য সমর্পণ করিয়াছিলেন । এ-সকল শ্রলঙ্কারের অধিকাংশ 
এখনও প্লাশ্্রীজগন্নাথদেবের শ্রামছে শোভিত হয় । উজ 
তে উৎকীর্ণ শ্রাকপিলেন্দ্রদেবের তৃতীয়- রি পটির 

অঙ্ক অর্থাৎ ১৪৬৪ খন্টান্দের ২৫শে এপ্রিল ন্দরের প্রাচীর-গাত্রে 


তারিখ ৩৫তম 


১৯তম অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৫০ খুক্টাব্দের ১২ই ৰ তারিখে ক্ষোদিত 
চতুৰ্থ লিপিটিতে রী জগন্নাথদেবের 'সন্ধযাধৃপে'র পর হইতে “বড়শৃঙ্গার’ 
পরন্ত তেলিঙ্গনার নতকগণের নৃত্য এবং চারিজন বৈষ্ণব-গায়কের 
প্রায়দেব-কৃত নীগীতগোবিন্দ গান করিবার আদেশ লিপিবদ্ধ আছে। 
ভ্রাকপিলেন্দ্রদেবের রাজত্বের . ১৯তম অঙ্কে শ্রিশ্রীঞগন্লাথদেবের 
প্রামন্দিরের প্রাচীর-গাত্রের দক্ষিণপার্শ্বে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে 
জানাযায়, শ্রীকপিলেন্দ্রদেব শ্রীশ্রীজগন্নধদেবকে “পুণ্ডরীকগোপ!’ নামে 
পরিচিত একখান! সাড়া প্রদান করিয়াছিলেন । এই লিপিটির নিয়ে 
৩১তম অঙ্কে অর্থাৎ ১৪৫৯ খষ্টাবের ১২ই জুলাই তারিখে উৎকীর্ণ আর 
একটি লিপিতে এইরূপ আছে;_"“হে ও “১৮ ! তুমি 
আমার অন্তর ও বাহির সবই জান। আমার যত কিছু মূলাবান্‌ 
স্বাদি আছে, আমি সকলই ব্রাক্মণগণকে দান করিব 1” 
Ce ভ্রীমন্দিরের ‘জয়-বিজয় -তোরণের পার্শ্বে উপরি- 
উক্ত লিপিসমূহ দৃষ্ট হয়। ১৪৬৪ এটাকে ই জীকপিলেশ্বরদেব.প্রজ্া 
দমনে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া বিপদুদ্ধারণ, অগতির গতি, প্রণতজন- 
পালক, কুপাবতার, একমাত্র শরণা মহাপ্রভু স্রীজগন্নাথদেবের শরণাপন্ন 


_ ড৫ 


৫১৪ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ বণ্ড 


হইয়াছিলেন । ইহার সাক্ষা সমসাময়িক একটি লিপিতে ক্ষো৭দিত 
দেখিতে পাওয়া যায় | * 

গঙ্গাধর-বিরচিত গঙ্গাদাসপ্রতাপবিলাসম্-নামক একটি সংস্কৃত 
নাটকে বণিত হইয়াছে যে, বিজয়নগররাজ প্রতাপদেবরায়ের (দ্বিতীয় 
দেবরায়ের ) মৃত্যুর পরে তাহার পুত্ৰ মল্লিকাজুন সিংহাসনে আরোহণ 
করিলে গজপতিরাভ ( ত্রীকপিলেন্দ্রদেব ) দক্ষিণদেগীয় (বাহমণী) 
সুলতানের সহিত মিলিত হইয়। বিজয়নগর আক্রমণ করেন, কিন্ত 
তাহার! সল্লিকাজুন-কতৃক পরাজিত হন 1এই উক্তি প্রামাণিক 
কিনা, তদ্বিযয়ে কোনও কোনও উতিহাসিক সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন |; 


সাদলা-পাজীর বিবরণাহুসারে শ্রীকপিলেন্দ্রদেব পৌষী কণা তৃতীয়া 


তিথিতে কৃষ্ণানদীর তীরে দেহত্যাগ করেন ৷ 

পুরুষোত্তমদের $ 
নামে আরোপিত ‘সরস্বতা-বিলাস'-নামক 
স্ত যে রাজবংশের প্রশস্তি আছে, তাহ! হইতে 
শ্রীকপিলেন্্রদেবের ওরসে ও তাহার মহিষী 


শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 
স্বতি-নিবন্ধ-গ্রন্থের১ পরার 
জানিতে পারা যায়, 


* ‘Journal of the Asiatic Society of Bengal’, Vol. LXII, 2010], 
DP. 95-96; + “x x বিজ্য়নগরীপুরন্দরে শ্রীৎপ্রতাপদেববাজে মহেন্দ্রসভালঙ্কারে 
সতি তত্ৰুমাগ্নেশ মল্লিকাজুনিরাজেন সাআজামিংহাসনমধিষ্ঠিতস্‌।  তদাকর্ণ্য 
দক্ষিণহরত্ৰাণেন গজপতিন| চ. পৃরপন্রাভূতাভ্যামুভাভ্যামমিতহয়গজপদাতিভ্যাং 
সতয়াভিযেণমকারি। বিজয়নগ্রমাৰৃত স্থিতং তাবদসহমালো গজবলং মুগেন্দ্ৰশাব 
ইব গিরিকনারাছিজযনগরত: ্ৰীমমিকাজুনয়াজে| বহিনির্গতি নিশিততর-করবাল- 
ধারাজল-প্রধাহবা হিনীপুরে হয়গতি-গজপতি-মৈন্তমশেষমমজ্জয়ৎ |’ ‘Sources of 
Vijayanagar History’ by S. K. Ayyanagar, Madras, 1919, pp. 65-66. 
+ ‘History of Orissa’ (Vol. I, P. 293; § See ‘Purushottama Gaja- 
1০181458815 ES ‘Proceedings and Transactions 


ই inference, Mysore’, Bangalore, 
1937, pp. 585-599. ১1 ‘Dayabhaga’, edited with English translation 
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ীপাবতীদেবীর গৰ্ভে শ্লাপু: কুষে| দুমদেব জন্মগ্ৰহণ করেন | * শ্রীকপিলেন্দ্র- 
দেবের ‘হাদ্বীল'নামক আর একজন পুজের নাম ইতিহ হাসে পাওয়া 
ঘায়। গঞ্গবংশানুচরিত?কাবো লিখিত বিবরণ-অনুসারে শ্রাকপিলেন্দ্র- 
দেবের জোট পুল্রের নাম হমার-দেব? | শ্রীপুর কুষোভমদেব ভোট পুত্র না 
হইলেও প্রীশ্রীজগন্নাথদেবের আদেশে শ্ৰাকপিলেন্দ্ৰদেব তাহ!কেই রাজ- 
পিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত করেন । ‘গঙ্গবংশান্ন- 
চরিতকাবো বণিত আছে” শ্রীপুরুষোত্তমদেবের ভ্ৰাতৃগণ ইহাতে 
ক্রুদ্ধ হইয়। তিনিই যে শ্ৰীশ্রীজগন্নাথদেবের মনোনীত রাজা, ইহা প্রমাণ 
করিবার জন্য তাহাকে আহ্বান করেন । ভ্রপুরুষো ভমদেব ইহাতে 
স্বীকৃত হইয়া নিদিষ্ট দিবসে শ্রীন্রীভগন্নাথদেবের নাম উচ্চারণ করিতে 


inp 


করিতে নিরস্ত্ৰ হইয়া তাহাদের সন্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভ্ৰাতৃগণ তাহাকে 
লক্ষা করিয়া দুতীক্ অস্ত্ৰাদি নিক্ষেপ করিতে থাকেন | কিন্তু শ্ৰীহ্ৰীজগ- 
মাথদেবের কৃপায় শ্রীপুরুষো শমদেবকে অক্ষত অবস্থায় থাকিতে দেখিয়া 
তাহারা শ্রীপুরুষোপ্তমদেবকে রাজা ছ'ডিয়া দিয়া চলিয়া যান। 

১৪৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীকপিলেন্দ্রদেবের অন্যতম পুত্ৰ ‘কুমার-হাম্বীর’ 
দাক্ষিণাত্যাভিমুখে অভিযান করেন | এই সময়েই = জ্ৰীকপিলেন্দ্ৰদেবের 
বিরুদ্ধে তাহার সৈন্য-সামন্ত, অমাতা- প্রজাগণও বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া 


৮ Rev. Thomas Foulkes, London, 1381; *Vyavahara-kanda', edited 
‘History 





by Dr. R. Shama Sastry, Mysore, 1927. See P. V. Kane's 
of Dharmasastra’ ( Vol. I), Poona, 1930, 199. 410-414. 
+ সা পাৰ্বতী নাম যথাৰ্থনামী, যাবাপ সাপত্যুমিলারমাভ্যাম্‌ ৷ 
করং গৃহীত্বা কপিলেম্বরস্ত, সা গামসাপত্াবতীমতানীৎ ॥ 
দা পাধতী সকলগণ্যগুণীতিরেকং, ভুপালমৌলিমধিরঞজিতপাদগীঠম্‌। 
তক্মাদহত পুরুষোত্তমনামধেয়েং, বিস্রারিতারিধরণীশ্বরভাগধ্য়েম্‌ ৷ 
( দরশ্বতীবিলাবঃ, মহীশৃরু-সংস্করণ, ওঠ পৃষ্টা) 
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ছিলেন। জীপুর্দুষোত্তমদেবের কথা ১৪৬৫ খুষ্টাবের পূবে কিছু শুন 
যায় না| উক্ত প্রজাবিদ্রোহ-দমশের পর ইইতেই আপুরুষো ভমদের 
রাজাশাসনের নাটামঞ্চে আবিভূত হন । তৎপরেই শকপিলেশ্বরদের 
শ্রীপুরূষোভমদেবকে তাহার নিশ্চিত উত্তরাধিকারিরূপে মনোনীত 
করিয়া নিজ জীবিতকালেই উড়িয্ার রাজসিংহাসনে স্থাপন করেন। 
শ্রীকপিলেশ্বরদেবের দেইত্যাগের পর কুমার-হাম্বীর ভ্রাতার বিরদ্ধে 
বিদ্রোহী হইয়। উঠেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং 
বাহ মণী-সুলতানের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকপিলেশ্বরদেবের অধিকৃত 
তেলেশুপ্রদেশস্থ রাজোর বিনিময়ে সুলতানের সাহাষা প্রার্থনা করেন । 
হান্বীরের এই চক্রান্তে শ্রপুরুষোততমদেব সর্বস্বান্ত হইয়া পড়েন । ইহার 
পর কয়েক বৎসর কাল শ্রাপুরুষোত্তমদেবের আর কোন সংবাদ অনু- 
শাসন-আদিতে পাওয়া যায় না| ১৪৮২ বৃষ্টাব্দ হইতে তাহার রাজত্বের 
পুশরহাদয়ের ইতিহাস পাওয়া যায়| “্রীসরস্বতীবিলাসে'র বৰ্ণনানু- 
সারে শ্রপুরুষোত্তমদেব হাম্বীরকে পদানত এবং উড়্িষ্যার হৃতস্থান- 
সমূহের পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।* শ্রীপুরুষোভযদের 
তেলেওুদেশ আক্রমণ ও রাজমহেন্দ্রী অধিকার করিয়া ৩য় মহম্মদ শাহের 
সহিত সাক্ষাস্ভাবে বিরোধ করিলেন । সুলতান সৈন্যগণের সহিত 


রাজমহেন্দ্রার "দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেই হিন্দুরাঞ্গণ পশ্চাচ্‌ 
অপসরণ করিলেন। 


অতঃপর সুলতান তেলেগুদেশ-আক্রমণ ও রাজমহেক্দ্রী-অধিকারের 
অপরাধহেতু আপুৰুষোত্তমদেবকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্ৰায়ে উড়িস্তার 
মধো অগ্রসর ইইয়া উৎকলদেশকে উৎসন্ন ও অধিবাসিগণকে হত্যা 


* ‘Sarasyati-vilasa’ ; The Adyar Mss. Library, Madras. 
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করিতে লাগিলেন | নপুরুষোতমলদেৰ তাহার পিতার ২৫টি হস্ত 
স 


প্রদান করিয়। সুলতানের 


হইল। পিতৃগিংহাসনে অধিরূঢ় ৪ৰ্থ মহন্মদ শাহ, দুবল রাজা ছিলেন । 
১৪৮৮ খুষ্টান্দে প্রাপুরুযোত্তমদের দক্ষিণদেশে অগ্রসর হইয়া মসলমান 
শাসকগণকে বিতাড়িত করিয়া গোদাবরী-প্রদেশ অধিকার করিলেন | 
এইভাবে স্্িপুরুষোত্তদেব পৈতৃক রাজা আংশিকভাবে উদ্ধার করিতে 


সমর্থ হইলেন । 


কুষ্ণানদীর দক্ষিণস্থ দেশে প্রাপ্ত শ্রাপুরুষোহমদেবের অহ্শাসনসমূহ 
হইতে দেখা যায় যে, শ্রীপুরুষোভমদেব 'কোগ্ডবীডু' অধিকার করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কোণ্ডবীডুতে ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে ক্ষোদিত একটি 
লিপি এবং ১৪১২ শকাব্দের ( ১৪৮৯-৯০ বুঃ ) এ 


EA 


রি 
গুগুলকন্মার মধাবতী দেশ জয় করিয়াছিলেন 
উক্ত হইয়াছে,_শ্রীপুরুষোত্রমদেব কণাটক-রাজ নরসিংহকে জীবিতা- 
বস্থায় বন্দী করিয়াছিলেন এবং তিনি জীবন ভিক্ষ৷ চাঁহিলে তাহাকে 


মুক্তি দিয়াছিলেন ।1 ১৫০০ খৃষ্টাব্দের অনস্তবমন্‌ অনুশাসন-অগসাৰে 


কর্ণাটকরাজ সালুব-নরসিংই শ্ৰীপুৰুষোভমদেবকে উদয়গিরিদুর্গ প্রদানের ৷ 


বিনিময়ে নিজে মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন পৰ্তরীজ লেখক নুনেজ (9৮ 
0৪০ Nunez) &-সকল প্রমান সমর্থন করিয়াছেন। উদয়গিরি দুৰ্গ ১৫১৩ 
খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গজপতিগণের অধীনে ছিল! এইবপে শ্রীপুরুষোত্তমদে 


* ‘Epigraphia Indica’, XII. p. 155. + ‘Sarasvati-vilasa’ 3 The 
" Adyar Mss, Library. 
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তাহার রাজত্বকালের শেষভাগে তাহার হৃতরাজা সম্পুণরূপে উদ্ধার 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন | 


শ্রীপুরুষো ভ্রমদেব "কাঞ্চা-ক!বেরী’-নামক ওড়িয়। কাবো বর্ণিত 
কাধ্ধ-উপাখ্যানের» নায়করূপে প্ৰসিদ্ধি লাভ টিকা | তাহাতে 


বণিত আছে, শ্রীপুরুষোুমদেবের সহিত কাধী-নগরীর রাজকুমারী 
স্ৰীপদ্মাবতীদেবীর বিবাঠ-সপন্ধ স্থির হইলে কাঞ্টারাজ পাত্র দেখিতে 
আসিলেন। তখন রথযাত্রা ॥  উড়িষ্কার মহার1!জগণের প্রাচীন 
পিয়মানুসারে শ্রীপুরুযো দেব শ্্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রাকালে 
শ্রীবিগ্রহের সন্মুখে স্বণসন্মাৰ্জনীর দ্বার! রথের পথ পরিক্কার করিতে- 
ছিলেন । কাঞ্চীরাজ তাহাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইয়া চণ্ডালের 
কার্ষকারা ঝাডুদারের (?) নিকট কন] দান করিতে অস্থীকৃত হইলেন । 
কাঞ্ধীরাজ শ্রাগণেশের সেবক ছিলেন, কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সন্মান 
করিতেন না। ভ্রীত্রীজগন্নাথদেবের যে কৈঙ্কৰ ব্ৰহ্ম-কদ্ৰাদি দেবগণও 
অভিলাষ করেন, গ্রাঞুত গবে স্ফীত কাঞ্চীরাজ তাহ বুঝিতে পারিলেন 
না| গঞ্জপতি শ্রীপুরুষোগ্তমদেব এইরূপ অবমাননার উপযুক্ত শাস্তি 
দিয়া কাঞ্ধীরাজের নিরর্থক দর্প খর্ব করিবার অভিলাষে প্ৰতিজ্ঞা 
করিলেন,_তিন বৎসর তিনমাস তিন দিনের মধো রাজকুমারীকে 
বলপূৰ্বক হরণ করিয়। প্রকতপক্ষেই তাহাকে একজন ঝাড়ুদার চণ্ডালের 
সহিত বিবাহ দিবেন । তিনি বিপুল সৈন্য লইয়া, কাঞ্চানগর অভিমুখে 
অভিযান করিলেন, কিন্তু প্রথমে পশ্চাংপদ হইতে বাধা হইলেন ৷ 


১ 
ইহার পর সেবকের অবমানন। করিয়া কাঞ্চারাজ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবেরই 

rT TI EIT Teg ০১১84 
১) “Journal of the Bihar and Orissa Research Society,’ Vol. ৬, 
1919. Pt. ], p. 147; Prabhat Mukherjee's -"History of Medieval 


Vaisnavism in Orissa,’ pp. 45-46 ; % ৷ Sterling's Orissa, p 129. 
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অবমাননা করিয়াছেন বলিয়া ত 
[খের শরণাপন্ন হইলেন । শ্রাশ্রাঞ্গন্নাথদেবের নিকট হইতে সাহাযের 


তাহার শা 


! 
টা পাইয়া তিনি পুনরায় কাঞ্চা-অভিমুখে যুদ্ধযাত্র। করিলেন । 
পথে পুরী হইতে পাচক্রোশদূরে সমুদ্রের ধারে “আনন্বপুর”নামক গ্রামে 


“মাণিক।-নামে এক ভক্তিমতা গোয়ালিনী রাজাকে সি পাইয়া 
তাহাকে একটি অঙ্ররীয় দেখাইল এবং বলিল যে, রাজার দুইজন 
অশ্বারোহী সৈনিক তৃষ্ণাত হইয়া তাহার নিকট হইতে দধি-দুগ্ধ-ঘোল 
খাইয় পরিবর্তে অস্থুরীয়টি তাহাকে দিয়াছেন এবং উঠা রাজাকে দিয়া 
তৎপরিবর্তে রাজার নিকট হইতে দধির মুলা লইতে বলিয়াছেন । 
অস্ুরীয়টি দেখিয়া ভ্রীপুরুষো, তরমদেব অনায়াসেই ₹ বুঝিতে পারিলেন যে, 
এ সৈনিকদ্বয় আর কেহ নাহন-_স্য়ং প্র জগন্নাথ ও শ্রাবলরাম তাহাকে 
সাহায্য করিবার জন্য অগ্বতী হইয়া চলিয়াছেন। রাজ! মাণিকাকে 
বহুমানে ও ভূমিদানে পুরস্কৃত করিয়া সন্মুখে অগ্রসর হইলেন এবং 
কাঞ্চারাজের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করিলেন । যুদ্ধ- 
কালে শ্রীজগন্নাথ ও প্রীবলরাম কাঞ্চী-নগরীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিলেন । 
যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমদের কাঞ্চারাজের মাণিকাসি সংহাসনটি 
লইয়৷ গেলেন এবং শরীক রীজগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পণ করিলেন । 
কাঞ্চীরাজকুলের পৃজ্তি গণেশকেও তিনি পুরীতে লইয়া আসিলেন। 
কথিত হয় যে, এই গণেশ নানাভাবে আপুরুষোভমদেবের যুদ্ধে বিঘ্ব 
উৎপাদন করিয়াছিলেন ; এইজন্য ইনি ভিগু-গণেশ? নামে খ্যাত হন! 
এই গণেশমৃতি সেই সময় হইতে অদ্তাপি ‘কাঞ্চীগণেশ বা ‘ভণ্ড গণেশ” 
নামে অভিহিত হইয়া প্রীজগন্নাথ-ষন্দিরের কুর্মবেডের মধো পশ্চিম 
দরজা বা বাঘ্দ্ধারের সংলগ্ন একটি মন্দিরে বিরাজমান আছেন । কাঞ্চী- 


রাজকুমারী শ্রীপদ্থাবতীকে পুরীতে লইয়া! আসিয়া রীপুর্ুযোতনদের 


৫২০ প্রীক্ষেত্র / চতুৰ্থ খণ্ড 


পূব প্ৰতিজ্ঞানুসারে তাহাকে একজন ঝাডুদারের সঠিত বিবাহ দিতে 
ইচ্ছা করিলেন । কিন্ত শ্রাশ্রাগগমাথদেবের ইচ্ছাণুসারে আ.পুরুষোত্তমদের 
যখন শ্রীরপযাগ্রাকালে সন্মাজঁনীদ্বরি পথ পরিপ্জার করিতেছিলেন এমন 
সময়ে মন্ত্রী রাজকুমারা শ্রীপদ্মাবতাঁর হস্ত ধারণ.করিয় রাজার হস্তে 
‘সমর্পণ করিলেন । শ্রীপুরুষো ভ্রমদেধের প্রতি গ্তাও ও এইভাবে রক্ষিত হইল। 
এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দে 'কাঞ্চা-কাবেরা? নামে এক বাংল। কাবা১ রচন| করিয়াছিলেন। 
কাঞ্চা-কাবেরা-অভিযাণ্রে ঘটনাবলী মাদলা-পাঞ্জীতে লিপিবদ্ধ হইয়া- 
ছিল। শ্রীন্রীগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরের জগমোহনের প্রাচীর-গাত্রে 
উক্ত ঘটনাবলীর চিত্র-সমূহ শঞ্ষিত দেখিতে পাওয়া খায় | * তাহাতে 
বীর-সজ্জায় অশ্বে আরোহণ করিয়া কাঞ্চা অভিমুখে গমনরত ভ্রীজগন্নাথ- 
দেব ও শ্রাবলরামের মূৃতিও অঙ্কিত আছে।- শ্রীপুরুষোভমদের ও 
্ীপ্রতাপরুদ্রদেবের সমসাময়িক ৫) কবি শ্রীবলরামদাস তাহার “বেডা- 
প্রিক্রমা*নামক ওডিয় গ্রন্থে এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন । 
এঁতিহাসিকগণের মতে শ্রীপুরুষো ভ্রমদেব ১৪৬৪ বা ১৪৬৯ খুষ্টাবডে 

কাঞ্চা-অভিযান করিয়ছিলেন | 1 
“ভ্রীসরস্বতী-বিলাস*-গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায়, শ্রীপুরুষো ভম- 
“রূপার্ষিকা? ৷; 





১। 'বা'ল। সাহিত্যের ইতিহাস | দ্বিশীয় খও্ড)_ আহুকুমার সেন, ১৫৭-১৫৩ 
পৃষ্ট৷; * See ‘The Early Oriya. Writers’ by B. C. Mazumdar in 
Asutosh Mukherji Silver Jubilee Volumes ( Vol. 11], Orientalial, 


University of Calcutta ; + The Historical Inscriptions of Southern 
India’ by R. Sewell & S. K Aiyangar,p. 224. = 


+ রগাস্বিক' কূপিহরমাশীলা, ভূপালমৌলে; পুরুষোত্তমন্ত 


কলত্রমাদীং কমলায়তাক্ষী, সমোময়! সা ময় চ বাচা ॥ 
(সরব্বতী বিলাসঃ, সহীশূর-মংস্করণ, + পৃষ্ঠা) 
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কোনও কোনও উতিহাসিকের মতে খ্ৰীপদ্মাব তাও শ্ৰীক্পান্বিক| অভিন্ন। 
এবং কাহারও কাহার ও মতে ভিন জ সাল লুব নরসি“হের কন্যা । * 
কেহ কেহ বলেন, যে কাঞ্চীরাঞ্জের বিরুদ্ধে শ্রপুরুষোভমদেব যুদ্ধ 
করিয়াছিলেন, ভাহার নাম ‘কলেবর’ ৷ 1 কোন কোন এঁতিহাসিকের 
মতে? পূর্বোক্ত উপাখ্যানে উল্লিখিত কার্ষীরাজ কৰ্ণাটৱাজ সালুব 
তাহার 


হে 


নরগিংহ হইতে অভিন্ন শ্রীপুরুষোভমদের ১৪৭৫-৭৭ বৃন্টাব্দে 
বিরুদ্ধে ‘কাঞ্চা-কাবেরী’ অভিযান করিয়াছিলেন । শ্ৰপু্চষোত্তমদের 
কাঞ্চী হইতে শ্রীদাক্ষিগোপাল বিগ্রহকে লইয়া আরা হি কটক- 
_ৰাজবংশাবলী’ পুস্তকে এইরূপ উক্তি ও লোকপ্রসিদ্ধি থাকিলেও উল্ত 
শ্রীধিগ্রহ প্ৰকৃতপক্ষে বিদ্ঠানগর (বর্তমান 'রাজমহেন্দ্রা’) ই 
হইয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামবৃত (ম ৫৷১২%২৪) ও ভ্ৰচৈতন্যচন্দ্ৰোণয়- 
নাটক ( ৬৷২২ : বহরমপুর সং, চৈতন্যান্য ৪০১ ) হইতে ইহাই প্রমাণিত 
হয়। 
ীপ্রতাপরুদ্রদেবের অনন্তবৰ্ষন-অনুশাসন হইতে জানিতে পার! যায়, 
সাহার পিতা শ্রীপুরুষোত্তমদেব কণাটদেশের রাজধানী “বিদ্বানগরী, 
বা ‘বিদ্যানগর’ আক্রমণ করিয়া কর্ণাটরাজ নৃসিংহকে (সালুব নরসিংহ) 
পরাজিত করিয়াছিলেন কাহারও কাহারও মতে বিছ্বানগর ইতিহাস- 


তই 


হইতে আনীত 


* R. D. Banerji’s “History of Orissa’ (Vol. 1), P- 320; History 


of Medieval Vaisnavism in Orissa’ by Prabhat Mukherjee, p. 184 $ 
1 Op.cit.,p. 47; 31 ‘Kanchi-Kaveri Expedition of Purusottama 
Gajapati’ by R. Subrahmanyam in the ‘Indian Historical Quarterly’, 
+74. See also “Historicity of 


Vol. XXVI, No. 1, March, 1950, 90.67 
1, March, 1945, 


Kanchi-Kaveri Tradition’ in IL.-H.Q, Vol. XX1, No. 
Pp. 34 ff, by ৮, Mukherjee. _ 
৬৬ 


৫১৩ জী৷ক্ষেত্ৰ [ চতুর্থ খঙ 


বিদ্ভানগর রাজমহেনদী হইতে অভিন্ন । = বীপুৰুষোত্তমাদেব বিদ্ানগর 


হইতে শ্রসাক্ষিগোপালের শ্রীবিগ্রহ তাহার রাজধানী কটকে লইয়। 


শসিয়াছিলেন এবং তথা হইতে মাণিকা-সিংহাসন লইয়। আসিয়া 
শ্ীীগন্নাথদেবের সেবায় সমর্পন করিয়াছিলেন । সেই সিংহাসনের 


5 বলী বই 2 
ডপরেই শ্রজগন্নাথ, শ্বাবলরাম ও শ্াসু 


ভদ্রাদেবী অদ্যাবধি অধিষ্ঠিত 





শীপুক্ষষো মদের স্রীত্রীগগন্নাথদেবের জ্ৰীমন্দিরের *ভো!গসণ্ডণা- 
নামক তৃতীয় মণ্ডপটি নিৰ্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, ‘মাদল৷-পাঞ্জী"তে 
রাতি-শ্ৰন্নসারে উডিয্যার প্রধান প্রধান 
মঠসমূতে সর্বত্র তিনটি মণ্ডপ (জগমোহন, নাটামন্দির ও ভেোগিমণ্ডপ ) 
দেখিতে পাওয়া! যায়| 


এইক্ল্প লিপিবদ্ধ আছে | এই 


শ্ীপুরষোত্তমদেবের কয়েকটি অনুশাসন 
্রাক্ীজগন্নাথদেবের শ্রীযনিরের প্রাচীর-গাত্রে উৎকীর্ণ আছে। 
শ্রীপুরুষো ভ্তমদেব অপ্রাকত সাহিতা-রসিক ও কবি ছিলেন । 
রীশ্রীল রূপগেবসামিপ্রভু তাহার “শ্রীপদ্ধারলী’তে ‘শ্রীপুরুষো ভমদেব? বা 
গজ্পতি জীপূরষোত্তমদেবে’র রচিত সাতটি পুং উদ্ধার করিয়াছেন | 
খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাকীীতে সঙ্কলিত 


“কবীন্্রবচনসযুচ্চয়”ত এবং ১১২৭ 
“কাবে ( ১২০৫ খু্টান্দে ) গোঁ 


ডশুর লক্ষ্মণসেনের মিহাসামন্তচুডামণি? 





* See ‘Sources of Vijayanagar History’ by Prof. S. Krishna- 


Swami Ayyangar, University of Madras; 1919, pp 106, 170 ; History 
fo Medieval Vaisnavism in Orissa’, p. 47 ; ‘Kanchi-Kaveri Expedi- 
tion of Purusottama Gajapati’ by R. Subrahmanyam in the ‘Indian 
Historical Quarterly’, Vol. XXVI, No. ], March, 1950, p.74; 1 
“History of Orissa’ (Vol. ]), p. 316; ১| চৈচম ৫1১২০-১৩৩) ২ । এ্ী- 
পদ্যাবলী ৪৮, ১৫৬, ১৬১, ২২%, ২২১, ২২৪, ২৯৩ ;৩ | Ed. ৮৮] F. W. 
Thomas, Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1912, ‘Bibliotheca 











বঢুদাসের 3 শ্রাধরদাস কৰ্তৃক সঙ্কলিত “সছুজিকণাযুত'১না'মক 
সংস্কৃত কোষকাব। 
একটী (৩৯ সংখ্যক পদ্য ) ও চারিটি ( ১/৪৮ ৩: ১|৭১৷৫ ১ ২৷৩৩৷৫ ২ 


২।৷৬৮৷৩ ) প্রদ্য উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু এ দ্রহ গ্রন্থের রচনাকাল গঞ্গপাঁ 


‘A 


শ্রাপুরুষোওমদেবের 'আবির্ভাবকালের অনেক পুববতী ; অতএব এ 


০০ 
ত 
৫ 


মকণ পদ্য পুরুষোভমদেব’-নামক অন্য কোনও কাব 
খুষ্টায় সপ্তম শতাব্বীতে কবি ভট্টনারায়ণ-কর্তৃক বিরচিত ‘বেণী- 
সংহার'শামক সং স্কৃত নাটকের অবলম্বনে শ্রাপুরুযো ভমদেব 'হভিনব- 


বেশীসংহরণম্*নামক একটি সংস্কৃত নাটকং রচনা করিয়াছিলেন । উহ। 


উড়িষ্য। হইতে প্রকাশিত * রী নামক ইংরেজী সাময়িক-পত্রে মুদ্রিত 
হইয়াছে । নাটকের মঙ্গলাচরণে শ্রপুরুষোভমদেব শ্রনারায়ণের এবং 


শাহু গার বন্দন! কারয়াছেন | মহামহোপাব্যায় হরপ্রসাদ শ্বাঞা মহাশয় 





কি গঞ্পতি পুরুষে [ভুমবেব-প্রণীত 
7 করিয়াছেন | উঠা হ্রাচয়দেব-কৃত 


iar 
=> 


গোবিন্দের আদর্শানুসরণে রচিত হইয়াছে। 
শ্রীপ্রতাপরুত্রদেব 
শ্রীপুকষোত্তমদেব ১ খৃষ্টাব্দ পযন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে 
শপ্রতাপরুদ্রদেব সিংহাসনে অধিরোহণ করেন এবং ১৫১০ খুষ্ধাব্দ পযন্ত 
রাজত্ব করেন। শ্ত্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে আরোপিত 'আসরস্বতা- 
Indica, New Series’ No. 1309; 31 Ed. by Mm. Pt. Ramavatara 
Sarma and Dr. Har Dutt Sharma, ‘The Panjab Oriental Series’ No. 


XV, Lahore, 1933 ; 21 See Prabhat Mukherjee’s ‘History of Medieval 
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৫২৪ ভীক্ষেত্ৰ [ চতুর্থ ২ 


বিলাস"-নামক স্মৃতি-এন্থের পুষ্পিকায় এবং তাহার আদেশে ক্ষোদিত 
বিভিন্ন লিপিতে প্রপ্রতাপরত্রদেব ‘গিজপতি’, ‘গৌডেশ্বর’, 'নিবকোটি- 
কর্ণাট-কলবর্ণেশ্বর” ( অর্থাৎ কর্ণাটদেশের “গুলব।*-নগরীর অধিপতি ) 
প্রভৃতি উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন । * “বীর শ্রীগজ্পতি-গৌডেগ্বর- 
নবকোটি-কর্ণাটক-কলবর্গেশ্বর” এই উপাধি কতিপয় অনুশাসন-লিপিতে 
শ্রীকপিলেক্্রদেব এবং শরীপুরুষোতমদেবের প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছে। 
প্রীসরস্বতীবিলাসের পপ্রবন্ধ,বংশাবতরণ*নামক প্রথম বিলাস হইতে 
আরও জানিতে পার! যায় যে, শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব গৌড়াদেশাধিপতির 
দৰ্প চূর্ণ করিয়াছিলেন এবং শরণাগত সুলতান হুসেন শাহকে রক্ষা 
করিয়াছিলেন ।1 অপ্রতাপকরুদ্রদের পরম বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী 
নরপতি ছিলেন ।১ মহানদী-তীরস্থ কটকনগরী শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 
রাজধানী ছিল। $ শ্রীসরস্বতীবিলাসে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীপদ্মা? 
জ্ীপদ্মালয়া, শ্রীইলা ও শ্রীমহিল। () নামে চারিজন (?) মহিষীর উল্লেখ 


(1895-1900), 9. 18. See ‘History of Classical Sanskrit Literature’ by 

Dr. M. Krishnamachariar, P. 339. * “ইতি বীরগীগজপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটি- 
কর্াটক-কলুবরিগেখর-শরণাগত-ভমুলাপুরাধীশ্বর-ভশনসাহিহরত্রাণ-শরণরক্ষণ--প্ীদুর্গার- 
পুত্র-পরমপবিভ্রচরিত্র-রাজাধিরাজগরমেশ্বর-রীপ্রতাপকুদ্রদেবমহারাজবিরচিতেশ্মতিসংগ্রহে 

অরক্গভীবিলাসে” ইত্যাদ—'Catalogue of Sinskrit. Mss. at the India 

Office Library in London’, Ed. by Dr. Eggelling, p. 419, No. 1404; 

Mysore edition, pp 12, 62, 78, 220, 503; M M. Chakravarti's 

article On ‘Uriya Inscriptions of 1Sth & 16th Centuries’ in J.A.S.B, 

Vol. LXIL, Pt. 1; + “গৌডেন্সালমর্দনে|--*শরণাগত-হুশনশাহিসুরত্রাণ-বজ্রপঞ্জরো 

রাজাধিরাজপরমেশ্বর প্রতাপরুদ্রো গজপতিৰ্নাম ।"__গ্রীম্রস্থবতীবিলাসঃ, মহীশূর- 

সংস্করণ, ১১ পৃষ্ঠা ; > *ক্রীবীররূদ্রো গজপতিঃ‘-‘পুওরীক ইব কপিলায়ত্তদর্শনামন্ত, 

বামন ইব পিঙ্গলানুসরণচ্ছনস্ফুরণঃ,-:---:" ১ ***প্রণেশ্রাধ্যারিকানায্‌, অভিনেতা 

নটিকানাং..."- শ্রীমর্বতীবিলামঃ, ৯, ১৭-১১ পৃষ্ঠা । $ “:-'মহানদীজলমধামধ্য!সীনাং 

‘''কটকনগরীং,''...--শরীমরন্বতীবিলামঃ, ১১ পৃষ্ঠ৷ । 








দ্বিতীয় বৈভব ] গজপতি ই প্রতাপক্ুদ্রদেব হি? 
আছে । * প্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অন্যান্য কয়েকজন মতিষীর নাম ওভিয়া- 
লেগকগণের গ্রস্থাদি হইতে জানা যার । দিবাকরদাস প্রণীত ্রীজগ- 
নলাথচরিতায়ত-গ্রন্থ- অনুসারে শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের পটুমহাদেবী” বা 





প্রধানা মহিষীর নাম-_গ্রীগৌরীদেবী | ইনি অতিবড়া শ্রাজগরাথ-দাসের 
শিয়া! হয়াছিলেন বলিয়া লিখিত হইয়াছে । ঈশ্বরদাস ‘ভানুমতী’ 
নামে এবং সুদৰ্শনদাস “বিদ্যুৎকান্তি' নামে ই্লীপ্ৰতাপক্ুদ্ৰদেবের আরও 
দুইজন মহিষীর নাম উল্লেখ করিয়াছেন | জয়ানন্দের নামে আৰোপিত 
প্রীচৈতনামঙ্গল”-অন্রসারে (সাহিতা-পরিষৎ-সংস্করণ* ১০৩ ) ন্লপ্ৰতাপ- 
কুদ্রদেবের একজন মঠিষীর নাম চন্দ্ৰকলা’ ২ কিন্তু উহার প্রামাণিকতা 
সন্দেহষোগা | ‘ম্লীসরস্বতী-বিলাসে’ ‘শ্রপুরুষাতম' নামে শীপ্রতাপ- 
রুদ্রদেবের এক পুভ্রের উল্লেখ আছে |1 সম্ভবত; ইনিই ‘ব্লচৈতন্য- 
. চরিতায়তে" (অ ৯৯৯) ও প্রিভক্িরত্বীকরে। (৬:৬৫) উল্লিখিত ‘স্ৰী 
পুরুষোত্তম জানা? । + ইতিহাসে 
“ল্লীবীরভদ্রদেব” নামে ভ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের আরও তিনজন পুত্রের নাজ 
1-দেব শ্রীপ্রতাপ- 


শ্রীকালুমা-দেব" ‘হীকথাডুআ৷-দেব’ ও 


পাওয়া যায়। তন্মধো শ্রীকালুঘা-েৰ ও স্ৰীকখাডুমঅ 


ক্লুদ্ৰদেবের পরে যথাক্রমে ১৫৪০-৪১ খুই্টাব ও ১৫৪১-৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত 


উড়িস্বায় রাজত্ব করিয়াছিলেন ৷ ৯ সীবীরভদ্ৰদেব ১৫১৫ খৃষ্টাব্দ পৰ্যন্ত 


‘কোণ্ডবীড়ু দণ্ডপাটের রাজপ্রতিনিধিরূপে শাসনকর্তা ছিলেন। $ 


ক “.. পরিণেহী পদ্মাপন্মালয়েলামহিলামহিলালাম্‌'-"", ৭....-পদ্মাপ্থালয়ে- 
লামহিলাভিঃ সমং সন্মানয়ন--" (১১ পৃষ্ঠ) ৷ + "= হং পুৰ্ুদোত্তমোহপি 
পুৰুষোত্তমত্নয়ঃ, স্বয়ং পুরুষোত্তমতনয়োহপি পুরুমোত্তমজনকঃ, স্বয়ং পুরুষোত্তম- 
জমকোহপি পুরুষোত্তম-প্রিয়সেবকঃ ৷" (১৭ পৃষ্ঠা)! £ “পৃর্লযোত্তম জানারে 

"_ তেঁহ কৈল পরিহাস ৷ সেই জানা তারে দেখাইল মিথ্যা ত্রাস ৷" (চৈচ অ সস৯); 
প্মহাঁরাজ প্রীপ্রভীপর্দ্রের কুমার | পুর্লষোত্তম ভালা নাম, সবাংশে বন্দর ৷" 
(ঞভক্তিত্বাকর ৬৬৫)1 ৬ History of Orissa’ (Vol. T) ৮. 337. § 8 
Sketch of the Dynasties of Southern India’, 0. 48. 


৫২৬ শ্রীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 


১৫১৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে বি্য়নগররাজ শ্রীকৃষ্ণদেবরায় 
কৌোণ্ডবীড, আক্রমণ করিয়া শ্রীবীরভদ্রদেবকে বন্দী করিয়াছিলেন।* 
“শ্রাজগন্মোহিনী? বা ‘তুক|’ নামে শ্রীপ্রতাপরদ্রদেবের এক কন্যার উল্লেখ 
ইতিহাসে পাওয়। যায়| বিজয়নগররাজ শ্রকৃষ্ণদেবরায় তিন চারবার 
গজপতি শ্রপ্রতাপর্রদেবের রাজা আক্রমণ করিয়া উহার কিয়দংশ 
অধিকার করিলে আ্রাপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রীকৃষ্ণদেব-রায়ের সহিত সন্ধি 
কারয়া তাহার কন্যা! শ্রীজগন্মোহিনীর বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ 
তাহার অধিকৃত কুষ্তানধার দ!ক্ষণস্থ সমস্ত দেশ শ্রীক্গদেবরায়কে প্রদান 
ন | এইবপ কথিত হয় যে, শ্রাকঞ্চদেবরায় জ্রীজগন্মোহিনীদেবীকে 
শনাদর করায় তিনি “ কষম-শামক স্থানে ( Kambam in the 


ৰ 
ৰ 


Cuddapah district) নিভূতে বাস করিতেন | ‘তক্কা-প ৷ঞ্চকম্‌’-নামক 
নিয়োদ্ধত সংস্কৃত পদ্যসমূহ১ ত]হারই রচনা বলিয়| প্রসিদ্ধি | কাহারও 

কীহারও মতেই সমস্ত পদ্ম তাহার স্বৰচিত নয় : কেন না, আনুমানিক 
নবম শতাব্দীর শেষভাগ ও দশম শতাব্দ 





ভট্ট-রচিত ‘অভিধাৰুভিমাত্ক|’ গ্ৰন্থে ইহার একটি পদ্য দুষ্ট হয়। 
তুক্কা-পঞ্চকম্‌ 

৫. ৮১ ১8 + 93 

তুঞ্চা নাম গজপতিপুল্রী কৃষ্ণদেবরায়পত্বী 

চয়ন্‌ বনান্তে নবমঞ্জরীযু, ন ষটপদো গন্ধফলীমজিদ্ৰৎ | 

সাকিং ন রমা সচ কিং ন রপ্তা, বলীয়সী কেবলমীশ্বরাজ্ঞা ॥ ১ ৷৷ 

* ‘History of Orissa’ (Vol. 1), pp. 324, 327; ‘Sources of 

Vijayanagar History’, D. 133 : 3 t ‘History of Orissa’ (von ‘1 ), pp. 
326-27 ; ‘Sources of গা History’, pp. 116 132, 143-45, 155 ; 
“A Forgotten Empire’ by R. Sewell, p. 320 ; 3 ‘Sources of Vijaya- 


nagar History’, pp. 143-44; 2 Dr. M. বিট 's ‘History 
of Classical Sanskrit "1880 (Madras, 1937), p. 219, Footnote-6 








দ্বিতায় বৈভৰ ] গজপতি গ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ও 


মাকিংশুক প্রকটয়াব্রনিষেষমাত্র, 
কিং মালতাবিরহবেদনরা ত্বদায়ঃ, 
ভ্রমর ভ্ৰমত| দিগ ্তরালে, কচিদাস্বাদিত 


বদ সতামপায্য পক্ষপাতং, 






কুপুম!ণি লিখন্ত ন!ম চিত্রে, 
ফুরভিন্বমযুণি কিং লভস্তে, 
কিং মালতি যায়সি মাং বিহায়, চুচুম্ব তুস্বীকুদুমং ষড়জিছি.: 

লোকে ৷ পশুঃ স্যাৎ, স বডি কিং সাং 1৫1" 





আকষঃমিশ্রকত ‘প্রবোধচন্দ্ৰোদয়য-নাটকের টাকাকার নাভিল্লগোপ 
তাহার টাকার মঙ্গলাচরণে১ শ্রপ্রতাপরুদ্রদেবের কন্যার সহিত শ্রীকৃষ্ণ" 
দেবরায়ের বিবাহের কথা এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন” 
প্রতাপরুদ্রস্তা গজেশরস্থু-পুল্রাং পবিত্ৰাকৃতভূতধাত্ৰাম্‌ । 


প্রতাগ্রহীদ্যঃ প্ৰকটপ্ৰতাপো, ভদ্রাং সুভদ্রামিব পাণ্ডবেয়ঃ ৷ 
তত্র আীকৃষ্ণবায়স্ত প্ৰাজ্যরাজাধুৱন্ধৱঃ | 
কুলক্রমাগতো মন্ত্রী মান্বতিন্মচমুপতিঃ ! 

‘আ্ৰস|বভৌষ ভট্টাচাধষ ই৷লক্ষ্মীধর-কৃত ‘অদ্বৈতমকরন্যে র স্বকৃত- 
টাকায় গজপতি শ্রীপ্রতাপকুদ্রদেব-কর্তৃক কর্ণাটরাজ আকুষঃরায়ের 
পরাজয়েরং কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 

ব্ৰাহ্মণ্যধৰ্ম ও বৈষ্ণব-বর্সের পরিপোষক 

কেহ কেহ মনে করেন, _কপ্রতাপরুভ্রদেব প্রথমে জৈন ও বৌদ্ধ- 

পর্ের পক্ষপাতী ছিলেন 1, পুরুষো ভে দেব ও তাহার মহিষী 


১) Op. cit, p. 145; 1 ‘Early History of the Vaisnava Faith 
and Movement in Bengal’ by S. K. De, Calcutta, 1942,p. 67; 
৩ । ‘Orissa and Her Remains’ by Manomohan Ganguly, Calcutta, 
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কিরপ এঁকান্তিক বৈষ্ণব ছিলেনঃ তাহা ত্রাল রাপগো'স্বামিপাদের 
‘স্ৰপদ্ধাবলী’তে ও শ্রীল কণ্চদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের এিচৈতন্া- 
চরিতামুতে” (মধ্যলীল|, পঞ্চম পরিচ্ছেদ) তথা বিবিধ অনুশাসনলিপিতে 
ও ইতিহাসের পত্রে সুস্পফটতাবে অঙ্কিত রহিয়াছে। এরূপ বৈষ্ণবতার 
পারিপান্থিকতায় আবালা প্রতিপালিত, ট্রাকীরামানন্দ-স্রীকাবামিএ- 
আীসাবভৌম-ভট্াচাধ্যাদির পরমপ্রিয় বাক্তি কখনই কোন অবৈদিক 
ধর্মের পক্ষপাতী হইতে পারেন না। ব্প্রতাপরুদ্র রাজ| হইবার পর 
হইতেই প্রতাহ নিয়ম করিয়! রা৪গুরু স্রীকাণীমিশ্রের পাদসন্বাহন ও 
শ্ীপ্রীজগন্নাথদেবের সেবা-পারিপাটের কথ শ্ৰবণ করিতেন | ইহ! 
হইতেই তাঁহার বৈষ্ণব ও ব্রাঙ্গপাধমের প্রতি অভূতপূৰ আচরণময়ী 
নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। * 





প্রতাঁপকুদ্রের এক আছয়ে নিয়মে ! 

যতদিন রহে তি'হো শ্রীপুরুষোভমে ॥ 

নিত্য আসি? করে? মিশরের পাদসথাহন । 

জগন্নাথ সেবার করে? ভিয়ান শ্রবণ ॥ 

জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর প্রাপাদপদ্-দর্শনলাভের পূর্ব হইতেই গঞ্পি 

্রীপ্রতাপরদ্র প্রতি-বৎসর রথযাত্রাকালে রথের পথে ঝাড়ু দিতেন; 
শ্রীরায়রামানন্দাদি-সঙ্গে ্রীরুষ্ণলীলাকথা আস্বাদন করিতেন । দি 
হইতেই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের শ্রীমন্ভাগবতশাস্ত্রে যে যথেষ্ট অধিকার ছিল, 
তাহা ‘শরীচৈতন্যচন্দ্ৰোদয়-নাটক’, শ্রীটচৈতন্যচরিতামৃতাদি গ্রন্থ সাঙ্ষা 
প্রদান করেন । 


\ en 





1912, p. 19 ; Rev. Long in the ‘Journal of the Asiatic Society of 
Bengal’, Vol. XXVIII, Nos. -V (1859); * চৈচ অ ৯৮১-৮২ 
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শ্রপ্রতাপরুদ্র ও শ্রীরামানন্দ-রায় 


শ্রগৌড়ায়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের আদি রসিক-কবি ইল রায়রামানন্দ- 
পাদ 'শ্রাজগন্নাথবল্লভ-নাটকে’ গজপতি শ্রপ্রতাপরুদ্বের অমিতপ্ৰতাপের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছেন» 

যন্নামাপি নিশম্য সন্নিবিশতে সেকন্দরঃ কন্দরং 

স্বং বর্গং কলবর্গভূমি-তিলকঃ সাং সমুস্থাক্ষতে। 

মেনে গুর্জরভূপতির্জরদিবারণ৷ং নিজং পভনং 

বাতবাগ্র-পয়োধিপোতগমিব স্বং বেদ গৌডেশ্বরঃ ॥ 

কায়বাহবিলাস ঈশ্বরগিরেইৈ তং সুধাদী ধিতে 
নিধাসন্তুহিনাচলস্য যমকং ক্ষীর রা [শেরসে৷ । 

সারঃ শারদবারিদস্য কিমপি স্ববাহিনাবারিণে৷ 

দ্বেরাঞ্্যং বিমূলীকরোতি সততং oir 1 

যদ্দানান্ধুকদর্-নিসিতনদী-সংশ্লেষ-হধাদসে। 

বিঙ্গভ,-ন্ল-তরঙ্গ নিঃস্বন-মিষাৎ প্ৰস্তোতি যং বারিধিঃ | 

নিতাপ্ৰস্তুত-সপ্ততস্তুভিরভিসূ!তং মনে৷ নাকিনাং 

যেনৈতৎ প্রতিমাচ্ছলেন যদমী মুঞ্চন্তি ন প্রাঙ্গণম্‌ ৷ 

তেন প্রতিভট-নৃপঘটা-কালাসনি-রুদ্রেশ শ্রীমত্এ্রতাপরুদ্রেণ 
ই্রাহরিচরণমধিরুতা কমপি প্রবন্ধমভিনেতুসাদিক্টোহস্মি। * 

‘যাহার নাম শুনিয়াই সেকন্দর-নামক যবনরাজ গিরিগহ্বরে প্রবেশ 
| করেন, কলবৰ্গদেশের (৫॥1৮৪৷৷৪৭) রাজা নিঙ্গ পরিভনবগকে সাক্র 
নেত্রে দৰ্শন করেন, গুর্জরনুপতি নিজ রাজধানীকে জীৰ্ণ অরণোর ন্যায় 
ৰ 5, গৌঁড়াবিপতি নিজকে বটিকাবিদু্ধ ৷ 


2 জী দগন্াথবলত নাটকৰ! ১ম অন্ধ, ৫৭৭ হোক, ( শ্ৰীমৎ পুরীদাস গোশ্বামী সং) 
৬৭ 


৫৩০ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


আরূঢ় বাক্কির ন্যায় বোধ করেন ২ কৈলাস-পর্বতের অন্যতম প্রকাশ- 
সরূপ, চন্দ্রের দ্বিতীয়স্বরূপ, হিমাচলের নিধাস-সদুশ, ক্ষীর-সমুদ্রের 
ধমজ-স্বরূপ, শারদ মেঘের সার ও স্বৰ্গদ্গার জলধারার অনিবচনীয় দ্বিতীয় 
রাজাতুলা (অৰ্থাৎ তত্সদৃশ) যাহার কীতিরাশি সবক্ষণ জগতের বিমলত| 
সম্পাদন করিতেছে : যাহার দানকালে প্রদত্ত জলরাশিদ্বার। সৃষ্ট নদীর 
সঙ্গলাভজনিত হর্ধতরে এ সমুদ্র বাহাকে উচ্চলিত উত্ত্গ তরঙ্গের 
উচ্চধ্বনিচ্ছলে স্তুতি করিতেছে ; যৎকর্তৃক নিত্য অনুষ্ঠিত ( নিখ্নিত ) 
যজ্ঞদ্বার| (সপ্তসূত্রদ্বার!) সবতোভাবে বদ্ধচিত্ত (গ্রথিত) হওয়ায় দেবগণ 
প্রতিমাচ্ছলে (ক্ষণকালের জন্যও) ধাহার রাজসভা পরিতাগ করেন 
না ১ প্রতিপক্ষবৃপকূলের কালাগ্ি-রুদ্রস্বরূপ সেই শ্রীমৎ-প্রতাপরদদ্রকর্তৃক 
শ্রাহরিপাদপদ্ম-অবলম্বনে কোন প্রবন্ধ (নাটক) অভিনয় করিবার জন্য 
আমি আদিষ্ট হইয়াছি। 

শরীশ্রীপ রায়রামানন্দপাদ প্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকে (৪1১) ীপ্রতাপ- 
কুদ্রদেখকে ‘সুকৃত-সমুদ্ৰ’ ও ‘শশিকিরণ হইতেও সুনীতল’ বলিয়া বৰ্ণন 
করিয়াছেন শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব যে অসামান্য পরবিদ্যোৎসাহী,জ্ীঞজীরাধ|- 
গোবিন্দের পদারবিন্দলুব্ধ রসিক-ভক্তজনপ্রিয় ছিলেন, ভ্ৰীঞ্ীরায়রামা- 
নন্দপাদের প্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটকের গীতসমূহের ভণিতায় তাহার 
সাক্ষ্য পাওয়া যায়। 

_শীচৈতন্যুদেবের জ্ৰীনীলাচলে শুভবিজয়ের পূর্বেই অর্থাৎ বহিঢ্‌ ষ্টিতে 
শীচৈতন্থদেবের রুপালাভের পূৰ্বেই শরীপ্রতাপরুদ্র অপ্ৰাকৃত রসিক কবি- 
ভূণতি-শিৱোমণি শ্রীরামানন্দপাদের দ্বারা শ্ীত্রীরাধাগোবিন্দের কেলি- 
রসগর্ভ ভ্রীজগন্নাথবল্লভ-নাটক+রচনা করাইয়াছিলেন +সুতরাং শ্রীরাধা- 
গোবিন্দ-মিলিততনু শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য ্ীপ্রতাপরদ্রের চিত্তে তাহার অলক্ষিত- 
ভাবে আবিভুত হইয়| শ্ৰীজীযাধাগোবিন্দের নিতাপ্ৰেঠজন শ্রীত্রীরামা- 
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নন্দের প্রতি গঙ্গপতিকে অনুরাগী করাইয়াছিলেন । যিনি শ্রারামানন্দের 
কৃপায় উদ্ভাসিত হইয়াছেন, তাহার আর ছুপ্প্রাপা কি আছে? 

শ্রাল রাম'নন্দপাদ প্রাকৃত কবিগণের ন্যায় অর্থ বা প্রতিষ্ঠার কাঙ্গাল 
হইয়! কোন নুপতির নিরৰ্থক যশোগান করেন নাই । তিনি ্রীক্রগৌর" 
কুষ্চের নিতা সেবকেরই গুণগৌরব গান করিয়াছেন । 

হ্রীাচৈতন্যদেবের সাক্ষাৎকার ও কুপা-লাভ 

প্রীগ্রঠাপরূদ্রের প্রতি ভগবান্‌ শ্রীকষ্ণচৈতন্যদেবের কৃপাপ্রসঙ্গ 
‘ব্লীচৈতন্যচন্দ্ৰোদয়-ন!টক’, ‘শ্ৰীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য', শ্রীমুরারিগুপ্ডের 
করচ।” “শ্রীচৈতন্যভাগবত’, “শ্রীচৈতন্যচরিতায় : 
প্রভৃতি লীলাগ্রন্থে কিছু কিছু বৈচিত্রোর সহিত বণিত হইয়াছে! বস্তুতঃ 
লীলালেখকগণের বর্ণনার মধ্যে বৈচিত্ৰা থাকিলেও কোন বিরোধ নাই; 
কিন্ত আধ্যক্ষিক গবেষকগণ প্রকৃত স্বারস্থু অবধারণ করিতে না পারিয়া 


ত’, '"শ্ৰচৈতন্যমঙ্গল’ 
গিত 


বিভ্রান্ত হইয়। পড়েন। 
আ্ৰীল কবিকর্ণপুরের উক্তি 
শ্রীল কবিকর্ণপূর গোস্বামী ‘স্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে'র প্রান্তে 
শ্রপ্রতাপরুদ্রদেব-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন;_ 
নিধূ মোহপানুমীয়তে প্রতিদিশং যস্য প্রতাপানল 
সাধূনাং সুখদো বিপক্ষশলভব্যহস্য দাহ 
প্রাগেব ক্ফুটনে বিশঙ্কিতধিয়া যস্যো্ণাং প্রক্রমৈঃ 
প্রীশেনাবরণৈরকারি বহুভিব্র্গা গুলেপো বহিঃ 1 
সোইয়ং মৃতিমানিব নিবহীভূতঃ পরাক্রমঃ ক্রমসমুপচীয়মান- ভগবস্ভাব- 
স্বভাবস্বয়মাবিভু তশান্তিরসাবগাহনিধূ “ত-রজস্তমস্তয়ীহস্তয়াহবিদ্ধয়া শম 
ইব শরীরী পরেষামপি মনসি ন িধাস্তীং বিষয়বাসনাং করোতি | * 


* 'গীচৈতন্তাচন্দ্ৰোদয়- নাটকম্‌ তং ৪ শ্লোক নির্ণযসাগর প্রেস, মং, ১৯১৭ হৃঃ) 


৫৩২ আক্ষেত্র [চতুৰ্থ থও 


যাহার প্রতাপায়ি ধুমরহিত হইয়াও প্রতিদিকে অনুমিত হয়, যিনি 
সঙ্জনগণের সুখ দান করেন ও বিপক্ষরূপ পতঙ্গসমূহের দহনকাধে সমর্থ 
এবং বাহার প্রতাপানলের উত্তাপের আরন্তেই পাছে ব্ৰহ্মাণ্ড দগ্ধ হয়, 
এই ভয়েই যেন মহাবিষ্ণু পৃথিবাদি বহু আবরণের দারা ব্রঙ্গাপ্ডের 
বহিষ্ভাগ লেপন করিয়াছেন,_সেই মহারাজ শ্রাপ্রতাপরুদ্রদেব যেন 
মুত্মিন্‌ পুঞ্জীভূত-পররাক্ৰম । তাহার ক্রমবর্ধমান ভ্রীতগবদ্ভভ্তির স্বভাৱে 
বং আবিভূত শান্তরসে অবগাহন-হেতু রজস্তমোগুণ দুরীভূত হইলে 
বোধ হইতো যেন শাস্তরসই শরীর ধারণ কারয়া বিরাজ করিতেছেন 
এরূপ অবস্থায় তিনি (আপনার কথা দুরে থাকুক ) অপরেরও মনে 
বিষয়বাঁসনা হউক, এরূপ ইচ্ছাও করিতেছেন না| 

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে 'র সপ্তয অঙ্ক হইতে দশম অঙ্কে মহারাজ 
শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রসঙ্গ আছে। 
রদ্দ্রানৃগ্রহ১ | 

শ্রীল কবিকর্ণপূর-গোত্বামি-প্রণীত 
আপ্রতাপরু্রদেবের বিষয়ে 


অষ্টম অঙ্কের নাম ‘জ্ৰীপ্ৰতাপ- 


শ্রাচৈতন্যচরিতমহাকাবে।” 
এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 
255 কতসকলারিরশেষবিদ্রহর্তা। 
নৃপতিগণপতিঃ প্রতাপরুদ্ে, রবিরিব যঃ রিভার 
স তু লঘুতর-সেবকায়মান:, করকলিতামলইৈমমার্জনীকঃ। 
কিমপি তদ্ভয়োধিহারলীলাং, পরিকলয়ন্‌ গতসর্বচে্ট, আসীৎ ৷৷ 
গজরাজের শুণ্দগুদ্বার| যিনি সকল শত্রুকে খণ্ডখণ্ড করিয়াছেন, 
অশেষ বিদ্বের হরণকারী, রাজমণ্ডলীর অধিপতি এবং সর্বদাই সূর্ঘের 
ন্যায় প্ৰতাপশালী, সেই মহারাজ শ্রীপ্রতাগরুদ্রদের অত্যন্ত সামান্য 


সেবকের ন্যায় হইয়া করকমলে ৰ সুবৰ্ণ-মাজনী ধারণপূর্বক সেই 


১1 জীচৈতন্তচয়িতমহা কাব্য (১০৯ ্ট 
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ভীনীলাচলচন্দ্র ও গৌরচন্মের অনিবচনীয় বিহার-লীল! দৰ্শন কৰিয়া 
সংচেষ্টাশুন্য হইলেন । 

‘ভচৈতন্যচরিত-মহাকাবের হুয়োদশ ৯৮১ ৮৭ শ্লোক) ও 
উনবিংশ সর্গে (৬৫-১৯ শ্লোক) খ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের প্রসঙ্গ বণিত 
হইয়াছে। 

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা+য়১ উক্ত হইয়াছে 

ইজ মহারাজো জগন্নাথাচকঃ পুরা | 


তঃ প্রতাপরুদ্রেঃ সন সম ইন্দ্রেণ দোহবুলা 
পূর্বে রি সিনাই দি অর্চক মহারাজ পা ছিলেন, 
তিনিই এখন ইন্দ্ৰসম এঁশ্বৰশালী হইয়া শ্রীপ্রতাপরদ্রদেবন্ূপে জন্মগ্ৰহণ 


করিয়াছেন। 


শ্ীমুরারিগুপ্তের করচার বর্ণনা 
্রমুরারীগুপ্তের নামে আরোপিত “করচা” বা ‘জ্ৰীজ্ীকষ্ণচৈতন্য- 
চরিতামৃত',গ্রন্থেরং চতুর্থ প্রক্রমের “ভ্রীপ্রতাপর্্ানু গ্রহণ নামক ষোড়শ 
সর্গে এইরূপ বণিত হইয়াছে,__ 

“রাজ! গজপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্র জ্ৰীমন্নহাপ্ৰভুৱ দর্শনার্থে শ্রীরামানন্দসহ 
শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্যকে ডাকিয়া প্ৰীতি, আদর ও বিনয়ের সহিত 
জিজ্ঞাসা করিলেন,__“সাগ্রজ গৌরচন্দ্রের দর্শন কিরূপে হইতে পারে 
বলুন দেখি!’ শ্রীসার্বভৌম বলিলেন,_ মহারাজ ! তোমার পক্ষে 
তাহার দর্শনলাভ বড়ই দুৰ্ঘট ব্যাপার ; অন্য উপায়ে তোমার দর্শন 
অমৃতবাজার কাৰ্যালয়, ৪র্থ সং, কলিকাতা, প্রীগৌরাব্দ ৪৫৯, জীমদ্‌ হরিদাস দাস 
বাবাজী মহাশয়ের বঙ্গানুবাদ ৷ 


৫৩৪ ভ্রীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 


করিতে হইবে, কিন্তু মন্মুখেনয়। মহারাজ ! যখন তাহারা সংকীৰ্তনানন্দে 


কু 
ত 


মত্ত হইবেন, তখনই তুমি ওঁ পরমেশ্বরযুগলকে দর্শন করিবে |? সমুং- 
কঠিত রাজ] প্রহসিতবদনে তখন বলিলেন,_ভালঃ তাহাই হউক; 
তবে আপনারা তাহাই করিবেন, যাহাতে শীঘ্রই দশন পাইতে গারি |? 
যুগল পরমেশ্বর তখনই কীতনানন্দে উন্মত্ত হইয়াছেন_এই সংবাদ 
পাইয়া রাজা গিয়া সেই করুণাসমুদ্রদ্ধয়কে দর্শন করিলেন | অশ্ৰুকন্প- 
পুলকাদিতে এবং নাসার লালা ও মুখামৃত প্রভৃতিতে মণ্ডিতদেহ দুই 
প্ৰভুকে দেখিয়া রাজাও অশ্রুপুলবপূর্ণ হইলেন । রাজী তৎপরে প্ৰীতমনে 
নিজমন্দিরে গিয়া শয়ন করিলে স্বপ্নে দেখিলেন--সেই বিগ্ৰহদ্বয়ই 
কীর্তনানন্দ করিতে করিতে রহ্ুসিংহাসনোপরি শোভাবিস্তারকারা 
হইয়াছেন। অনন্তর নিত্য পূর্ণবিলাসবৈভববিশিষ্ট রামকৃষ্ণকে সুখে দেখিয়। 
রাজ! কিছু বলিতে বলিতে ব্যগ্রতাসহকারে ভূমিতে দণ্ডবৎ করিয়া 
উঠিলেই দেখিলেন যে, সেই প্রভুযুগলই বিরাজ করিতেছেন। এইরূপে 
রাজা তিনবার স্বপ্ন দেখিয়া প্রেমবিহ্বল হইয়| কাঁ্দিতেছেন, তৎপর 
গাত্রোথান-পূর্বক নীঘ্ধই স্ৰাগৌরাঙ্জের চরণকমল-সমীপে উপস্থিত হইলেন। 
তিনি পুনঃ পুনঃ সাফটীঙ্গ প্রণাম করিয়া মুহুমু্ু ভূমিতে পড়িয়া রোদন 
করিলেন_-প্রভুর চরণকমল হৃদয়ে ধরিয়| সেই সৰ্বেশ্বৱ আদিপুরুষকে 
স্তব করিতে লাগিলেন»_“হে জগদীশ ! হে প্রেমময়প্রকাশ ! হে 
সকলজননিবাস ! হে আনন্দময় ! হে অনন্তশয্যায় শায়িত ! তোমার 
জয় হউক, জয় হউক !! নিজ ভক্তগণের মতিরূপ মত্তভ্রমরগণকর্তৃক 
তোমার চরণকমল চুম্বিত হইতেছে ৷ হে দীনবন্ধো ! বিরহাতুর আমাকে 
পালন কর।” মহাবভূতিময় জগৎপতি প্রভু এই স্তবকারী রাজাকে 
শৃঙ্গাররসময় নিজ বৈভববিশিষ্ট মহাডুত যড়,ভুজমুতি প্রদর্শন করাইলেন। 
প্রেমোদ্দাম গৌরচন্দ্র নিরন্তর নেত্রভৃঙ্গ ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরমমধুর 





. 
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পূর্ণ আনন্দ দেখাইয়! বিজয় করিতেছেন! স্বয়ং নিত্যানন্দও দিবা 
মাধুপুৰ্ণ বৈভব এবং প্রেমোন্মাদে কল্যাণময় অথচ নিজ শাস্তসবরূপ 
বিগ্রহ প্রকট করিয়াছেন ! ! শ্রীগৌরচন্দ্র উধ্ব'হস্তদ্বয়ে ধনুবাণ ধারণ 
করিয়াছেন, মধাহস্তদ্বয়ে ও বক্ষঃস্থলে বংশ স্থাপন করিয়া মহাসুন্দর 
হইয়াছেন; আর অধঃস্থিত হস্তযুগলে তিনি পরম সুমধুর নৃতাবেশ 
অঙ্গীকার করিয়াছেন । 

এইভাবে মহারাজ প্রীপ্রতাপরুদ্রদেব শ্রাগৌরাঙ্গের সকল অগ্টি 
প্রেষময়ই দেখিলেন। রাজা এই মূতি দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সুমধুর 
রাসলীলার স্মরণে প্রেমাশ্রুপুলকে ব্যাপ্ত হইয়া কয়েকটি শ্লোক পাঠ 
করিতে করিতে নৃত্য করিলেন । এই শ্রোকগুল পরমমাধূর্যসার 
শ্রীমদূভাগবতেরই এবং শ্রীগোপীজনমণ্ডলীতে শুভপ্রয়াণকারী শ্রারাম- 
কৃষ্ণের স্বানন্দভাবোন্মাদেরই নির্দেশক । 

বৈষ্ণবগণের পরম প্রিয় অমলপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবাতের দশমস্কন্ধ ৩৪শ 
অধায়ে,কোনও সময়ে (হোলি-পূর্ণিমায় ) রজনীযোগে অটুত" 
প্রভাবসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম ব্রজনারীগণের মধ্যবৰ্তী হইয়া ব্ৰজবিপিনে 
বিহার করিয়াছিলেন । তাহাদের প্রণয়িনী প্রেয়সীরৃন্দ ভাহাদিগের 
উপলক্ষে সুমধুর সঙ্গীত করিতে লাগিলেন_উভয়ের দেই অঙ্কত 
ও বিবিধ অঙ্গরাগে সুলিপ্ত, কণ্ঠে বনমালা এবং পরিধানে সুনিল বসন । 
সান্ধা আকাশে চন্দ্ৰমা ও তারকামণ্ডলীর উদয় হইয়াছে দেখিয়া তাহারা 
প্রদৌষকালের সম্বর্ধনা করিলেন । তখন উভয়ে সর্বপ্রাণীর মনঃশ্ৰবণ- 
মঙ্গল সঙ্গীতালাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ৷” মহাপ্রভু শ্রীশচীনন্দনকে 
ষড়ভুজমুক্তি দেখিয়া এবং রোহিনী-নন্দন ্রীনিত্যানন্দ-রামকেও দ্বেখিয়া 
সকল মহাজন এবং শ্্রীসার্বভৌমাদি পুলক ও অক্রুধারায় ব্যাণ্তকলেবর 
হইয়া নিত্য শ্রীকৃষ্ণগুণ-কীর্তনরসে মগ্ন হইয়া ব্যাকুল হইয়াছিলেন। 


৫৩৬ জীক্ষেত্ৰ | চতুৰ্থ খণ্ড 
জ্রীচৈতন্তভাগবতের বৰ্ণন] 


‘ব্লীচৈতন্াভাগবতে)র বর্ণনানুসারে জানা যায়, যে সময় প্রাক 
চৈতন্যদেব প্রথম নীলাচলে শুভবিজয় করিয়াছিলেন, সেই সময় উৎ- 
কলাধিপতি ্রীপ্রতাপরুদ্র যুদ্ধ-অভিযান-উপলক্ষে বিজয়নগরে গমন 
করিয়াছিলেন। শ্রামন্মহাপ্রভু কিছুকাল নীলাচলে বাস করিবার পর 
গৌড়দেশে বিজয় করেন এবং রামকেলি হইতে পুনরায় নালাচলে 
বিজয় করেন | প্রভুর পুরীতে বিজয়বাত। শ্রবণ করিবামাত্র ভ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্র স্বীয় রাজধানী কটক হইতে পুরাতে আগমন করেন এবং প্রভুর 
সহিত সাক্ষাৎকার লাভের জন্য ্ীসাবভৌম ভট্টাচার্য প্ৰভৃতিকে বিশেষ 
অনুনয়-বিনয় করিতে থাকেন ৷ রাজার আতি-দর্শনে ভক্তগণ অন্তরালে 
থাকিয়া রাজাকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শন করিবার যুক্তি প্রদর্শন 
করেন | জীমন্মহ।প্ৰভুৱ দিবোন্মাদে নৃতাকালে প্রভুর = মুখে লাল! 
ও শ্রীমঙ্গ ধূলিধূসরিত-দর্শনে রাজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ব-সাত্তিক হাব 
বুঝিতে ন| পারিয়! সন্দিগ্চচিন্তে স্বীয় প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করেন। 
রাত্রিতে স্বপ্রযোগে রাজ। শ্রীজগন্নাথদেবকে স্পর্শ করিতে উদ্ভত হইলে 
শ্রীজগন্নাথ রাজাকে অনুযোগ দিয়া বলেন,--“তোমার কর্পূরকস্তরী- 
চন্দন-লেপিত অঙ্গ আমার লালাধূলাময় শরীর স্পর্শ করিবার যোগা 
নহে |” সেই সময় শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহাসনে রাজ! স্রীচৈতন্যদেবকে 
ধুলিধূসরিত দেখিয়া স্পর্শ করিতে উদ্ধত হইলে শ্রীগৌরহরি শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রকে বলেন, তুমি যখন আমাকে মনে মনে দ্বণা করিয়াছ, তখন 
আমাকে কি জন্যই বা স্পর্শ করিতে চাহ ?৮ 


নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইলেন | তখন 
তাহার ‘ডীকৃষ্ণচৈতন্যদেব’ ও ‘ওজগন্নাথদেবে অভিন্ন বুদ্ধির উদ্ৰেক 
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হইল। একদিন সপার্ধদ শ্রীমন্মহাপ্রহু পুষ্পোদ্যানে উপবিষ্ট ছিলেন, 
ীপ্রতাপরুদ্র একাকী শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর শ্ৰীপাদপদ্ম-সন্নিধানে সাক্টাঙগ প্রণত 
হইয়। সাত্বিকবিকারে পরিপুত ও প্রেমানন্দে মুদ্ছিত হইলেন | রাজার 
শরীরে বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন দেখিয়! ্ৰামন্যহাপ্ৰভু রাজার অঙ্গে শ্রীহস্ত প্রদান 
করিলেন। . প্রভুর শ্রীহস্তম্পর্শে রাজ! সংজ্ঞা লাভ করিয়৷ প্রভুর 
শ্রীপাদপদ্ম ধারণপূর্বক প্রেমক্রন্দন করিতে করিতে তাহার স্তব করিলেন। 
শ্রীপ্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ শ্রবণ করিয়| শ্রীকৃ্ণচৈতন্যদেব অত্যন্ত সন্ত 
হইয়| রাজাকে কুপাশীর্বাদ ও উপদেশ? প্রদান করিলেন 
প্ৰভু বলে”_কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার | 
কৃষ্ণকাৰ্ব বিনা তুমি না করিবা আর ॥ 
নিরন্তর কর” গিয়া কৃষ্ণসংকীর্তন। 
তোমার রক্ষিতা বিষ্ণুচক্র সুদর্শন ॥ 
তুমি সাৰ্বভৌম, আর রামানন্দ রায় । 
তিনের নিমিত মুঞি আইনু এথায় ৷” 
খ্ৰীমন্নহাপ্ৰভু নিজের গলার মালা শ্রীপ্রতাপরুদ্রকে প্রদান করিয়া 
বিদায় দিলেন। প্রভুর আঙ্ঞামালা পাইয়া ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব পূৰ্ণকাম 
হইলেন এবং নিরন্তর শ্ৰীচৈতন্য-পাদপদ্নধ্যানে আবিষ্ট হইলেন। 
স্রীচৈতন্যচরিতা মৃতের বৰ্ণন] 
্ীমন্মহাপ্রভূ যখন সৰ্বপ্ৰথমে নীলাচলে আগমন করিয়া দক্ষিণাভি- 
মুখে যাত্রা করিলেন, তখন মহারাজ শ্্রীপ্রতাপরুদ্র রীসার্বভৌদ 
ভট্টাচাৰ্যকে বলিলেন,২-- 
শুনিলাঙ তোমার ঘরে এক মহাশয় । 
গৌড় হইতে আইলা, তেঁহো-_মহা-কৃপাময় ॥ 
১। চৈভাঅৱ্ত,০২২) ২। চৈচম ১৪৫-৬ 
৬৮ 
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তোমারে বহু কপা কৈলা, কহে সর্বজন । 
কৃপা করি’ করাহ মোরে তাহার দর্শন ॥ 
তখন” 
ভট্ট কহে,-_“যে শুনিল! সব সত্য হয়। 
তার দর্শন তোমার ঘটন না হয়| 
বিরক্ত সন্নাসী তেহো রহেন নির্জনে | 
স্বপ্পেহ না করেন তেহো রাজ-দরশনে ॥ 
তথাপি প্রকারে তোমা করাইতাম দরশন | 
সম্প্ৰতি করিলা তেহো দক্ষিণ গমন 1৮৯ 
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে নীলাচলে ফিরিয়! আসিলে 
একদিন শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য তাহার নিকটে অভি-বিনীতভাবে 
শরীপ্রতাপরুদ্রের পক্ষ হইয়া কৃপা যাজ্জ৷ করিলেন । 1 
কৰ্ণে হস্ত দিয়| প্ৰভু স্মরে “নারায়ণ, । 
‘সাৰ্বভৌম, কহ কেন অযোগা বচন ? 
বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজ-দরশন | 
স্ত্রীদরশন-সম বিষের ভক্ষণ ॥? 


ীসার্বভৌম ভট্টাচার্য বলিলেন, _প্রভূপাদ যাহা বলিলেন, তাহা 
সত্য; কিন্তু রাজ! শ্রীভগন্নাথের সেবক ও ভক্তোত্তম |” তখন, 
প্রভু কহে”_“তথাপি রাজা কালসর্পাকার | 
কাষ্ঠনারী-স্পর্শে যৈছে উপজয় বিকার ॥ 
এছে বাত, পুনরপি মুখে না আনিবে । 
কহ যদি, তবে আমায় এথা না দেখিবে ৷৷” $ 


io ৰ UE YET TEV HME ALTE: 


* চৈচম ১০৭-৯; + চৈচম ১১৬৩-৭; $ চৈচম ১১1১০, ১২ 
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এদিকে শ্রীপ্রতাপরুদ্র কটক হইতে শ্রীরামানন্দ রায় প্ৰভৃতি পরি- 
করগণের সহিত পুরীতে আদিলেন। ক্রীরামরায় প্রীমন্মহা প্রভুর সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া প্রভুর আজ্ঞা রাজ-দমীপে রাজকার্ধ-পরিত্যাগের 
সঞ্ল্পজ্ঞাপন ও তাহাতে রাজার অনুমোদন’ প্রভুর প্রতি রাজ!র প্রগাঢ়- 
ভক্তি, রায়ের প্রতি প্রীতি ও রায়কে রাজকাধ হইতে অবসর দিয়াও 
পূৰ্ণবেতনদানের ইচ্ছা, রাজার দেন্য ও প্ৰেমাতি প্রভৃতির কথা নিবেদন 
করিলেন । ইহা, শুনিয়া 
প্রভু কহে, _ “তুমি কুষ্ণভজ-প্রধান। 
তোমাকে যে প্ৰীতি করে, সেই ভাগ্যবান্‌ ৷ 
তোমাতে যে এত প্রীতি হইল রাজার | 
এই গুণে কৃষ্ণ তা’রে করিবে অঙ্গীকার ৷” * 
ইহাতে প্রভুর রাজাকে ভাবিকালে কৃপা করিবার ইঙ্গিত শ্রীরায়- 
রামানন্দ বুঝিতে পারিলেন। 
দাক্ষিণাত্য হইতে শ্রীমন্মহা 
প্রভু-্দর্শনোৎক$! প্রবল হইল। 


প্রভু প্রত্যাবর্তন করিবার পর রাজার 
রাজা কটক হইতে শ্রীমন্মহাপ্রহুর 

দর্শনের অনুমতিলীভের জন্য শ্ৰীসাৰ্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট এক পত্র 
দিলেন। উত্তরে ভট্টাচাৰ্য প্রভুর নিষেধাজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন। পুনরায় 
রাজা ভট্টাচার্যের নিকট আর এক পত্র প্রেরণ করিয়া প্রভুর ভক্তর্ন্ব- 
সমীপে অভীষ্টসিদ্ধির জন্য প্রার্থনা! জ্ঞাপন) করিতে বলিলেন । 

প্রভুর নিকটে আছে যত ভক্তগণ 12 

মোর লাগি” তা-সবারে করিহ নিবেদন | 


সেই সব দয়ালু মোরে হঞা সদয় । 
মোর লাগি’ প্ৰভুপদে করিবে বিনয় ॥ 





*চৈচম১১৷২৬৮২৭) ১। চৈচম ১২৷৭-১৪ 
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তা-সবার প্রসাদে মিলে শ্রপ্রভুর পায় । 
প্রভুকৃপা বিনা মোর রাজ্য নাহি ভায় ৷৷ 
যদি মোরে কৃপা ন! করিবে গৌরহরি ৷ 
রাজ্য ছাড়ি’ যোগী হই? হইব ভিখারী ৷ 
ভট্টাচার্য রাজার এই পত্র পড়িয়া চিন্তিত হইলেন এবং শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর ভক্তগণের নিকট গিয়| সেই পত্র দেখাইলেন। সকলেই রাজার 
পত্র দেখিয়া প্রভুর শ্রীপাদপন্মে গজপতির ভক্তিতে বিস্মিত ও আনন্দিত 
হইলেন। সকলেই প্রভুর দৃঢ়সঙ্কল্লে আস্থাবান্‌ ছিলেন ; সুতরাং মহা- 
প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া রাজার জন্য কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। 
খ্ৰীসাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য ভক্তগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 
আপনারা প্রভুকে রাজার সহিত মিলিত হইবার কথা না হয়, না 
বলিলেন ; কিন্তু রাজার ভক্তিনিষ্ঠার কথা প্রভুকে ভানাইতে আপত্তি 
কি?” পরে সকলে শিলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন। 
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই অগ্রণী হইয়া মহাপ্রভুর দর্শনকাতর রাজার প্ৰতিজ্ঞা 
প্রভুসমীপে নিবেদন করিলেন। শ্তরীপ্রতাপরদ্রের গাঢ় অনুরাগের 
কথা শুনিয়া প্রভুর অন্তর বিগলিত হইল, কিন্তু বাহিরে নিঠুর-প্রতিম 
বাকা বলিলেন । অগত্যা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু প্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি 
লইয়া শ্রীগোবিন্দের নিকট হইতে প্রভুর একটি বহির্বাস চাহিয়া 
লইলেন। উহা শ্ীসার্ধভৌমের দ্বারা রাজার নিকট পাঠাইলেন। সেই 
প্রসাদী বস্তুটি প্রভু হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া রাঙা প্রত্যহ নিয়মিত- 
ভাবে পৃজা করিতে লাগিলেন । 
বাবহারচতুর শরীরাষানন্দ রায় আর একদিন রাজার প্রীতি ও নিষ্ঠার 
কথা বৰ্ণন করিয়া শীমন্মহাপ্রভুর হৃদয় দ্রবীভূত করিলেন। জীমন্মহা- 
প্রভু রাজার সহিত সাক্ষাদূভাবে মিলিত হইতে সম্মত হইলেন না, তবে 
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বলিলেন,- “আন্ন! বৈ জায়তে পুত্ৰঃ-_এই শান্ত -বাণী-অনুসাৱরে রাজ- 
পুলকে আমার নিকট আনিতে পার |” শ্য ঢামবর্ণ কিশোর-বয়স্ক রাজ- 
পুত্রকে দর্শন করিয়া প্রভুর ন্ৰীকৃষ্ণস্মৃতির উদ্দীপনা হইল | প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ- 
জ্ঞানে রাজকুমারকে আলিঙ্গন করিলেন। রাজপুল্রের অঙ্গে অফ্ট- 
সাত্বিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল। কুমার ‘কৃষ্ণ’, ‘কৃষ্ণ’ উচ্চারণ 
করিয়। নৃতা ও রোদন করিতে লাগিলেন! শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাকে স্থির 
করাইলেন এবং প্রতাহ তাহার সমীপে আসিতে বলিলেন | শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্র পুত্রকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া শ্রীমন্হাপ্রতুর স্পৰ্শানৃভূতি লাভ 
করিলেন । সেই হইতে ভাগাবান্‌ রাজপুত্র শ্ৰীমনু ন্মহাপ্রভুর ভক্রগণের 
মধ্যে গণিত হইয়াছেন 

রখযাত্রার দিন সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভু ‘পাঙুবিজয়’ দর্শন করিবার 
জন্য উপস্থিত হইলেন । রাজা শ্রীপ্রতাপরুদ্র পাত্রমিত্রসহ শ্রীমহা প্রভুর 
ভক্তগণকে শ্রীজগন্নাথের রথবিজয়-দর্শনে সর্বপ্রকারে সহায়তা করিলেন। 
রাজা সুবর্ণ-সম্মার্জনীর ছারা রথের পথ স্বহস্তে সন্মার্জন ও পথে চন্দনজল 
সেচন করিলেন | রাজার সেই দৈন্যময়ী সেবা-দর্শনে মহাপ্রভুর অত্যন্ত 
সুখ হইল। তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে তংপ্রতি শ্রীগৌরকপার অঙ্কুর 
বধিত হইতে থাকিল। 

বলগণ্ডি-উদ্ভানে শ্রীমন্মহাপ্রতু প্রেমাবেশে অবস্থান করিতেছিলেন | 
জ্ৰীসাৰভৌমের উপদেশে শ্রীপ্রতাপরুদ্র রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া 


বৈষ্ণববেশে যুক্তকরে ভ্রীগৌরভক্তগণের আজ্ঞা লইয়া নিমীলিতনেত্র 

্রীমন্মহাপ্রভুর পাদসম্বাহন করিতে করিতে ভ্রীগোপীগীতার আবৃত্তি 

করিতে লাগিলেন।* প্ৰভু অতিশয় অন্তষ্ট হইয়া ‘বল, বল’ শব্দে 

আবৃত্তিকারীকে আদ্র করিলেন । “তব কথামৃতম্‌” শ্লোক রা 
3 * সীচৈতন্তচরিতমহাকাব্য' ১৩৭৮-৮৭ ১ জল কবিরাজ গোস্বাসিপ্রভুর 

স্থানের বর্ণনা ্ৰীচৈতস্থাচব্লিত-মহাকাব্যো'র বর্ণনার অনুরূপ | 
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প্রভু প্রেমাবেশে রাজাকে আ|লিঙ্ন করিলেন এবং ভাবাবেশে শ্রগোগী- 
গীতা-আৰবত্তিকারী রাজার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা অত্যন্ত 
দৈন্যভরে আপনাকে “দাসাহুরাস? বলিয়! পরিচয় দিলেন। 
বিজয়া-দশমী-দিবসে ব্ৰীমন্মহ|প্ৰভু এ বৃন্দাবনা ভিমুখে যাত্ৰ। করিলেন; 
ক্রমশঃ শ্রীভূবনেশ্বর হইয়| কটকে উপনীত হইলেন । তথায় শ্রীমন্মহাপ্রভু 
এক বকুল-বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। * শ্রীপ্রতাপকুদ্র শ্রীরাম, 
রায়ের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর সমীপে 
উপস্থিত হইণলৈন । শ্রীমন্মহা প্রভুর কৃপ।-অস্রুতে শ্রপ্রতাপরদ্রের দেহ 
অভিষিক্ত হইল | তদবধি ট্রগৌরসুন্দর আীপ্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা” 
নামে খাত হইলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীর্ন্দাবন-অভিমুখে গমনপথে 
শীমন্মহাপ্রভুর সুখে বিচরণের জন্য নানা প্রকার সুবন্দোবস্ত করাইলেন। 
সেই বৎসর শ্রীমন্মহাপ্রভু রামকেলি পর্যন্ত গমন করিয়া নীলাচলে ফিরিয়া 
'আসিলেন এবং পরবৎসর রথযাত্রার পরে একাকী বৃন্দাবনে যাইবার 
সঙ্কল্প করিলেন ৷ 
একদিন রাজপুরোহিত শ্রীকাশীমিশ্র রাজার নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া শ্রীঘালালনাথে গমনের দৃঢ়সঙ্কল্লের কথা 
জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কারণ জিজ্ঞাস! 
করিলে মিশ্র রাজবিস্তাপহারক শ্বীগোপীনাথ পট্টনায়কের ব্যবহারে 
ধর্মগোন্তা শ্রীমন্হাপ্রভুর £ঃখ এবং সেইজন্যই আলালনাথে গিয়া 
নির্জনবাসের সঙ্বল্পের কথা জানাইলেন। ইহা শুনিয়া রাজা প্রীপ্রতাপ- 
রুদ্র বলিলেন;--"জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু যাহাতে পুরীতে অবস্থান করেন, তজ্জন্য 
আমি সর্বস্ব পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। ক্ষণকাঁলও প্রভুর দর্শন 





* আটৈতন্ঘচরিতমহাঁকাব্য” ১৯৭৮-৮২ ; শ্রীল কবিরাজ গ্রোস্বামীপ্রভুর এই 
বণনা 'এচৈতন্তুরিতমহাকাব্যে র বর্ণনার অনুরূপ । 
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হয় না|” 


হইতে অব্যাহতি দেন, ইহা প্রভুর ইচ্ছা নহে! কিন্তু শ্রীভবানন্দ, 
জ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ পাছে হৃদয়ে দুঃখ পান, ইহাই প্রভুর 
চিন্তা |” রাজ! বলিলেন,-_"আমি গোগীনাথের শাস্তির কোন কথাই 
ভানি ন| | গ্রীভবানন্দের বংশের প্রতি আমার চিরকালই স্বাভাবিক 
গ্ৰীতি আছে ।” 

এদিকে রাজার নির্দেশানুসারে যুবরাজ ভ্রীগোপীনাথ 
ডাকাইয়া বলিলেন,_প্আমি তোমাকে সমস্ত দার হইতে অবাহতি 
মদিনীপুর ) প্রদান 


দিলাম এবং তোমার হস্তে ণ্যালজাঠা দণ্ডপাট" (€ 
করিলাম ৷ তুমি আর এইরূপ রাজধন ন্ট করিও না! অদ্য হইতে 
তোমার বেতন দ্বিগুণ করিয়া দিলাম। তে 
বাবস্থা হইয়াছিল, তাহা হইতেও তুমি মুক্তি পাইলে 1” 
জীমন্মহাপ্ৰভু ও তততক্তের প্রতি রাজার এইসকল প্রীতির নিদর্শন 
মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রের বৈষ্ণবতার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । শ্রপ্রতাপ- 
রুদ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য সমস্ত রাজা, বিষয়, এমন কি, প্রাণ পর্যন্ত- 
পরিত্যাগে সর্বদা প্রস্তত ছিলেন। শ্ত্রীপ্রতাপরুদ্রের সমস্ত রাজকোষ 
্ীমন্মহাপ্রভু ও তাহার সেবকমগুলীর সেবার্থ সর্বক্ষণ উন্মুক্ত ছিল। 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শনলাভের পূৰ্বে শ্রীরামানন্দপাদ ও জ্রীসার্ভৌমের 
সেবা-সুক্কতি এবং তৎপরে সমগ্র প্রীগৌরপরিকরের সেবা-সৌভাগা লাভ 
করিয়া গজপতি ্প্রতাপরু্র শ্ীরক্গ-শিবাদির দুর্লভপদ শ্রীগৌরপাদপন্ন 
দর্শন, স্পৰ্শন ও সেবনের সৌভাগা-সীমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 


ীপ্রতাপরুদ্রের ন্যায় এরূপ ভাগাবান্‌ নৃপতি ব্রিদ্রগতে দুর্লভ ৷ 


মার উপর যে প্রাণদর্ডের 
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[ভ্ৰীচৈতন্যমগ্লের বর্ণনা 

প্রীলোচনদ!সের ‘শরচৈতন্যমঙ্গলে'র উপসংহারে দৃষ্ট হয়, শ্রপ্রতাপ- 
রুদ্রদেব লোকমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর গুণাবলীর কথা শ্রবণ করিয়া অতান্ত 
চমৎকৃত হ’ন। একদিন রাজা শ্রীমন্দিরে শ্রীপ্ীজগন্নাথ-দর্শনার্থ উপনীত 
হইয়া দেখেন__রত্ববেদীতে শ্রাজগন্নাথদেবের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য- 
দেব ন্যাসিকূপে উপবিষ্ট আছেন । ইহা দেখিয়| রাজা বিস্মিত হইয়| 
'পড়িছা'কে শ্রীজগন্নাথের সিংহাসনে কে উপবিষ্ট আছেন, জিজ্ঞাস] 
করেন। পড়িছা বলেন, _“ক্রীজগন্নাথদেবই সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন 
. আর কে থাকিবেন?” রাজা নিজের প্রত্যক্ষ দর্শনকে কিছুতেই 
অবিশ্বাস করিতে ন! পারিয়া পড়িছাকে রাজদগুভয়ে সত্যকথা গোপন 
করিতে নিষেধ করেন। পড়িছ| পুনরায় দৃঢ়ভাবে জানান যে, তিনি 
সিংহাসনে শ্রীজগন্নাথদেব বাতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। 
কিন্তু ্রীপ্রতাপরুদ্র অত্যন্ত বিস্মিতচিত্তে চিন্তা করেন, তিনি কেনই বা 
রত্ববেদীতে শ্রীজগন্নাথের স্থানে এক সন্নাসীকে দেখিতেছেন! শ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যপ্রভু যে ‘টোট|’-মধোযে সপরিকর অবস্থান ;করিতেছিলেন, রাজা 
অনুসন্ধানার্থ তথায় যাইয়। মহাপ্রভুকে শ্রীববন্দাবনীয়-কথ! কীৰ্তন করিতে 
দেখেন ৷ পুনরায় শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে আসিয়া রত্ববেদীতে শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের পরিবর্তে সুমেরু-আকার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ন্যাসিবরের দর্শন-প্রাপ্ত 
হন | ইহা দেখিয়া রাজার হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া 
উঠে। তাহার হৃদয়ে দৃঢ় :বিশ্বাস হয় যে, শ্ীজগন্লাথই ন্যাসি-অবতার 
শরীকৃষ্ণচৈতন্য। ভ্ীপ্রতাপরুদ্রের মনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যুদ্রেবের প্রতি অনুরাগ 
বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতে থাকে । তিনি সীচৈতন্পাৰ্যঘদ মহাভাগবতগণের 
সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যের দর্শনলাভের জন্য কাতর 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। প্রথমে রাজা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবক ভ্রীগোবিনের 
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নিকট উপস্থিত হন ; পরে শ্রীল পুরাগো স্বামী প্রভৃতি মহাভাগবতগণের 
নিকট আবেদন জ্ঞাপন করেন। 
যখন শ্রীকাশীমিশ্রের ভবনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগণ সকলে মিলিত 
হইলেন, তখন সকলে যুক্তি করিলেন যে তাহারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 
্রীপ্রতাপরুদ্রের বিষয় জ্ঞাপন করিবেন ব্ৰীপুৱীগোষ্বামীই অগ্ৰণী 
হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রাজার কথা বলিলেন ; তাহাতে 
প্রভু বলে,_ “সব জন ! শুনহ বচন। 
সন্নাসীর ধৰ্ম নহে রাজ-দরশন ॥ 
আমি ত’ সন্নযাদী_সেই হয় মহারাজ | 
দোহার দর্শনে দৌহার কিছু নাহি কাজ |” * 
শ্রীল পুরীগোস্বামিপাদ বলিলেন, “আপাদ ! রাঙা এই কথ! 
শুনিলে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন। আজ দশদিন যাবৎ আপনার 
চরখ-দর্শনের প্রত্যাশায় রাজা অন্ন-জল ও বাজকাধাদি সমস্ত পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন ।” 
রাজার এইরূপ অনুরাঁগের কথা শুনিয়া আমন্মহাপ্ৰমু অন্তরে সন্ত 
হইলেন এবং রাজাকে নিজ সন্মুখে আনিবার জন্য অনুমতি দিলেন । 
ঈকষ্ণচৈতন্যদেবের জ্ৰীপাদপদ্মসমীপে উপনীত হইয়া রাজা পুনঃ পুনঃ 
দণ্ডবৎ প্রণাম কর্বিয়া প্ৰেমবিহ্বল হইলেন। রাজার অঙ্গে সাত্বিক- 
বিকার সমূহ প্রকাশিত হইল। তখন শ্রীমন্মহাগ্রভু সহাস্যবদনে রাজার 
সমীপে ষড় ভুজ-রূপ প্রকাশ করিলেন । 
শ্রীপুরুষোত্তম জানা 
জ্ৰীপ্ৰতাপক্লদ্ৰের যে কিশোর-বয়স্ক শ্যামবৰ্ণ সুন্দর পুত্রকে শ্রীমন্মহা- 
প্রভু আলিঙ্গন করিয়াছিলেন এবং শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি-প্ৰভুর উক্তি- 
= আনচৈৱন্তম্গল, শেষষণ্ড, ১৭৩৪ ; ১৯৭ পৃষ্টা, গৌড়ীয়মঠ-সংস্করণ 
৬৯ 
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অনসাৱে যে ভাগাবান্‌ রাজার নন্দন (প্রভুভজগণমধো একজন”১ বলিয়া 
গণিত হইয়াছিলেন, তাহার নাম কি? রাজধন নষ্ট করার অপরাধে 
যে ‘বড় জানা? শ্রীভবানন্দরায়ের পুত্র শ্রগোপীনাথ প্ট্রমায়ককে চাঙ্গে 
চড়াইয়!চিলেন, তিনি ও পূবোক্ত শ্রগৌরভক্ত রাজকুমার কি এক 
ব্যক্তি ? 'শ্রীভক্িড়াকরে"র লেখক শ্রীনরহরি চক্রবর্তীর বর্ণনাহুসারে 
্রপ্রতাপরুত্রের পূল্র “বড় জানা'র নাম_্রপুরুষোভম জানা এবং 
তিমি গৌড়ীয়বৈধ্ঃব ছিলেন। সেই শ্রীপুরষোভম জান] শ্রীরন্দাবনে 
শ্রগোবিন্দ ও প্রীমদনমোহনের বামদেশে শ্রীরাধারাণী-শ্রীবিগ্রহ স্থাপন 
কিরেন | যখন উীগোবিন্দদ্বেব ও ডীমছ্ননমোহনদেব প্রথমে প্রকটিত হন, 
তখন তাহাদের বামে ভ্রীরাধিকার প্রাকটা হয় নাই। 


শ্রপুরুষোতম 
জানা ইহা শুনিয়া দুই ঠাকুরাণীকে 


শ্রপুরযোত্ম-ধাম হইতে প্রীরন্দাবনে 
পরের কর়েন ভ্রীমদনমোহন তাহার সেবাধিকারীকে স্বপ্নে জানান 
ফে, জীক্ষেত্ৰ হইতে দুই ঠাকুরাণী জ্ৰীৰবন্দাবনে আসিয়াছেন | লোকে 
উভয় শরীমৃতিকেই শ্রীরাধিকা বলিলেও অপেক্ষাকৃত ছোট জী মুটি 
রাধিকা ও বড়টি ভ্রীললিত।। ছোট শ্রযুতিটি তাহার বামদেশে 
এবং বড় ীমৃতিটি যেন তাহার দক্ষিণে অধিঠিত কর! হয়। 


| এই সংবাদ ক্ৰমে ক্ষেত্রে বড় জানার নিকট পৌছিলে তিনি আনন্দে 
আত্মহারা হইলেন এবং শ্রীগোবিন্দের জন্য ভ্রীমতীকে পাঠাইবার যন 
করিতে লাগিলেন । শীপুরুষোত্তম জানা একদিন চিন্তাযুক্ত হইয়া 
নিদ্রাগত হইলে ষপ্নচ্ছলে শ্রীরাধিকা তাহাকে কপাপূর্বক দর্শন দান 
করিয়া বলিলেন,--‘আমাকে গ্ৰ খ্ৰীব্বন্দাবনে গৰীগোবিন্দসমীপে 
প্রেরণ কর। আমি বহুকাল যাব চক্রবেড়ের মধ্যে অবস্থান করিতেছি। 


১। চৈচ ম ১২৬৮ 
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সকলে আমাকে ‘লক্ষ্মী ঠাকুরাণী’ নামে অভিহিত করে; আসি যে 
শ্রাৰৃষভাগুকন্য|, ইহ| কেহই জানে না|” 

নিদ্ৰাভঙ্গ হইলে শ্রীপুরুষোত্তম জান! জি ভ্রল্ত হইয়া চক্রবেড়- 
মধো উপস্থিত হইলেন এবং স্বরূপশক্তির ট্রাম মৃতি দর্শন করিলেন । 

শ্রীত্রীগোবিন্দদেবের সেবাধাক্ষ ব্রীল হারদাস পণ্ডিত গোষামিপ্রভুর 
শিষ্য আল রাধাকৃষ্ণ গোছ্ছামিপ্রভু তত্কৃত 'দাধন-দীপি কা” গ্রন্থে 
্রা্ষেত্রের চক্ৰবেড়স্থ শ্ৰীৱাধিকা-মূতির প্ৰম উদ্ধার ও বর্ণনকরিয়াছেন। 
কোন এক সময়ে শ্রারাধা শ্ৰাৰ্বন্দাবন হইতে ভক্ত-বাং্সলা-বশতঃ 
উৎকল-দেশের শীরাধানগরে বিজয় করেন। দক্ষিণদেশীয় বৃহ্দ্তানূ- 
নামক এক পরমবৈষ্ণব ব্ৰাহ্মণ উক্ত শ্রীরাধানগরে বাস করিতেন | তিনি 
শ্রামতাকে কন্যারূপে সেবা করিয়া শ্রীরাধার কৃপায় অভিষিক্ত হন | 
উক্ত বিপ্রের অপ্রকটের পর শ্রীক্ষেত্রের তদানীন্তন রাজা লোকমুখে এই 
অস্ত বার্তা অবণ করিয়া শ্রীরাধানগরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকার 
দিবাশ্রীমৃতি দর্শন করেন। শ্ৰারাধিকা তাহাতে শ্ৰীজগন্নাথলয়ে লইয়া 
যাইবার জন্য রাজাকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন। রাজ! মহাহর্ষে 
শ্রীামতীকে পুরীতে আনয়ন করিয়া শ্ৰীজগন্নাবের চক্রণেড়ের রমাস্থান- 
মধ্যে সযত্বে স্থাপন করেন! বহুদিন অতীত হইবার পর সাধারণ 
লোক সেই জ্ৰীমৃতিকে ‘লক্ষ্মী’ বলিয়াই পূজা করিতে থাকেন। বস্তুতঃ 
সবলক্ষ্মীময়া অংশিনী শ্ত্রীরাধিকাকে ‘লক্ষ্মী’ নামে অভিহিত করা কিছু 
তন্ববিরোধ নহে; কারণ, অংশিনীর মধ্যেই অংশ-ব্দপা অন্তুভুক্তা 
আছেন । শ্রীমতী যখন পুনরায় রা বিজয় করিবার অভিলাষ 
হইল, তখনই তিনি শ্রীপ্রতাপরুদ্র-নন্দন শ্রীপুরুষো ত্রয জানাকে ফপ্লাদেশ 





১ শ্রীসাধদীপিকা, যষ্ঠকক্ষা, ৬:১৮ ১৮ মোক, উমব্হরিবাসদা- বাবাৰ 
সম্পাদিত] ৷ 
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করিলেন | * সেই স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম জানা বহু 
লোকজন-সঙ্গে শ্রীরাধিকাকে শ্রীক্ষেত্র হইতে শ্রীরন্দাবনে প্রেরণ করেন 
এবং শ্রীমতী শ্রীগোবিনের বামদেশে অধিঠিতা হন । 1 


ভ্রীপ্রতাপরুদ্রের রাজ্য 


স্প্রততাপরুদ্রদেব যখন ১৪৯৭ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন, 
তখন বঙ্গদেশের হুগলী ও মেদিনীপুর জেলা হইতে আরন্ত করিয়] 
মান্রাজের গুণ্ট,র (0000.002) জেলা পর্যন্ত রাজা এবং তেলিঙ্গনার 
অধিকাংশ তাহার অধিকারে ছিল। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের প্রথম 
ভাগ তাহার সাম্ৰাজা-বিস্তারের পক্ষে বিশেষ অনুকুল ছিল। তখন বিদরের 
(Bidar) সিংহাসনে অধিঠিত বাহঅণী সুলতান মহন্মদ্‌ পরাক্রমহীন 
ছিলেন, বিজয়নগরের সালুব-বংশ ছিল ধ্বংসোন্মুখ এবং গৌড়েরসুলতান 
হুসেন শাহ তখনও প্রতাপশালী হইয়া উঠিতে পারেন নাই । শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রদেবের বৃথা রাজা-জয়-পিপাসা ছিল না বলিয়া তিনি এই-সকল 
সুযোগ গ্রহণ করিয়া সাত্রাজা-বিস্তারের চেষ্টা করেন নাই । ১৫০৯ 
খ্টাবের শেষভাগে অথবা ১৫১০ খুষ্টাব্দের প্রান্তে প্রবল পরাক্রান্ত 
কৃষঃদেবরায় বিজয়নগরের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং কিছুকাল 
পরেই উড়িস্যা-রাজ্োর দক্ষিণভাগ-বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। পৰ্তুগীজ 
লেখক নুনেজ (79080 Nunez) ভ্রীপ্রতাপরদদ্রদেবের সহিত কৃষ্ণদেব- 
রায়ের যুদ্ধসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন | সিংহাসনে 
আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরেই কষ্ণদেবরায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 


১২১৯১ এডিট ডি 2882১ 


* ‘আ্ৰীমতপ্ৰতাপকণদ্ৰস্ত পুত্ৰ: পরমহুন্দরঃ। মহীভাগবতো ধীরঃ সম্মত; মাধু: 
মওলৈঃ ।’--এ্ৰীসাধনদীপিকাঁ ৬১২ ; 


+ গীভক্তির্স্বাকর, ষষ্ঠ তৰুঙ্গু, ৬৩-১০৯ 
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সহিত বিরোধের সৃষ্টি করেন এবং প্রতাপরুদ্র তাহার রাজের দক্ষিণ 
সীম| রক্ষা করিবার ভন্৷ দক্ষিণ দিকে বিজয় করেন | cA 
গ্রীগনুহাপ্রভু যখন সৰ্বপ্ৰথমে শ্রীনীলাচলে আগমন করেন, তখন 
প্রতাপরুদ্রদেব তথায় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই। এই কথ! 


i 


দ্রীচেতন্যভাগবতে১ এইরূপ উক্ত হইয়াছে,_ 





এ্ৰীপ্ৰতাপক্লত্ের রাপ্রামাদের ভগ্নাবশেষ-ত্ত্‌প (কটক ) 
যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে । 
তখনে প্রতাপকুদ্র নাহিক উৎকলে ৷ 


যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে ৷ 
অতএব প্রভু ন! দেখিলা মেইবারে ৷ 





১। চৈভা অ ৩২৬৯-৭০ 


৫৫০ জীক্ষেত্ৰ [ চতুর্থ খণ্ড 


= 


১৫১৩ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণদেবরায় শ্ত্ীপ্রতাপরদ্রের রাজোর দক্ষিণভাগে 
অবস্থিত নেলোর (N০ll০৮০) জেলার অন্তর্গত উদয়গিরি আক্রমণ 
করেন। কৃষ্ণদ্েবরায় ৩৪০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৮০০ হস্তী লইয়| 
উদয়গিরিতে উপস্থিত হ’ন শ্ট্ীপ্রতাপরদ্রদেবের ১০০০০ পদ।তিক 
সৈন্য ও ৪০০ অশ্বারোহী সৈন্য প্রায় দেড় বৎসরকাল কৃষ্ণদেবরায়ের 
বাহিনীকে বাধ| দেয় । .১৫১৩ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির পতন হয়। অনু- 
শাসন-লিপিসমূহে) উক্ত হইয়াছে যে, এই যুদ্ধের পরে কৃষ্ণদেবরায়ের 
“তিরুমল রাঘবরায়’ বা ‘তিরুমল কান্তরায়’ নামক শ্রপ্রতাপরুদ্রদেবের 
এক মাতুলকে উদয়গিরিতে বন্দী করেন ।২ ইহার পরেই কৃষ্ণদেবরায় 
গুণ্ট,র জেলার অন্তর্গত কোণ্ডবীড়ু আক্ৰমণ করেন। ব্রীপ্রতাপরুদ্রদেব 
এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাধা দেন, কিন্তু কোগুবীড়ুদুর্গ-হইতে 
প্রায় চারি মাইল দূরে কৃষ্ণানদার তীরে পরাজিত হ’ন। যুদ্ধের 
ছুইমাস পরে কোণডবীড দুর্গ মান্পদমর্পণ করে । ১৫১৫ খুক্টাব্দের ২৩শে 
জুন, শনিবার কৃষ্ণদেবরায় কোগুবীড়ু অধিকার করেন। কৃষ্ণদেব- 
রায়ের মঞ্চলগিরি-অনুশাসনসমূহে এই তারিখ বহুবার উল্লিখিত হইয়াছে 
এই যুদ্ধে কৃষ্ণদেবরায় শ্রাপ্রতাপরুদ্রদেবের একজন পুত্রকে বন্দী করেন।* 
কোতুবীড়ুর স্থানীয় ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রদেবের এই পুজের নাম শ্রীবীরভদ্র ; কষ্ণদেবরায়ের জয়ের পূৰ্ব পৰ্যন্ত 
তিনি কোণ্ডবীড়_দণ্ডপাটের রাজপ্রতিনি ধিরূপে শাসক ( Viceroy ) 
ছিলেন। 1 কৃষ্ণদেবরায় স্বরচিত ‘আমুক্ত মাল্যদ৷” নামক তেলেগু 
১১২ ধা নানক তে 


১.) ‘Nellore Inscriptions’ By Butterworth and Venugopal Chetti, 
Nos. 37, 38, 40, 41. 
২| Sourc:s ol Vijayanagar History, p. 137, foot-note (1) 


* ‘Epigraphia Indica’. Vol. VI, pp. 110-11 31 ‘A Sketch of 
the Dynasties of Southern India’, p. 48. 
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কাবাগ্রন্থে এবং নন্দি-তিষ্ম-কবি তওপ্রণীত পপারিভাতাভরণমু* নামক 
তেলেগু কাবাগ্রন্থে শ্রীবীরভদ্রের বন্দীকরণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন |* 
কোগুবীডঅধিকারের পর কৃষ্ণদেবরায় কৃষ্ণানদী অতিক্ৰম করিয়া 
কোণ্ডপল্লীর বিশাল দুর্গ আক্রমণ করেন। ওড়িয়া মন্্ী প্রহররাজ 





a 


গ্ীপ্ৰতাপক্লদ্ৰদেবের দুর্গের তোরণ ( কটক ) 

শিরশ্চন্দ্ৰ মহাপাত্রের উপরে তখন উহার শাসন-ভার অপিত ছিল। 
১৫১৭ খব্টাবে কৃষ্ণদেবয়ায় কোগুপল্লী অধিকার করিয়া শ্ৰীপ্রতাপকত্ৰ- 
দেবের একজন মহিষাকে, অপর একজন পুত্রকে এবং সাতজন প্রধান 
থান রাজকর্মচারীকে বন্দী করেন | + কৃষ্ণদেবরায় কোগুপল্লী হইতে 


* ‘Sources of Vijayanagar History‘ PP. 133, 137 foot-note (2); 
+ ‘History of Orissa’ ( Vol. 1), P. 325. 





৫৫২ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


উত্তরদিকে অভিযান করিয়া “সিংহাচলম্*শামক স্থানে উপস্থিত হইয়া 
নিকটবন্ঠি সকল স্থান অধিকার করেন এবং সিংহাচলম্‌-এবা সিংহাদ্রিতে 
(Simhadxi Pottunur) একটি বিজয়-স্তন্ত স্থাপন করেন | কৃষ্ণদেব- 
রায় তাহার প্রধানমন্ত্রী ‘সাব’ (সালুব ) তিন্ম বা আগ্নাজীর পরামৰ্শ- 
অনুসারে উড়িষ্যার ষোলজন মহাপাত্রকে গোপনে ধনরত্বাদি উৎকোচ 
প্রদান করিয়া তাহাদিগকে শ্রপ্রতাপরুদ্রের পক্ষ পরিত্যাগ করান এবং 
শ্রপ্রতাপকুদ্র রাজধানী ছাড়িয়া চলিয়া গেলে কৌশলে তাহার রাজধানী 
ও রাজপ্রাসাদ অধিকার করেন | কৃষ্ণদেবরায় শ্রপ্রতাপরুদ্রের সহিত 
সন্ধি করিলে আপ্রতাপরুদ্র তাহার কন্যা শ্রীজগন্মোহিনীকে (নামান্তর 
তুকা ) কৃষ্ণদেবরায়ের সহিত বিবাহ দেন এবং যৌতুকস্বরূপ কৃষ্ণানদীর 
দক্ষিণে অবস্থিত ত'হার অধিকৃত সমস্ত দেশ দান করেন।* 'রায়বাচ কমু? 
নামক তেলেগু গ্রন্থে এবং বেহ্কটরায় বাকুমার-ধূর্জটি-বিরচিত কৃষ্ণরায় 
বিজয়ম্*নামক সংস্কৃত কাবাগ্রন্থে এই বিবাহের কথা উল্লিখিত আছে। 
শরীপ্রতাপরুদ্রদেব যখন দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন? তখন 
১৫০৯ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন গৌড়াধিপতি পাঠান সুলতান হুসেন শাহ, 
অতকিতভাবে উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া অনেক দেবালয় ও বিগ্রহ ভগ্ন 
(?) করেন । মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব এই সংবাদ পাইয়া দক্ষিণ 
হইতে অবিলম্বে পুরাতে আসিলে সুলতান পলায়ন করেন; কিন্তু 
ীপ্রতাপরুদ্র হুসেনশাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গঙ্গাতীরে তাহাকে 
পরাজিত করেন। মাদলা-পাঞ্জীতেও এই বিবরণ পাওয়া যায়। 
সুলতান হুগলী-জেলার অন্তর্গত গড় মন্দারণে আশ্রয় গ্রহণ করিলে 





* Sources of Vijayanagar History, pp. 115-16, 132, 143-45; 
R. Sewell’s “A Forgotien Empire, p. 320. 
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গোবিন্ববিদ্ভাধর নামে তাহার এক মন্ত্রী শত্ৰুপক্ষে যোগদান করায় তিনি 
আর বাধা না দিয়া উডিগ্যায় ফিরিয়া যান | * মাদলা-পাণ্ডা অনুমারে 
এই সময় হইতে শ্রীপ্রতাপরুদ্র গোবিন্দ-বিদ্যাধরের উপর রাজ্যশাসনভার 
প্রদান করেন ; কিন্তু এতিহাপসিকগণ এই বিষয়ে একমত নহেন। 1 
ভ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের ১৪৩২ শকাব্দের (১৫১০-১১ ১ কাবালি তাআ- 
শাসনে (05811 Copper-plate) গৌড়ের সুলতানের সহিত তাহার 
যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ আছে | এই তাম্ৰশাসন হইতে জ টি তে পারা যায় 
যে, ্রীগ্র তাপরুদ্রদেব গৌড়ের সুলতানকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া তৎকর্তৃক 
স্বতরাজা পুনরধিকার করিয়াছিলেন ৷ এই তাত্রশাসনে শ্রীপ্রতাপরত্র- 
দেবকে “পঞ্চ-গৌড়-অধিনায়ক? বলা হইয়াছে । “ভ্রীসরত্বতী-বিলাসে*র 
পুষ্পিকাসমূহে শ্রীপ্রতাপরদ্রদেবের ‘গৌডেশ্বর’, হদনশাহি-সুরত্রাণ- 
শরণরক্ষণণ প্রভৃতি বিশেষণ হইতেও এই বিষয় সমধিত হয়। 
'শ্ীচৈতন্যভাগবতে* ও “উ্রাচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে?ও হুসেন শাহ, কর্তৃক 
উড়িগ্যায় দেবালয় ও জ্ৰীমৃতির (?) প্রতি অত্যাচার এবং গৌড়ের 
যবনরাজের সহিত শ্রীপ্রভাপরুদ্রদেবের যুদ্ধের উল্লেখ আছে” 
হুসেন শাহ্‌ সব উড়িয়ার দেশে। 
দেবমৃতি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেষে ৷ + 

“রত্বাকরঃ_হস্ত। ইদানিং গৌড়াধিপতের্ধবনভূপালস্য গজপতিন। 
মহ বিরোধে গমনাগমনমেব ন বর্ততে | কথময়ং চতুভিরেব পরিজনৈঃ 
মহ গচ্ছতি !” § 


৯ Re 


মং টি of the NEES of Bengal’ Vol. LXIX, 1 
P. 186; + Prabhat Mukherjee’s ‘History of Medieval Vaisna- 
Vism in Orissa’, p. 173= 

£ চৈভা অ ৪1৬৭ 

$ আচৈতগ্চন্দ্রোদয়-নাটকৃষ্‌, হট অঙ্ক, প্ৰবেশক, নিৰ্ণয়সাগর মং, ১০২ পৃ 


৭০ 


৫০৪ শ্রীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খং 


শ্রীপ্রতাপরুদ্বদেবের রাজত্বের শেষভাগে উডভিস্তা-রাজোর সীমা ছিল 
দক্ষিণে গোদাবরী-নদী ও উত্তরে রূপনারায়ণনদের তীরবতাঁ 
সা নামক গ্রাম | * ভ্ৰীচৈতন্যচরিতামৃতেও উড়িয্যাদেশের সীম! 
এইবূপ উক্ত) টি ছে, 
তবে ওড্রদেশ-সীমা প্রভু চলি” আইলা । 
তথা রাভ-অধিকারী প্রভুরে মিলিলা ৷৷ 
* ৰু E) 
ম্যাপ যবন-রাজার আগে অধিকার | 
তা’র ভয়ে পথ কেহ নারে চলিবার | 
‘পিছলদ!? পৰ্যন্ত সব তাঁ’র অধিকাৰ | 
তীা’র ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার 
দিন কত রহ, সন্ধি করি” তা’র সনে । 
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গমনে ॥ 
জলদদ্যুভয়ে সেই যবন চলিল | 
দশ নৌকা ভরি’ সেই সৈন্য সঙ্গে নিল ॥ 
মন্ত্রেশ্বর,-ঢুউনদে পার করাইল। 
“পিছলদা” পর্যন্ত সেই যবন আইল ৷৷ 
পুরীতে এবং অন্যান্য স্থানে মহারাজ শ্রীপ্রতাপর্রদেবের কয়েকটি 
অন্থশীসন-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রীত্রীজগন্নাথদেবের ভ্রীমন্দিরের 
‘জয়-বিজয়-তোরণে’র বাম দিকে রাজত্বের ৪র্থ অঙ্কে (১৪৯৯ খৃষ্টাব্ের 
* Dr.S. K. Ayyangar in ‘Cambridge History of India’, Vol. 
I, p. 497. 


১। চৈচম ১৬১৫৬, ১৫৮-৬০, ১৯৮-৯৭ 
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জগন্নাথ 





মাদলা-পঞ্জী-অনুসারে 





সংগোপনের তিন বৎসর পূর্বে অপ্রকট হন £ কিন্তু 'এীচৈতন্যচন্দ্রোদয়- 
on 


নাটকের প্রস্তাবনা ও শরভক্তিরত্রাকর’ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া 





খায় যে তিনি শ্রীচেতন্যদেবের বিরহে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন | 





'প্রীভক্তিরত্বাকরে*র (৩/২১৬২১) বর্ণনান্ুসারে ্রপ্রভাপরদ্রদেব 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰ প্রভুর প্রকট-লীলা-কালেই টি পুল্রের হস্তে রাজা সমর্পণ 
করেন। তৎপর সা লীলা-সংগোপশের সংবাদ প 
ভ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব প্রভুর বিয়োগ-দুঃখ সখা করিতে না পারিয়| ব্ৰনীলাচল 
পরিত্যাগ করিয়| যান । 
ময়ুরভঞ্জের রাজধানী 'বারিপদা” হইতে প্রায় ১১ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব 
দিকে প্রতাপপুর” নামক এক গ্রামে শ্রীকৃষ্ঃচৈতন্যাদেব ভ্রীজগন্নাথ ও 
দধিবামন শ্রীবিগ্রহ অধিষ্ঠিত আছেন। রাজা রামচন্দ্র 
নামানুসারে এ স্থানের নাম পূবে “রামচন্্রপুর? ছিল, পরে 'প্রতাপপুর? 
নাম হয়| এ-সম্বন্ধে স্থানীয় পাণ্ডাগণ একটি কিংবদন্তীর উল্লেখ করেন | 
শ্রীপ্রতাপরুদ্র যখন শুঁনিলেন যে, উীচৈতন্বদেব পুরী ত্যাগ করিয়া 
শ্ীবন্দাবনে গমন করিবেন, তখন রাজা শ্রচৈতন্যের ভাবী বিরহে ব্যাকুল 
= ২ = নাহি উল 5১৬. ৰে 
হইয়া! একটি দারুময়ী শ্ীকষ্ণচৈতন্য-রমৃতি প্রকাশ করেন। আচৈতন্য 
দেব উৎকলদেশ ত্যাগ করিলে, শ্রীপ্রতাপরুদ্ও তাহার সহিত 
85388 ত)" ৩ ৱাল SAE 
x ‘Journal of the Asiatic Society of Bengal’ Vol. 121, Part 1, 
1893, 0. 96; R. D. Baneorjee's ‘History of Orissa’, Vol. 1, 1930. 


BP. 334. 
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জীচৈতন্যদেবের ভ্রীমূত্িটি সঙ্গে লইয়! ব্ৰীৰুন্দাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 
তদানীন্তন রামচন্দ্রপুরে উপস্থিত হইয়া মহারাজ অসুস্থলীলাভিনয় 
করিলেন এবং তাহার নিৰ্বাণকাল অতি সন্নিকট জানিয়া ৫৪জন পাণ্ডার 
উপর শ্রীবিগ্রহের সেবাভার অর্পণ ও তজ্জন্য ভূদসম্পত্তি দান করিলেন। 
ীপ্রতাপরুদ্রের অপ্রকটের পর রামচন্দ্ৰপুর ‘প্রতাপপুর’ নামে খ্যাত 
হইল । তদানীন্তন ভঞ্জরাজ একটি মন্দির নিৰ্মাণ আরস্ত করিয়াছিলেন: 
কিন্তু তাহা কালাপাহাড-কৰ্তৃক বিনন্ট হয়। শ্রীবিগ্রহ হরিহরপুরের দুর্গে 
গোপনে স্থানান্তরিত হয়। কথিত হয় যে, প্রতাপপুর ডাকবাংলো” 
পশ্চিমদিকে অনতিদূরে অবস্থিত একটি মন্দির শ্্ীপ্রতাপরুদ্রদেবের 
সমাধি-মন্দির বলিয়া বিদিত ছিল কিন্তু নদীর ভাঙ্গনে সেই 
সমাধি-মন্দিরটিও সলিল-সমাধি লাভ করিয়াছে | এখনও স্ৰীঞ্জীগোরাধি- 
ভাবতিথিতে প্রতাপপুরে প্রতিবংসর শত শত যাত্রী উপস্থিত হইয়া শ্ৰী- 
প্রতাপক্লদ্ৰের প্ৰকাশ্তি‘খ্ৰীকৃষ্ণচেতন্য ’মুতির আরাধনা করেন । কথিত 
হয় যে, শ্রীরেন্দ্-সরোবরের তীরে সপাৰ্ধদ ঠীচৈতনাদেবের সন্মুখে শ্রী- 
মন্তাগবত-বাখ্যারত শ্রীগদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপ্ৰভু ও সপার্ধদ শ্রীগৌর- 
হরির শ্রীপাদপদুমূলে সা্টা্-প্রণত ্ৰীপতাপক্লদ্ৰের একটি আলেখা 
তাহার আদেশেই প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, এ 
আলেখোরই একটি প্রতিলিপি যুশিদাবাদ কুপ্তঘাটার রাজবাড়ীতে 
রক্ষিত আছে । * 
এঁতিহাদিকগণের মতে শ্ীপ্রতাপরুদ্রদেব ১৫৪০ খুষ্টাবে স্বধামে 
গমন করেন। মাদলা-পাপ্তীর বিবরণ-অনুসারে ভ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 
পরে তাহার পুত্র কালুআ-দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং এক 
হিম ৰ == === সী রোহি করেন এর 


*  ‘Archacological Survey of Mayurabhanja’ (Vol. I) by 
Nagendranath Vasu, pp. 31.35. 
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বৎসর পাঁচ মাস তিন দিন রাজত্ব করিবার প্র গোঁবিন্দ-বিদ্যাধর-নামক 


স্রীপ্রতাপরুদ্র দেবের এক উচ্চ কর্মচারীর দ্বারা নিহত হন | ইহার পরে 
কথাডুআ-দেব নামক নীপ্ৰতাপকদ্ষদেবের আর এক পুল্র সম্ভবতঃ 
গোবিন্দ-বিদ্যাধরের চেষ্টায় ১৫৪১ শৃন্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; 
কিন্তু এক বৎসরের মধোই শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের কোন কোন পুলের 
সভিত তিনিও নিহত হন | তৎপরে ১৫৪২ খুষ্টাবে RARE 
সিংহাসনে আরোহণ করিয়! ‘ভোই রাজবংশের ( Bhoi Dynasty ) 
প্রতিষ্ঠা করেন | * গোবিন্দ-বিদ্যাধর ‘ভোই’ বা লেখক-কুলসস্থৃত চিলেন 
বলিয়া তৎ-প্রত্িঠিত বংশ এই নামে অভিহিত হইয়াছে | 1 গোবিন্দ- 
বিদ্যাধর তৎপুল চক্রপ্রতীপ ও পেজুদ্ধয় নৱসিংহ জেনা ও রঘুরাম জেন! 
প্রায় ১৮ বৎসর কাল রাভত্ব কৰবেন । ১৫৬০ খৃষ্টাক্ে মুকৃন্দদেব হরিচন্দন 
“ভোই? রাজবংশের অবসান ঘটাইয়' উড্ডিষ্বার রাজা ভন এবং ভাভার 
য়ত্যুকালের (১৫৬৮ খৃষ্টাব্দ) পর্ব পর্যন্ত উডিস্াঁকে যবন-আক্রমণ হইতে 
রক্ষা করিতে বহু যত্ন করেন | বঙ্গদেশ হইতে আফগানগণকে বিতাডিত 
করিবার উদ্দেশ্যে বাদ্শাহ, আকবর মুকুন্দদেব হরিচন্দনের সহযোগিতা 
: কিন্তু যুকুন্দদেবের মুত্যুর পরে ১৫৬৮ 


ও বন্ধুত্ব কামনা করিয়াছিলেন 
ফাকে তাহাদের রাজাভুক্ত 


ধৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার ‘কররাণী’ সুলতানগণ উড়ি 
দর সঙ্গে উড়িস্যায় আসিয়া 


র চেষ্টা করে| ইহার পরে 
প্রবল 


করে। সুলেমান কররাণীর পুত্ৰ বায়জীত 
বিধর্মা কাঁলাপাহাড় অনেক উৎপীড়ন করিবা 
উড়িষ্যার অধিকার লইয়া মুঘল ও আফগানগণের মধো 
প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হয়। 
% পারত of Orissa’ by R- 
+ ‘An Advanced History of India’ 


H.C. Raychaudhuri and Kalikinkar 
London, 1948, p, 385. 


}> Banerji (Vol. 1), PD- 337-38 2 
by Drs. R.C. Majumdar, 
Datta, Macmillan & Co,, 
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গ্রপ্রতাপরুদ্র ও তৎপূর্বপুরুষগণের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ পুরীর 
বলিসাহি পল্লীতে “পুরুণ| নহর’ নামে খাত রহিয়াছে । প্রায় ৩০ একর 
ভূমি পুরাতন রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও ছি বক্ষে ধারণ করিয়া! 
উড়িষ্যা-রাজ্গণের শ্রভীভগৌরবের স্মৃতি এখনও ঘোষণ| করিতেছে। 
সাপ্রতাপরুদ্দদেবের রচিত গ্রন্থাবলী 
জ্ৰীপ্ৰভাপকুদ্ৰদেৰ পরমবিদ্যোৎসাহা ও ধর্মপরায়ণ নুপতি ছিলেন। 
প্রতাপরুদ্র্দেবের প্রধান মন্ত্রী ও দক্ষিণ-দেশীয়-রাজ্য-শাসক গ্রীল 
রায় রামানন্দপাদ শ্রী প্রতাপরুদ্রদেবের আদেশে ‘ই্ৰীজগন্নাথবল্লভ-নাটক’ 
রচন! করিয়াছিলেন | * ই৷ল কবিকর্ণপুর-প্রণীত ‘জীচৈতন্যচন্দ্ৰোদয়- 


নাটক১ও ক্লাপ্ৰত|পক্লদ্ৰদেবের আদেশে ও অভীন্টানুসারে শ্রীত্রাজগন্নাথ- 
দেবের গুণ্ডিচাযাত্ৰাকালে অভিনীত হইয়াছিল | + 

্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের নামে নিয়লিখিত রা আরোপিত হয় 8 
১] আ্লসরস্বতাবিলাস, ২ |. ভ্রীপ্রতাপমার্তগু ব! প্রৌঢপ্রতাপমার্তও, 
৩ | নির্ণয়-সংগ্রহ, ৪ | কৌতুকচিন্তামণি, ৫। একটি বাংলা পদ৷ 

১। শ্রীসরত্বতীবিলাঁসঃ- শ্রাসরস্বতীবিলাস১ একটি স্মৃতিসংগ্রহ- 
গ্রন্থ ।. London নগরীর India Office Library, মহীশুরের 
Oriental Library, মাদ্রাভের Govt. Oriental Mss. Library 








* "তেন প্রতিভট-নৃপঘট!-কালাগ্নিরুদ্রেণ শ্রীমংপ্রতাপরদ্রেণ জীহরিচরণমধিকৃত্য 
কমপি প্রবন্ধমভিনেতুম।দিষ্টোহন্মি ৷" এ্ৰীজগগন্নাথবল্লভনাটকম্‌, ১ম অঞ্চ + “**'অবনি- 
ভূতাহনিভূতাভিলাষেণ গঙ্গগতিন| প্রতাপরুদ্রেণাদিষ্টোহস্মি 1”, “*‘‘ভগৰতোহৰতো 
নিজকরণাং আরকুফচৈতন্ন্ত প্রিয়পার্যদস্ত শিবানলামেনগ্ত তনুজেন নিমিতং 
পরমাননদালকবিনা বিনাশিতহৃৎকযায়তিমিরং প্রীচৈতম্যচন্দরোদয়ং নাম নাটক" 
‘মভিনীয় নমীহিভহিতমন্ত নৃপতেঃ করিস্তামি ।"--গ্রীচৈতগ্তচল্সোদয়নাটকম্‌, ১ম 
অঙ্ক; ১। ১ ৬. Kane's History of Dharmasastra’, (Vol. 1), pp. 410" 
14; ২} ‘Catalogue of Sanskrit Mss. at the India Office Library 
in London’ Ed. by Dr. Eggelling p. 419, No. 1404. 





ও Adyar Library-(ে এব 






গ্রন্থের পুথি আছে। ‘জ্ৰীসৱস্ব 


+ ত তিল লা 
খষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত ১ 
বিলাসে’র সমগ্র ‘বাবহারকা Dr. R. Shams মচ মহাশয়ের 


স্পাদনায় মহীশুর ত হইতে প্রকাশিত হইয়াছে ( University of 
Mysore. Oriental Library Publications, Sanskrit Seri- 
es No. 7] )। সম্পূৰ্ণ ‘ন্ৰীসৱস্বতাবিলাস’এ এখনও মুদ্রিত হয় নাই | 
শিব (2 কান কোন পুঁথিতে১ 






নয়টি মঙ্গলাচরণ-হে 
জ্ৰীহয়ঞ্ীব ). শ্ৰীগণেশ, 
জীপশুপতি, স্ত্রী ভগন্নাথদেবের ই 
গ্রন্থপ্রণেতার বংশের প্রশস্তির অবতারণা 
করা হইয়াছে । তৎপরে ২৮ট 
পূর্বপুরুষ শ্রীসূর্যদেব, মহারাজ শ্রারঘুঃ 
ম্ৰীঅতিথি ও তাহাদের বংশে আবিভূতি 
তৎপুজ্র গজপতি শ্রীপুরুষোত্তমদের এ 
রুদ্রদেব বা শ্রীবীররুদ্রদেবের পৰাক্ৰম ও 
ইহার পর উপযা-শ্লেষবিরোধাভাসাদি-অলকীরযুজ্জ সুমধুর গন্ধে কী 
প্রতাপরুদ্রাদেবের শৌৰ্ধ-বী্ষ-সৌন্নৰ্ষ-পাণ্ডিত্যাদি বিশেষভাবে 
কীন্তিত হইয়াছে। প্প্রবন্ধ,-বংশাবতরণ নামক এই গুথম বিলাসের 
শেষে “শ্রীসরস্বতীবিলাস+-গরস্থ-রচনার উদ্দেশ্য বণিত হইয়াছে,_"স 
3 ‘Descriptive Catalogue of Sanskrit Mss. at the Govt Oriental 
Mss. Library, Madras’, Vol. V1, 0. 2426. No. 3221; ২ | “ভ্ৰীণীররুদ্র- 
বুগতেঃ শ্ৰিয়মাতনোতু, নীলাজ্ৰিনাথনিজপাল্সকোজধুগ্ম ৷ হত্যোগিভিস্থ দয়পদ্ধজম্ধ্য" 
ভাগসংরোধনাদিব সমুক্গাতরক্তভাবম্‌ ?_ শ্রপরম্বতীবিলাষ:, ১৯৮ 


পুত্ৰ গজপতি জীকপিলেন্দ্রদেব* 


বং তদাসুজ গজপন্তি শ্রীপ্রতাপ- 
গুণাবলী বর্ধিত হইয়াছে । 


৫৬০ গীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


চায়ং বীররুদ্রে। গজপতি£--*মহানদীজলমধ্মধ্যাসীনা২"*কটকনগরীং 
পদ্মাপদ্মালয়েলামহিলাভিঃ সমং সম্মানয়ন্, প্রতিদিবসনিয়তরাজক- 
রি -ব্যবহাররূপধর্মাচরণমাচরন্, যথাবিহিতসভামণ্ডপ1ঘ্ুরে সভা- 
ড়বিবাকামাতাপুরোহিত-ভেঠোতিবিদাদিভিঃ সহিতঃ, বিজ্ঞানযোগি- 
যর -চন্দ্রিকাদি-বহুগ্রন্থৈকবা কাতাৎপধালোচন- 
বশায়াত-তৎক্লেশো৷ মাভুর্দিতি সকলস্মৃতিসমুচ্চয়মতিগম্ভারং নাতি- 
বিস্তৃতং প্রবন্ধং প্রস্তৌতি।” ( মহীশূর-সংস্করণ, ১১-১২ পৃষ্ট। ) 
গজপতি প্রপ্রতাপরুদ্রদেব যখন মহানদী-তীরস্থ কটকনগরী ম্ৰাপদ্মা, 
জ্ৰীপদ্মালয়।, ই৷ইল| ও শ্রীমহিলা৷ (? )-নায়ী মহিষীগণের সহিত শাসন 
করিতেছিলেন, তখন প্রতিদিনের নির্দিষ্ট রাঁজকার্য ও ব্যবহাররূপ ধর্ম 
আচরণ করিয়া যথাবিহিত-সভ1মণ্ডপের মধ্যে সভ্য, প্রধান বিচারক; 
মন্ত্ৰী, পুরোহিত, জোাতিথ্িদ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সহিত বিজ্ঞানযোগী? 
ভারুচি, অপরার্ক, মেধাতিথিঃ অসহায় প্রভৃতি স্মৃতিশান্ত্রকীরগণের 
রচিত গ্রন্থ ও ‘স্মৃতিচন্দ্ৰিক|’ প্রভৃতি বহুগ্ৰন্থের বিভিন্ন মত ও বাক্য 
সমূহের একতাৎপর্ষপরতা প্রদর্শন করিয়া পাঠকগণের শ্রম-লাঘব 
সম্পাদন করিবার উদ্দেশ্যে সকল স্মৃতিগ্রন্থের সমুচ্চয়হেতু গম্ভীর "রী 
সরস্বতীবিলাস+নামক এই অনতি-বিস্তৃত প্রবন্ধ রচনা! করিয়াছেন। 
দ্বিতীয় বিলাসের প্রারন্তে ধর্মশান্ত্রকারগণের এবং পুরাণসমূহের ও 
ইতিহাসাদির নাম উক্ত হইয়াছে । তৎপরে গ্ৰন্থকৰ্তা বলিতেছেন:_ 
“একেন চরিভার্থত্বাদিতরানর্৫থতানয়ঃ। পূর্বপ্রবন্ধৈবিষয়ীভবেদিতি মমো- 
ছাঃ | মদীয়গ্রন্থে জাগ্রতি পূৰ্বনিবন্ধ,নিমিত-নিবন্ধেষু আনর্থকাবিশ্রান্তি 
_রিতি।»*--( ১৪ পৃষ্টা )। প্রচলিত রীতি লঙ্ঘনপূর্বক “আচারকাণ্ডের 
পূৰ্বেই ‘বাবহারকাণ্ড-রচন| আরম্ভ করিবার কারণ উল্লেখ করিয়া গ্রন্থ 
কর্তা বলিয়াছেন ফেশ্ীপ্রতাপরুদ্র-গজপতি-মহারাজের ইচ্ছানুসারেই 


৯ 





দ্বিতীয় যৈভব ] গজপতি শ্রীগরতাপরুদ্রদেব লহ; 


প্রথমে বাবহারকাণ্ড' আরম্ভ কর] হইয়াছে” অস্মিন্‌ স্থৃতিসংগ্রহন্পপে 
গ্ৰন্থে তত্তৎস্মৃতাস্নুসারেণ তক্তক্রমেণ আচারকাণ্ড-নিরূপণানস্তরং 
বাবহার-কাণ্ডনিরূপণং যুক্তম্‌। তথাপি বীর-রুদ্র-গজপতি-মহা- 
বাজন্যাকাঙ্কানুপারেণ প্রথমঃ বাবহারকাণ্ড প্রক্রষাতে 1৮ 
(১৫ পৃষ্ঠা )। শ্্রীসরস্বতী-বিলাসে*র বাবহার-কাণু” পাঁচটি ‘বিলাস’ 
বা ‘উল্লাসে’ সমাপ্ত ; প্রতি ‘উল্লাসে’র শেষে এইরূপ পুষ্পিকা আছে, 
“ইতি বীর-শ্রীগ জপতি-গৌড়েশ্বর-নবকোটিকর্ণ৷ট ক-কলুবারগেশ্বর-শরণ!- 

' গতজমুনা পুরা ীশ্বর -হুশনসাহিসুরত্রাণশরণরক্ষণ - ্রীদর্গাবরপুক্র-পবিত্র- 
টরিভ্র-রাজাধিরাভ-রা পরমেশ্বর - স্রীপ্রতাপরুদ্রদেখমহারাজ - বিরচিতে 
স্মৃতিসংগ্রহে সরস্বতী-বিলাসে-"নাম-*বিলাসঃ (উল্লাসঃ) ৷" মৈহীশৃর- 
শংস্করণ১ ১২১ ৬২, ৭৮১ ২২০১ ৫০৩ পৃষ্ঠা ) 

প্রীপরস্বতীবিলাসঃ” দাক্ষিণাতো একটি প্ৰামাণিক স্মৃতি-গ্রন্থরূপে 
গৃহীত হইয়া থাকে । শ্্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রাঞ্ত্বকাল ১৪৯৭ হইতে 
১৫৪১ বৃষ্টাব্দ ; সুতরাং 'শ্রীসরষ্তীবিলামেন্র রচনাকাল খুন্ধীয় ষোড়শ 
শতাব্দীর প্রথমভাগ বলিয়| ধরা যাইতে পারে। 

‘স্রীসরস্বভীবিলাসে? নিয়লিখিত স্মৃতিশাস্ত্ৰগ্ৰন্থসমূহের ও স্মৃতিশাস্্ৰ 
কারগণের উল্লেখ আছে,-_অঙ্গিরাঃং, অত্ৰি, অপরার্ক, অসহায়, আত্রেয়, 
আপস্তম্ব, কণাদ, কপিঞ্জল, ককিভাষ্যূ, কশ্যপ, কাত্যায়ন, কাষ্চা জিনি, 
কুলার্ক, গাৰ্গ, গরু (অভাকর), গোভিলঃ গৌতম, চন্দ্ৰিকা (স্মৃতি- 
চন্দ্ৰিকা ), ছাগলেয়, জনক, জমদয়ি, জাতুকণি, জাবালি, দক্ষ, 
দেবরাত, দেবল, দেবস্বামী, ধারেশ্বরঃ নচিকেত, নারদ, নিবন্ধনকার, 
পরাশর, পারস্কর, পিতামহ, পৈইনপি,প্রচেতাঃ প্রদীপ, প্রদীপিকাকার, 
বক্র, বোধায়ন, ভরগ্বাজ, ভবদেব, ভবনাথ, ভারুচি, মনু, মরীচিঃ 
মিতাক্ষরা, মেধা তিথি, যজ্ঞপতি, যম» যাজ্ঞব্ধা যোগীস্বরঃ রাজলাসক, 

৭১ 


৫৬২ শ্রীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 


লক্ষ্মাধর, লিখিত, লৌগাক্ষি, বৎস, বরদরাজ, বসি, বিজ্ঞানযোগী, 
বিজ্ঞানেশ্বর) বিশ্বামিত্ৰ, বৃত্তিকার, বৃহস্পতি, বৈখানস-সংহিতা, ব্যাধ 
পাদ, ব্যাস, শঙ্খ, শম্তনু, শাতাতপ, শালিকানাথ, শ্রীকর, সংগ্রহকার, 
সংবর্ত, সত্যব্ৰত, সনৎকুমার, সুমন্ত সোমশেখৱ, সোমেশ্বর, স্কন্দ, 
হারীত প্রভৃতি । 


আধুনিক গবেষকগণের মত এই যে, 'ভ্রীসরস্বতীবিলাসঃ” শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রদেবের নিজের রচন| নহে; পরস্তু রাজার অনুগ্রহ-প্রার্থী 'লোল্ল- 
লক্ষ্মীধর’-নামক কোনও সভাপণ্ডিত রাজার ও রাজবংশের প্রশত্তিযুক্ত 
‘আঁসরস্বতীবিলাসঃ” গ্রন্থ রচনা করিয়া শ্রীপ্রতাপরুদ্দেবের নামে উহার 
প্রচার করিয়াছিলেন। * ইহার কারণরূপে গবেষকগণ নিয়লিখিত 
যুক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন ;-_ ১। শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেব স্বয়ং গ্রন্থকর্তা 
হইলে তিনি স্বকৃত-গ্রন্থে স্বীয় পরাক্রম ও গুণাবলীর সুদীৰ্ঘ প্ৰশস্তি 
নিজেই কীৰ্তন করিতেন না। ২। দ্বিতীয় বিলাসের প্রারম্ভে (১৫ 
পৃষ্টা ) উক্ত হইয়াছে যে, শ্ীবীররুদ্রগজপতি-মহারাজের আকাঙ্জা- 
সারে প্রথমে বাবহারকাণ্ড রচন! কর! হইতেছে ।” স্ত্ীপ্রতার্পরুদ্রদেব 
স্বয়ং গ্রন্থকর্তা হইলে এইরূপ উক্তি থাকা অসমঞ্জস | ৩। ‘লোৱ্ল- 
লক্ষ্মীধর’-নামক শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের দক্ষিণ-দেশীয় এক সভা-পণ্ডিত 
রীদরস্বতীবিলাস:’ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া আধুনিক গবেষকগণ 
প্রমাণ করিয়াছেন। লোল্ল-লক্ষ্মীধর তৎপ্রণীত ‘সৌন্দ্যলহরী-ব্যাখ্যা'র 
পুষ্পিকায় অন্যান্য অনেক গ্রন্থের সহিত ‘শ্রীসরস্বতীবিলাসঃ" তাহারই 
রচনা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (‘--.সরস্বতীবিলাসাদ্যনেকস্মৃতিনিবন্ধন 





* Dr. R. Shama’ Sastry’s ‘Introduction’ (in Sanskrit ) to his 
edition of Sarasvati-vilasa, Mysore, 1927, 0, 28. 
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ইত্যাদি)! উক্ত পুষ্পিকায় লোল্ল-লক্ষমীধর নিজেকে গজপতি 
্লীৰীরকুদ্ৰদেবের আশ্রিত বলিয়া বৰ্ণন করিয়াছেন (‘‘‘‘আতঅয়ীকৃত- 
গজপতিবীররুদ্র-*)| “বন্দামহে মহীয়াংসমংসলঘ্িজটাধরম্‌। যৎ- 
কঙ্কণকণৎকাররূপং শব্দানুশাসনম্‌ 1”_এই মঙ্গল-স্লোকটি ‘জী সরস্বতী- 
বিলাস’ ও “সৌনদর্যলহরী-ব্যাখা উভয় গ্রন্থের প্রারস্তেই দেখিতে 
পাওয়া যায়। এই সকল কারণে, ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের সভাপণ্ডিত 
লোল্ল-লক্ষ্মাধরই "শ্রীসরদ্বতী-বিলাস” স্বয়ং প্রণয়ন বা সঙ্কলন করিয়া 
রাজার প্ৰশস্তি কীর্তন-পূর্বক এই গ্রন্থ তাহার আশ্রয়দাতা শ্রীপ্রতাপরুত্র- 
দেবের নামে প্রচার করিয়াছিলেন_ইহাই গবেষকগণের অভিমত ।* 
'সরষতী-বিলাস” ও “সৌনর্ধলহরী-ব্যাখ্যা” ব্যতীত লোল্ললক্ষ্মীধর 
'জোতিষ-দর্পণনামক জ্যোতিষ-গ্ৰন্থ, ‘মহানিবন্ধন’নামক মানব- 
ধর্মশান্ত্রের টীকা, ‘বৰ্হাবতংস’, ‘কৰ্ণাবতংস’ ও ‘লক্্মাধর’-নামক কাবাত্রয় 
প্রভৃতি গ্ৰন্থও রচনা করিয়াছিলেন । শ্রীকষ্ণদেবরায়ের সহিত শ্রীপ্রতাপ- 
কুদ্রদেবের কন্যার বিবাহের পরে লোল্ল-লক্ষ্মীধর বিজয়নগরে গমন 
লোল্ল-লক্ষ্মীধর শ্রীকৃষ্ণ" 


করেন এবং কুষ্ণদেবরায়ের সভাপণ্ডিত হন । 
(০) 


দেবরায়ের “কোণগুবীড়ু? ( Kondavidu ) ও “কাজা” 
অনুশাসনলিপি রচনা করিয়াছিলেন ৷ 1 

* ‘Sources of Vijayanagar History’, 2 

in the ‘Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute’, Vol. 

206-7; P.K. Gode in the Calcutta Oriental 


233-343 Dr. M.Krish- 


p. 151-52 5 Dr. V. Raghavan 


XVIII, Part 1], 1937. PP. 
Journal’, Vol. IL, No. 9, June, 1935, 2০. 
namachariar’s ‘History of Classical Sanskrit Literature’, 0 1060, 
foot-note. 

+ Ed. by Dr. Luders in the ‘Epigraphia Indica’, Vol. VI, pp. 117 


et seq. and pp. 233 et seq. 


লি) 
a 


৫৬৪ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


২) শ্রপ্রতাপমার্তণ্ড বা প্রৌচ়প্রতাপমার্তণ্ড £-_ইত। স্ৰী 
প্রতাপক্লদ্ৰদ্বেবের নামে আরোপিত আর একটি স্মৃতিশাস্ত্ৰগ্ৰন্থ। » এই 
গ্রন্থের একটি পুথি পুণার Bhandarkar Oriental Research 
lnsitute-এ আছে। 1 এই গ্রন্থ উৎকলাধিপতি শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের 
প্রণীত এবং চিত্রোৎপলা-নদীর তীরে কটকনগরীতে তাহার রাজধানী 
ছিল বলিয়া গ্রন্থমধে উল্লিখিত হইয়াছে | ইহাতে সূর্ধবংীয় শ্রী- 
কপিলেশ্বর গজপতি ও তৎপুল্র শ্ৰীপুক্ষোত্তমদেবের উল্লেখ আছে। 
গ্রন্থের পুষ্পিকায় শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের এইরূপ পরিচয় আছে 


'গজপতি-গৌঁড়েশ্রর-নবকোটি-কর্ণাট.কলবরগেশ্বর-রূপনারায়ণঃ ইত্যাদি 
গ্ৰন্থখানি ‘পদাৰ্থনিৰ্ণয়’, বৎসরাদি-নিকূপণ৯, ণতিধিনিরূপণ ্রতনিরণয়’ 
ও বিষ্ণুভক্তি) এই পাঁচটি ‘প্রকাশে: বিভক্ত । অনন্তভট্র, অপরার্ক, 
কল্পতরু, কালাদর্শ, দেবদাস, পারিজাত, মাধবীয়, মিতাক্ষরাঃ রত্লাকর, 
স্মৃতিচন্দ্রিকা, হেমাত্রি প্রভৃতি স্মৃতিগ্ৰন্থ ও ্রন্থকারসমূহ এই গ্রন্থে 
প্রমাণরূপে উদ্ধত হইয়াছে । বৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে প্রী- 
নীলকঠভট্র কতৃক রচিত ‘সিময়ময়ুখ’ (বা ‘কালময়ূখ’ ) ও ‘শ্ৰাদ্ধমযূখ’- 
(Ed. by J. R. Gharpure, Bombay) নামক দুইটি স্মৃতি-নিবন্ধ- 
গ্ৰন্থে “ই্প্রতাপার্ডণ গ্রন্থের উল্লেখ আছে। আধুনিক গবেষকগণ 
মনে করেন, ভ্রীসরস্বতীবিলাসে”্র ন্যায় প্রতাপযার্তণ্ড' গ্ৰন্থও শ্রী- 
প্রতাপরুত্রদেবের একজন সভাপত্ডিতের দ্বারা রচিত হইয়| মহারাজের 
নামে আরোপিত হইয়াছিল । পরাশর-গোত্রীয় শরীনারায়ণের পৌত্ 


ক কিল 





* P. V. 8৪0৩8 ‘History of D 


harmasastra’, Vol. ], p. 414; 
‘Naradasmriti” 


» ed. by Dr. Jolly, Vol. X, PP. 222-225 ; + Deccan 


College Ms. No. 48 of 1872-73 (now lodged at the Bhandarkar 
Oriental Research Institute, Poona ). 





দ্বিতীয় বৈভব ] গজপতি প্রীপ্রতাপরুদ্রদেব ৫৬৫ 


৷ পুল শ্রীরামকৃষ্ণ ট্ৰপ্ৰতাপর্লদ্ৰদেবের আদেশে ‘জ্ৰীপ্ৰতাপ- 
গ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন | * ব্ৰরামকৃপঃ এই গ্রন্থ ব্যতীত 
1 নামক ‘শাস্ত্ৰদাপিকা’র টাক! ও ‘তাৰ্থরত্লাকর’ নামে 
আর একটি স্মৃতিগ্ৰন্থ রচনা করিয়াছিলেন । শ্রীরামকৃষ্ণ আনুমানিক 
১৫০০ হইতে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে বর্তমান ছিলেন । শঙ্করভট্র-কৃত ‘দ্বৈত- 
নির্ণয়ে শ্রীপ্রতাপরুদ্রনিবন্ধ' নামে একটি 
সম্ভবতঃ উহা ‘শ্ৰপ্ৰতাপমা্তণ্ড’ 


হইতে অভিন্ন | 1 


৩। নিৰ্ণয়সংএ্রহ :--এই গ্ৰন্থ-সন্বন্ধে এযাবং কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই । 

৪1 কৌতুকচিন্তীমণি ৫- ইহা ‘চিত্ৰবন্ধ', প্রহেলিকা? ৰ 
কাব্য-রচনা-বিষয়ক ও ইন্দ্ৰজাল-বিদ্যা-বিষয়ক গ্ৰন্থ । ₹ তিনটি ‘দী 
বা অধ্যায়ে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইয়াছে । পুণার Bhandarkar 
tal Research Institute-a এই গ্রন্থের দুইখানি পুথি এবং 
বিকানীর মহারাজের গ্রন্থাগারে দেবনাগরাক্ষরে লিখিত ৫৩ পত্রাস্ক 
একটি পুথি আছে। $ আনুমানিক ১৫২০ বৃষ্টাক্দে এই গ্ৰন্থ রচিত হয়। 


এই গ্রন্থের প্রারস্ত ও উল হারের পুষ্পিকা উদ্ধৃত হইল ৷ 





« Stein’s Catalogue, p. 96. 
+ ৮. ৬. Kane’s ‘History of Dharmasastra’, Vol. I, pp. 554, 585, 


595,729, + P. V. Kane's ‘History of Dharmasatra’. Vol. 1, PP. 
536, 712-13 ; ‘Naradasmriti’, ed. by Dr. Jolly, Vol. IX, pp. 189-90; 


§ Deccan College Mss. No. 981 of 1887-91 and No. 1031 of 1884- 


87; Catalogue of Sanskrit Mss, in the Library of His Highness the 


Maharaja of Bikaner, compiled by Rajendralal Mitra, Calcutta, 


1880, p. 646, No. 1410. 


৫৬৬ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


প্রীরন্ত :_ 
বামোহপ্রশমৌষধং মুনিমনোমুক্তিপ্ৰৰুভৌষধং 
দৈতোন্ৰ্ৰান্তকরৌষধং ত্ৰিভুবনে সঞ্জীবনৈকৌষধম্‌ ৷ 
ভক্তাতিপ্রশমৌষধং ভবভয়প্ৰধ্বংসনৈকেষধং 
্রেয়ঃপ্রাপ্তিকরৌষধং পিব মনঃ ব্ৰীকৃষ্ণদিব্যৌষধম্‌ ৷ 
রচং রুচচিরারে চিচঞ্চচ্চারুরুচারুচঃ | 
চচার রুচিরাচারশ্চারেরাচারচঞ্চুরঃ | 
পুষ্পিকা £ 
ইতি প্রীমহারাজাধিরাজ-প্রতাপরদ্রদেবকৃতে চিন্তামণি গ্রন্থে কৌতুক 
নিরূপণং নাম তৃতীয়া দীপ্তিঃ সমাপ্ত! | 
৫1 একটি বাংলা পদ £_কলিকাতা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের 
১৯২ নং পু থিতে (বঙগীয়-সাহিত্য-পরিষদের “বাংলা পুঁথির বিবরণ 
তৃতীয় ভাগ, ১৬০ পৃষ্ঠা) 'খ্রীপ্রতাপরুত্রে”র ভণিতা-যুদ্ত একটি বাংলা পদ 
আছে। & পদটি স্বয়ং রীপ্রতাপরুদ্রদেবের রচিত কিনা, ত্বিযয়ে যথেষ্ট 
সন্দেহের অবকাশ আছে । * পদটির কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধৃত হইল৮_ 


গত এ নং 


আভরণ-মাঝে হ’ব দুখানি নুপুর | 
নখচন্দ্রে চকোর, পদকমলে ভ্রমর | 

ও রূপে মুকুর হ’ব,নিরাগে চামর ॥ 
আর এক সাধ আমি করিয়াছি মনে | 
অতি ক্ষীণ রেণু হৈয়া থাকিব চরণে ৷৷ 


== 





* ‘A History of Brajabuli Literature’ by Dr. Sukumar Sen, 
University of Calcutta. 
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রেণু হৈতে না পাই যদি মনে অনুমানি | 
প্রতাঁপরুদ্রে কৃপা করহ আপনি ৷ 
[ পদটি শ্রীরাধার প্রতি উক্তি । পদের প্রথম তিনটি পঙ্‌ক্কি 
দুপিদ্ধান্ত-সন্মত নহে বলিয়া বভিত হইল ৷ ] 


শ্রীপ্রতাপরুদ্রদেবের অধস্তন রাজগণ 


পরীপ্রতাপরুদ্রদেবের পর হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত পুরীর মহারাজ" 
গণের নাম ও রাজত্বকালের তালিকা! ‘মাদলাপাঞ্জী’ হইতে সংগৃহীত 
হইয়া নিয়ে প্ৰকাশিত হইল ৷ Stirling, Hunter প্রভৃতি লেখকগণ 
এই তালিকাকে গ্রহণ করিলেও অনুশাসন-লিপি প্রভৃতি বিচার করিয়া 
আধুনিক এঁতিহাপিকগণ ইহার প্রামাণিকতা সর্বাংশে স্বীকার 
করেন না। 


১। কালুয়া-প্রতাপ ( ১৪৫৪-৫৫ শকাব্দ ); ২! কখারুয়া-প্রতাপ 
(১৪৫৫-৫৬) ; ৩। গোবিন্দ-বিদ্াধর (১৪৫৬-৬৬ ); ৪1 চক্র- 
প্রতাপ (১৪৬৬-৭৪ ); ৫ | নরসিংহদের (১৪৭৪.৭৫); ৬ | রতুরাম- 
দেব (১৪৭৫-৭৬ ) ; ৭ | মুকুন্দদেব ইরিচণ্দন (১৪৭৭-৮৪ ); ৮ | রাম- 
চন্দ্রদেব (১৪৮৯-১৫২২); ৯! পুরুষোতমদেব ( ১৫২২-৪৩) ২ ১০ | 
নৃসিংহদেব ( ১৫৪৩-৫৮); ১১ | গঙ্গাধরদেব (১৫৫৮-৬৮) ১ ১২ | 
বলভদ্ৰদেব ( ১৫৬৮-৭৭); ১৩! ২য় মুকুন্দৰ্দেব (১৫৭৭-১৬১০ ) ১ 
১৪ | দিব্যসিংহদেব (১৬১০-৩৫) : ১৫ | হরেকষ্ণদেব ( ১৬৩৫-৪১ ) ১ 
১৬ | গোপীনাথদেব ( ১৬৪১-৪৮) ১ ১৭ | ২য় রামচন্দ্রদেব ( ১৬৪৮- 
৫৯); ১৮ ৷ বীরকেশরীদেব (১৬৫৯-১৭০২ ); ১৯ | ২য় দিবাসিংহ- 
দেব (১৭০২-২০); ২০ | ওয় মুকুন্দদেৰ ৫ ১৭২০-৪০ ); ২১ | ওর 
রামচন্দ্রদেব ( ১৭৪০-৭৭) , ২২ | ২য় বীরকেশরীদেব ( ১৭৭৭-৮২ ); 
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২৩। ৩য় দিব্যমিংহদেব (১৭৮২-১৮০৪)) ২৪ | ৪র্থ মুকুন্দদেব 
(১৮০৪-৪৮) ; ২৫ | ৪র্থ শ্রীরামচন্দ্রদেব ( ১৮৪৮- ) | 
চতুৰ্থ রামচন্দ্রদেবই পুরীর বর্তমান রাজা । 


০৫৪৯ 


তৃতীয় বৈভৰ 
উৎকলরবালিনী ভাগৱতী মাহল৷ 
১। ওড়িয়া স্ত্রী 

উড়িয়| এক স্ত্ৰী ভীড়ে দর্শন না পাঞা| | 

গরুডে চড়ি’ দেখে প্রভুর স্কন্ধে পদ দিয়া ৷ 
শ্রীকষচৈতদ্যদে ভীপুরুষোত্তমের ভ্রীমন্দিরে প্রত্যহই গরুড-তপ্তের 
নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন । একদিন এরূপ 
ভাবে দর্শন করিতেছিলেন, এমন সময় একটি ওড়িয়া স্ত্রীলোক শ্রীজগ- 
মনাথের দর্শনাধিনী হইয়া তথায় আগমন করেন। লোকের ভীডে 
শ্রীজগন্নাথের দৰ্শন না পাইয়া স্ত্রীলোকটি গকুড়স্তম্ভের উপর আরোহশ 
করেন ১. অধিকন্তু এমন বাহজ্ঞানরহিত হইয়া যান যে, তলদেশে 
“মহাপ্রভুর স্কন্ধের উপরে পদ স্থাপন করিয়া বিভোর ভাবে শ্রীজগন্নাথের 
‘দৰ্শন করিতে থাকেন । মহাপ্রভুর সেবক ভ্রীগোবিন্দ ইহা দেখিবা-সাতর 
স্্রীলোকটিকে নামাইয়া দিতে উদ্ধৃত হন । ইহাতে ন্ৰীমন্হাএদু 


* চৈচঅ ১৪২৪ = 
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আদিবস্য! এই স্ত্রীকে না কর” বৰ্জন | 
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন 1 * 

[তামিল ভাষায় “আদিবস্যা”শব্দের অর্থ প্ৰিয়া’ | ] শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের প্রিয়া বা সুখানুসন্ধানকারিণী এই স্ত্রীলোকটিকে নামাইয়া দিও 

১ ইনি ইচ্ছামত শ্রীভগন্নাথদেবের দর্শন করুন । 

এ কথ! শুনিয়া স্ত্রালোকটির বাহ্যজ্ঞান হইলে তিনি অতিশয় বাস্ত 
হইয়া ভূমিতে অবতরণ করেন এবং মহাপ্রভুকে দেখিয়া তাহা 
শ্রীচরণকমল বন্দনা করেন । উক্ত ওডিয়া-মহিলার এরূপ আতি রে 
করিয়া মহাপ্রভু দৈন্যভরে লোকশিক্ষার্থ বলেন”_ 

* * যং 
এত আতি জগন্নাথ মোরে নাহি দিলা! 
জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু- মন-প্রাণে। 
মোর স্কন্ধে পদ দিয়াছে, তাহা নাহি জানে! 
অহো ভাগাবতী এই, বন্দি ইহার পায়। 
ইহার প্রসাদে এঁছে আতি আমার বা হয়! 1৮ 

এই স্ীনীলাচলেই অন্য আর একদিন ক্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীগীতগোবিন্দ- 

গানকারিণী জনৈকা গায়িকার গান শুনিবা-সাত্র ভাবাবেশে সেই দিকে 

ধাবিত হইলে সেবক জীগোবিন্দ-কৰ্ভৃক উহা “স্ত্রীলোকের গান? বলিয়া 

ভানাইবা-যাত্র বাহাদশাপ্রাপ্ত হইয়া মীগোবিন্দকে বলিয়াছিলেন”_ 
* * গোবিন্দ, আজ রাখিলা জীবন | 


স্ত্রীপরশ হৈলে আমার হইত মরণ ॥ 
এ-বণ শোধিতে আমি নারিমু তোমার ৷’ + 





* চৈ চ অ ১৪1২৬ ; + চৈ চ অ ১৪1২৮৩০১ 3 চৈ চ অ ১৩৮৫-৮৬ 


৭২ 
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কিন্তু ‘আদিবস্যা ওড়িয়া মহিলা’র প্রতি সেইরূপ ভাব প্রদর্শন 
করেন নাই; বরং “অহে| ভাগাবতী, বন্দি ইহার পায়”-_এইরূপ বলিয়া 
তাহার আতি ও ব্যাকুলতারই প্রশংসা করিয়াছেন। শ্রীগৌরহরির 
এই দুইটি লীলার বৈশিষ্ট্য সেবোনুখচিতে অনুধাবন-যোগ্য। 


২। শ্রীমাধবী দেবী 


উৎকলবাসী দেউলকরণ শ্রীশিখিমাহিতির কনিষ্ঠ ভ্ৰাত| শ্রীমুরারি 
মাহিতি, তাহারই কনিষ্ঠা ভগিনী পরমা ভাগবতী শ্রীমাধবী দেবী। 
শ্রীকবিকর্ণপূর শ্রীটচতন্যচরিতমহাকাবো লিখিয়াছেন যে, শ্রীমাধবী 
দেবী অতিশয় শুদ্ববৃদ্দিসম্পন্ন। ছিলেন | ইহারই গুণে শ্রীশিখিমাহিতি, 
শ্রীমুরারি ও শ্রীমাধবী-_তিন জন তিন ভ্রাতা বলিয়াই বৈষ্ঞব-সমাজে 
পরিচিত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তিন জনই শ্রীভগবৎসেবক সতীর্থ ভাতৃ- 
তুলা ছিলেন । শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,২-- 


মাধবী দেবী--শিখিমাহিতির ভগিনী | 
শ্রীরাধার দাসী-মধ্যে খাঁর নাম গণি ॥ 


শরীমাধবী দেবী শ্রীগৌরভক্তগণের মধো কিরূপ পরমভাগবতী ছিলেন, 
তাহা শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদের বাকা হইতে জানা যায়,২-- 
মাহিতির ভগিনীর নাম-__মাধবী দেবী । 
বৃদ্ধ৷ তপস্বিনী আর পরমা বৈষ্ণবী ॥ 
প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ। 
জগতের মধ্যে ‘পাত্ৰ’-সাড়ে তিন জন ॥ 





১। শ্রীচৈত্কচরিতমহাকাব্য ১৩৯০, বহরমপুর-সংস্বরণ, ১২৯১ বঙ্গাব্দ; ২! চৈচ 
আ ১1১৩৭) ৩! খু, অ-২।১০৪-৬- 
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স্বরূপ গোসাঞি, আর রায়রামানন্দ | 
শিখিমাহিতি_তিন, তার ভগিনী--অধজন £ 
আলালনাথের নিকট “বেন্টপুর” গ্রামে ভ্রীরায়রামানন্দপাদের 
আবির্ভাব-পীঠের সন্নিকটে শ্রীমাধবী দেবী শ্রীগোগীনাধ-বিগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন বলিয়| জানা যায়। কথিত হয় যে, শ্ররামানন্দপাদের 


পিতৃচরণ শ্রীভবানন্দ রায়ের ভ্রাতুষ্ুক্রই শ্রীশিধিমাহিতি | এখনও বেণ্ট- 
পুরের সংলগ্ন গ্রামটি ‘গোপীনাথপুর’ নামে খ্যাত রহিয়াছে। * গোগী- 


হা 

নাথপুরে অদ্যাপি শ্রীগোগীনাথ-নামক শ্রীন্রীরাধারষ্*-যুগলমূতি ও 
শ্রীপ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রীবিগ্রহ অধিঠিত আছেন। ভানা গিয়াছে, 
শ্রীমাধবী দেবীর প্রতিষিত শৈলী শ্রীগোগীনাথ-ৃতি বর্তমানে গুপ্ত হইয়া- 
ছেন | শুনা যায়-_প্রীমাধবী দেবী ভ্রীপুরুযোভ্তমদেব-নাটক? নামে 
একখানি সংস্কৃত নাটক রচনা করিয়াছিলেন। তিনি পরম ভাগবতী 
বিদুষী মহিলা ছিলেন । কেহ কেহ বলেন”_তিনি মহারাজ শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্র-কর্তৃক প্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ‘পাঞ্জিয়া’ অর্থাৎ মাদ্বলাপাঞ্জীর লেখিকা 
নিষুক্তা ছিলেন। “প্রভু লেখা করে”--এই উ্ভিটি হইতে কেহ কেহ 
শ্রীমাধবী দেবীকে জীজগন্নাথ-মন্দিরের পঞ্জীর লেখিকারূপে প্রমাণ 
করিতে চাহেন। 

পদকর্তা শ্রীর্বৈষ্ণচবদাসের সঙ্কলিত ও কলিকাতা ‘বঙ্গীয় সাহিত্য" 
পরিষৎ? হইতে প্রকাশিত ‘স্রী্রীপদকল্পতরু'-এন্থে “মাধবী? ভণিতায় 
দুইটি ও মাধবাঁদাস ভণিতায় পাঁচটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে । কেহ কেহ 
ধ-সকল পদ শ্রীশিখিযাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর রচিত পদ 
বলিয়| অনুমান করিয়াছেন ; কিন্ত পত্রীপদকল্পতরুর সম্পাদক সতীশ- 
চন্দ্ৰ রায় মহাশয় তৎকৃত ভূমিকায় উক্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন । 


* গ্রন্থে ‘বেণ্টপুর' শীর্ষক অনুচ্ছেদ জর্টবা ; ১ | চৈ চ অ ২১৭৫ £২। 'পদকজতর- 
ভূমিকা, ১৮৮-৯১ পৃষ্ঠা, ৪ৰ্থ শাখা, ১ম ভাগ, বঙ্গীয় দাহিত্যপরিষৎ সং, কলিকাতা, 


১৩৩৭ বঙ্গাব্দ । 


এটি 
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ভ্রীগোরগণোদ্দেশ-দীপিকায়+১ শ্রীমাধবী দেবী পূর্বলীলায় “কলা- 
কেলী’-নায়ী শ্রীরাধার কিস্করী ছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 

শ্রীগৌরপার্ধদ ছোট শ্রীহরিদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার্থ শ্রীমাবী 
দেবীর নিকট হইতে সূক্ষ্ম চাউল চাহিয়া আনিয়াছিলেন বলিয়া লোক- 
শিক্ষক ভ্রীগৌরসুন্দর প্রীহরিদাসের প্রতি "ছারমানা"রূপ-দগুলীলা-দ্বারা 
জ্ঞানমিশ্র অর্থাৎ মুমুক্ষু বিরক্ত সাধক জীবের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছিলেন। 


2৬০৬০৬০৬০২৪১৬ 





চতুর্থ বৈভব 
ক্ষেত্র ভূষণ শ্ৰীগৌৱ্ভক্তন্বন্দ 


১। জীকানাঞি খু'টিয়া 


এ-সব বৈষ্ণব এই ক্ষেত্রের ভূষণ | 
একান্তভাবে চিন্তে সবে তোমার চরণ | * 
খুটিয়া” উৎকল ব্রাহ্মণের উপাধি; মতান্তরে জাত্যন্তরেরও রাজপ্রদত্ত 
উপাধিবিশেষ |1 কেহ কেহ বলেন, শ্রীজগন্নাথদেবের শুঙ্লারের জন্য 
মাল্য-সরবরাঁহ করাই খু'টিয়াগণের নির্দিষ্ট সেবা | } অন্যমতে শ্রীজগ- 
মাথের মন্দিরদ্বার-রক্ষকগণ খুটিয়া” নামে পরিচিত | তাঁহারা প্রীবিগ্র- 
হের শৃ্ধার-সেবার বিভিন্ন উপকরণও সরবরাহ করিয়া! থাকেন ৷ $ 


১ | শ্রীশীরগরণোদেশ-নীপিকা, ১৮৯ হৌক, বহরমপুর সং ৪০১ গৌৱাবা ; 


৯ চৈ চ ম ১৭৪৭; } ঈশ্বরদাস-কৃত ওড়িয়। শ্রীচৈতন্থভাগবত, ৪৬ অঃ ; 4 vide 


‘The History of Medieval Vaishnavism in Orissa’ by Prabhat 
Mukherjee, Calcutta, 1940, p. 129; § Ibid Page 83. 




















চতুৰ্থ বৈভব ]  জ্ৰীক্ষেত্ৰভূবণ গ্রীগৌরভক্তবৃন্দ _ ৫৭৩ 


জীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত হইয়াছে, শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
নন্দোৎসবের দিবস ভক্তগণের সহিত গোপবেশ ধারণপূর্বক নিজস্কন্ধে 
দধি-দুগ্ধের ভাণ্ড লইয়| যখন ব্রজলীলার অভিনয় করিতেন, তখন কানাই 
খুঁটিয়া শ্রীনন্দগোপের বেশে ও শ্রীডগন্নাথ যাহাতি ত্রজেশ্বরীর বেশে 
্রীব্রজেন্্রনন্দনের সুখানুকুলোর আবেশে স্ব-স্ব গৃহের যাবতীয় ধনাদি 
সামগ্রী বিতরণ করিতেন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু শরীকানাই খু'টিয়াকে পিতা 
ও শ্রীজগন্নাথ মাহাতিকে মাতৃজ্ঞানে বন্দনাদি করিতেন | শ্রীকানাই 
খুঁটিয়াকৃত ‘মহাপ্রকাশ’ বা 'মহাভাবপ্রকাশ*নাযক একটি অপ্রকাশিত 
গ্রন্থের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ওঁ পুঁথিটির 
মূললিপি আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছে । ও পুঁিটির প্রতিলিপির 
অসম্পূর্ণ পত্র আমরা কটকে দেখিয়াছি। অপ্রকাশিত পদরত্রাবলী” 
(৪৩৪ নং )গন্থে জ্ৰীকানাই খুঁটিয়ার ভণিতায় একটি পদ দুষ্ট হয়”_ 
bd ES ক 
কানাই খুঁটিয়া কয়, মোর মনে হেন লয়, 
বংশী হৈল অবলা বধিতে ৷৷ 

বস্তুতঃ এই পদটি ওড শ্ীগৌরপার্ধদ আলোচ্য শ্রীকানাই খুঁটিয়ার 
রচিত হইতে পারে না। কারণ, ভ্রীচৈতন্যাচরিতাম্বৃতের উক্ভি-অনুসারে 
ভ্ৰীকানাই খুঁটিয়| জ্ৰীনন্দের আবেশেই প্রীকষ্ণের বাৎসলাময়ী সেবার 
আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন | কিন্তু উদ্ধৃত পদটিতে মধুররসাশ্রিত কোন 
পরোটা গোপীর উক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। 

অতিবড়ী-সম্প্রদায়ের দ্িবাকরদীসের জগন্নাথ-চরিতাৃতে জগন্নাথ- 
দাসের যোলজন প্রধান শিস্তের অন্যতম “কাহৃ,খু টিয়া’-নামক এক 
বাক্তির নাম দৃষ্ট হয়। ইনিও স্রীগৌরপার্হদ শ্রীকানাই খুঁটিয়া হইতে 
পারেন ন|। শ্রীকবিরাজগোস্বামিপাদ অতিবড়ী জগন্নাথদাসের কোন 


৫৭৪ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


কথাই বলেন নাই। অতিবড়ীগণের সাম্প্ৰদায়িক গুরুপরম্পরাক্রমে অতি- 
বড়া জগন্নাথদাস শ্রীমন্মহা প্রভু হইতে পঞ্চম অধন্তন শ্রীকানাই খু'চিয়া 
সেই জগন্নাথদাসের শিষ্য হইলে শ্রামন্মহাপ্রভুর ষট অধস্তন হইয়া পড়েন। 
গৌড়ীয়সম্প্রদায়-কর্তৃক পরিতাক্ত বাক্তির শিষ্তাকে শ্রীকবিরাজগোষামি- 
পাদ শ্রীগৌরপার্ধদ ও শ্রীনন্দের অভিন্নবিগ্রহ বলিয়া বৰ্ণন করিবেন, ইহাও 
সিদ্ধান্তসহ হইতে পারে না। সুতরাং, শ্রীগৌরপাধদ কানাই খুঁটিয় 
অতিবড়ী সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নহেন | পুরীতে বর্তমানে ধাহার৷ শ্রীকানাই 
খুঁটিয়ার বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, তাহার! পুরীর পাণ্ডার 
(তীর্থগুরুর ) কাধ করেন। কিন্তু তাহারা শ্রীগৌরপার্ধদ শ্রীকানাই 
খুঁ টিয়া হইতে অবিচ্ছিন্ন বংশ-পরম্পরা প্রদর্শন করিতে পারেন ন৷ | 


২! শ্রীকাশীমিশ্র 

শ্রীকাশীমিশ্র-_গঙ্গপতি-বংশের রাজপুরোহিতঃ শ্রীজগন্নাথদেবের 
সমস্ত সেবার অধ্যক্ষ (সর্বাধিকারী ) ও পর্যবেক্ষক ছিলেন | ইহার 
গৃহ শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের সিংহদ্বারের অতি নিকটেই অবস্থিত ছিল। * 
শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীল কাণীমিশ্রকে রাজগুরু-জ্ঞানে সম্মান এবং প্রতাহ 
মিশ্রের পাদ-সম্বাহনাদি-দ্বার়| সেবা করিতেন। 1 শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ- 
দেশ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রীকাশীমিশ ্রীমন্মহা প্রভুর 
শ্রীপাদপদ্সে সার্টাঙ্গ প্রণত হইয়া নিজ গৃহের সহিত আত্মা প্রভুর 
শ্রীচরণে নিবেদন করিলেন, তখন শ্ীমন্মহাপ্রভু শ্রীকাগীমিশ্রের নিকট 
চতুভুপ্র-মৃতি প্রকট করিয়া মিশ্রকে আত্মসাৎ ও আলিঙ্গন করিলেন; 
শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তববন্দের সহিত কাগীমিশ্রের ভবনে আসন গ্রহণ 
করিয়া মিশ্রের সেবা অঙ্গীকার করিলেন ৷ 





* গ্ৰীচৈতস্থাচন্দ্ৰোদয়-নাটক, ৮৩, বহরমপুর, ্রীচৈতন্তা্ৰ ৪০১ $ + চৈ চ অ ৯৮১৮৩ 
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চতুৰ্থ বৈভব ] = প্রীক্ষেত্রভুবণ প্রীগৌরভক্তবৃন্দ = ৫৭৫ 


্রীপ্রতাপরুদ্রের পিতৃদেব মহারাজ ভীপুৰুষোতম 
ত্র 


কথিত হয় যে, শ্ব 
টবাধাকান্তদেব শ্রীবিগ্রহ রাজগুরু শ্রীকাশীমিশ্র 
য 


দেব-কর্তৃক আনীত 


তদবধি শ্রীকানীমিশ্র সিংহদ্বারের নিকটবর্তা বালিসাহি-পল্লীর নির্জন- 
স্থানে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের সেবা করিতেছিলেন। প্রীকষ্চটচৈতন্যদেৰ শ্রীকাণী- 
মিশ্রের ভবনে একটি ক্ষুদ্ৰ মৃন্ময়-কুটারে (গম্ভীরা’ নামে খাত) শ্রীশ্র দ্বরূপ- 
রামরায়াদি ভক্তজনসহ ন্ৰিকৃষ্ণপ্ৰেমর্লসাস্বালন-লীল| প্রকট কয়িয়া- 
ছিলেন। উৎকল সাহিত্যে গস্ভীরী’-শব্বর অর্থ-কুদ্র নির্ভন গৃহ! 
্্ীকাপীমিশ্র নিজ বাসস্থানটি সমর্পন করিয়া কেবল ভগবান ভ্রীগৌর- 
সুন্দরের সেবা করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি গৌড়দেশাগত শ্রীগৌর- 
ভক্তগণকেও বাসস্থান প্রদান করিয়া তাহাদের প্রীগৌর-সেবার ও 
পীজগন্নাথ-দর্শনের সহায়তা করিতেন । * ভ্রীগৌরুন্দর শ্রীকাশীমিশ্রের 
নিকট গল্ভীরার নিকটস্থ পুপ্পের উদ্যানে শ্রীসিদ্ধবকুলে একটি নিৰ্জনগৃহ 
শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জন্য যাজ্কা করিয়া লইয়াছিলেন। আীগৌর- 
সুন্দর শ্রীকাশীমিশ্রের শ্রীতিময়ী সেবা সর্বদাই অঙ্গীকার করিতেন | 
গুপ্ডিচা-মার্জনাদি লীলাকালেও শ্রীমন্মহা প্র আ্মীকানীমিশ্ৰ, পড়িছা ও 
সার্বভৌম ভট্টাচার্যের নিকট উক্ত সেবার অনুমতি যাঙ্ক৷ করিতেন। 
স্বয়ং ভগবান্‌ হইয়াও লোক-শিক্ষা করে বৈঞ্চবের আহ্গতোই শ্রীভগ- 
বানের সেবার রীতি শিক্ষা দিতেন ৷ জ্ৰীগুপ্তিচা-মন্দির-মাৰ্জন-লীলার 
পর শ্রীকাশীমিশ্র ও তুলসী পড়িছা সগণ-জীমন্মহাপ্ৰভুর সেবার্থ পাচশত 
মুতির পরিমিত বিচিত্র মহাপ্রসাদের সংস্থান করিয়াছিলেন ৷ হোরা- 


পঞ্চমীর দিন শ্রীপ্রতাপরুদ্রের ইচ্ছান্রসারে উীমন্মহাপ্ৰভুৱ প্রীতির জন্য 
]বোহে মহোৎসবের 


সং চৈ চ মূ ১১১১৯-২১ 


৫৭৬ শ্রীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 


আয়োজন ও সপার্দদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবার আয়োজন করিতেন। * 
প্রীনন্দোৎসবের সময় শ্রীকাশীমিশ্র প্রভৃতি ওডভক্তগণকে লইয়া শ্রীমন্‌- 
মহাপ্রভু নৃত্য-সংকীর্তন, দধি-হুর্চহরিপ্রা-ক্ষেপণাদি মহামহোৎসব 
করিতেন। যখন রাজকোষের অর্থ অপব্যয় করিবার অভিযোগে 
ভ্রীগোগীনাথ পট্রনায়কের উপর রাজদও অপিত হইল, তখন মহাপ্রভুর 
ভক্তগণ গোগীনাথকে রক্ষ। করিবার জন্য প্রার্থন| জানাইলে শ্রীমন্মহা- 
প্রভু শ্রীকাণীমিশ্রের নিকট নীলাচল পরিত্যাগ করিয়া আলালনাথ 
যাইবার ইচ্ছ! প্রকাশ করিলেন। শ্রীকাশীমিশ্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদ- 
পদ্ম ধরিয়া লোকশিক্ষার্থ যে কয়েকটি অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়া- 
ছিলেন+1 তাহা প্রকৃত ভজনানুসন্ধিংসু শুদ্ধভক্তিযাজনকারী ব্যক্তি 
মাত্রেরই নিত্য হৃদয়ে ধারণযোগ্য । 

তোমার ভজনফলে তোমাতে “প্রেমধন? | 

বিষয় লাগি” তোমায় ভজে, সেই মৃখ “জন ॥ 

তোমা লাগি? রামানন্দ রাজা ত্যাগ কৈলা | 

তোম! লাগি’ সনাতন ‘বিষয়’ ছাড়িল| ॥ 

তোমা লাগি? রঘুনাথ সকল ছাড়িল। 

হেথায় তাহার পিতা বিষয় পাঠাইল | 

তোমার চরণ-কৃপা হঞাছে তাহারে | 

ছত্রে মাগি’ খায়, “বিষয়” স্পর্শ নাহি করে ॥ 

রামানন্দের ভাই গোগীনাথ-মহাশয় | 

তোমা হৈতে বিষয়-বাঞ্ছা, তার ইচ্ছা নয় ॥ 

তা'র দুঃখ দেখি? তার সেবকাদিগণ। 

তোমারে জানাইল,--যা?তে “অনন্যশরণঃ | 

ক চৈ চ ম ১৪1১*৬-১৫১ + চৈচ অ৯1৬৯-৭৬ 
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সেই ‘শুদ্ধভক্ত’, যে তোমা ভজে তোমা লাগি? । 
আপনার স্ুখ-দুঃখে নহে ভোগ-ভাগী ॥ 
তোমার অনুকম্পা চাহে, ভজে অনুক্ষণ ! 
অচিরাৎ মিলে তারে তোমার চরণ | 
বন্ততঃ শ্্রীকাণীমিশ্রের প্রীতিময়ী সেবা-চেন্টায়ই শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর 
সন্তোষ ও প্রীপ্রতাপরুদ্রের দ্বারা শ্রীগোপীনাথ প্টনায়কের বাবহারিক 
ও পারমার্থিক শ্রেয়োলাভ হইয়াছিল | শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গী 
স্্রীকাণী মিশ্র প্রীহরিদাসঠাকুরের নির্যাণ-মহোৎসব-কালেও মহাপ্রসাদাদি 
প্রদান করিয়া ভক্ত ও ভগবানের সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
শ্রীকাণীষিশ্র কত যত্রে, কত অহৈতৃকী শ্রীতির সহিত ্রীমন্হাপ্রভুর 
সেবা করিতেন। * প্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবন লিখিয়াছেন, 1. 
কাণীমিশ্র পরম বিহ্বল কৃষ্ণরসে | 
আপনে রহিলা প্রভু ধাহার আবাসে ! 
প্্ীকানীমিশ্রের গ্রীতিবন্ধনে তাহার গৃহে পুরটসুন্দরছ্যুতি শ্রীগৌর- 
হরির অবস্থান-লীলার কথা এখনও উৎকলের গ্রামে গ্রামে গ্রামা- 
গীতিতে এইরূপ গীত হইয়া থাকে” 
সুনার বরণ পোষাপক্ষীটিকু কি এসে দেখিছ ভাই রে। 
ৰ ক ৰ 
কাশীমিশ্ৰ তাকু বান্ধি রখিঅছি হৃদয়র ডোরী দেই রে ॥ 
৩। জীৰৃষ্ণদাস 
ভ্রীপুরুষোত্তমধামবাসী এই ভক্তপ্রবর জ্ৰীমীজগন্নাথদেবের সুবর্ণ- 
বে্রধারী সেবক ছিলেন! ইনি ভ্রীজগন্নাথদেবের অগ্ৰে অগ্রে 


* চৈচ অ ১১৮৫-৮৮; + চৈ ভা অ ৫২৯৩ 


৭৩ 


৫৭৮ জ্ীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 


সবৰ্ণবেত্ৰ ধারণ-পূর্বক গমন করিতেন। মহাপ্রভু যখন দক্ষিণদেশ হইতে 
পুরীতে প্রত্যাগমন করেন, তখন সার্বভৌম ভট্টাচার্য ইহার পরিচয় 
প্রদান করিয়াছিলেন, 

কৃষ্ণদাস নাম এই ডুব বেত্রধারী | * 


# যু # 
অয়ং স্বর্ণবেত্রধারা পাৰ্ধদঃ কৃষ্ণদাসনাম| । 1 
৪। জীকৃষ্ণানন্দ 


নি শ্রীচৈতন্যচরিতাযৃতে ‘ওড্‌কুষ্ণানন্দ’ নামে উক্ত হইয়াছেন।? 
ইনি প্রীগৌরগতপ্রাণ উৎকলীয় ভক্ত । 





৷ শ্রীগোপালগুরু 

ইনি রি, জীল বক্রেশ্বর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর শিষ্য 
কেহ কেহ বলেন, ইহার পূর্ব-নাষ ভ্রীমকরধ্বজ পণ্ডিত ও ইনি 
্রমুরলারিপত্ডিতের আত্মজ, উৎকলে আবিভূতি ব্ৰাহ্মণ ; অতি বালা- 
কালেই শ্রীগৌরসেবক শ্রীগোবিনদের সঙ্গে থাকিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
সেবাসৌভাগ্য লাভ করেন। শ্রীমন্নহাপ্রভূ এই বালক সেবকটিকে 
‘গোপাল’ বলিয়া স্নেহভরে ডাকিতেন। পরে ‘জ্ীগোপাল’ নামের 
সহিত ত হি: ভীচৈতন্যচরিতাস্ৃতে বা জীচৈতনর" 


* চৈ চ ম ১০৪২; + [নী টা লি ৪1৬, ৪৭১ 
গৌরাব ; ‘পুক্লষোত্তমচন্দ্ৰিকা”-এন্থানুমাে পড়িছাগণ শ্রীজগন্নীথের সেবার ভট 
বেত্রধারণ করেন ; $ চৈ চ অ! ১০১৩৫ $ ইহার বিস্তুত চরিত ‘ক্ষেত্ৰে 
২য় খণ্ডে ২৮০-৮৪ পৃষ্ঠায় দ্ৰষ্টবা । 
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ভাগবতে শ্রীগোপালগুরুর নামোল্লেখ নাই | প্রীগোপালগুরুর প্রসিদ্ধ 
শিঘ্য শ্রীধ্যানচন্্র । শ্রাগোপালগুরু মন্নণক্ৰম-পদ্ধতি’ বা সেবা- 


স্মরণ-পদ্ধতি এবং তাহার শিষ্য শ্রধ্যানচন্তর ‘ধ্যানচন্দ্ৰ-পদ্ধতি’ 
প্রণয়ন করিয়াছেন | 


৬। গ্লীগোপীনাথ পট্টনায়ক 


রীপ্ীগৌরপাদপদু-সরবন্ব শ্রীভবানন্দ রায়ের পঞ্চপুতের অন্যতম 
এবং শ্ত্রীরায়রামানন্দপাদের ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ পট্টনায়ক মহারাজ 
প্রতাপরুদ্রের অধীনে মালজাঠ্যা দণ্ডপাট-( বর্তমান মেদিনীপুর ) নামক 
রাজ্যখণ্ডে 'রাজবিষয়ী” তহ্শীলদার ছিলেন। তিনি রাজাকে রাজস্ব 
আদায় করিয়া যে অর্থ দিয়াছিলেন, তাহাতে দুইলক্ষ কাহন কড়ি বাকী 
পড়িয়াছিল । এদিকে প্রতাপরুত্রের জোট পুত্ৰ অর্থাৎ যুবরাজের প্রতি 
কোনও কারণে বিদ্ৰূপ, করায় শ্রীগোপীনাথ যুবরালের বিরাগভাজন 
হইয়াছিলেন।' তাহাতে ভ্রীগোপীনাথের প্রাণদ্ের বাবস্থা হইল। 
স্রীরামানন্দ রায়ের সম্পর্কে শ্ীদ্বরপদামোদরাদি ব্রীগৌরভক্তবৃন্দ 
অনন্যোপায় হইয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর নিকট এই কথা নিবেদন করিলেন । 
জ্লমন্মহাপ্ৰভু বাহে লোকশিক্ষাৰ্থ রোষাভাস প্রদর্শন করিলেও অন্তরে 
জীৱামানন্দ রায়ের সম্বন্ধে তাঁহারই একান্ত আশ্রিত ম্ৰীভবানন্দ-পুত্ৰ" 
গণের প্রতি প্রচুর কণাদু্িসম্পন্ন ছিলেন! স্রীকাশীমিশ্রের চেষ্টায় ও 
্রীপ্রতাপরুদ্রের অনুগ্রহে প্রীগোগীনাথের প্রাণ-রক্ষ। হইল! বস্তুতঃ 
সৰরীমন্মহাপ্রভুর সন্তোষের জন্যই প্রীপ্রতাপরদ্র উীগোপীনাথকে বরাজদণ্ড 
হইতে কেবল যে নিষ্কৃতি দিলেন, তাহা নহে, জ্ীগোপীনাথকে রাজ- 
সম্মানে বিভূষিত করিলেন $ তাহাকে সমস্ত খণ হইতে অব্যাহতি 
দিয়া সাহার বেতন দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন । শ্রগোগীনাধ 


৫৮০ গীক্ষেত্ৰ [চতুৰ্থ বণ্ড 


শ্রীগৌরকপাভাসে উদ্ধার লাভ করিয়া স্রীমন্মহা প্রভুর স্রীচরণে পতিত 

হইয়া বলিলেন, *-- 
বাকী-কৌড়ি বাদ, আর দ্বিগুণ বর্তন কৈল| ৷ 
পুনঃ ‘বিষয়’ দিয়া 'নেতবটা? পরাইলা ৷৷ 
কীহা চাঙ্গের উপর সেই মরণ-প্রমাদ ! 
কাহা “নেতধটা” পুনঃ»_এ-সব প্রসাদ !! 
চাঙ্গের উপরে তোমার চরণ ধ্যান কৈলু } 
চরণ স্মরপ-প্রভাবে এই ফল পাইলু ॥ 
লোকে চমৎকার মোর এসব দেখিয়া । 
প্রশংসে তোমার কপা-মহিমা গাঞা ॥ 
কিন্তু তোমার স্মরণের নহে এই ‘মুখ্যফল’ ! 
‘ফলাভাস’ এই”_যাতে “বিষয়” চঞ্চল ॥ 
রাম রায়ে, বাণীনাথে কৈলা ‘নিধিষয়’ ! 
সেই কৃপা আমাতে নাহি, যাতে এঁছে হয় | 
শুদ্ধ কৃপা কর’, গোসাঞি, ঘুচাহ ‘বিষয়’ । 
নিবিধ হই, মোতে ‘বিষয়’ না হয় ৷ 

ইহা শুনিয়া জীমন্মহাপ্ৰভু গোগীনাথকে বলিয়াছিলেন? 1 
* * সন্ন্যাসী যবে হইবা পঞ্চজন । 
কুটুম্ব-বাহুল্য তোমার কে করে ভৰণ ? 
মহাবিষয় কর” কিবা বিরক্ত উদাস ৷ 
জন্মে জন্মে তুমি পঞ্চ-মোর “নিজদাজ” ৷ 
কিন্তু মোর করিহ এক 'আজ্ঞা-পালন | 

বা না করি কিছু রাজার মূলধন ৷ 


* চৈ চ অ ৭১৩৩-৩৯১ 1 চৈ চ অ ৯1১৪০-৪৪ 
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রাজার মূলধন দিয়! যে কিছু লভা হয়। 
সেই ধন করিহ নানা ধৰ্মে-কৰ্ষে বায় ৷ 
অসদ্ধয় না করিহ, যা'তে দুইলোক যায় 


ক্ষ গু 


৭] শ্রীচন্দনেশ্বর 
শ্ৰীক্ষেত্ৰসন্নাসী প্রীগোরপার্ঘদ বিদ্বচ্ছিরোমণি ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্যের 
পুজ। ্রীমন্মহাপ্রভু ও ভক্তগণকে রীভগন্নাথ দর্শন করাইতে শ্রীসার্বভৌম 
ভট্টাচার্য নিজপুজ শ্রীচন্দনেশ্বরকে সঙ্গে দিয়া পাঠাইয়াছিলেন। 
সার্বভৌম পাঠাইল সব! দর্শন করিতে। 
চন্দনেশ্বর নিজপুত্ৰ দিয়া সবার সাধে ৷ * 


মহেশ্বর বিশারদ 


ৰ 15 
সাৰ্বুভীম বিদ্যাবাচস্পতি 

= ৩ম 

| | 

চন্দনেশ্বর 


বা 
(ষ্বামী--গোপীনাথাচাধ) 


কন্যা 
ষাঠী বা ষঠী ঠাকুরাণী ( ষামী_অমোঘ ) 


মন্মহাপ্রভু পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে 


দক্ষিণদেশ হইতে শ্ৰী 
হিত সাৰ্বভৌম ইঁহারও 


তদদর্শনার্থী উৎকঠিত উড়িস্যাবাসী ভক্তগণের স 

পরিচয় দিয়াছিলেনঃ" 
চন্দনেশ্বর+ সিংহেশ্বর+ মুরারি ব্ৰাহ্মণ ৷ 
বিষ্ণুদাস, ইহো| ধায় তোমার চরণ ৷ 1 


* চৈচম ৬৩৩৪ + চৈচম ১০1৩৫ 


৫৮২ জীক্ষেত্ৰ [চতুৰ্থ থও 


৮। জ্ীজগন্নাথ মাহাতি 
ইনি ভ্রীনন্দোৎসবের সময় ব্ৰজেশ্বরী ই্ৰীযশোদার বেশ ধারণ করিয়] 
শ্রীষশোমতীর আবেশে শ্রীকৃষ্ণের সুখানুকুলোযে গুহের ধন-রত্বাদি বিতরণ 
করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সময় শ্রীব্রজেন্্রনন্দনের আবেশে 
শ্রীজগন্নাথ মাহাতিকে মাতা শ্রীধশোমতী-জ্ঞানে নমস্কার করিতেন । 
কানাঞ্জি খু'টিয়া আছেন “নন্দ'-বেশ ধরি? । 
জগন্নাথ-মাহাতি হঞাছেন ‘ভ্ৰজেশ্বরী’ ৷ 
# ৰে ড্ৰ 
কানাঞি খু টিয়া, জগন্নাথ--দুইজন । 
আবেশে বিলাইল, ঘরে ছিল যত ধন ৷৷ 
দেখি’ মহাপ্রভু বড় সন্তোষ পাইলা । 
মাঁতাপিতা জ্ঞানে দু'হে নমস্কার কৈলা ৷৷ * 
কেহ কেহ জ্ৰীদেবকীনন্দন দাসের ‘বৈষ্ণব-বন্দনার’ “কানাই খুঁটিয়া 
বন্দে] বিশ্বের প্রচার । জগন্নাথ, বলরাম-_ ছুই পুর ধীর |”__ এইরূপ 
উক্তি হইতে কানাই খুঁটিয়ার জগন্নাথ ও বলরাম-নামক ছুই পুত্র ছিলেন 
এবং শ্রীভগন্নাথ মাহাতি শ্রীকানাই খুঁটিয়ার উক্ত ছুই পুত্রের অন্যতম 
এইরূপ মনে করেন। উক্ত মতে কানাই মাহাতির রাজপ্ৰদত্ত খু' টিয়া! 
উপাধি হইয়াছিল। বস্তুতঃ এইরূপ অনুমান ্রান্তিমূলক। কানাই 
খু টিয়ার “ধুঁটিয়া” উপাধিটি উৎকল ব্রাহ্মণের উপাধি এবং ‘মাহাতি’_ 
উৎকলদেশীয় করণের উপাধিবিশেষ। পুরীর দক্ষিণ দরজার নিকটে 
হরচণ্ডীসাহি পল্লাতে কানাই খু'টিয়ার বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী 


সন চৈ টম ১৫1১৯,২৯-৩০ ; ১। Th History of Medieval 15109" 
Vism of Orissa’ by Prabhat Mukherjee, Calcutta, 194°, pp. 128-29. 


চতুৰ্থ বৈভব ] ব্ৰীক্ষেত্ৰভূবণ প্রীগৌরভক্তবৃন্ন ৫৮৩ 


নন্দন দাসের ‘বৈষ্ণব-বন্দনায়’ যে শ্রীজগন্নাথ ও ল্লীবলরামের উল্লেখ 
আছে, তাহা শ্রীনীলাচলচন্দ্র ভগবান্‌ শ্ৰীঞ্গগন্নাথ ও গ্লীবলরাম | 
গ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি হইতে স্পন্টই জান! যায়, ভ্ৰীকানাই 
খুঁটিয়াকে, শ্রীমন্মহাপ্রভু সনন্দ ও পিতৃজ্ঞানে নমস্কার করিতেন । দার 
ব্ৰহ্ম অচল জগন্নাথ ও নরব্ৰহ্ম সচল জগন্নাথ ্লীগৌরহরি উভয়ই সাক্ষাৎ 
্রী্রজেন্দ্রনন্দনাভিনন বিগ্রহ | ভগবান্‌ ্রীভগন্নাথ ও প্রীবলরাম শ্রীনন্দের 
আবেশে আবিষট বংসল-রসরসিক প্রীকানাই খু'টিয়ার পুত্র ছিলেন 
বলিয়াই অভিন্নত্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌ রসুন্দর স্রীকানাই খুঁটিয়াকে শ্রীনন্দ 
এবং স্তরীজগন্ধাথ মাহাতিকে শ্রীযশোদা-জ্ঞানে পূজা করিতেন | 

| ৯। জীজনাৰ্দন 


ইনি অনবসরকালে শ্রীজগন্নাথদেবের প্রীঅঙ্ক সেবা করিতেন | * 


জগন্নাথসেবক এই, নাম_জনার্ন | 


অনবসরে করে প্রভুর প্রীতঙ্গ সেবন ৷৷ 1 


১০1 শ্রীতুলসী পড়িছা 


ক্রীভগন্নাথ-মন্দিরের সেবক জ্ৰীতুলসী পড়িছা শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু ও তাহার 
| ভক্তবন্দকে মহাপ্রসাদের সংস্থান দি করিয়া সেবা করিতেন । 
কাগীমিশ্র, তুলসী-পড়িছা-ছুই জন | 

পঞ্চশত লোক যত করয়ে ভোজন ॥ 
তত অন্ন-পিঠা-পানা+ সব পাঠাইল । 
দেখি’ মহাপ্রভুর মনে সন্তোষ হইল ৷৷ 


+ 
শী 
এ ————— 


ডি: 
সে ৰতোহনবনৱকালাঙ্গমেবকোহতরনে! জনার্দননামা ৷" গ্ৰীচৈতন্তচল্ৰোদয়- 
নাটক, ৮৬ বহরসপুত্র-সং এচৈভস্তা্খ ১৭১ ; | চৈ চস ১০1৪১; ই চৈচম . 


১২১৫৪৭৫৫ * 








৫৮৪ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


প্রীনীলাচলে প্রীনন্দোৎসবের দিবস শ্রীমন্সহা প্রভু, শ্রীপ্রতাপরুদ্র, 
প্রীকাণী মিশ্র, শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য ও শ্রীতুলসী পড়িছার সহিত 
মহানন্দে নৃত্যকীর্তন ও দধি-দুপ্ধ-হরিদ্রাীজলাদি-ক্ষেপণ প্রভৃতি আনন্দ- 
উৎসব করিয়াছিলেন। সেই দিন শ্রীপ্রতাপরুদ্রের আজ্ঞায় শ্রাতুলসা 
পড়িছা৷ শ্রীজগন্নাথদেবের একটি বহুমূলা প্রসাদী বন্ত্র আনয়ন করিয়া 
শ্রীমন্মহা প্রভুর শ্রীমস্তকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং শ্রীঅদ্বৈত-আচার্য- 
প্রমুখ গ্রীগৌরভক্রগণকেও শ্রীপ্রদাদা বস্তু প্ৰদান করিয়াছিলেন । কেহ 
কেহ বলেন, শ্রীতুলসী পড়িছা শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্ধের শিক্ষাশিষ্ 
ছিলেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু যেদিন সর্বপ্রথম প্রেমোন্মাদে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে 
প্রবেশ করিয়া! শ্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইয়াছিলেন, 
সেই দিন এই শ্রীতুলসী পড়িছাই শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর স্বরূপ অবগত না হইয়া 
প্রভুকে বেত্রাঘাতের দ্বারা নিবারণে উদ্যত হইলে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য 
নিষেধ করিয়াছিলেন এবং প্রেম-যুচ্ছিত শ্রীগৌরহরিকে শিষ্য শ্রীতুলসী 
পড়িছার দ্বার| বহন করাইয়া নিজগৃহে লইয়া গিয়াছিলেন। মহারাজ 
জ্ৰীপ্রতাপক্লদ্ৰ, শ্রীতুলসী পড়িছ| ও শ্রীকাণী মিশ্রের উপর শ্রীগৌরভ্ত 
বৈষ্ণবগণকে স্বচ্ছন্দ বাসস্থান ও স্বচ্ছন্দ মহাপ্রসাদ প্রদান এবং স্বচ্ছন 
ভগবদৃদর্শন করাইবার ভার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীতুলসী পড়িছা 
শ্ীজগন্নাথদেবের মাল্য-চন্দন ও মহাপ্রসাদ-দ্বার| এবং প্রভুর শ্রীগুণ্ডিচা- 
মন্দির-মার্জন-সেবাকালে ঘটাদি বিভিন্ন সেবোপকরণ-সংগ্রহের দ্বারা 
্রীমন্হাপ্রভুর সেবা-সস্তোষ বিধান করিতেন । 

১১। শ্রীদলই বা দ্বারপাঁল 

সিংহদ্ধারের এই দ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়! দিব্যোন্মাদ-গ্রস্ত 
শ্রীগৌরসুন্দর “হে সে দ্বাৰপাল! আমার প্ৰাণনাথ শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? 
তুমি তাহাকে শীঘ্র দেখাও*_-এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দর্শনার্থ ব্যাকুল 


চতুৰ্থ বৈভব ] গীক্ষেত্ৰভূষণ গ্ৰীগৌরভক্ৰৰ্বন্দ ৫৮৫ 


হইয়াছিলেন। ইহ। শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামিপাদ তৎকৃত “রী ্রীগৌরাঙ্গ- 
স্তবকল্পতরু'তে উল্লেখ করিয়াছেন *-- 

ক মে কান্তঃ কৃষ্ণভ্বরিতমিহ তং লোকয় সখে 

ত্বমেবেতি দ্বারাধিপমভিদধন্,ন্মদ ইব। 

দ্ৰুতং গচ্ছ দ্রষ্ট,ং প্ৰিয়মিতি তদুক্তেন প্বততদৃ- 

ভুজান্তো গৌৱরাঙ্গে৷ হৃদয় উদয়ন্মাং মদয়তি ৷ 

‘হে সখে ! আমার প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ কোথায়? তুমিই এখানে 
সত্বর তাহাকে দর্শন করাও” যিনি উন্মত্তের ন্যায় শ্রজগন্নাথ-মন্দিরের 
দ্বারপালকে এরূপ বলিলে; “প্রিয়তমকে দর্শন করিবার জন্য সত্বর গমন 
কর’, এইরূপ দ্বারপালের বাক্যানুসারে ছ্বারপালের হস্ত ধারণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া আমাকে হধযুক্ত 
করিতেছেন। 
হা শ্রীগৌরসুন্দরকে উক্ত দ্বারপাল 
‘এই স্থানেই শ্রীব্রজেন্্রন্দন আছেন, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি 
তোমাকে দর্শন করাইব*__এইরূপ বলিলে ব্রীগৌরসুন্দর সেই দ্বারপালকে 
‘তুমি আমার সখা, আমার প্রাণনাথ কোথায়, আমাকে দেখাও” 
ইহা বলিয়| দ্বারপালের হস্তধারণ-পূর্বক শ্রী্গমোহনে বিজয় করিলে 
ঘারপাল ‘শ্রীপুরুষোত্তমকে নেত্র ভরিয়া দর্শন কর+_-এইরূপ বলিয়া- 
ছিলেন ৷ তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু গরুড-স্তস্তের পশ্চাতে থাকিয়া শ্ীজগন্নাথকে 
“মুরলীবদন শ্যামসুন্দর’রূপে দর্শন করিয়াছিলেন । 
১২। শ্রী দাস-মহাসোয়ার 

" উৎকলের কোন কোন বৈষ্ণব-ব্রাক্মণ-সন্প্রদায়ের মধ্যে বিষ্ণুদাস্থাসূচক 
‘দাস? উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহা চুলীভট সন্মত 1 দাস মহাসোয়ার 


* প্রীপ্রীণৌরাঙ্গ-স্তবককলতর স্তবে গন লোক 
৭৪ 


৫৮৬ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ 


( সূপকার ) শ্রীজগন্লাথদেবের মহানসাধিকারী অর্থাৎ পাকশালার 
অধাক্ষ ছিলেন। জ্ৰীকবিকৰ্ণপূর গোস্বামিপাদ ইহাকে শ্রীজগন্নাথ- 
দেবের “শিসর্গ ভক্ত? অর্থাৎ স্বাভাবিক-গ্রীতিযুক্ত ভক্ত বলিয়া আখা 
দিয়াছেন। শ্রীসা্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রমন্মহাপ্রভুর সহিত ইহার 
পরিচয় করাইয়] দিয়াছিলেন। ইনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিরূপে 
গণিত ;যথা_-প্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটকে ১অয়ংদাসমহাসোআর-নাম। 
মহানসাধিকারী ।” 
জগন্নাথের মহাসোয়ার ইহ “দাস? নাম| * 
১৩। শ্রীপরমানন্দ মহাপাত্ৰ 
ইনি উৎকলবাসী ' শ্রীজগন্নাথদেবের ভক্ত ও শ্রীগৌরসুন্দরের 
লীলাসঙ্গী। এইসকল বৈষ্ণব প্রীক্ষেত্রের ভূষণস্বরূপ এবং একান্তভাবে 
শীত্রীচৈতন্য-ম্মরণ-পরায়ণ। 1 সরল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিয়াছেন”_ 
জীপরমানন্দ মহাপাত্ৰ মহাশয় | 
ধা” তনু শ্রীচৈতন্য, ভক্তিরসময় | ₹ 
১৪। জীগপদ্যুন্ন মিশ্র 
জীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন রীমন্মহা প্রভুকে ক্রীপ্রদ্ায়- 
মিশ্রের জীবন? $ বলিয়া বন্দন! করিয়াছেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ 
হইতে শরীপুরীধামে প্রত্যাবর্তন করিলে প্রীসার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য শরমন্মহা- 
প্রভুর নিকট জ্ৰপ্রদ্যুস্ব মিশ্রের পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে বলিয়া ছিলেন, 


১। আচৈতক্ত্দ্ৰোদয়-ন|টক (৮1৬), বহরমপুর-সং, চৈভন্যান্য ৪8১; * চৈচ 


স ১০।৪৩$+চৈ চম ১৭৪৬-৪৭; } চৈ ভা অ ৪২১২) $চিভা আ ১৪1২৪ 
৮ চৈ চ ম ১০৪৩ 


চতুর্থ বৈভব ] জীক্ষেত্ৰভূষণ গীগৌরভক্তবৃন্দ ৫৮৭ 


মহাসোরার ইহ ‘দাস’ নাম? % এই উক্তিটি থাকায় ও প্রদ্য় মিশ্র 
‘দাস’ উপাধি-ধ্বক্‌ শ্রীভগন্নাথদেবের মহাসৃপকার বা প্রধান পাককর্তা 
ছিলেন-_কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন । কিন্তু ক্র চেতন্যচন্দ্রোদয়- 
নাটকে উক্ত প্রসঙ্গেই খ্ৰীসাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য কর্তৃক উৎকল ভক্তগণের 
পরিচয়প্রদানকালে দাস-মহাসোয়ার-নামক মহানসাধিকারী ( পাক- 
শালাধাঙ্ষ) 1 ও প্রহাযনমিশ্র দুইজন পৃথক্‌ বাজি বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । $ 
উৎকল দেশে আবিভূত শ্রীপ্রদ্রায় মিশ্র হইতে শ্রমন্মহাপ্রভুর জ্ঞাতি 
ও ভ্রাতুপ্ু্র ( মতান্তরে খুল্লতাভপুত্ৰ ) ভ্াহট্‌ডেলোর বুরুঙ্গাবাসী কীতি 
মিত্রের বংশজ্জাত জ্ৰীপ্ৰদ্যুম্ন মিশ্ৰ পৃথক্‌ বাক্ষি। কেহ কেই বলেনঃ_ 
শ্রীহট্টের প্রীপ্রছায় মিশ্রই ‘শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী’-নামক সংস্কৃত গ্রন্থের 
রচয়িত|। $ গ্রীচৈতন্যভাগবতে উংকলে আবিছুতি উ্রাগৌরপার্ধদগণের 
মধ্যেই শ্রীপ্রদাক্মিশ্রের নাম উক্ত হইয়াছে। ১১ যথা 
যে যে পার্ধদের জন্ম উৎকলে হইলা। 
তাহারাও অল্পে অল্পে জাসিয়া মিলিলা ॥ 
মিলিলা প্রদ্যুন্মমিশ্র-_প্রেষের শরীর | 
প্রমানন্দ রামানন্দ ছুই মহাবীর ॥ 
কচ ক 
নীলাচলে জন্মিলা! যতেক অইচর। 
সবে চিনিলেন নিজ প্রাণের ঈশ্বর ॥ 


টি 


* চৈ চ ম১০৬৩৪7 গচৈতন্তচন্দ্ৰোদয়-নাচক, ৮1৩, বহরসপুর-সং, চৈতহ্যাব্দ 
৪৯১3 > গ্চৈতস্তচন্দ্ৰোদয়-নাটক, ৮1৩, বহরসপুরতনংত চৈতন্ভান্ ৪০১, 5৫৭ পৃষ্ঠা 
এবং নির্ণয়সাগর-সং, { দ্বিতীয় সং) 3৯35 খু ১৩৮ পৃ উষ্টব্য $ প্ীহৰ্লিদাম দাস 
বাবাজী সহাশর-কৃত গীঞ্জীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব'জীবন ১১৭ পৃ পপ্রদ্বামসিআঅশকদ এৰ) 5 


$$ চৈ ভ অ ৩১১৮৩৮৪৮ অ ৫২১০-১১ 





৫৮৮ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


প্রদ্যুন্স মিশ্র--কৃষ্ণপ্ৰেমের সাগর । 
আনত্মপদ ধারে দিলা শ্রীগৌরঘুন্দর | 


রায় মিশ্র শ্রমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা শুনিতে ইচ্ছা করিলে 
প্রভু তাহাকে শ্রীরামানন্দ রায়ের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীরামা- 
নন্দ গোস্বামিপাদের রাগাত্মিক সেবাদর্শ বুঝিতে ন! পারিয়া শ্রীপ্রদায় 
মিশ্র শ্রীরামানন্দের নিকট হইতে প্রীহরিকথা-শ্রবণে অন্তরে কিঞ্চিৎ 
অদ্ধাহীনতার ভাব পোষণ করিলে জীমন্মহাপ্ৰভুর আদেশে মিশ্র 
পুনরায় শ্ীরামানন্দ রায়ের নিকট গিয়া তত্বোপদেশ লাভ করেন এবং 
শ্রীগোরহরি ও তদভিন্নতন্ ্ররামানন্দপাদের কৃপায় তাহার মহত্ব 
উপলব্ধি করিতে পারেন । 


১৫। শ্রীপ্রহররাঁজ মহাপাত্ৰ 


উৎকলে রাজগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত আছে যে, রাজার 
মৃত্যু ও অস্ত্যেষ্টিকাল হইতে পরবর্তী উত্তরাধিকারীর সিংহাসনারোহণ 
বা অভিষেকের পূর্বপর্যস্ত এক প্রহর-কাল রাজকুল-পুরোহিত- 
বংশের একজন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজদণ্ড ধারণ করিবেন, 
যাহাতে রাজসিংহাসন শৃন্যাবস্থায় পতিত না থাকে । ওঁ পুরোহিতগণই 
বংশাইক্রমে “প্রহররাজ? নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে 
দ্উ হয় যে_ সার্বভৌম ভট্টাচাৰ্য রম ্হাপ্রভুর সহিত পরম ভগবন্তক্ 
প্রহররাজ মহাপাত্রের পরিচয় করাইয়াছিলেন | * 


প্রহররাজ মহাপাত্ৰ ইহ মহামতি | + 





সঃ এীচৈতস্তাচন্দ্ৰোদয়-নাটক, ৮1৬, বহ: 


ব্লমপুর্’-নং, চেতন্তাব্দ ১০১) 
+ চৈচম ১৭৪৬ 


০০০ ওঠ 


চতুৰ্থ বৈভব ]  জী৷ষ্ষেত্ৰভূবণ ডীগৌৰভক্তবৃন্দ নি 


১৬। প্রীভবানন্দ রায় 

পুরী জেলার আলালনাথ গ্রামের নিকটে ভি গ্রামে বহুসদৃগুণ- 
নিবাস সর্ববিদ্ভাবিশারদ শ্রীগৌরপার্মদ ট্ৰীভবানন্দ রায় আবির্ভূত হন | 
ইনি শ্রীগৌরঘুন্দরের দ্বিতীয়দেহ-স্ব্ূপ শ্রীশ্রারামানন্দ রায়ের শিকৃদেব | 
ইহার পঞ্চ পুল মধো সর্বজোষ্ঠ (১) শ্রীরাযানন্দ রায়, তৎপরে (২) 
শ্রীগোগীনাথ পষ্টনায়ক* (৩) aa (৪) 
শ্রীবাণীনাথ পট্টনায়ক। ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু জ্ৰীভবানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া 
বলিয়াছিলেন»_-প্রামানন্দ হেন রত যাহার তনয়। তাহার মহিমা- 
লোকে কহন না যাষা সাক্ষাৎ বি তুমি, তোমার তি কুন্তী । 


১, 


ইসুধানিধিঃ ও (৫) 


পঞ্চপাণ্ডব তোমার পঞ্চপুক্র মহামতি 1” 

শ্রীভবানন রায় নিজ গৃহ, বিত্ত, ভূতা, পঞ্চপত্রের সহিত স্বীয় সমগ্র 
সত! ও আত্ম| জীগৌ রপাদপদ্নে সমৰ্পণ করিয়াছিলেন এবং শ্ৰীবান মীনাথকে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট রাখিয়া তাহার সেবার নি নিয়োগ করিয়াছিলেন । 

রাঁজকোষের অর্থ নউ করায় শ্রীগোগীনাথ পট্টনায়কের প্ৰাণদণ্ডেৰ 
আদেশ হইলে সপার্ধদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় ও প্রেরণায় শীপ্রতাপরুদ্র 
সমস্ত ক্ষমা করিয়া তাহাকে রাঁজসন্মানে ১৬৫ | শ্রীভবা- 
নন্দ রায় পঞ্চপুজ্রের সহিত প্রগৌরপাদপন্দে প্রণত হইয়া শ্রীকষ্চলীলায় 
পঞ্চপাণ্ডবকে বিপদ হইতে উদ্ধারের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া প্রভুর ভক্ত- 
বাৎসলোযের জয় গান করিয়াছিলেন। 

১৭। শ্রীমন্্রীজ মহাপাত্ৰ 


ইনি শ্রীগৌরসুখানুসন্ধিংসু মহারাজ ীপ্রতাপরুদ্রের আজ্ঞাধীন 
জ্ৰীগৌরসেবক । শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাচল হইতে জ্ৰৰ্বন্দাবনাভিমুখে যাত্রা 





* চৈ চম১৭%৷৫২-৫৩ ন ৰ 


৫৯০ জীক্ষেত্ৰ [ চতুর্থ বণ 


করিয়া যখন গৌঁড়মণ্ডলের দিকে বিজয় করিতেছিলেন, তখন 
অপতাপরুতত শ্রীমঙ্গরাজকে আদেশ করিলেন, 
এক নব্য নৌকা আনি? রাখিহ নদী-তীরে ) 
হাহা স্নান করি? প্রভু যা’ন নদী-পারে || 
তাহা স্তম্ভ রোপন কর? 'মহাতীথ” করি | 
নিত্যস্নান করিব তাহা, তাহ! যেন মরি ॥ * 
মন্মহাপ্রভু ও শ্রীরায়রামানন্দপাদের অনুগমন করিয়া প্রভুর সেবা 
করিতে করিতে সরমঙ্ররাজও প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছিলেন”_ 
রাষানন্দ, মঙ্ররাজ, শ্রীহরিচন্দন | 
সঙ্গে সেবা করি" চলে এই তিন জন ৷ + 
১৮ ৷ ্রীমুরাৰি ত্রাণ 
ভীমন্মহা প্রভুর ভ্রীপাদপদুচিন্তায় একান্ত রত ওডু-ক্রাহ্গণ ॥ £ 
১৯। গ্রমূরাত্রি মাহিতি 
ইনি শ্রীগোরপার্ধদ শ্রীশিখি মাহিতির কনিষ্ঠ ভাতা ॥ ইনি 
স্বভাবতই: শ্রীগৌরপাদ-পদ্দে অনুৰক্ত ছিলেন ॥ শ্রসার্বভোঁম ভট্টাচার্ষ 
শচৈতন্যদেবের নিকট ইহার পরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন; _ 
মুরারি মাহিতি ইহ শিখি মাহিতির ভাই } 
তোমার চরণ বিন) আর গতি নাই ৷ $ 
২০) অবাণীনাথ পট্টনায়ক 
অীভবানন্দ রায়ের পুত্ৰ ও রায় শ্রীরামানন্দপাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা | 
ভীভবাননদ ীসমহাপ্রতুর পাদপদ্ে নিজগৃহ-কিভ-তৃত্য-প্চপুত্র-সহিত 
আত্মসমপণ-পূরবক ্রীস্াপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,__ 


* চৈচ য।১৬/১১৪-১০ 1 উচ ১৬১২৬ ৯৯ চৈ চ ম ২5; § চৈ চ ম 3০1৪৪ 
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এই বাণীনাথ রহিবে তোমার চরণে। 
যবে যেই আজ্ঞা, তাহ! করিবে সেবনে! * 
শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রীভবানন্দের দেই প্রার্থনান্ুসারে শ্রীভবাননের 
অন্যতম পুত্র শ্রীবাণীনাধকে স্বাকার করিয়াছিলেন ৷ 
বাণীনাথ পট্টনায়কে নিকটে রাখিল। 1 
স্রীবাণীনাথ প্রীন্রীমহাপ্রতুর নিকটে থাকিতেন। বাণীনাথের উপর 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু ও তদৃভক্রগণের দেবার্থ মহাপ্রসাদের বাবস্থার ভার 
ছিল। “চৌধুরী পট্টনায়ক’ পদ্দবীটি উৎকলরাজের প্রদত্ত উপাধি-বিশেষ ৷ 
অদ্যাপি বেন্টপুর গ্রামে চৌধুরী পট্টনায়ক--এই উপাধি-ভূষিত করণ- 
বংশোদ্ভূত ভূমাধিকারিগণ বাস করিতেছেন । 
প্রীবাণীনাথ পট্রনায়কের অন্যতম ভ্রাতা ব্রীগোপীনাথ রাঁজকোষের 
কিছু অর্থ নফ্ট করায় এবং অন্য কোন কারণে স্্ীপ্রভাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠ" 
পুলের কু-নজরে পড়িয়াছিলেন। তাহাতে প্রীগোপীনাথের প্রাণদণ্ডের 
বাবস্থা হয় এবং শ্রীবাণীনাথ প্রভৃতি আত্মীয়বর্গকেও রাজপুরুষগণ 
বাধিয়া লইয়া যা'ন। কিন্তু এরূপ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াও বাণীনাথ 
নির্ভয়ে নিবন্ধিত সংখ্যা-নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন” 
বামীনাথ নির্ভয়েতে লয় কৃষ্ণনায় | 
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কহে অবিশ্ৰাম ॥ 
সংখা! লাগি’ দুই হাতে অঙ্কুলিতে লেখা । 
সহজাদি পূর্ণ হৈলে অঙ্গে কাটে রেখা ৷ ই 
বিপৎপ্রতিম অবস্থার মধ্যেও ্রীবানীনাথের এইরূপ নিষ্ঠার কথা 


শুনিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন এবং তাহার কপার 


* চৈচম ১০৫৬ 1 চৈচম ১৬১; চেচা 
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আভাসে সবংশ শ্রীবাণীনাথের, বিপদ হইতে উদ্ধার, রাজসন্মান-লাভ 
ও প্রীগৌরকপা-পরাকাষ্ঠা-প্রাপ্তি হয়। 
২১। জ্জীবিষ্ণুদাস 
শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট উৎকলদেশীয় এই 
ভজের পরিচয়-প্রনান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, = 
বিধুদাস_ইহ ধায়ে তোমার চরণ। * 


২২। শ্রীশিখি মাহিতি 


শ্রীদারত্রন্মের লীলাভূমি শ্রপুরুযোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীশিখি মাহিতি- 
(মহাস্তি) নামক এক বিমলচিত্ত, করুণহৃদয় মহাত্ন| বাস করিতেন | 
তিনি শ্রীনীলাচলতিলক শ্রীজগন্নাথের সেবক এবং প্রীমন্দিরের ‘লিখ- 
নাধিকারী” (দেউলকরণ ) ছিলেন | “যুরারি মাহিতি” ইহার কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা এবং তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীই শুদ্ধবুদ্ধিমতী শ্রমাধবা দেবী | 
ইহার প্রিয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী, উভয়েই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি 
স্বাভাবিক অনুরক্ত ছিলেন। শ্রীনীলাচলেন্দ্র জ্ৰীজগন্নাথের প্রেমভৃত্য 
নিজ-অগ্রজ শ্রীশিখি মাহিতিকে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজন করাইবার 
নিমিত্ত ইহারা নিরতিশয় যত্রবান্‌ ছিলেন | কিন্তু শিখি মাহিতি 
কিছুতেই গৌরভজনে রত হইলেন ন| ৷ | 

একদিন অনুজ ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের সম্বন্ধে বহু 
আলোচনা করিতে করিতে শিখি মাহিতি নিদ্ৰিত হইলেন । ‘রাত্ৰি- 
শেষে শ্রীগৌরপাদপদ্স-দর্শনকারী অনুজগণ যেন তাহাকে জাগরিত 
করিতেছে? এইরূপ একটি সপ্ন দর্শন করিলেন। জীশিখি মাহিতি এই 


আশ্চর্য প্রদর্শনের পর জাগ্রত হইয়াই সমীপাগত মহৎ অনুজদ্বয়কে 
Be EELS EET CAG 
* চৈচম ১০৪৫ 
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দেখিতে প!ইয়| অতিশয় আনন্দভরে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিলেন। 
ইহাতে সাহারা সকলেই বিস্মিত হইলেন । দর শিখিমাহিতি বলিলেন” 
“ভাই! আমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছি, উহা অতি বিচিত্ৰ, শ্রীশচীসুতের মহিমা! 
যে অপ্রমেয়, অগ্ই কেবল আমার তাহাতে প্রত্যয় হইল! দেখিলাম, 
আ্ৰাচৈতন্যচন্দ্ৰ শ্ৰীনীলাচলেন্দ্ৰকে দৰ্শনপূৰ্বক তাহাতে ক্ষণে ক্ষণে প্রবেশ ও 
পুনঃপুনঃ বহিৰ্গত হইয়া আবার তাহাকে দর্শন করিতেছেন,এইরূপ 
অফুরন্ত লীলা তিনি বিস্তার করিতেছেন । কি আশ্চর্য! আমি এখনও 
পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে সেইরূপ ভাবেই দেখিতেছি, অথবা আমার 
চক্ষু কি ভ্রান্ত হইতেছে! হায়, সেই অসী:ম-কৃপাসিন্ধু শ্ৰীগৌরসুন্দর 
আমাকে শ্রীজগন্নাথদেবের সমীপস্থ দেখিয়া সম্নেহ আহ্বানপূর্বক দীৰ্ঘ 
উন্নত ললিত বানুদ্বারা আমাকে যেন আলিঙ্গন করিলেন, এইরূপে 
উৎপূলকিতাঙ্গ হইয়া শ্রীশিখিমাহিতি অশ্রপূর্ণ নেত্রে প্রেমগদ্গদ বাকো 
ইসকল কথা বলিতে বলিতে তথা হইতে বহির্গত হইলেন। শ্ীমুরারি 
ও শ্রীমাধবী জোষ্ঠ ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া তাহাকে ভ্রীজগন্নাথমন্দিরে 
গমন করিতে বলিলেন। তখন তিনজনেই নীলাচল-পতির দৰ্শনজন্য 
মন্দিরে গমন:করিলেন। শ্রীমুরারি ও শ্রীমাধবী মহাপ্রভুকে জগমোহনে 
দর্শন করিয়া আনন্দাক্র বিসর্জন করিতে লাগিলেন, কিন্তু অগ্রজ শিখি- 
পু যদ্ৰূপ দেখিয়াছিলেন, চতুর্দিকে শ্রীগৌরসুন্দরকে 
করায় তাহার হৃদয় প্রেমে উৎফুল্ল হইল। 
মহাবদান্য মহাপ্রভুও প্রীশিখিষাহিতিকে ‘তুমি মুরারির অগ্ৰজ’ এই বলিয়া 
বাহ্যুগলঘ্বারা আলিঙ্গন করিলেন ! জ্ৰীশিখিমাহিতি শ্রীগৌর-সেবাময়- 
বুদ্ধিযুক্ত হইয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন । তদবধি শ্রীশিখিমাহিতি 
চতনাচন্দ্রের সেবা করিতে লাগিলেন । * 


সমস্ত ভুলিয়া অভীষ্টদেব ডী 
% ্রীচৈহগচরিভ-মহাকাবা, ০9889 


৭৫ 


মাহিতি শ্রভুকে স্ব 
ঠিক তদ্রপ-ভাববিশিউই দর্শন 


৫৯৪ শ্রীক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


শ্রীশিখিমাহিতি_ সমগ্র জ্ৰীগৌরভক্তের মনো যে “সাড়ে তিনজন 
পার”, তাহাদের অন্যতম । 


# # # 


জগতের মধ্যে ‘পাত্ৰ’--সাড়ে তিন জন ৷৷ 
স্বরূপ গোসাঞি, আর রায়রামানন্দ | 
শিখি মাহিতি_তিন, তা’র ভগিনী--অর্ধজন | * 


২৩। শ্রীশিবানন্দ 
গৌড়দেশবাসী শ্রীগৌরপার্ধদ অন্যান্য প্রীশিবানন্দ হইতে পৃথগৃ- 
ভাবে বুঝাইতে শ্রীকবিরাজ গোস্বামিপাদ ইহাকে ‘ঙড্ৰ-শিবানন্দ’ 


আখা দিয়াছেন 11 ইনি পুরুষোত্তম-বামে বাস করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
সেবাসৌভাগ্য লাভ করিয়া ছিলেন ৷ 


২৪ ৷ শ্রীসিংহেশ্বর 


“ওদ্র-সিংহেশ্বর” নামে খ্যাত শ্রীনীলাচলবাসী শ্রীগৌরভক্ত । ক্লীসাৰ্ব- 
ভৌম ভট্টাচাৰ্য সিংহেশ্বরের পরিচয়প্রদান-কালে ইনি সতত 
শ্ীমনমহাপ্রতুর শ্রীচ্ণণ ধান করেন, এইরূপ বলিয়াছেন | + 


২৫। শ্রীস্বপ্রেখবর বিপ্র 


শীরীমননহাপ্রতু শ্রীনীলাচল হইতে শ্রীবৃন্দীবনাভিযুখে যাত্রা করিয়া 
কটকে আগমনপূর্বক শ্রীসাক্ষিগোপাল দর্শন করেন । তখন শ্রীস্বপ্নেশ্বর 


বিপ্র শ্রীমন্হাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া প্রভুর সেবাসৌভাগা 
লাভ করিয়াছিলেন 
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আরও ভক্তৰ্বন্দের নামমাত্র পাওয়া যা 


বিশেষভাবে জান! যায় না | 


<> 


পঞ্চম বৈভব 
গ্রীল শ্যামানন্দদেব 


পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগে তদানীন্তন উ়িষ্ঘার অন্তর্গত 
থারেন্দা গ্রামে ‘শ্ৰীকৃষ্ণমওল’-নামক এক আ্ৰীকুষ্ণভজ বাস করিতেন। 
উক্ত গ্রাম বর্তমানে মেদিনীপুর জেলায় বেঙ্গল-নাগপুর-রেলওয়ের 
খড়াপুর ফ্টেসনের পশ্চিম-উ্তরে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত । বাহা- 
দুরপুর গ্রামটি ধারেন্দা-গ্রামের সংলগ্ন বলিয়! এই গ্রামকে সাধারণতঃ 
একত্র “ধারেন্দাবাহাদুরপুর” নামে অভিহিত করা হয়। প্রীকষ্চমগ্ডল 
সদৃগোপকুলে আবিভূ'ত হন। তাহার সহধমিণীর নাম শ্রীদ্বুরিক1?। 

উক্ত ভক্তদম্পতির গৃহে অনেকগুলি পুত্ৰ কন্যার জন্ম হইলেও একে 
একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইল ; অবশেষে চৈত্রী পৃণিমা-তিথিতে 
ীত্রীগৌরকষ্ধের এক নিজজন শ্ৰীহত্বিকার ক্রোড়দেশ আলোকিত 
করিলেন। পূর্বে শ্রীদুরিকার একাধিক পুত্ৰ-কন্যার বিয়োগ হইয়াছে 
দেখিয়া শ্রীহুরিকানন্দনের ‘দুখিয়া’-নাম রাখা হইল । 

‘দুঃখী’ বাল্যকাল হইতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণের সঙ্গ-সৌভাগ্য লাভ 
করিতে পারায় তাহাদের নিকট শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্টের প্রিয়পাধদ 
্রপ্্ীগৌরীদাস পণ্ডিতের প্রিয়শিষ্ জ্ৰীহৃদয়চৈতন্য প্রভুর কথ! শ্রবণ 


৫৯৬ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ থণ্ড 


করিয়াছিলেন । শ্রীশ্রীনিত্যানন্দেশ্বরী প্রীশ্্রীবসুধা-জাহবাদেবীর পিতৃদ্বেব 
্রীসূর্ঘদাস সরখেল। শ্রীল সূর্ঘদাসের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীল গৌরীদাস 
পণ্ডিত। তিনি শালিগ্রাম হইতে গঙ্গাতীরে আসিয়া অন্বিকা-কালনায় 
বাস করেন। শ্রীল গৌরীদাসের শিশ্ত--শ্রীল হৃদয় চৈতন্য | 

ভ্রীরসিকমঙ্গলে”র বর্ণনানুসারে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু ‘দুখিয়া’কে 
মন্ত্রোপদেশদানের পর ‘জ্ৰীশ্যামানন্দ’-নাম দিয়াছিলেন। “ভ্রীভক্তিরত্বা- 
করে’র ও শ্রীশ্যামানন্দ-প্রকাশেন্র বর্ণনা-মতে শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু 
“ছুঃখীঃকে কৃপা করিবার পর ‘কৃষ্ণদাস'-নাম প্রদান করেন এবং পরে 
শ্রীর্ন্দাবনে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাহার ‘স্ৰস্থামানন্দ’নাম 
রাখেন ৷ ্রীশ্যামানন্দশতকে’র (প্রীরসিকানন্দকৃত ) শ্রীবলদেব বিদ্া- 
ভূষণ-প্রভু-কৃত টাকায় (প্রথম শ্লোকের শেষভাগে ) লিখিত আছে” 

“দ্বাদশবাধিকেণ সারাধনেন তপসা প্রসন্না শ্রীরাধাদেবী তত্ৰাবিৰ্ভ,তা 
তদপরিতনৃপুরা সতিলকং নাম তন্মৈ দদাবিতোতিহযাৎ ; শ্যামামানন্দয়- 
তীতি তন্নামনিরুভি1৮ 

অর্থাৎ শ্রীদুরিকানন্দনের দ্বাদশ বংসরকাল আরাধনাময়ী তপস্যাদ্বারা 
তুষ্টা শ্ীরাধিকাদেবী তথায় (নিকুঞ্জে) আবিভূ্তি হইয়া শ্রীছ্ুরিকাতনয়- 
কর্তৃক কুঞ্জ-সম্মার্জনকালে প্রাপ্ত প্রীরাধার পদ-স্থলিত জ্ৰীনূপুর তাহাকে 
(শীরাধাকে ) প্রদান করিলে শ্রীরাধা শ্রীদ্ররিকানন্দনকে তিলকের 
সহিত ‘শ্ৰশ্যামানন্দ’-নাম প্রদান করেন-__-এইরূপ ইতিহাস আছে। 
‘জিশ্যামানন্দ’নামের অৰ্থ--যিনি শ্যামাকে অর্থাৎ শ্রীরাধাকে সেবার 
দ্বার! নন্দিত বা সুখী করেন । 

শ্রহৃদয়চৈতন্য-প্রভু শ্ৰীশ্যামানন্দকে দীক্ষা প্রদান করিবার কিছুদিন 
পর শ্রীববন্দাবন-দর্শনার্থ উপদেশ করেন । শ্রীশ্যামানন্দ শ্রীববন্দাবনে গমন 
করিয়া শ্রীজীবগোত্বামিপাদের আনুগতো শান্তর ও ভজন-শিক্ষা লাভ 


পঞ্চম বৈভব ] গ্রীল শ্যামানন্দদেব ৰ 


করিতে থাকেন। তথায় শ্রীশিবাসাচার্ধ-প্রহ ও শ্রীনরোত্তম ঠাকুর” 
মহাশয়ও প্রীন্রীভীবগোস্বামিপাদের শিক্ষায় সদ্বধিত তইতেছিলেন। 
সুতরাং তাহাদের সহিত ্রীশ্যাসানন্ প্রীত্রীজাবপাদের আমৃগতাময়া 
সেবার মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন | 

শ্রীগোরসুন্দরের লীলাসংগোপনের পর ্রীরন্দাবনে শ্ৰীম্ৰীজীব- 
গোস্বামিপাদ সম্প্রদায় রক্ষক সার্বভৌম বৈষ্তবাচাধপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
তিনি শ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীক্ষেত্রমগুলের শোচনীয় অবস্থার কথা-শ্রবণে 
অত্যন্ত বাখিত হইয়া নিজ সুযোগা শিক্ষাশিষ্য জ্ৰীজীনিবাসাচাৰ্য-প্ৰভু 
ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয়কে প্রীগৌড়মগ্ডলে এবং অন্যতম শিক্ষা- 
শিষ্য ন্ৰীশ্যামানন্দ-প্ৰভুকে শ্ৰীক্ষেত্ৰমণুলে পুদ্ধক্তি প্রচার ও আঁচাধের 
কার্ধকরিবার জন্য শ্রীত্রীগৌরপার্য্দরবন্দের রচিত ভক্তিসিদ্ধান্ত-গ্রস্থাবলী- 
সহ জ্ৰীগেরভূমিতে প্রেরণ করিলেন। ্রীশ্বামানন্দপ্রভু উৎকলের পথে 
চলিতে চলিতে সহস্ৰ সহস্ৰ বার্জিকে প্রীত্রীগৌরনিত্যানন্দের ভ্রীপাদপদ্ে 
অনুরাগী করেন। তিনি নিজ আবির্ভাবস্থান ধারেন্দা-গ্রামে শুদ্ধভক্তি 
প্রচার করিয়া মল্লভূমির মধ্যবর্তী রোহিনী/গ্রামে বিজয় করেন | সেই 
দেশের অধিপতি রাজা অচ্যুতানন্দের গুল প্রীরসিকমুরারি শ্রশ্যামানন্দ- 
প্রভুর শিষ্য হইবার জন্য সপ্রাদিউ হইয়া তাহার কৃপা লাভ করিলেন । 
স্রীরসিকানন্দ পূর্ববাসস্থান তাগ করিয়া অন্য একটি ভজনানুকুল স্থানে 
বাসস্থান নিৰ্মাণ করিলে রশ্টামানন্দপ্রভুই প্রীবিগ্রহের নামানুসারে সেই 
স্থানের নাম প্রীগোনীবল্লভপুর” রাখেন এবং প্রীরসিকানন্দকে লইয়া 
ন। তখন উৎকল ও মেদিনীপুর সহস্ৰ সং 


কীর্ভন-প্রচারে বহির্গত হ 
সংকীর্তন-মহৌৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, এমন কি, গ্রেচ্ছগণ উহাতে 


যোগদান করিয়াছিল। অহিন্দু সুবাদার (হরিবোলা ) আলমগঞ্জের 
মহোৎ্সবের বায়ভার গ্ৰহণ করিয়াছিলেন ৷ নৃদিংহপুরের ভূমাধিকারী 
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উদ্দণ্ড রায় নিষ্চিঞ্চন সাধু-বৈষ্ণবগণকে হত্যা করিয়! সাতশত আঠারটি 
বন্থা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । পতিতপাবন ্রশ্যামানন্দ-প্রভু গ্রারসিকা- 
নন্দের সহিত তাহার গৃহে পদার্পণ করিয়া উদ্দগুরায়কে উদ্ধার ও 
বৈষ্ণবধৰ্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন এবং সেই কন্থাগুলি মিন্কিঞ্চন 
বৈষ্ঞবগণকে বিতরণ করিয়া|ছলেন । 

শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর তিন পত্রী শ্রীগৌরাঙদাসী, = শ্যামপ্রিয়। ও 
শ্রীষমুনা। ভীমধন-নামক এক ভূম্যবিকারী শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুকে 
শ্রীগোবিন্দপুর-গ্রাম সমর্পণ করিলে তথায় শ্রশ্যামানন্দ-প্রভু ভজন-গৃহ 
নির্মাণ করিয়াছিলেন । 

শ্ৰীশ্যামানন্দ নিজ-প্রিয়শিষ্ঠ শ্রীরপিকানন্দের সহিত ঘাটশিলার 
রাজার নিকট সাধুসেবার আনুকুল্যার্থ 'সাতুটি'-গ্রাম ভিক্ষা করেন; 
উহার নাম 'শ্যামসুন্দরপুর” রাখিয়া তথায় এক আশ্রম স্থাপন এবং 
অযোধ্যা (মেদিনীপুর জেলায়) ও ছোট গোবিন্দপুরে আবাস নিৰ্মাণ করেন। 

তমলুকে শ্রীগৌরপার্ধদ শ্রীল বাসুদেব ঘোষ ঠাকুরের প্ৰতিষ্ঠিত 
শ্রীগৌর-বিগ্রহ কোন এক পাষণ্ডী সন্নাপি-ছবারা অপহৃত হন | স্বপ্নাদেশ 
লাভ করিয়া শ্রশ্টামানন্-প্রভু নিজশিষ্ঠ শ্রীরসিকানন্দের দ্বার! মির্জাপুর 
গ্রাম হইতে উক্ত ্রীবিগ্রহকে উদ্ধার করেন। শরীশ্যামানন্দ-প্রভু ভীগোপী- 
বল্লভপুরে দ্বাদশ-মহোৎসব সম্পন্ন করেন । কথিত হয় যে; ত্রীশ্যামা- 
নাকে রাসনৃত্য-পরায়ণ দেখিয়া সখারসের রসিক শ্রীহৃদয়চৈতন্য-প্রভু 
শ্ৰীশ্যামাননদের যোগ্যতা-পরীক্ষার্থ কৃত্রিম-ক্রোধলীল! প্রকাশপূর্বক 
কপাদণ্ডের বিধান করেন। ইহাতে ষপ্রযোগে শ্রীমন্মহাপ্রভু ্রীন্দয়- 
চৈতন্যকে বলেন যে, শ্রীস্তামানন্দ মধররসের যোগাপান্র; টড 
তাহার স্বাভাবিক সেবার গতি প্রতিরোধ করা উচিত নহে । তখন শ্রী- 
হৃদয়চৈতন্য-এভু শৰীশ্যামানন্দের প্রতি দও প্রদান করায় নিজের অপরাধ 


পঞ্চম বৈভৱ ] জীল শ্যামানন্দদের ৫১৯ 


হইয়াছে মনে করির! ই্রাীবগোস্বাবিপাদ-প্রমুখ আচাৰ্যগণের নিকট ও 
অপরাধ-ক্ষালনের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। তাহার! লোকশিক্ষার্থ 
দ্বাদশ দিবসধাপী বৈষ্ণবের গুণ-কীর্তন ও বৈষ্ণবগণকে মহাপ্রসাদের 
দ্বার! তৃপ্ত করিবার বিধান প্রদান করেন । ইহাতে খ্ৰস্থামানন্দ-প্রভু 
দৈন্যভরে প্রগুরুদেবের নিকট ইহতে এ মহোৌৎসবের সেবা-ভার ভিক্ষা 
করিয়া ল’ন। তিনি প্রতিবর্ধে বিশেষ সমারোহে দ্বাদশ-দিন-ব্যাপী এ 
উৎসব সম্পাদন করিতেন। ্রীশ্বামানন্দ-প্রভূর তিরোভাবের পর 
শ্রারসিকানন্দ ও তৎপরে উৰ ভোজ শ্রীগোবিন্দসেবাধিকার- 
প্রপ্ত মহান্তগণ শ্রীশ্যানামন্দের তিরোভাব-তিথির দ্বাদশ দিবস পূর্ব 
হইতে আরম্ভ করিয়া রি মহোৎসব সম্পাদন করিয়া আদিতেছেন। 

শ্রীল শ্বামানন্দপ্রভু ১৫৫২ শকাব্দায় (১৬৩০ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় 
মাসের কৃষ্ণপ্রতিপদ্‌ তিথিতে (স্নানযাত্ৰার পরদিন ) শ্রীনৃসিংহপুরে 
উদ্দগুরায় ভূঁইয়ার গৃহে নিতালীলায় প্রবেশ করেন। 

শ্ৰীশ্যামানন্দ-ভুর প্রধান ছাদশজন শিষ্য ও তাহাদের শ্রীপাটের 
নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল, 


নাম ভ্রীপাট 

১। শ্রীকিশোর কাশীয়াড়ী 
২। জীউদ্ধব I) 
৩। শ্রীপুরুষোতম 2 
৪ | শ্ৰীদামোদর $3 

৫। শ্রীরসিকমুরারি গোপীবল্লভপুর, ঝাড়গ্রাম 

৬ | শ্রীদরিয়া-দামোদর ষারেন্দা; খড়াপুর থানা 

৭ । জীচিন্তামণি বডগ্রাম 

রাজগ্রাম 


৮ | শ্রীবলভদ্র 


ৰ জ্ৰীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


নাম শ্রীপাট 

৯ ৷ জীজগতেশ্বর হরিহরপুর 

১০। শ্রীমধুসূদন শ।কোয়। 

১১ | শ্রীরাধানন্দ (শ্রীরসিকতনয় ) গোপীবল্লভপুর 

১২ | শ্রীমানন্দানন্দ ভোগরাই 
গ্রীল রসিকানন্দমদেব 


১৫১২ শকাব্দের (১৫৯০ খষ্টাবের) ১৮ই কাতিক শুক্লা প্রতিপদে 
“দীপমালিকা”-মহোৎসবের রাত্রিতে তদানীন্তন উৎকল-প্রদেশের মল্ল- 
ভূমির অন্তর্গত ‘রোহিণী’ (রয়ণী ) গ্রামে শ্রীঅচ্যুত পট্রনায়কের 
গৃহে শ্রীরসিকানন্দের আবিৰ্ভাব হয়। ইহার অপর নাম শ্রীরসিকমুরারি। 
সুবর্ণরেখার তীরস্থ রয়ণী গ্রামের ভূম্যধিকারী শ্রীঅচুত পট্টনায়ক করণ- 
কুলে আবিভূত শ্রীহরিনাম-পরায়ণ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি রাজা প্রী- 
অচ্যুতানন্দ নামেও খাত । তাহার সহধ্িণীর নাম__শ্রীভবানীদেবী | 
শিশু রসিক রুচি-পরীক্ষার দিন শ্রীগৌরহরির ন্যায় শ্রীষন্ভাগবত আলি- 
ঈন করিয়াছিলেন । কেহ বালককে কোন দ্রব্য বা খাদ্য উপহার দিলে 
বালক তাহা শ্রীতুলসীর নিকট অর্পণ করিয়া ব্ৰাহ্মণ-বৈষ্ণব ও সমাগত 
ব্যজিগণকে বিতরণ করিয়া দিতেন। সমবয়স্ক বালকগণের সহিত 
শ্রীকৃষ্ণলীলাপর-ক্রীড়া বাতীত অন্য খেলা খেলিতেন ন1। শ্রীরসিক অল্প- 
কালের মধ্যেই ব্যাকরণ-কাব্য-নাটকাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ষড়দৰ্শন- 
পাঠ সমাপন করিলেন এবং অধ্যাপক ভ্রীজগন্সাথ মিশ্রের নিকট শ্রীধর- 
স্বামিপাদের টাকাসহিত শ্রীমন্তাগবত অধ্যয়ন করিয়া স্বয়ং অধ্যাপককে 
শরী্ভাগবতের অভিনব ভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্মত ব্যাখ্যান শ্রবণ করাইয়া 
তাহার বিস্ময়োৎপাদন করিলেন । পরে তিনি শ্রীহরিদাস দুবের নিকট 
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ভক্তিশান্ত্র পাঠ করেন | কৈশোর বয়সে প্রীরসিকের হিজলীরাজ 
বলভদ্রদাসের কন্যা শ্রামতী ইচ্ছাদেবার সহিত বিবাহ হয়। বিবাহাস্তে 
শ্রমন্তাগবতের আস্বাদন করিয়া শ্রীরদিকের & শ্রাকষ্চভজনে ব্যাকুলতা- 
বুদ্ধি হয় এবং স্বীয় পিতৃদেবের নিকট একমাত্র শ্রকষ্ণভনের সতাত। 
জ্ঞাপন করেন | শ্রীরসিক শ্রীকৃষ্ণানুসন্ধানে ব্যাকুল হইয়া পথটন করিতে 
করিতে ঘাটশিলায় এরমন্তাগবত-পাঠ, নাম-সংকীর্ভন ও বৈষ্ণবসেবায় 
সময় অতিবাহিত করেন। একদিন তিনি উ্রহরিনাম করিতে করিতে 
ধ্যানস্থ হইলে শ্রীকৃষ্ণের চকিত দর্শন লাভ করেন । এর উ্ররসিককে 
্শ্ঠ।মানন্দের শ্রীচরণ আশ্রয় করিবার উপদেশ প্রদান করেন | এদিকে 
ব্ৰজে যখন শ্রশ্যামানন্দ ও শ্রীল শ্ৰীজীবগোহামিপা দের আনুগতো ভজন 
করিতেছিলেনঃ তখন শ্ৰগোবিন্দদেব উস্থামানন্দকেও উৎকলে গিয়া 
শ্রীরসিকাননের প্রতি ভজনের উপদেশ-প্রদানার্থ আদেশ করেন। 
শ্ীমদনগোপালদেব শ্রীশ্রীজীবগোস্বামিপাদের প্রতিও খ্ৰস্তামানন্দকে 
উৎকলে প্রেরণ করিয়া শ্ত্রীরসিকানন্দকে কপাসিজ করিবার প্রত্যাদেশ 
করেন। শ্রীগুরুগোষামিকনের আজ্ঞা |শরোধাষ করিয়া শ্ৰীশ্বামানন্দ- 
দেব উৎকলাভিমুখে বিজয়কালে পথে বহু বাক্তিকে কপাভিসিক্ত করেন 
এবং ক্রমে 'রোহিণী'তে শ্রারসিকের অনুসন্ধান করিয়া 'ঘাটশিলা'র 
রাজসভায় শ্রীরসিকের শ্রীমন্তাগবত-শ্রবশকালে তাহার সহিত প্রথম 
মিলিত হন। শ্ৰীশ্যামানন্দ তথা হইতে আৱগিকভবনে বিজয় করেন 
এবং সর্বাগ্রে শ্রীরসিকানন্ব-দুহিতা দেবকীকে অমহামস্ত্ৰঅদান এবং 
তৎপরে শ্রীরাসকানন্দ ও তাহার অইধমিনীকে লীক্ষা-যন্ত্র উপদেশ 
করেন | শ্রীরপিকানন-সহধসিনী 'উস্টামদাখী নাম প্রান্ত ₹ন। 
শ্ীরসিকানন্দ তখন অষ্টাধশ বঘ-বয়স্ক তকৰ। অভকদেবের আজ্ঞায় 
শ্ররসিকানন্দ ঠীত্ৰদমণওল-দৰ্শনাথ গমন করেন অবং বনগৰে উৎকলে 


৭ড 
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প্রতাবর্তন করেন । দীীরসিকের সাধুসঙ্গ, বৈষ্যব-সেব| ও ভগবদ্তুজনে 
নিষ্ঠা-দর্শনে গ্রামবাসী বহিযুখ দুৰ্জন বাক্তিগণ শ্রাহরি-গুরু-বৈষঃব-মিনদ 
আস্ত কবিলে সেই-সকল বাক্তির দুঃসঙ্গ বর্জন করিবার অভিপ্ৰায়ে 
শ্রীরসিকানন্দ রোহিণী-গ্রামের গৃহ ত্যাগ করিয়া সুবর্ণরেখার তীরে 
“কানীপুরে? ভজনগৃহ নির্সাণপূর্বক বাস করেন । শ্রীশ্যামানন্দপ্রভু তথায় 
পদাৰ্পণ করিয়া শ্্রীরপিকানন্দের কৌলিক জ্ৰীবিগ্ৰহের নাম শ্রীগোঁগী- 
বল্লভ রায়’ ও কাণীপুর গ্রামের নাম ‘গ্রীগ্োপীবল্লভপুর? রাখেন । 
জীশ্যামানন্দপ্ৰভূর আদেশে ন্ৰীরসিক জাতি-বর্ণ-নিধিশেষে সকলকে 
মহামন্ত্ৰ প্ৰদানপূৰ্বক কপ! করেন। শ্রীরসিকের কৃপায় বহু যবন, পাপী, 
পাষণ্ডী, দুৰ্দান্ত, নাস্তিক বাক্তিও ভগবদ্তক্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। 
সমুরতগ্জের তদানীত্তন রাজা স-সহোদর “বৈদ্যনাথ ভণ্ড’, ‘পটাশপুৱে’র 
রাজা ‘গজপত্তি), ‘ময়না’র রাজা “ন্দ্রভানু*, পাপকৰ্মা দুর্দান্ত জমিদার 
‘ভাঁম’ ও ‘্ৰীকর’, যবন সুবা “আহম্মদবেগ” উহার শিল্াব স্বীকার 
করেন। এমন কি, শ্রীরসিকানন্দের কৃপায় দুষ্ট বন্যুতস্তী শিষ্ট হইয়া 
গোপালদাস” নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল। বন্য বায় শ্রীরসিকানন্দের 
নিকট শ্রীনামোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া শ্্ীগুরুদেবকে প্রদক্ষিণ করিয়াছিল। 
শ্রীরসিকানন্দের কৃপায়-- 
ভঞ্জভূমে সর্বলোক হইল| বৈষ্ণব | 
শৈব-শাক্ত জীবহত্যা ছাড়িলেন সব ৷ > 

শ্রীরসিকানন্ স্্ীগুরুদেবের সহিত প্রায় বিংশতি-বর্ধকাল শ্রীনাম- 
প্রচার-সেবা করিয়াছিলেন | শীশ্টামানন্দপ্রভুর অপ্রকটের পর নিজ 
ভক্তগোষ্ঠীর সহিত প্রায় ২৫ বৎসরকাল গুরুদেবের মনোহ্ভীইউ-স্থাপন- 
পূর্বক ৬২ বৎসর ৪ মাস কাল ধরাধামে প্রকট ছিলেন । 





০ 


* জ্ৰীৱমিকমঙ্গল ১৬1৬, (২ সংস্করণ ), প্র টিগো লীবলতপুর, পরচতস্থা ৪৫৫ 





পঞ্চম বৈভব ] গ্রীল রপিকানন্দদেব ৬০৩ 


শ্রারসিকানন্দ ‘রেমুণ৷’-অভিমুখে যাত্ৰাকালে পথে “বাশদা-নামক 
গ্রামে শ্রাচরণে কণ্টকবিদ্ধ হইয়া অরলীল প্রকাশ করেন। সেই সময় 
সকলে শ্রারসিকানন্দপ্রভুকে শ্রীগোপীবল্লভপুরে লইয়া যাইবার জন্য 
বিশেষ চেষ্টা করেন) কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত না হইয়া! ‘সরত]’ 
গ্রামে সকলের অজ্ঞাতসারে আশ্চর্যজনকভাবে শিবিকা পরিত্যাগ 
করিয়া রেমুণায় গমণ করেন এবং ভ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া 'ক্ষীরগোরা, 
শ্রগোগীনাথজীউর শ্রামঙ্গে স-শরীরে নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট হন | অতঃপর 
শ্রগোগীনাথজীউর সম্মুখে শ্রীরদিকানন্দের সমাধি রচনা করা হয়। 
শ্রীরসিকানন্দের তিরোভাবকাল--১৫৭৪ শকাব্দার ( ১৬৫২ বৃষ্টাব্দ ) 
ফাল্গুনী শুরু! প্রতিপদ 
জ্ৰীরসিকাননাপ্রভু ‘জা ।মানন্দশতক’ ও 'ভ্রীমভাগবতাষ্টকে?র 
রচয়িতা । শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণপ্রভু “শ্রশ্টামানন্দমশতকে'র একটি টাক! 
করিয়াছেন। জ্ৰীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীরসিকমুরারির পঠিত আীমদৃ- 
ভাগবত, নামের মালা, উৎকল-ভাষায় লিখিত তালপত্র-নিমিত মাল্যা- 
কারে গ্রথিত শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ ও শ্রীমন্্ুগবদূগীতা, বংশী প্রভৃতি এবং 
রেষুণায় শয্যা, কা্ঠপাদ্বকা ও ভজনমালা অগ্ঠাপি পৃজিত হইতেছেন। 
শ্রীরসিকানন্দ-প্রভুর তিন পুত্ৰ_মহান্ত শ্রীরাধানন্দদেবঃ শ্ৰীকৃষ্ণ- 
গোবিন্দদেব ও প্রীরাধাকৃষ্ণদেব | ১৫৫২ শকান্দে আষাটী কৃষ্ণপ্রতিপৎ- 
তিথিতে, ম্ৰীষ্যামানন্দপ্ৰভুৱ অপ্রকটের অব্যবহিত পরেই শ্রার'সকানন্দ- 
প্রভু তাহার নে চতুর্শশবধবয়ন্ক জোষ্ঠপুত্র শশ্যামানন্দশিষ্য ভীরাধা- 
নন্দদেবকে ভগোগীবল্লভপুরের অশ্যামানন্দা গাদীশ্বর করিয়া স্বয়ং 
ভ্রীনাম প্রচারে ও ভজনে ব্যাপৃত থাকেন! আীরাধানন্দঘেব উত্রগীত- 
গোবিন্দের অনুসরণে ‘জ্ৰীৱাধাগোবিন্দকাব্যম্‌-নামক ষোড়শসৰ্গাত্মক 
একখানি সংস্কৃত কাবাগ্ৰন্থ রচন! করিয়াছেন। 


৬% জীক্ষেত্ৰ [চতুৰ্থ খণ্ড 
শ্রীবলদেব বিদ্যাভুষণপ্রভু 


্্রীবলদে বিদ্যাভূষণপ্রভু উডিয়ার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় রেমুখার 
নিকটে কোন গ্রামে খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবিভূতি হন। তাহার 
আবির্ভাবের ঠিক তারিখ জানা যায় নাই। তিনি ১৬৮৬ শকাবায় 
(১৭৬৪ খষ্টাব্দে) খ্রীরূপপাদের ‘স্তবমালার’ টাকা রচনা করেন; * 
অর্থাৎ পলাশী-যুদ্ধের (১৭৫৭ বৃন্টাব্দে ) পরেও তিনি প্রকট ছিলেন । 
শ্রীবলদেব চিন্ধাহ্বদের অপর পারে কোন বিদ্বদূবসত্স্থিলে বাকরণ, 
অলঙ্কারাদি শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন করেন। পরে ন্যায়শাস্ত্ৰ অধায়ন করিয়া বেদ- 
অধায়নের পর মহীশুরে গিয়া বেদান্ত অধায়ন করেন | এই সময় তিনি 
ততৃবাদীদিগের মঠে গিয়া তাহাদের শিষ্য ও তৎ-সম্প্রদ্ায়ভুক্ত হন। 
শ্রীবলদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্মক্ষেত্রস্থ তদানীন্তন পণ্ডিত- 
মণ্ডলীকে শাস্ত্যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং তত্তবাদিমঠে অবস্থান করেন । 
কিছুকাল পরে শ্রীরসিকানদ-মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুজবাসী পণ্ডিত 
শ্ীরাধাদাযোদরের নিকটে ভ্রীষটজন্র্ড অধায়ন করিয়া তিনি গৌড়ীয় 
বৈষ্ণবধৰ্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব 
গ্রহণ করেন | 1 প্রীবলদের জয়পুরে শ্রীসন্প্রদায়ের গাল্তার গাদীতে 
অন্য সম্প্রদায়ের মতবাদ নিরাস করিয়া প্রীগোবিন্দজীর আদেশে বেদান্ত- 
সৃত্রের ‘জীগোবিন্দভাষ্য’ রচনা করিয়া “বিষ্যাভৃষণ' পদবী-প্রাপ্ত হন। 
88৯১ ব্ভা ভি পদবী পা হয 


* শ্রীরপমোস্থামিকৃত স্তবমালার 'উৎকলিকাবল্লরী'-নামক স্তবের 'ন্তবমালা- 
বিভ্ষণ-টীকার উপসংহারে ীবলদেব--"বড়নীতুত্ৰ-যোড়ুশশতীগণিতে ভস্ত (১৬১৩) 
শাকে তু টাকায়া নিপত্তি:।”_এইরূপ লিখিয়াছেন |---(গীপ্তংমাল| প্ীলদেব- 
বিরচিতভায়সমেতা ; মুম্বই নির্ঘরসাগর সং,১৯০৩খ) 


1 জীভক্তিধিনোদ ঠাকুর-সম্পাদিত গীসজ্জনতোষণী-পত্িক|, ‘সিদ্ধাপ্তরত্র বা 
বেদাস্ত-পীঠক’ প্রবন্ধ (৯ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৪ বঙ্গাব্দ) ৷ 





পঞ্চম বৈভব ] শ্রীবলদেব বিদ্তাভূষণপ্ৰভু Er 


কেহ কেহ বলেন, শ্রীমদ্বলদের বিরক্ত ব্লাপীতাদ্বরদাসের নিকট 
ভক্তিশাস্পী এবং গ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবতিপাদের নিকট শ্রীম্থাগবত 
অধায়ন করিয়াছিলেন! শ্রনিত্যানন্দপ্রভুর শি Ta পৰিত! 
তাহার শিষ্য শ্রীহ্বদয়চৈতন্য, তাহার দীক্ষা “শঠ ঠা 
দীক্ষা-শিগ্ঠ ইারপিকানন্দ, হাহার দীক্ষা-শিল্ঠ শ্রীনয়নানন্দ (শ্রীরসিকা- 
নন্দের পৌল্র ), শ্রীনয়নানন্দের শিষ্য শ্রীরাধাদাযোদর | স্রীরাধাদামো- 
দরের শিষ্যই প্্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ | ভ্রীবলদেব পরে বিরক্ত বৈষ্ণববেষ 
গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়্‌বৈঞ্ণব-সমাজে “একান্তী গোবিল্দদীস? নামে 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন | 

প্রীবলদেবের দুইজন প্রধান শিল্প শ্রীউদ্ধবদাস বা উদ্ধরদাস ও 
শ্রীনন্দনমিশ্রের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। 

জীবলদেববিদ্যাভূষণ-রচিত নিম্নলিখিত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়,_ 

। জ্ৰীগোবিন্দভাষ্য (ব্ৰহ্মসূত্ৰভাষা) ; ২ | সিদ্ধান্তরত্ (ভাষ্যপীঠক) ; 
৩। বেদান্তস্যমন্তক১; ৪ | প্রমেয়রত্লাবলী; ৫। সিদ্ধান্তদর্পণ : 
৬ | সাহিতাকৌমুদী ; ৭। কাবাকৌস্বভ ; ৮ | ব্যাকরণকৌমুদী২ ; 
৯] পদকোৌস্তভ ; ১০, বৈষ্ণবানন্দিনী (অ্রীমন্ত।গবতঃ দশমস্কদ্ধের 
টাকা ); ১১। গোপালতাপনী ভাষা; ১২। ইশাদি-দশোপনিষদ্‌- 
ভাষাত; ১৩। শ্রীগীতাভূষণ-ভাষা $ ১৪। প্রীবিষুণসহশ্রনাম-ভাষ্য 
( নামাৰ্থসুধ| ) ১১৫। জ্ৰীসংক্ষেপভাগবতাম্বত টিগ্জনী-_" সারজরজদা”; 
১৬। তত্বসন্দর্ভ-টাকা। ১ ১৭ | স্তবমাল|-বিভূষণ-ভাষা ( স্ৰীকুপগোসষ্বামি- 
পাদের স্তবমালার ভাষ্য ); ১৮। নাট্‌কচন্দিকা" -টাকা (দুস্রাপ্য ) ; 





১ হি ইউ কেহ জি প্ররাখাদামোদরের রচিত বলেন । 


২ ৷ বর্তমানে দইুল্গাপ্য । 
৩ ৷ ঈশোপনিষদ্ভাষ্য ব্যতীত অস্থান্ত ভাষ দুশ্তাপ্য । 


৬০৬ গীক্ষেত্ৰ [চতুৰ্থ খণ্ড 


১৯। ছন্দঃকৌস্তভ-ভাষ্য ; ২০ | আশ্যামানন্দ-শতক-টীক|; ২১ | 
চন্দ্ৰালোক-টাকা (দুল্প্ৰাপ্য )) ১ ২২।  সাহিত্যকোৌমুদী-টীকা--কৃষ্ণা- 
নন্দিনী; ২৩। জ্লীগোবিন্দভাস্য-টাক|--‘সূক্ষ্মা’; ২৪। সিদ্ধান্ত 
টাকা_সৃচ্মা? | 


ভী।ল স.চ্চদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর 


উড়িষ্য প্রদেশে কটক জেলার অন্তর্গত বিরূপা নদীর তীরে ছুটা- 
গোবিন্দপুর গ্রাম। শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের পিঙামহ শ্রীরা জবল্লভ দত্ত 
তথায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন । তিনি একজন বিশেষ সাধক 
ও দৈবজ্ঞ মহাপুরুষ ছিলেন। ছুটাগ্রামে তাহার শ্রত্রীরাধামাধব ও 
আঁশ্রজগন্নাধদেবের নিত্য সেবা ছিল। জ্লীভক্তিবিনোদের পিতৃদেব 
শ্রীমানন্দচন্দ্রও তথায় গিয়াছিলেন। 


্রীত্রীনিত্যানপপ্রভুর কপাপ্রাপ্ত রাজা জীক্‌ষ্ণানন্দ দত্তের (১৫৪০ 
খৃষ্টাব্দ) বংশে অষ্টম পর্যায়ে শ্রীরাজবল্লভদত্ত, তংপুত্রই পরমধামিক বিষয়- 
বিরক্ত শ্রাআানন্দচন্দ্র। তাহার সহধৰ্মিণী জ্ৰীজগন্মোহিনীর সিতৃদেব_ 
ঈশবরচন্র মুস্তৌফা নদীয়া জেলার ‘উলা’ গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার 
ছিলেন। তাহারই গৃহে ১২৪৫-বঙ্গাব্দের ১৮ই ভাদ্র (১৮৩৮ খুধ্টাবোর 
২রা সেপ্টেম্বর ) শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আধিভূ্তি হন। 
ইহার মাতৃপ্রদত্ত নাম শ্রীল কেদারনাথ। ইনি দুই বৎসর বয়সেই 
কবিতাকারে কথা বলিতে পারিতেন | ছয় বৎসর বয়সে রামায়ণ ও 
মহাভারতের যাবতীয় তথ্য ও ইতিহাস ইনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। 
দয় বত্সর বয়সে জ্যোতিষ-শান্্র আলোচনা করেন। তিনি তাহার 
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১) পীতবব্ষ-উপাধিক জয়দেবকৃত-চন্দ্ৰালোকের ( অলঙ্কারগ্রহ ) টাকা; এই 
জয়দেব ভ্ীগীভগ্রবিদ্দকার নহেন। 


উতম মাম 





পঞ্চম বৈভব ] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬০৭ 


আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে, ‘জগৎ কি, আমরাই বা কে ?--এই 
বিষয়ের অনুসন্ধান তাহার দশ বৎসর বয়স হইতে মনে জাগিতেছিল।* 
এগার বৎসর বয়সে তাহার পিতার পরলোক-গমন হয় এবং বার 
বৎসর বয়সেই বিবাহ তইয়াছিল! তিনি কলিকাতা'র দেশবিখ্যাত 
কবি কাদীপ্রপাদ ঘোষ মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ, 
সাহিতা-চৰ্চা ও সাময়িক পরিকাসমূহে প্রবন্ধ নিবন্ধাদি লিখিতেন | 
তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশেষ স্লেহাস্পদ ছাত্র ছিলেন | 
কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লিখিত ‘বোধোদয়’ পৃস্তকে ঈশ্বর নিরা- 
কার টচতনাস্বরূপ+_-এই উক্তি পড়িয়া তিনি বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরকে দেখিয়া তিনি তাহার স্বরূপনির্ণয় করিয়া- 
ছেন কিনা? বিদ্যাসাগর মহাশয় সরলভাবে ছাত্রের নিকট ঈশ্বর-বিষয়ে 
স্বীয় অনভীজ্ঞতাঁর কথা স্বীকার করেন । তখন শ্রীভক্তিবিনোদ সচ্চিদা- 
নন্দবিগ্ৰহ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার কারী মহাজনগণের বাণী অধ্যাপকের 
নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন | 

সিপাতীবিদ্রোহের অবাবহিত অবসানকালে ১৮৫৮ বৃষ্টাব্দের নিদাঘ- 
সময়ে বিংশব্ষীয় এক তরুণ জ্ৰীমীজগন্নাথদেবের দর্শনের জন্য উদৃগ্ীব 
হইয়া কটক হইতে পদব্ৰজে জ্ৰীনীলাচলাভিমুখে ছুটিয়াছিলেন | তখন 
বাষ্পীয় যানের প্রচলন হয় ন'ই। তাঁহার সঙ্গে অন্য সম্বল কিছুই 
ছিল না | কেবলমাত্র ভোজাবস্তর মধো কিয়ংপরিম!ণ ছাতু ছিল। 
তিনি ‘ভূবনেশ্বরে’ পৌছিয়া মহাপ্ৰসাদের ‘তোডানি’ পান করিয়া শীতল 
হইলেন। সেই তরুণ গৌঁড়দেশ হইতে শ্রীনীলাচলে আসিবার পথে 
যাজপুরে ছুইদিন থাকিয়া ছুটাগোবিন্দপুরে পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়াছিলেন । তখন বাক্সিদ্ধ পিতামহ তাহাকে বলিয়াছিলেন”_ 





* স্বলিখিত-জীবনী, ৪১ পৃষ্টা | 


৬০৮ শ্রীক্ষেত্র চতুৰ্থ খ্ণ্ত 


“তুমি একজন বড় বৈষ্ণব হইবে”__ইহা বলিবামাত্ৰই ব্ৰহ্মতালু ভেদ 
করিয়া সেই সাধকের জীবনাবসান হয় | ৯ যুবক ব্যাগ্রাদিসমুল 
বনপথ অতিক্রম করিয়া পুরীর শ্রীমশ্দিরের সন্নিকটে রাত্রিযোগে 
আসিয়া পৌঁছিলেন এবং এক পাগার আশুয়ে থাকিয়া প্রীজগন্নাধ 
দর্শন, শরীমহাপ্রসাদ ও সুশীতল তোড়ানি গ্রহণ করিলেন। তখন 
শ্রচন্দনযাত্রাউংসব চলিতোঁছল। 

কিছুকাল পরে যুবক স্বীয় অধ্যাপক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ইচ্ছায় কটক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকত| ও ভদ্রক সরকারী 
উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সেই 
সময় ‘Maths of 01958’ নামক একটি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। 
Sir William Hunter তাহার ‘02558’ নামক পুস্তকের মধ্যে 
পৃবোক্ত গ্রন্থের অনেক কথা উদ্ধার করিয়াছেন । এই সময় শ্রীকেদার- 
নাথ ‘জীচৈতন্যগীতা”-নামক একটি পদ্যগ্ৰন্থ রচনা করেন 31 তাহাতে 
তিনি আপনাকে ‘সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার? নামে পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন। এও এন্থ প্রকাশের পর তিনি 'সচ্চিদানন্দ-দাস' নামে 
পরিচিত হন। তৎপরে ৪০০ ভ্রীচৈতন্যাবে প্রীগৌডীয়-গোদ্বামি-সঙ্য 
হইতে ‘ভক্তিবিনোদ’ নাম প্রাপ্ত হইয়৷ ‘আসচ্চিদানন্দ ভক্তি- 
বিনোদ ঠাকুর’ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন | তিনি ক্রমে শিক্ষকের 
প হইতে বিচারকের পদে উন্নীত হন । 

পরায় দশবৎসর পরে শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ কলিকাতা হইতে 
অনেক অইসন্ধানফলে “বটতলা'র মুদ্রিত একখানি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত 


* শরীমগ্তক্তিবিলোদ ঠাকুরের শ্বলিখিত'জীবনী,৯৩ পৃঃ 


1 ৮৬২ ধৃষ্টাব্দে শ্বনামপ্রসিদ্ধ প্যারীচরণ সরকারের চেষ্টায় 'গ্রীচৈতভ্গীতা' 
কটক হইতে প্রকাশিত হয়। 





পঞ্চম বৈভব ] গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৰ 


ও শ্্রীমন্ভাগবত সংগ্রহ করিয়া পুনরায় পুরী গমন করেন 
তিনি পুৱাতে পাঁচ বৎসরের অধিককাল অবস্থান-পূর্বক ইত্রীজগন্নাথ- 
দেবের সেবা করিয়াছিলেন । 


নামক একজন খঙ্ডায়েং-ব 
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অতিবড়ী-দলের কতিপয় কল্পিত পুস্তকের প্রমাণ দেখাইয়া আপনাকে 
‘মহাবিষ্ণু’ বলিয়া প্রচার করিল। শ্বীভুবনেশ্বরের নিকট একটি বনের 
প্রান্তে দলবল লইয়া সেই বাক্তি এক মন্দির স্থাপন করিল এবং 
উড়ি্যার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘোষণা করিল যে, সে ১৪ই চৈত্র পৃথিবীকে 


শ্রেচ্ছগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া চতুৰ্ভুজ-মূতি দেখাইবে ও ধর্ম 
সংস্থাপন করিবে 1* সঙ্গে সঙ্গে সে যোগবল প্রকাশ করিয়া বহু 


লোকের বহু কঠিন ব্যাধি-নিরাময়, নানাপ্রকার অসাধা-সাধন ও বিভূতি 
দেখাইতে লাগিল । পূণিমা-তিথির নিশাকালে সে রাসলীলা করিবে 
বলিয়া পল্লীর রমণীগণের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ভৃঙ্গারকুলের 
চৌধুরী-মহিলাদের প্রতি কোন দোরাস্া প্রকাশিত হওয়ায় তথাকার 
পুরুষগণ উড়িস্ার তদানীন্তন কমিশনার রেভেন্স, সাহেবের নিকট 
“একযোগে আবেদন করিলে কমিশনার সাহেব ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে 
এ বিষয় মীমাংস| করিবার সুযোগা পাত্র জানিয়া তাহার উপর 
বিচারের ভার দিলেন। ঠাকুর রাব্রিযোগে সেই জঙ্গলে গিয়া বিষ 
কিষণের সহিত আলাপ করিলেন। বিষ্কিষণ আপনাকে জীবন্ত 


মহাবিষ্ণু ও জ্ীজগন্নাথদেবকে অচেতন ‘কাঠ’ (!) বলিয়া জানাইল এবং 
১88৩82১5583... ৯ OES EE 


* বিষংকিংণের প্রচারিত মালিকা_ 
বনেরে অছি, বিষকিষণ গুপ্তরে অছি ন জানই আন। 


১৩ মীনরে আরস্তিব রণ, চতুভু = হোই নাশিব স্নেচ্ছগণ! 
৭৭ 


৬১০ জী৷ক্ষেত্ৰ [চতুৰ্থ খণ্ 


তৎসঙ্গে ঠাকুরকে নানাপ্রকার তোষামোদ-বাক্য বলিল । অনেক কষ্টে 
ঠাকুর সশস্ত্ৰ সৈনাধ্ারা ও যোগীকে গ্রেপ্তার করিয়া পুরীতে লইয়া 
আপিলেন। ্রীভক্ষিবিনোদ ও মায়াবাদি-যোগীর সম্বন্ধে সাধারণের 
অভিমত ও প্রকৃত তথা অনুসন্ধান করিবার জন্য উড়িষ্যার বিভিন্ন পল্লী, 
পারিপাশ্বিক স্থানসমূহ এবং বৌদ্ধ-বিহার-ভূমি খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানে 
পরিভ্রমণ করিলেন | পুরীতে বিচারকালে ব্ষিকিষণ ঠাকুরকে অনেক 
প্রকার ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল; এমন কি, যোগবলে ঠাকুরের 
দৈহিক ও পারিবারিক অসুখ সংঘটন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিল 
ঠাকুর এসকল অগ্ৰাহ্য করিয়া বিষকিষণকে দেড় বৎসর কারাদণ্ডের 
আদেশ প্রদান করিলেন | বিষ্কিষণ একুশ দিন পর্যন্ত জলবিন্দ 
গ্রহণ না করায় মেদিনীপুরের জেলে প্ৰাণত্যাগ করিল | যাজপুরে এক 
বান্ধি আপনাকে ব্রহ্মার অবতার এবং খুরদায়' আর এক বাক্তি আপনাকে 
বলদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন । বিষ.কিষণের ন্যায় 
উহাদেরও শাস্তি হইল | 

পুরীতে থাকা-কালে ঠাকুর উৎকল পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্রের নিকট 
জ্ৰীমন্তাগবত গ্রন্থ আলোচনা করেন! তাহারই সাহায্যে পুরীরাজের 
গ্রন্থাগার হইতে বহু অর্থবায়ে শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদের রচিত 
ষটঅন্দর্ড-পুঁথি সংগ্রহপূর্বক স্বহস্তে বঙ্গাক্ষরে উহার অনুলিপি করিয়া 
অধ্যয়ন করেন। শ্রীভদ্বিরসামৃতসিন্ধু”-গরন্থও এই সময় পাঠ করেন। 
তৎপরে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর রচিত গোবিন্দভাস্তা, সিদধা তর 
প্রমেয়রত্বাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থের কতিপয় প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া 
অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । তথায় শ্রীহরিভক্তিকল্পলতি কা গ্রন্থের অনুলিগি 
করিয়াছিলেন ৷ তখন দত্কোৌস্তুত-নামক দাৰ্শনিক গ্ৰন্থও রচনা করেন | 
শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অনেক ফ্বোকই সেই সময় রচিত হয়। 


কাচা পিপাসা জল 


পঞ্চম বৈভব ] গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬১১ 


রায় হরিবল্লভ বসু বাহাদুরের পিতা বিন্দুমাধব বসু ও তাহার 
ভ্রাতা রাধারমণ বসু রীক্ষেত্রবামোপলক্ষে সর্বদা ঠাকুরের সহিত মিলিত 
হইয়া পরমাৰ্থ-বিষয়ে আলোচনা করিতেন। ঠাকুর সেই সময় 
প্রীনরহরি চক্রবর্তার লিখিত ‘ভক্তিরত্বাকর’-পু থি রাধারমণ বসুর নিকট 
প্রাপ্ত হন | এই গ্রন্থ অবলম্বন ক্রিয়া তখন হইতে প্রায় ২৫ বৎসর 
পরে ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ প্রীগৌরজন্নস্থান শ্রীমায়াপুরের অনুসন্ধানে 
প্ৰবৃত্ত হন | শ্রীপরমানন্দদাস-প্রণীত আর একখানি গ্রন্থ শ্রীনবন্ধীপের 
স্থান-অনুসন্ধান-ব্ষিয়ে ঠাকুরের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। এই 
সময় জীনিতাানন্দদাস ও শ্রীপরমানন্দদাস-প্রমুখ কয়েকজন বাজি 
ঠাকুরের নিকট শ্রীমদূভাগবত অধ্যয়ন করেন এবং শ্রীজগন্াথবল্লভ- 
উদ্যানে ঠাকুর “ভাগবতসংসৎ”নামক একটি বৈষ্ণব-সভায় শাস্ত্ৰ 
ব্যাখ্যা করিতে থাকেন। মহান্ত প্রীনারায়ণ দাস, শ্ৰীমোহন দাস, উত্তর- 
পার্শ্ব মঠের মহান্ত) শ্্রীহরিহরদাস-প্রমুখ পণ্ডিতগণ সভায় আসিতেন | 
হাতী-আখড়ার কন্থাধারী শ্রীরঘুনাথদাস বাবাজী প্রথমে ঠাকুরের 
সভার বিরোধী হইয়| অনেককে সেই সভায় যাইতে নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু তিনি কয়েক দিনের মধোই একটি কঠিন ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হন । শ্ৰীজগন্নাথদেব তাহাকে বর প্রদান করেন যে; তিনি 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট অপরাধ করিয়াছেন এবং তিনি ক্ষমা 
করিলেই এই ব্যাধির কবল হইতে নিরাময় হইবেন। শ্রীরঘুনাথদাস 
বাবাজী মহাশয় মহাপুরুষ ছিলেন; সুতরাং তিনি সকল কথা জানিতেন, 
কেবল লোকশিক্ষার জন্য এরূপ একটি লীলা করিয়াছিলেন। তিনি 
অমায়ায় দৈন্যুভরে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করেন! 
‘সাতাসনে’র ভজনকুটাতে কয়েকজন নিফিঞ্চন বৈষ্ণব ভজন করিতেন। 
মহাত্মা জীল রূপদাস বাবাজী মহোদয় একজন সিদ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। 


2 
৮ 


৬১২ জু ক্ষেত্ৰ [ চতুর্থ খণ্ড 


তাহার সহিত ঠাকুরের প্রায়ই স্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ আলোচন| 
হইত । ঠাকুর প্রতিদিনই সাধুসঙ্গ, শ্রম্তাগবত-শ্রবণ, নাম-কীর্ডন 
ও কমলনয়ন-দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে যাইতেন | প্রতিদিনই 
মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র কে যেন ঠাকুরকে অডহর ডাল-প্রসাদ দিয়] 
যাইতেন। শ্ত্রীভক্তিবিনোদ স্মাৰ্ত মায়াবাদি-শাসন ব্রা্গণগণের মুক্তি- 
মণ্ডপে গমন না করিয়া শ্রীলন্মীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীমহা প্রভুর শ্রীপাদ- 
পণ্মের নিকটে বসিতেন । মুক্তি-মণ্ডপের অনেক পণ্ডিত তথায় আসিয়। 
ঠাকুরের ভক্তিশাস্ত্ৰআলোচন|৷ শ্রবণ করিতেন | ঠাকুর  স্থানটিকে 
‘ভক্তি-প্ৰাঙ্গণ’ ব| “ভক্তিমণ্ডপ” নাম দিয়াছিলেন | 

একদিন ঠাকুর ভক্তিপ্রাঙ্গণে বসিয়া বৈষ্ণবগণের সহিত শ্রীমন্তাগবত 
আলোচনা করিতেছিলেন ; তখন পুরীর রাজা প্রায় পঞ্চাশজন 
অনুচরের সহিত ভক্তিমণ্ডপের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন। 
্রমন্তজিখিনোদ ঠাকুর রাজার এরূপ ভাগবত ও বৈষ্ঞব-মর্ধাদা-লঙ্ঘন 
সহা করিতে পারিলেন না। রাজা রাজোর অধিকারী হইতে পারেন, 
কিন্তু যিনি রাজরাজেশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম-মহাপ্রভু, তাহার ভক্তিমণ্প ব| 
ভক্তমগুলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা রাভাধিরাজেরও কর্তব্য_ঠাকুর 
ইহা নির্ভীকভাবে জানাইতে ত্রুটি করিলেন না পুরীর মাননীয় 
মহারাজ তাহার স্বভাবোচিত সৌজন্য-নবন্ধন নিজের আচরণের 
বাতিক্রম বুঝিতে পারিয়। শ্রীমপ্তাগবতের নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিয়া- 
ছিলেন। . তখন শান্তিপুরের শ্রমদনগোপাল গোস্বামী মহাশয়ের জোষ্ঠ 
ভ্রাতা ও ভ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ হইতে শ্ৰীজগ- 
মাথ-মন্দিরের অধাক্ষ ছিলেন, তখন মায়াবাদি-সম্প্র্ধায়ের পক্ষ হইতে 
জগদৃগুরু নামধূকু সারদামঠাবীশ একটি কৃষ্ণপ্রস্তৱের কুকুর-মৃতি 


পম পপ: চা তোত মি ই ক ন ত ঢাত 





পঞ্চম বৈভব ] শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬১৩ 
প্রীজগন্নাথের নিকট পুনঃস্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 


ৰ 
হন এবং অবৈধ উপায়ে তাহার সাহায়া প্ৰাৰ্থনা করেন । অন্য এক 
সময় প্রীমন্মহা প্রভুর পরিতাক্ত পুরুযো মস্থ সম্প্রদায় বিশেষকে কতিপয় 
লঙ্কপ্ৰতিষ্ঠ অর্থগৃরন, ব্যক্তি লোভের বশবর্তী হইয়া গোৌঁডীয়-সম্প্রদায়ভুক্র 
করিবার জন্য উদ্ধৃত হন এবং ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে তাহাতে সাহাযা 


করিতে বলেন : কিন্তু কোন ব্যাপারেই ঠাকুরের নিতাসিদ্ধ সেবানুকুল 


খর্ব করিতে পারেন নাই! 


আদি ব্রান্মসমাজের দেবেন্দ্ৰনাথ ঠাকুরের জোইপুজ ছিজেন্দরশাথ, 
মধামপুল্র সত্যেন্দ্ৰনাথ ঠাকুর (কেদারনাথের সহপাঠী), কেশবচন্দ্ৰ সেন, 
রাজনারায়ণ বসু-প্রমুখ বাক্তিগণের সহিত কেদারনাথ কিশোর বয়সে 
বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ থাকিলেও তিনি জীভাগবত-ধর্ষের অসমোধ্বত্ব 
উপলব্ধি করিয়াছিলেন | কেদারনাথ যখন নড়ালের ( ১৮৭৮ ব্টাব্দ ) 
যহকুমা-হাকিম ছিলেন, তখন শ্রীরাইচরণ ঘোষ মহাশয়ের (পরবর্তী 
কালে প্রীরাধারমণঢরণদাস বাবাজী-মহাশয় নামে খ্যাত) খুললতাত 
মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে শ্রীভক্তিবিনোদ মহিষখোল! (নড়ালের 
নিকট ) গ্ৰামে গমন করেন । সেই সময় যুবক ব্লীৱাইচরণ শ্রীল ভক্তি- 
বিনোদের নিকট উপদেশ লাভ ও ঠাকুরের ‘কল্যাণকল্পতরু'র গান শিক্ষা 
করেন । ঠাকুর তাহাকে পারমাপ্থিক ভ্রাতুস্ু্র বলিয়া স্নেই করিতেন! 
পরে পুরীতে প্রায়ই শ্রীচরণদাস বাবাজী ভক্তিকুটাতে গিয়া শরী- 
ভক্কিবিনোদের নিকট অনেক সাম্প্ৰদায়িক সিদ্ধান্ত কথা অব? করিতেন। 
তিনি একদা উপবীত ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলে জ্ৰীভক্তিবিনোদব 
বৰ্ণাশ্ৰমত্যাগী দৈন্যাশ্রিত বৈষ্ণবের পক্ষে উহা অশাস্ত্ৰীয় বলিয়া জানান! 
তখন বাবাজী উপবীত ত্যাগ করেন | ( ইং ১৩/৬।১৯%৩ দিনপঞ্জী ) 


৬১৪ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


শ্রীযুক্ত শিশির কুমার ঘোষ মহাশয় ও তাহার নির্দেশে ডাক্তার শ্রীযুত 
রসিকমোহন চক্রবর্তী মহাশয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদের 
সহিত পরিচিত হইয়া তাহার অনেক উপদেশ লাভ করেন। শিশিরবাবু 
টার থিয়েটারে নাটাকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের শ্রীচৈতন্যলীলার 
অভিনয়ের উদ্ধোধন-দিবসে গিরিশ বাবুর বিশেষ আগ্রহে ঠাকুর ভক্তি- 
বিনোদকে উক্ত অভিনয়-দর্শনার্থ সনিবন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু 
ইহা জ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাদর্শের বিরুদ্ধ ও ভক্তিপ্রতিকূল জানাইয়। 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কিছুতেই সেই অনুরোধ রক্ষা করেন নাই । 
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে ‘ভাইসিংহ’ নামে পরিচয় 
দিয়া তাহার পদাবলা ভক্তিভবনে কীর্তন করাইয়াছিলেন এবং প্রীভক্কি- 
বিনোদের নিকট ষড়বেগবিজয়া অপ্ৰাকৃত কবিকুলের শ্রীকষেক্্রিয়- 
তর্পণপর পদাবলীর বৈশিষ্ট্য শ্রবণ করিয়াছিলেন । অবিমুভেশ্বর সিংহ, 
ত্ৰৈলোক্যনাথ সান্যাল, হরপ্রসাদ শাস্ত্ৰী প্ৰমুখ ব্যক্তিগণ প্রায়ই ঠাকুরের 
নিকট আসিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলকে প্রামাণিক 
পুথি বলিয়া চালাইতে চাহিলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ তাহা সমর্থন 
করিতে পারেন নাই। শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে বঙ্গীয়- 
সাহিত্য-পরিষদের অধিনায়কত্ব করিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ 
করিয়াছিলেন। কিন্তু শৰীকৃষ্ণেন্দ্ৰিয়তোষণপর সাহিত্য ব্যতীত অন্য 
সাহিতোর ভারবাহিতার দ্বারা লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ইন্দরিয়-তর্পণ 
সংগ্ৰহ করা ভক্তিপ্রতিকুল জানাইয়া ঠাকুর তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। 
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে “তত্বসঞজরী” পত্রিকার সম্পাদক ডাক্তার রামচন্দ্র 
দত্ত মহাশয়ের পিতাঠাকুর নৃসিংহ বাবু শ্রীমদূভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 
তাহার ভবনে লইয়া গিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব নৃগিংহ 
বাবুর গৃহে পদাৰ্পণ করেন । শরীঙক্তিবিনোদকে দেখিয়! শ্রীরামকৃষ্ণদেব 
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ণ্খা’দের হরি বল্তে নয়ন ঝুরে, তার! দু’ভাই এসেছে রে”_এই 
গানটি কীর্তন করিতে করিতে মৃচ্ছিত হন । ঠাকুর শ্রীভক্তিবিনোদ তৎ" 
সম্পাদিত শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকায় * শ্রীক্পগোস্বামিপাদের ত্রভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধুকথিত সাত্বিক বিকারের লক্ষণের সহিত প্রতিবিশ্ব বা 
ছায়ারত্যাভাসের শাস্ত্ৰীয় উদাহরণ উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন--জ্ঞান- 
কর্মযোগাদিগ্কারা অনারৃতা যে স্বব্বপ-সিন্ধা শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি তাহাতে 
চিজ্জড়সমন্বয়কারিনিবিশেষবাদের কোন গন্ধ থাকিতে পারে না । 


জীবলরাম বসু মহাশয়ের পিতৃদেব শ্রীরাধারমণ বসু মহাশয় প্ৰায়ই 
ঠাকুরের নিকট বৈষ্ণব-ধৰ্ম আলোচনাৰ্থ আগমন করিতেন। শ্রীরাধা- 
রমণঘেরার পরলোকগত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রগোপীলাল গোস্বামী মহাশয়ের 
শিষ্য প্রীবীমচরণদাঁস বাবাজী মহাশয়, বহরমপুর ্রীরাধারমণ যন্ত্রের 
প্রীরামনারায়ণ বিদ্যারতু মহাশয়, ভবানীপুর -প্রবাসী শ্রীদুর্গাদাস দত্ত মহা- 
শয়, জ্ৰীনিত্যানন্দবংশীয় ধামগত পণ্ডিতপ্রবর ই্ৰুশ্যামলাল গোস্বামিপ্ৰভু, 
শ্রীগোকুলচন্দ্র গোস্বামী, স্লীঅহৈতবংসীয় ম্ৰীরাধিকানাথ গোস্বামী, 
জ্ৰীৰৃন্দাবনস্থ জীৱাধারমণ-ঘেরার শ্রীমধুমূদন গোষামী সাবভৌম, পণ্ডিত 
জ্ৰীবনমালিলাল গোস্বামী, শীষুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়, যুক্ত 
রসিকষোহন বিদ্ধাভূষণ মহাশয়, পাবনা ওড়াসের রায় বনমালী রায় 
বাহাদুর, টাকীর জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্‌-এঃ বি-এল্‌, 
মহেন্দ্ৰনাথ ভট্টাচার্য বিষ্তারা, এমএ বি-এন্১ চিরঞ্জীব সর্বাধিকারী, 
শ্রীতুলকণ্ঝ গোস্বামী, হারাধন দত, মহার মণীন্রচন্দ্র নন্দী বাহাছুর, 


বায় রাঁধাবল্লভ চৌধুরী প্রমুখ সজ্জনগণ শ্রীল ভক্তিবিনোদের নিকট 


. ভগবৎকথা-প্রসঙ্গ লইয়া প্রায়ই যাতায়াত করিতেন ৷ 


+ শ্রীমজ্জনতোষণী পত্রিকা, ২য় বর্ষ, ১২৯২ বঙ্গাব্দ, ১১১-১৩ পৃষ্ঠা বা 
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শ্রীভক্তিবিনোদের নিকট শ্রীহরিনাম-সম্বন্ধে অনেক কথা শ্ৰবণ করিয়া 
শিশিরবাবু তুলসীমালায় মহামন্ত্ৰ জপ করিতে আর্ত করেন। তবে 
তিনি মালার ঝুলির বাবহার, কে তুলসীযালিকা-ধারণ, কিংবা বৈষঃব- 
সম্প্রদায়ের ধিচার-অগ্ুসারে সাম্প্রদায়িক ধারায় দীক্ষাদি গ্রহণ, তদন্র- 
কুল বেষ ও নিগুণ খাগ্ভাদি-গ্রহণের অতাণবশাকতা স্বীকার না করিয়াও 
নামের দ্বারা সবসিদ্ধি হয়_এইরূপ মত পোষণ করিতেন। শ্রল ঠাকুর 
ভক্তিবিনোদ তদ্রচিত শ্রীকলাণকল্পতক্ুর একটি গীতির১ মধো সরল 
ভাষায় শাস্ত্ৰীয় সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। সকল মনোভাবের লোক 
লইয়া হরি-সংকীর্তনের দল গঠন এবং প্লেগাদি মহামারি নিবারণ- 
কল্পে নগর-সংকীর্তনাদি প্রচার ভক্তিশান্ত্রের অনুমোদিত নহে এবং 
উহা নামাপরাধ-_ইহাও শ্রীল ভক্তিবিনোদ অনুজোসম শিশিরবাবুকে 
নিভীকভাবে জ্ঞাপন করেন | শিশিরবাবু এইসকল সত্য কথায় সন্তুষ্ট 
হইয়া শ্রীমদূভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ছারা কলিকাতায় ওরিয়েণ্ট্যাল্‌ 
সেখিনারি, সিটি কলেজ, স্টার থিয়েটার প্রভৃতি সাধারপ-স্থানে বক্তৃতা 
করাইয়া শুদ্ধতক্কির কথা প্রচারে সাহাষা করিয়াছিলেন | তখন শ্রীযুক্ত 
শিশিরবাবু শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে কলিকাতায় একটি বৈষ্ণবমঠ ও 
বৈষ্ণব মহাকোষ-গ্ৰন্থ-সঙ্কলনাৰ্থ বিশেষভাবে অনুরোধ করেন | শ্রীভক্তি- 
ভবনে জীশ্দদ্বৈতদাস বাবাভী, ্রীকুঞ্জদাস বাবাজী-প্রমুখ গায়কগণ 
আসিয়া ঠাকুরকে কীর্তন শ্রবণ করাইতেন। কিন্তু ঠাকুর শ্রোতা ও 
গীয়কের অধিকার-বিচারের এবং কীর্তনব্যবসায়-রূপ অপরাধ বর্জন 
করিবার নির্ভীক উপদেশ প্রদান করিতেন । তিনি বলিতেন, ইহাতে 
গানপদ্ধতি উঠিয়া গেলেও জীবের মঙ্গল হইবে | * 








১) কল্যাণকল্পতরুর ১৭ নং গীতি--‘ফোটা, দীক্ষা মালা ধরি”, ধূর্ত করে 
ইচাতুরী, তাই তাহে তোমার বিরাগ” ইত্যাদি। * স তো ৬২, ২৫ পৃ 
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১৮৯৯ খুষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গোক্রম-শ্রীস্বানন্দ- 
দুখদকুঞ্জে পরমহংসপ্রবর শ্রীপ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ 
প্রত্যহ অপরাধে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীমন্তাগবত-ব্যাখ্যা-শ্রবণার্থ 
আসিতেন | কখনও বা তথায় একটি কুটারে থাকিয়া ভজন করিতেন । 
স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ শ্রীবীরচন্দ্র শ্রীমদূভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 
নিকট (১৮৯৫ খৃন্টাব্দে, জুলাই মাসে) শ্ৰীমন্মহ্থাপ্ৰভুর বাণী শ্রবণ করেন । 





[সালা 





৬০ —- 


শ্রীল গৌরকিশৌর-ডজন-কুটার ( গ্ৰীথ্ানন্া-সুখকুপ্ত --শ্ৰীগোদ্ৰমন্বীপ ) 


মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীরাধারমণ ঘোষ মহাশয় তখন 
উপস্থিত ছিলেন । এ সময় ত্রিপুরার রাজপ্রাসাদে ও রাজদরবারে জীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্ৰীনামতত্ব শ্রীগৌরলীলা-সনবন্ধ কয়েকটি অভি- 
ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন । মহারাজ বীরচন্দ্রের স্বরচিত কয়েকটি 
সঙ্গীত প্রীভক্তিবিনোদ-সম্পা্দিত শ্রীস্জনতোষণীতে মুদ্রিত হয়| * . 





_ * শ্রীসজনভোবণী, ৭1১৯, ১৩২ বৃষ্টাব্, মাঘ 
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১৮৮১ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রত্রজমণ্ডল পর্যটনকালে ভ্ৰীঞ্ৰীল 
ভগন্নাথদ!স বাবাজী মহারাজের দর্শন ও কৃপা লাভ করেন। তখন 
তিনি ভেটপ্রথার অশান্ত্ৰীয়তা জ্ঞাপন এবং ব্রজমগুলের তীর্ঘযাত্রিগণের 
ধনপ্রাণহরণকারী ‘কঞ্ড়'-নামক দস্যুসন্প্রদায়ের দৌবাত্মা নিবারণ 
করেন। পরবতিকালে (১৮৮৭ খ. ) জীল ভগন্নাথদাসবাবাভী মহারাজ 
উীভক্তিবিনোদকে ভ্রীগোবর্ধনশিলা (শ্রীগিরিধারী ) প্রদান করিয়া- 
ছিলেন | বাবাজী মহাশকই শ্রীগৌরজন্মভিটা নির্দেশ করেন | 

শ্রীভক্তিবিনোদ ইত্রজে নির্জন-ভজন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। 
কোনও কাধব্যপদেশে তিনি ১৮৮৭ খুষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তারকেশ্বর 

গমন করিলে রাত্রিতে উতারকেশ্বর &ল ভক্তিবিনোদকে ্রীত্রজমণ্ডলে 
গমন না করিয়া শ্রীনবদ্ধীপধামের লুপ্ত স্থানসমূহ উদ্ধারার্থ সপ্রাদেশ 
করেন। তেদহসারে শ্রীমন্তক্তিবিনোদ বিভিন্ন শান্তরগ্রন্থাদি আলোচনা; 
ভনব্থীপধামের বিভিন্ন লীলাস্থানে ভ্ৰমণ, নিত্যসিদ্ধ ্জীজগন্লাথদাস 
বাবাজী মহারাজের কপান্ঈগতো, অলৌকিক দর্শন, অনুভব ও প্রেরণায়” 
বিদ্বন্নগুলীর সহযোগে ভ্রীগৌরজনুস্থান আবিদ্কার করিয়া ১৩০০ বঙ্গাব্দের 
(১৮৯৪ ৰৃষ্টাব্দের ২১ মার্চ) ফাল্গুনী পৃণিমায় শ্রীমায়াপুরে শ্রী ্রীগোর- 
বিষ্ণুপ্িয়ার ীমৃতি স্থাপন করেন। রমন্মহা প্রভুর আবির্ভাব-দিনের 
যায় উক্ত ফাস্তনী পৃথিষার দিনে চন্দ্ৰগ্ৰহণ ও সমস্ত শুভযোগের সন্মিলন 
_ইইয়াছিল। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশিত হওয়ায় খাহারা অশান্তীয়ভাবে 
শ্ীধাম-্রীবিগ্রহাদি লইয়া বাবসায়াদি: করিতেছিলেন; তাহারা দ্ষুদ্ 
হইয়া সমালোচনা আর্ত করিলেও সিদ্ধ শরীপ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী 
মহারাজ, শ্রীল গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল চৈতন্বাদাস 
বাবাজী মহারাজ, শ্রীল বংশীদাস বাবাজী মহারাজ-প্রযুখ বৈষ্ণব 
মহাত্মগণ এবং জীশ্যামলাল গোষামী, জীরাধিকানাথ - গোস্বামী 
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| 


প্রীগয়গোপাল গোখামী, শ্রীবন্দাবনের ই্ৰামধুসূদন গোস্বামী সাবভোম, 
ত্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী, শ্ৰীপ্যারীলাল গোস্বামা-প্রমুখ আচাৰ্ধ- 
সন্তানগণঃ আনবদ্ধাপের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত অভিতনাণ ন্যায়রতু 
পণ্ডিত সারদাকান্ত পদরত্ব, মহেন্দ্ৰনাথ শট্রাচাধ বিদ্ধারণা এম্‌-এ, বি-এল্‌, 
রায় বনমালা রায় বাহাদুর, শিশিরকুমার ঘোষ, মতিলাল ঘোষ, অযু 


এ 





প্রগৌরকুপালব কাজীর সমাধি (বামনপুকুর- প্রাচীন নবদ্বীপ ) 
চরণ চৌধুরী, যতীন্দ্ৰনাথ চৌধুরী, রায় কানাইলাল বাহাদুর, সি-আই-ই 
ডেপুটী মাজিণ্ডেট্‌ নবীনচন্দ্ৰ সেন, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মহা 
মহোপাধ্যায় সতীশচন্দ বিদ্যাভূষণ, রায় মনোমোহন চক্রবর্তী বাহাদুর, 
গিরিজানাথ রায় ভক্তিসিন্ধু, নগেন্্রনাথ বসু প্রাচাবিস্তা-মহাৰ্ব প্ৰমূখ বহু 
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মনীষিব্যক্তি প্রাচীন নবদ্বীপ আমায়াপুৱের সমৰ্থক হন । শ্ীমদ্তাগবত- 
বিতরণকারী ত্রিপুরেশ্বর শ্রীবীরচন্দ্র দেব মাণিক্য-বাহাদুর শ্রীনবন্ধীপ- 
ধামপ্রচারিণী-সভার সাধারণ-সভার সভাপতি হৃইয়াছিলেন। 

১৯০২ খু্টাবে শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 
সমাধির সন্নিকটে ‘ভক্তিকুটী’-নামক একটি ভজন-ভবন নির্মাণ করেন। 
তখনই শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আ্রীপাদ্বপদ্ম ও শ্রীগরুড- 
স্তম্ভের পশ্চাতে থাকিয়া তাহাদের কৃপা-প্রার্থনামুখে শ্রীজগন্নাথ-দর্শনের 
উপদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের বিশেষ প্রেরণায় 
শ্ীজগন্নাধ-মন্দিরের তদানীন্তন অধাক্ষ শ্রীভক্তিবিনোদানুগ শ্রীগৌর- 
ভক্তবর ভূতপূৰ্ব ডেপুটা ম্যাজিস্ট্রেট, রায় সাহেব শ্রীগৌরশ্যাম মহান্তি 
মহাশয় আজগন্নাথ-যন্দিবের দক্ষিণদ্বারে শ্রীষড়. ভুজ মহাপ্রভুর সেবার 
গুজ্ছল্যার্থ যত্ু করেন। বৈষ্ণবসার্বভৌম নিত্যসিদ্ধ শ্রীজগন্নাথপ্রভুর 
শিক্ষাশিষ্য আঁভক্তিবিনোদ, শ্রীনবদ্ধীপচন্দ শ্রীজগন্নাথসুত-মহাপ্রভু ও 
শ্রীনীলাচলচন্দ শ্রীজগন্নাথমহাপ্রভুর নিতাসেবক ছিলেন। 

শীল ভক্তিবিনোদ ১৩২১ বঙ্গাব্দের ৯ই আষাঢ় (১৯১৪ খৃষ্টাবের 
* ২৩ জুন) শ্রীগৌরশক্তি শ্রীগদাধরপত্ডিত গোস্বামিপাদের তিরোভাব- 
তিথি-দিবস নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। & তিথিতে শ্রীপুরুষোতমে 
সংকীর্তনমুখে তাহার তিরোভাব-উৎসব অনুঠিত হইয়া থাকে। 

শ্রীল ভক্তিবিনোদ সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় 
শতাধিক ভত্তিগন্থের রচয়িতা ও সম্পাদক। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে হার 
'হারিকথা”নামক প্রথম গ্রন্থটি বাংলা-পদ্ধে রচিত হয়। তিনি ১৮৬০ 
খৃষ্টাব্দে ‘Maths of 01199 তৎপরে ১৮৭১ খ ফ্টাব্দে ‘Stanzas on 
the Samaja of Srila 81485 Thakur on the sea-shore at 


Puri’, “The Temple of Jagannath at Puri’, ‘Akharas in 
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Pur, প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ ইংরেজী ভাষায় প্রচার করেন। তাহার 
রচিত দত্তকৌন্তভঃ, ্ীমদা ়ায়সৃত্রম তত্ববিবেকঃ, শ্রীগৌরাঙ্র স্মরণ-মঙ্গল 
স্তোত্রম্‌, স্বনিয়মদ্বাদশকম্‌ প্ৰভৃতি সংস্কৃত গ্ৰন্থ; শ্ৰীকৃষ্ণসংহিতা, ম্ৰীচৈতন্য- 
= শিক্ষামৃত, শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর 
শিক্ষা, জৈবধৰ্ম, তত্বসূত্র, 


ভজনবহম্য প্ৰভৃতি বঙ্গ- 
ইহ) ভাষায় রচিত গ্ৰন্থসমূহ 
বিশেষ প্রসিদ্ধ । তাহার 
Speech on Srimad 
| Bhagavatam, Life 


and Teachings of 
Sriman Mahaprabhu 


(ইংরাজা ভাষায় লিখিত) 
গ্ৰন্থদ্ধয় বহু উচ্চ শিক্ষিত 
বাক্তিকে শ্রী শীমন্মহাপ্রভুর 
্ীশ্রীপাদপদ্মে আকর্ষণ 


শ্রীভক্তিবিনোদ সমাধি 
( গ্ৰীষ্থানন৷ হুখদকুঞ্জ--সীগোদ্ৰমহীপ ) 
করিয়াছে। স্বধামগত শিশিরকুমার ৫ 


ঘাষ মহাশয় বহুবার স্বমুখে 


বলিয়াছেন যে, তিনি ‘Speech on Srimad Bhagavatam’ পাঠ 
করিয়াই সৰ্বপ্ৰথমে বৈষ্ণব-ধর্মে আকৃষ্ট হ’ন। তিনি ই্ৰীভক্তিবিনোদকে 
‘সপ্তমগোস্বামী’ বলিতেন ৷ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নৰীশিক্ষা্টক (সংস্কৃতভাষ্যসহ)’ 
" সদাসগোস্বামিণাদের জ্ৰীমনঃশিক্ষা ( ব্যাখা! ও পদ্যানুবাদসহ ১, 
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ঈশোপনিযদ্‌ (চুণিকাসহ ); শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ( অমৃতপ্রবাহভাষ্যসহ ) 
আচৈতন্যোপনিষট্‌ (সংস্কৃত ভাগ্াপহ ), ভ্রীবিষুঃসহত্রনাম (স্ৰীবলদেৰকত 
ভাষ্যসহ, সান্ববাদ ), শ্রীগুণরাজখান-রুত ম্ৰীকৃষ্ণবিজয়, শ্রীবলদেবকত 
্রাসিদ্ধান্দর্পণঃ (অনুবাদ-সহ), শ্রীমদএগবদগীত। (শ্ৰী বিশ্বনাথচক্রবর্তিপাদ 
ও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্য ও তাহাদের তাৎপধানুসহ); এ গীত 





আল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রীহস্তাক্ষর (শ্রীশরণাগতি ) 
(ব্ৰীমধ্বভাস্যসহ), শ্ৰীব্ৰহ্মসংহিতা (বঙ্গানুবাদ ও বাংলা বৃত্তিসহ), শ্ৰীকৃষ্ণ" 
কৰ্ণামৃত (বাংলা ব্যাখ| ও অনুবাদসহ ), ভীরূপগোস্বামিপাদের শ্রীউপ- 
দেশামৃত (বাংলা বৃত্তি ও পদ্ধানুবাদসহ ), শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদের 
শ্রীভগবদ্ধামাসৃত ও শ্রীভক্তি সিদ্ান্তাম্থত (সংস্কৃত ও বাংলা ভাষ্যাসহ ); 
শরীচক্রবতিপাদকত শ্রীসংকল্প-কল্পদ্রম বঙ্গাহবাদ-সহ), সমগ্ৰ শ্ৰীপদ্মপুরৰাণঃ 





প্রাভাগবতার্কমীচিম!'ল। (সন্বন্ধা, অভিবেয় ও প্রায়ে 
গুশ্ষিত, সানুবাদ ভর মন্ভাগবত-গ্লে'ক), শ্ৰলোকাচাৰ 


(অনুবাদ-সহ ), প্রীনিদ্বার্ক-দশক্লোকী 


ভ্রীরামানন্দি-সম্প্রদায়ের 


< 


শ্রহরিভক্তিকল্ললতিক! 





স্রীসৎক্রিয়াসারদাপিক! ও সংস্কার-দীপিকা ভূ 
গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছিলেন । তাঁহার রচিত সী কল 


গতি শ্ৰীগীতমাল৷ ও শ্ৰীগীতাব্লীর গীতিসমূহ শ্রাল নরোত্তম ঠাকুর 
মহাশয়ের প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার ন্বায় ভজন-পিপাদুগণের 
আদরের বস্তু হইয়াছে। শ্রীল .ভক্তিবিনোদ-সম্পাদিত শ্রীসজ্জন- 
তোষণী-পত্ডিক৷ বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম গৌড়ীয়-বৈষ্ণৰ মাসিক 
পত্রিকা । শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীগৌর-জন্মস্থলী ও জীনবদ্বাপ- 
মণ্ডলের লুগুলীলাস্থলীসমূহের আবিষ্কারক ও উদ্ধারক ; 
শ্রীনবদ্বীপধাম পক্ক্রিমার পুনঃপ্রবর্তক, গৌড়ীয়বৈষ্বস্প্রদায়ের 
হশুদ্ধিকারক ও পৃথিবীর সর্বত্র শগৌরনাম-প্রচারের 
অধিনায়ক প্রীগৌর প্রণয়ী ভক্তরাজ ৷ 


শ্রীল ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন*-"এই গৌড়ীয়স্প্রদায়ে চারিশত 
বৎসরের মধ্যে অনেক প্রকার অনর্থের উদয় হইয়াছে; সেই সকল 
রা আচারের প্রধান কাধ” *(১)সহজিয়া 


অনর্থের সম্পূর্ণরূপে উৎপাটন ক 
তবাদিগণের কলিত 


আউল, বাউল, কর্তাভঙ্গা, অতিবডী প্রভৃতি মত্বা 
নবীন মতবাদ, 1 (২) ভাগবত-কথকতা-নাম বামন কীর্তন বিগ্রহাদি- 
ব্যবসায়, + ৩) ভকিকে শ্রীরষ্ুখানুসন্ধানূপরা হলাদিনীর বৃত্তি ন! 
জানিয়া আত্বেন্ডরিয়-তর্পণপর ধর্ম মনে করা, ৮৫) সর্বসাধারণো রসগান- 
শ্রব্-কীর্তনরূপ আত্বেন্ৰিয়-তৰ্পণ; $ (৫) জাতি ও বংশগত বৈষ্ণবতা- 

ড় ন্রদ্জনতোহী হর বশ. ওয় পৃষ্ঠা; + ই-চর্থ খণ্ড, ১১৬ পৃ; $ জৈব 
২৮অ; সতোদদঃ ৮ ই-প১ ১ জে 





৬২৪ রক্ত টি. 


নিরূপণ, * ৬৬) কাপটা, বাভিচার, মুখ তা, প্রতিষ্ঠাপ্রিয়তা, সিদ্ধান্ত 
জ্ঞানহীনতা-প্রভূতি অনৰ্থ ও অপরাধকে ‘ভজন’ বলিয়া মনে কর|, 1(৭) 
চিচ্ছরীরে প্রকটিত রাগান্থগ-ভজনকে জড়দেহের ব্যাপার ও মনঃকল্পনার 
সহিত এক মনে করা, (৮) অনধিকারীর ভেকাদি-বেষ-গ্রহণ ও গোপনে 
বাভিচার) $ (৯) পঞ্চোপাসকগণের আাদূত বিদ্ধবৈষ্ণবধৰ্ম ও ভাগবত- 
ধর্মকে এক মনে করা, ৮ (১০) ভাগবতধৰ্মের অসমোধ্ব'ত্ব উপলব্ধি না 
করিয়া অন্যান্য মানবকল্পিত ধৰ্ম বা ধর্মার্থ-কামমোক্ষাভিসদ্ধিমূলক ধর্মের 
সহিত একাকার, $$ (১১) ভাবপ্রবণতা, প্রতিবিস্বরঙ্যাভাস ও পিচ্ছিল- 
চক্ষুজাত অশ্রু বা কৃত্রিম দৈহিক ও মানসিক বিকারকে অপ্রাকত প্রেমের 
সান্তিক-বিকারাদির সহিত সমজ্ঞান ও তদ্বার] সিদ্ধ মহাজন বা প্রেমিক 
ভক্ত কল্পনা, (১২) বংশগত বা কৌলিক-লৌকিক-গুরুগ্রহ্ণা্দি বহু- 
প্রকার অনর্থ, যাহা চারিশত বৎসরের মধো গৌড়ায়-বৈষ্ণবধৰ্মের প্রকৃত 
স্বরূপ লৌক-লোচনের নিকট আবৃত করিয়াছিল, তাহা ঠাকুর শ্রীভক্তি- 
বিনোদ সবতোমুখী আচার ও প্রচারের দ্বার! নিরাস করিয়াশুদ্ব-ভাগবত- 
ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করেন। কলিযুগপাবনাবতারী গ্রীচৈতন্যাদেবের 
অসমোধর্ব অবদান পৃথিবীর সবত্র প্রচার করা ঠাকুর শ্রীভ্তিবিনোদের 
একটি বিশেষ মনোহভীষ্ট ছিল। তিনি লিখিয়াছেন,_-ভারতবর্ধের 
কতিপয় মানবকে উদ্ধার করিবার জন্য যে সপার্ধদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার, 
এমত নয়। কিন্তু জগতের সর্বপ্রদেশে নিতাধর্ম প্রচার করিয়া জীব- 
সকলকে উদ্ধার করাই তাহার প্রয়োজন ছিল। তিনি ভ্রীমুখে বলিয়াছেন__ 
পৃথিবী পর্যন্ত যত আছে দেশ-গ্রাম। 
সর্বত্র সঞ্চার হইবেক মোর নাম | নি 


* জৈবধর্»_-৯৯, | উ--০1১০) $ স তো--২1৩; § ৫১ 
৮ জৈবধর্ম_পর্থ অধ্যায়, $$ এঁচ্ম অধ্যায় 
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জগতের যত-প্রকার ধর্ম আছে, সেই সমস্তই পরিপক্কাবস্থায় এক 
নাম-সংকীর্তন-ধর্ম হইয়া পড়িবে ; ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া বোধ হয়| 

* অহে|! যে-দিন ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে, রুশিয়ায়, ক্রুশিয়ায় ও 
আমেরিকায় তদ্দেশস্থ ভাগাবন্ত পুরুষ-সকল নিশান, ডঙ্কা, খোল, 
করতালাদি লইয়া মুহুমুহঃ নিজ-নিজ নগরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর 
নামোল্লেখ-পূর্বক ইরিনাম-কীর্তনের তরঙ্গ উঠাইবেন, সে-দিন কৰে 
হুইবে! যে-দিন পবিত্র চিন্ময় বৈষ্ণবপ্রেমই সর্বভীবের একমাত্র ধৰ্ম 
হইবে ও সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় সমস্ত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ ধৰ্ম অনন্ত বৈষ্ণব-ধৰ্মে 
আসিয়া মিলিত হইবে, পে-দিন কবে হইবে 1” = 


জীল ভক্তিমিদ্ধান্তনরহধতী গোস্বামী ঠাকুর 

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরদ্বতী গোস্বামী ঠাকুর ১৮৭৪ খু্টাব্দের ( ১২৮০ 
বঙ্গাব্দ ) ৬ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার, মাধী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে জীপুত্লী 
ধামে শ্রীজগনাথ-মন্দিরের সন্নিকটে ‘নারায়ণ-ছাতা’র সংলগ্ন স্ৰীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের হরি-কীর্তন-মুধরিত বাস-ভবনে শ্ৰীভগবতাদেবীয 
ক্রোড়ে অবতীর্ণ হন | ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ শ্রীজগন্নাথদেবের 
পরাশক্তি জীবিমলাদেবীর নামানুসারে এই শিশুর নাম রাখিয়াছিলেন 
--‘জীবিমলাপ্রসাদ’। 

শিশুর আবির্ভাবের ছয়মাস পরে রথযাত্রা-মহোৎসব উপস্থিত হয়! 
সেই বৎসর ঠাকুর ম্ৰীভক্তিবিনোধের বাসগৃহের দ্বারের সন্মুখে তিন 
দ্রিবসকাল বরথাকঢ় শরীগ্রগন্নাথদেব ষেচ্ছায় অবস্থান করেন । এ সময় 
শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শ্রী জগন্নাথদেবের সম্মুখে তিনদিবস 
কাল প্রীহরিকীর্তনোৎসব হইতে থাকে । তন্মধ্যে একদিন মাতৃক্রোড- 


৭৯ 


[ চতুৰ্থ খণ্ড 
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শায়িত ছয়বাসের শিশু শ্রীশ্রী্গগন্নাথদেবের সন্মুখে উপস্থিত হইয়| 
হন্তপ্রসারণ-পূর্বক শ্রাজগন্নাথদেবের শ্লাচরণ স্পর্শ এবং ব্ৰাক্গন্নাথের 
গলদেশ হইতে একটি প্রস'দী মাল! গ্রহণ করিলেন । ব্ৰামদুক্ৰিবিনোদ 
ঠাকুর শিশুর মুখে মহাপ্রস'দ প্রদান করিয়া শিশুর অন্রপ্রাশন সম্পন্ন 
করেন। শিশু জনশীর সহিত দশমাসকাল শ্রীপুরুষো ভ্রমে বাপ করিয়া 





প্রীপুরীতে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের প্রতিষ্িত ঈ্রীগীরনিত্যানল্ের ঈীমন্দির 
পান্ধীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গৱেশে আগমন করিয়াছিলেন ৷ শ্রীরামসুরে 
থাকাকালে ঠাকুর জ্রীভক্তিবিনোদ পুরী হইতে তুলসীর মালিকা 
আনাইয়া বালককে শ্রীহরিনাম-মহামন্তর প্ৰদান করেন | 
বালক শ্রীগৌরপ্রণয়ী মহাভাগবতের গৃহে আবির্ভূত হইয়া নিতা- 
সিদ্ধ শ্রীগৌরভক্তিতে উদ্ধদ্ধ ছিলেন এবং জ্ঞানোন্সেষের সঙ্গে-সঙ্গেই 


৬২৮. জ্ীক্ষেত্র [ চতুৰ্থ খণ্ড 
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গীবিষ্ণব, প্রীতুলসী, শ্্রীবিগ্রহ, শ্রীভাগবত, ভক্ত ও ভগবানের লীলা- 
স্থলীর সহিত সম্পৰ্কযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীভক্তিবিনোদ যখন কলিকাতায় 
তাহার ‘ভক্তিভবন’ নির্মাণ করেন, তখন গৃহের ভিত্তি-খননকালে 
ীকূ্ণদেবের ভ্রীমুণ্তির আবির্ভাব ইয়। বালককে প্রী্ভক্িবিনোদ ভী- 
বিষুপৃজা ও তিলকাদি ধারণ ও বৈষ্ণব-সদাচার শিক্ষা দিয়াছিলেন | 
শ্রীতক্তিবিনোদ কলিকাতায় একটি ভক্তিগ্রস্থ-প্রচার-বিভাগ ও তজ্জন্য 
মুদ্রাযন্ত্ প্রতিষ্ঠা করিলে বালক সেই সকল সেবায় মহাভাগবত জীপিতৃ- 
চরণের সেবান্থকুলা করেন | তিনি বালাকালেই শ্রীগৌর-প্রণয়ী শ্রীল 
ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত ভ্রীগৌড়মগ্ুলস্থ শ্রীগৌর-পার্ধদরনের 
শ্রীপাটসমূহ ভ্রমণ করিয়া মহতের সেবা ও ভভি সিদ্ধান্ত-শ্রৎণের সুযোগ 
লাভ করেন। শ্রীরাঁমপুরের পণ্ডিত মহেশচন্দ্ৰ চুড়ামণি ও আলোয়ার 
নিবাসী পণ্ডিত সুন্দরলাল-নামক অধ্যাপকদয়ের নিকট গণিত-জ্োতিষ- 
শান্ত, পৃথ্বীধর শর্মার নিকট সিদ্ধান্তকৌমুরী ও বেদ এবং সংস্কৃত কলেজে 
ইংরেজী অধায়ন করেন। তাহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাহাকে 
বালাকাল হইতেই জী৷সিদ্ধান্তসরস্বতী নামে অভিহিত করেন। 
পরবতি-কালে তিনি সন্নাসগ্ৰহণ-লীল| প্রকাশ করিয়া পরিব্রাজকাচার্য 
জীমভক্তিসিদ্ধাত্তসরৱস্বতী গোস্বামী ঠাকুর নামে বিদিত হন। 
তিনি বিশেষস্থুলে শ্রীবার্ষভানবী-দয়িতদাস নামেও আত্মপরিচয় 
প্রদান করিয়াছেন। ৰ লে 
মি শ্ীচৈতন্টাবে (১৮৮৫ খাবে) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৷ 
্রীত্রীরপ-সনাতনের প্রতিষ্ঠিত প্রীশ্রীবৈষ্ণব-রা'জসভা পুনঃ সংস্থাপন 
এবং ৪০০ শ্রীচৈতন্াবে শ্ীপ্ীচৈতন্যদেবের ৪০তম বাৰিক আবিৰ্ভা- 
বোধনব সম্পাদন করেন। প্রীল সরস্বতী, ঠাকুর সেই শিক্ষার অনুবর্তন 
করিয়া তাহার প্রকটকাল-পর্বন্ত -গৌঁড়দেশে স্রীগৌরজন্মোতসংকে 
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বঙ্গের জাতীয় উৎসব এবং গৌড়ীয়-বৈষ্ঃবগণের নিত্যারাধা ভঙ্কানুষ্ঠান- 
রূপে আচার ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন ৷ 

যুবকালে শ্রীশ্রীসরস্বতা ঠাকুর গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগমনে 
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের তীর্থসমূহ পরিভ্রমণ করেন। সেই সময় হইতে 

হি 

তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্ৰের বিধান-অনুধায়ী নিয়মিতভাবে চাতুর্মাস্যব্রত-প 


রাজ চাতুরাস্য- 


ব্রত পালন-লীলা করিতেন। তাহা হইতে তদহ্গ 
এবং তাহার শিক্ষাদর্শে গ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণববিধানে একান্ত 
জ্ৰীনামভজনপর চাতুৰ্মাস্যূব্ৰত পালন করেন । 

প্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীনবদ্ধীপের শর গোড্ৰমদ্বাপে সরস্বতী নদীর 
তীরে ‘আনন্দ-স্ুখদ-কুঞ্জ? নামক ভঙনকুপ স্থাপন করিয়াছিলেন । 
তথায় অতিমর্তা অবধৃতবর নিতাদিদ্ধ ভাগবত-পরমহংস শরীত্রীল 
শৌরকিশৌরদাঁস বাবাজী মহারাজের দর্শন ও সেবাসুযোগ প্রাপ্ত 
হইয়া গ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশক্রুশে স্রীল সরস্বতী ঠাকুর 
বাবাজী মহারাজের নিকট হইতে ভাঁগবতী দীক্ষা লাভ করেন। 
ইহার কিছুকাল পূর্বে সীভজ্রিবিনো ঠাকুরের সহিত ভ্ীসরষতী ঠাকুর 
জীক্ষেত্ৰমণ্ডলস্থ প্রীগৌরপদাহ্কিত তীর্ঘসমূহ পর্যটন করিয়া পুরীতে শ্রীল. 
হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমঠ ও ৰীল ভক্তিবিনৌদ-ভজনস্থলী ভিক্তি- 
কুটা'র সংলগ্ন সুপ্রাচীন ব্লীসাতাসন-মঠের অন্যতম ‘স্লজ্ৰীগান্ধবিকা- 
গিরিধারিআসনের সেবাভার গ্রহণ করেন । তলি প্রত্যহ শ্রীভক্কি- 
বিনোদ ঠাকুরের সম্মুখে স্লীচৈতন্াচরিতাষৃত পাঠ ও ব্যাখা, ছারে- 


দ্বারে অদ্ধালুবাক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্তন ও শ্রীল ভক্তিবিনোবের 


৬৩০ ক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


আদিষ্ট বৈষ্ণবমহাকোষ ‘বৈষ্ণবমঞ্জুষা’র সংকলনসেবার্থ বিবিধ 
উপকরণসমূহ সংগ্রহ করিতেন | এই সময় শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের সহিত 
পুরীর গোবৰ্ধনমঠের মঠাধীশ শ্রীমধুমুদন তার্থ, শ্রীসমাধিমঠের ্রীবাদু- 
দেব-রামানুজদাস, শ্রীদামোদর-রামানুজদাস, এমার মঠের ম্ৰীরদুনন্দন- 
রামানুজদাস, পাপভিয়৷ মঠের শ্রীঙ্গন্নাথদাস, স্বর্গঘার-ছাতার ওষ্কার- 
জ্বপী বৃদ্ধ তাপস, নিশ্বার্কসাধু দুঃখী শ্রীশ্যামবাবা, শ্্ীগঞ্গামাতা-মঠের 
শ্রীবিহারীদাস, শ্ীরাধাকাপ্ত-মঠের শ্রীনরোত্তমদাস, মহামহোপাধ্যায় 
সদাশিব মিশ্রপ্রমুখ সজ্জনগ.ণর ভক্রিশাস্ত প্রসঙ্গ হইত | অতঃপর তিনি 
১৯০৫ খন্টাব্দের ২৩শে ফক্ৰুয়ারা দক্ষিণ ভারতের উ্গোরপদাস্কিত 
তীর্থসমূহ পধটনে বহিৰ্গত হন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া 
শ্রাগৌর-জন্মস্থলী শীধাম-মায়াপুরে অবস্তান-পূর্বক নামাচাধ শীল হরি- 
দাস ঠাকুরের অনুগমনে প্রতাহ অপতিতভাবে তিন লক্ষ মহামন্ত নিৰ্বন্ধ- 
সংকাৱে গ্রহণ করিয়। শতকোটি মহাসন্্র-কীর্তন-ত্রত উদ্যাপন করেন। 
শ্রমায়াপুরে শ্রীচন্্রশেখর-ভবনে একটি ভজ্জন-ভবন নির্মাণ করিয়া 
শ্রীরাধাকুণডতট-বিচারে তথায় নিরস্তর ভজন করিতে থাকেন । 
মার্ডপদানগ সম্প্রদায় ্্ীল দাসগোদ্বামিপাদপ্রযুখ শ্রীগৌরপার্ধদগণের 
প্রতি প্রাকৃত বিচারে নানা-প্রকার পাষণ্ু-মত প্রচার করিলে শ্রীল 
সরস্বতী ঠাকুর মেদিনীপুরের নিকট “বালিঘাই*-নামক স্থানে রসিকানন্দ 
পুর বংশাবতংস পণ্ডিতপ্রবর শ্রীবিশ্বস্তরানন্দ দেবগোস্বামীর সভাপতিত্বে 
: ও শীধাম-ৰৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ-ঘেরার স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শ্ৰীমধুসূদন 
গোস্বামী সার্বভৌম মহাশয়ের অনুগ্লোধ-ক্ৰমে “ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব’-নীৰ্ষক 
একটি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া কর্মজড়-্মার্ডসম্প্রদায়ের জিহ্বা স্তম্ভন ও 
বৈষ্ণবের অসমোধ্ব" মহত্ব প্রণার করেন। কোলদ্বীপে ‘বড় আখড়া’য় 
অবহৃতবর স্ৰীহীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজের উপস্থিতিতে 








পঞ্চম বৈভব ] = জীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর ৬৩১ 


সীমাংসা! অ’'চুত বৈষ্ণব-সভায় শীল সরস্বতী ঠাকুর 


স্ীগৌবমান্ত্রের 
অথর্ব-বদান্তর্গত প্রাচিতনেযোপনিষৎ ও অন্যান্য শ'স্বের প্রমাণ হইতে 


জ্রীগৌর-মন্ত্রের নিত্যত্ব স্থাপন করেন । 


১৯১৪ খন্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্ৰকটের প 
শী পত্ৰিকা ও ব্বিধ ভক্তি- 


সম 
1৯) 
=] 


তঞ্িবিনোদ ঠাকুরের প্রতিঠিত প্রীসঙ্জন-তোষ 





ই্ীসচ্চিদানন্দ মঠ ( কটক ) 

১৯১৫ বৃষ্টাব্দে উত্থান-একাদশী তিথিতে 
টলীলা আবিষ্কার = 
নিজ শ্রীগুরুদেবের 
তৎপরে সন্যাসগ্রহণ-লীলা প্রকাশ 


গ্রন্থাবলীর সম্পাদন করেন। 
ভ্রীাল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ অপ্রক 


করিলে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর কোলম্বীপের চড়ায় 


সমাধি স্বহস্তে প্রদান করেন। 


+ 


৬৩২ শ্রীক্ষেত্র [চতুৰ্থ খণ্ড - 


করিয়া শীচৈতগ্যমঠ প্ৰতিঠ| এবং কলিকা তায়, বিশেষ ভাবে প্রচারকার্দ 
আরন্ত করিবার উদ্দেশ্যে তথায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ প্ৰতিষ্ঠা, জীনবদ্বীপধাম 
পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্তন, পুরী, আলালন!ধ, ভুবনেশ্বর, কটক, 
মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে মঠ স্থাপন, শ্রীপুরুষোত্তমধাম-পরিক্রমা, 
আমন্মহাপ্রভুর অন্গমনে গুণ্ডিচ|-মন্দির-মাৰ্জন-সেবাশিক্ষ৷দান,সাপ্তাহিক 
‘গৌড়ীয়’ পত্ৰ প্রচার, এমভাগবত প্রচার, কাশী-হিন্দু-বিশ্ববিঘ্যালয়ে 





শ্রীচটকপর্ধত ( ধটোটাগোপীনাথের সন্মুখে ) 


বৈষ্ণব-দৰ্শন-সম্বন্ধে বক্তৃতা, শ্ৰীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীব্রজমগ্ডল- 
পরিক্রমা এবং উৎকলে শতাহব্যাগী উৎসবাদি প্রবর্তন করেন। 

তিনি শিজাবিষভাবস্থান শ্রীপুরুষোত্তষে শ্ীগিরিগোবর্ধনাভিন্ন চটক- 
পর্বতে শ্রীগোবর্ধন-পুজোৎসব ও নিশপ্রতু শ্রীপ্ীল গৌরকিশোরদাস 
গোস্বামিপাদের বিরহ-উৎসব সম্পাদন করেন । সেই সময়ই তিনি তাহার 
লীলা-সঙ্গোপনের ইঙ্গিত প্রকাশ করেন। শ্রীপুরষোত্তম-ধাম হইতে 


7 
4 





পঞ্চম বৈভব ] গ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরম্বতী ঠাকুর ৬৩৩ 


কলিকাতা! প্রীগোড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্তন করিয়া ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই 
পৌষ, কৃষ্ণ চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে নিতালীলায় প্রবেশ করেন। 

শ্রীল ভক্তিসিন্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর বৈষ্ণবসাৰ্বভৌম শ্রীত্রীল জগন্নাথ- 
দাস বাবাজী মহারাজের নির্দেশানুসারে ও ই্লীভক্ৰিবিনোদানুগতো মাস, 


= 
“ 


বার, তিথি, অব প্রভৃতির পারমাধিক শাস্ত্রীয় নামযুক্ত জীনবদ্ধীপ-পণ্জিকার 





প্রীটোটাগোগীনাথ-সন্দিরের সিংহদ্বারের সন্মুখে এীবংশীবট 
প্রচার করেন । তিনি ভক্তিশাস্ত্রপরীক্ষা ও শ্রীহরি-নামাষৃত বাকরণের 
অধায়ন-অধ্যাপনা প্রবর্তন করিয়াছিলেন । সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী, 
হিন্দী, "আসামী ও ওড়িয়া ভাষায় তিনি দশটি পারমাধিক সাময়িক 
সংবাদপত্র প্রচার করিয়াছিলেন । তিনি স্রীমন্মহাপ্রভুর আবিৰ্ভাব-স্থান 
হইতে বঙ্গভাষায় সর্বপ্রথম “দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ” নামক পারমাথিক 
দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ৷ তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থস্থানে 
এবং ভারতের প্রধান নগরীসমূহে শরীমন্মহাপ্রভুর !বাণীপ্ৰচারাৰ্থ 
মঠ স্থাপন ও পৰ্যটন করিয়াছিলেন! এতঘ্ব্যতীত ভারতের বাহিরে 


৮০ 


৬৪ জক্ষেত্র [ চতুর্থ খণ্ড 


ৱেঙ্কুণে ও লণ্ডনে দুইটি মঠ প্ৰতিষ্ঠা করেন। তিনি শ্রাগৌরপদান্ধিত 
১০৮টি স্থানে জ্ৰীচৈতন্যপাদপীঠ-স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। তন্মধো 
মন্দার, কানাইনাটশালা, যাজপুর» কুৰ্মক্ষেত্ৰ, সিংহাচল, কভুর, মঙ্গল- 
গিরি ও ছত্ৰভোগ--এই আটটি স্থানে স্বহস্তে জ্াগৌরপাদপীঠ প্রতি 





প্রীগৌরপাদগীঠ ( গ্রযাজপুর ) 


করিয়াছেন। তিনি সর্বসাধারণের নিকট জীগৌরহর্ৰির শিক্ষা ও গিদ্ধান্ত- 
প্রচারের সৌকধাৰ্থে শ্রীহুরুক্ষেত্র, জীধাম-মায়াপুর-নবদ্বীপ, কলিকাতা, 
ঢাকা, পাটনা, শ্রীকাণী ও ্রীপরয়াগ প্রভৃতি স্থানে পারমাধিক প্রদৰ্শনী- 
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সমূহ উন্মোচন করিয়াছিলেন | তিনি বহু গ্রন্থ, সন্দৰ্ভ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধের 
রচয়িত| ও সম্পাদক ৷ তিনি একাদশ বর্ধ বয়ংক্রমকালে প্রহলাদ-চরিত্রঁ 
নামক একটি পঞ্চ অধ্যায়াক্সক পারমাধিক বাংলা কাবা-গ্রন্থ রচনা 
করেন। তিনি ভ্রীচৈতন্যচরিতামূতের ‘শঅনুভাষ্য’, শ্ৰীল রূপগোদ্বামি- 
ঈ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা? 
রস-বিরৃতি, ভ্্রীক্লীগৌরহরির শ্রশিক্ষান্টকের লঘুবিবরণ, উংকলকবি 
স্ীগোবিন্দদেব-কৃত শ্ৰগৌরকৃষ্ণোদ্য়, সঙ্গীত-মাধব-মহাকাব্য, অন্বয়- 
অনুবাদ তথা-বিরৃতি ও টাকাসহ সমগ্র শ্রীসন্ভাগবতঃ সাগুবাদ শ্রপ্রবোধা- 
নন্দ-সরস্বঠীপাদকত ম্ৰীচৈতন্যচন্দ্ৰামৃত ও শ্রীনবদ্ধীপ-শতক, শ্রীবলদেব- 
বিদ্ঠাভূষণ-কৃত সানুবাদ প্রমেয়রত্বাবলা, শ্রীজীবগোস্থামিপাদকত 
শ্রীহরিনামাম্তত ব্যাকরণ, পানুবাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ভ, শ্ীধ্বাচা্কত 
সানুবাদ সদাচার-স্মৃতি, জ্ৰীরামানুজাচাৰ্ষের নামে আরোপিত বেদান্ত- 
তত্বপার সোনুবাদ), শ্ৰালোচনদাসঠাকুর-কৃত শ্রীচৈতন্যমঙ্ল প্রভৃতি বহু 
প্রাচীন মৌলিক গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এতদ্বাতাত বঙ্রভাষায় এক 
বৈষ্ণবমহাকোষ সংকলনার্থে উপকরণ-সমূহ সংগ্রহ করিয়া ‘বৈষ্ণব- 
মঞ্জুযা-সমাহৃতি’ নামক গ্ৰন্থ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত করেন! তিনি 
একবার বিশ হাজার ‘শ্ৰীপ্রেমভক্তিচন্দ্ৰিক।’ মুদ্ৰিত করিয়া তাহা শ্রদ্ধা 
মুল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি ্ীচৈতন্যভাগবতের ইংরাজী 
অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন ১ এতঘ্যতীত তিনি ইংরাজী ভাষায় 
বিস্তৃত চরিত ও ইংরাজীতে শ্রীব্রক্ষসংহিতার 
‘Rai Ramananda’, ‘Relative 
> “The Vedanta, Its 
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শ্রীকষ্তচৈতন্যদেবের একটি 
অনুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন ৷ 
Worlds’, A few Words on Vedanta, 
Morphology and 0০1০৪১’ প্রভৃতি আরও কতিপয় গ্রন্থ তিনি 


ইংরাজী ভাষায় রচনা করেন! 


৬৩৬ জীক্ষেত্ৰ [ চতুৰ্থ খণ্ড 


জীল সরস্বতী ঠাকুর মুদ্ৰাযন্তকে সংকাৰ্তন-প্রবৰ্তক ও কৃষ্ণচৈতন্যা- 
দেবের নামপ্রচারের ‘ৰৃহদ্-মৃদন্ন’ বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। 
কলিযুগের যান্তিক-সভ্যতার অবদান মুদ্ৰাযন্ত্ৰের সাহায্যে পৃথিবীর 
সর্বত্র ভগবৎ-কথ| বিস্তারিত হইতে পারে, এইজন্যই তিনি উহাকে 
‘ৰৃহদৃ-মৃদঙ্গ’ বলিতেন। 
পাশ্চাতাভাতির উচ্ছিকভোজী যুগমানব যখন নিধিশেষগতি 

চিজ্জড়-সমন্বয়বাদ ও জীবপেবাত্রতের নামে ইহসর্বস্ববাঁদোথ রজোগুণকে 
নিগুণে ভাগবতধর্ম অপেক্ষাও বরণীয় বলিয়া ভুঁই ও ভু'ড়ির চিন্তায় 
উৎক্ষিপ্ত গণগড্ডলিকার সম্মুখে প্রচার করিতেছিল এবং সচ্চিদানন্দময়ী 
ভজিদেবীকে 'মেয়েলীমনোভাব-সুলভা দুর্বল বৃত্তি মনে করিয়া 
বঞ্চিত হইতেছিল; আধাক্ষিকতা, আরোহবাদ প্রভৃতি জড়যান্ত্রিক 
সভ্যতার দক্তদাশব যখন নানাভাবে বহিৰ্ষুখতার বিজরপতাকা উদ্ভটান 
করিয়া ভ্রগজ্জীবকে বিপথগামী করিতেছিল অন্যদিকে মূৰ্খতা, ব্যভিচার, 
কৃত্রিম, ভাবুকতা, কল্পিত অবতারবাদ, বুজরুগীসিদ্ধিবাদ, সুলভপ্ৰেম- 
বিকারবাদ, শাস্তমন্ত্ৰাদি-বাবসায়, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বেষোপজীবিকা 
প্রভৃতি অনৰ্থ বৈষ্ণবধৰ্মের রূপ ধারণ করায় বহির্ুখগণেরও থুৎকারের 
বস্তু হইয়াছিল, সেই সময় এই মহাপুরুষসিংহের হুঙ্কার অনেকের 
মোহনিদ্ৰা ভঙ্গ করিয়া দিয়া শ্রীন্রীচতন্যসিংহের অসমোধ্র“মাহাত্মা 
উপলব্ধি করাইয়াছিল। 

চৈতন্যুসিংহের নবদীপে অবতার | 

সিংহগ্রীব, সিংহবীর্য, সিংহের হুষ্কার | 

সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয়-কন্দরে | 


কল্মষ-ছিরদ নাশে যাহার হুঙ্কারে ॥ 
== বন 
* চৈচ আ ৩৩০. ১৩ 
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গ্রীল কবিরাজ-গোস্বামীপাদের এই আশীর্বাদ সেই সময় যোহ- 
নিদ্ৰাগ্ৰপ্ত মায়া মু জাবজগৎকে জানাইবার একটি বিশেষ যুগপ্রয়োজন 
হইয়াছিল । 
জীল ভক্তিবিনোঁদের সমসাময়িক যুগে ধর্মজগতে কল্পিত অবতার- 
বাদের একটা হিড়িক পড়িয়াছিল। উড়িষ্যা ও বঙ্ছদেশ ছল-অবতার- 
বাদের প্রধান আখড়া হইয়াছিল। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এককালেই 
কয়েক গণ্ড৷ মহাপ্রভু ৫), অদ্বৈতপ্ৰভু 1) ও তাহাদের কল্পিত পার্ধদসমূহ 
খাড়। হইয়াছিল । এই সময় বৈষ্ণবজগতে বিশেষ লব্কপ্ৰতিষ্ঠ কএক জন 
ব্যক্তি কে কে গৌর ৫), নিত্যানন্দ () ও অদ্বৈত ৫) হইবেন, মনে মনে 
ঠিক করিয়া ভ্ৰীভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে জ্ৰীকষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী 
করিবার জন্য ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিলে ঠাকুর তাহাদিগকে 
তীব্ৰভাষায় শাসন করিয়া বিতাড়িত করেন। এই সময় মুলভ আলু- 
পটোল সিদ্ধের ন্যায় সিদ্ধবাবাজী দলের () ছড়াছড়ি, হাটে-বাজারে 
সিদ্ধ্রণালী ও রাইকানুর রসগানের হুড়াহুড়ি) মাথার ছিট' বর, 
সিদ্ধাই প্ৰভৃতিকে প্রেমিকতা ও বৈষ্ণবসিদ্ধির আদর্শ বলিয়া চালাইবার 
সংক্রামক ব্যাধি প্রাকৃত সহজিয়া-সমাজে এ্রবল হইয়াছিল। শিক্ষিত 
বাক্তিগণও অজ্ঞাতসারে ওঁ ব্যাধির কবলে কবলিত হইতেছিল। পাচ- 
মিশালি সহজিয়াদল ‘অনিন্মুক’ হইবার ছলনায় সমঘযবাদী ও পরত 
ভাগবতগণের প্ৰচ্ছন্ননিন্দক ও মৎসর হইয়া পড়িয়াছিল। 
জ্ৰীল সরস্বতী ঠাকুর শ্রীত্রল গৌরকিশোরদাস গোদ্বামি-মহারাজের 
অনুশাসনগৰ্ভে থাকায় কোন দিনই পাঁচমিশালি বৈষ্ণবধৰ্ম বা মনো- 
ধর্মের ভাবকেলি দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ‘সিদ্ধ’, প্ৰেমিক’ বা বিষ 
বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেন না। তিনি তাহার আত্মচরিতে 
লিখিয়াছেন)_প্যহারাজ ্রীমসীন্চত্্র নন্দী বাহাদুর অত্যন্ত সরস 


৬৩৮ শ্ীক্ষেত্র , [চতুৰ্থ খণ্ড 


প্রকৃতির ব্যক্তি এবং আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাহার 
আহত প্রথমবারের বৈষ্ণব-সন্মিলনী শগৌরজন্মোৎসবের দিন নির্ধারিত 
হওয়ায় তাহার বিশেষ আমন্ত্র-সত্বেও আমি তথায় যাইতে পারি 
নাই। এজন্য তিনি আমাকে অন্ুখোগপত্র দেন। ভ্রীযোগগীঠের উৎসব 
ছাড়িয়া সেইদিন আমার অন্যত্র যাওয়| অসম্ভব--এই উত্তর পাইয়। 
তিনি পরবতি-সন্মিলনীর অধিবেশনের দিন শ্রাগৌরজন্মোৎসবের কয়েক 
দিন পরে নির্দেশ করায় আমি তাহার আহ্বানে কাশিমবাজারে যাই। 
কিন্তু বিভিন্নপ্রকার বিচারপরায়ণ বাকিগণের সঙ্গ আমার আ্রীগুরুদেবের 
অভিপ্রেত নহে, এই বিচারে তথায় আমি ইরিকথা-মাত্র কীর্তন করি । 
তথায় তিন দিন ছিলাম। মহারাজের প্রেরিত বিচিত্র মহাপ্রসাদ 
হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া তুলসী-মঞ্ররী মাত্র গ্রহণ করিয়া তিন দিবস 
উপবাসী থাকিয়া চতুর্থ দিবসে ্ৰাধাম-মায়াপুৱে প্রত্যাবর্তন করি। 
ইহাতে মহারাজ শরীমণীন্দ্রচন্দ পুনরায় আমাকে অনুযোগ দিয়া পত্র 
লৈখেন। তৎপরের বৎসর কুলিয়া-শ্ীনবন্ধীপে বৈষ্ণব-সম্মিলনী হওয়ায় 
মহারাজের আহ্বানে শ্ীধাম-মায়াপুর হইতে প্রসাদ গ্রহণপূর্ক আমি 
মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করি। আমাকে প্রসাদ সম্মান করিবার জন্য 
মহারাজ বিশেষভাবে অনুরোধ করেন | কিন্তু আমি পৃবেই প্রসাদ 
পাইয়াছি ১ বিশেষতঃ ্রীগুরুদেবের অনুমতি ব্যতীত অন্যত্ৰ প্রসাদ 
পাওয়া সম্ভবপর নহে--ইহা বলায় মহারাজ অতিশয় দুঃখিত হন। 
আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া খ্ৰীগুরুপাদপদ্বে (শ্রীশ্রল 
গৌরকিশোরদাস গোষাধি-মহারাজের জীচরণে ) উপস্থিত হইলে 
শ্ীগরুদেব আমাকে এরূপ পাঁচমিশালি বৈষ্ণবসম্মিলনীর নিমন্ত্রণ গ্রহণ 
করায় কৃপাপূৰ্বক কিছু শাসনগৰ্ভ উপদেশ করেন । তিনি কপাপূর্বক 
আমাকে উপদেশ প্রদানমুখে বলেন,_-এঁরূপ পাঁচমিশালি জনসজ্ঘের 











পঞ্চম বৈভব ] শ্রীল ভক্ভিসিদ্ধান্তসরস্বতী ঠাকুর ৬৩৯ 


মধ্যে কখনও হরিভক্তি হয়না | অনন্তকোটি-ব্ৰহ্মাণ্ডের মধো একটি 
ভ্রীকৃষ্ণভক্ত পাওয়। সুদুৰ্লভ | তিনি সৰ্বতন্তস্বতন্ত্ৰ ; সুতরাং একসঙ্গে শত 
শত বৈষ্যবের সন্মিলন এক সপরিকর স্ৰামন্মহাপ্ৰভূৱ লীলা বাতীত 
অন্ত্ৰ হইতে পারে না | অতএব তুমি শ্রমায়াপুরে গিয়া নির্জনে কেবল 
ট্রীহরিনাম কর |’ এই বলিয়া আমার ম্ৰাগুরুপাদপদ্ম সেই সময়ে 
কয়েকটি বাশ ও তাহার উপর একটি চাদর টাঙ্তাইয়া, উহাকে বৈষ্ণব- 
সভামগুপ বলিয়া নির্ধারণ করেন এবং তথায় বৈষ্ণব-সভ৷ হইতেছে, 
এই বলিয়। আনন্দে ভাবাবোশ নৃতাকীর্তন করিতে থাকেন ।” 

গ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ যখন ব্ৰকুলিয়|-নবদ্ধাপের 
ধৰ্মশালায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন শ্রাল সরস্বতী ঠাকুর নিজ- 
প্রভুকে ব্ৰজের ভজনানন্দী মহাত্মাগণের কথা জিজ্ঞাসা করেন। “ভজনানন্দী 
ও ‘সিদ্ধ’ বলিয়। বিখ্যাত যাহার কথাই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, 
শ্রীল গৌরকিশোর কেবল হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “সঁব_নকল | 
শ্রীল সুন্দরানন্দ ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে কোন এক আচার্ষ-সন্তান শ্রীল 
গৌরকিশোর পরমহংসপাদের নিকট অসটকালীয় লীলা-স্মরণ পদ্ধতি 
জানিবার জন্য জ্ৰীনবদ্ধীপে আসিয়া কয়েকদিন বরিয়; ধরা দিয়াছিলেন। 
অবশেষে জীল বাবাজী মহারাজ উক্ত আচার্-সপ্তানটিকে লক্ষা করিয়া 
কয়েকটি কপা-শাসন-গর্ভ উপদেশ প্রদানযুখে বলেন”_-“মহতের সেবা- 
কৃপা-সঙ্গে নিরন্তর নিজীভিষ্টদেবের নামকীৰ্তন ও তৎফলে 
রাগ ও আবেশের সহিত নামরসাস্বাদন হইলেই প্রীনামই 
রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলারূপে আত্মপ্রকাশ করেন ৷ কৃত্ৰিম 
ভাবে লীলা-স্মরণ বা কল্পনাদ্বার| অথবা পুস্তক পড়িয়া সি্ধ দেহ লাভ 
হয় ন!” । 

রীপ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শরীত্রীল গৌরকিশোরদাস 


বাবাজী মহারাজ ও শ্রীত্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই সিদ্ধান্ত শীত্রী- 


৬৪০ জীক্ষেত্র [চতুৰ্থ খণ্ড, পঞ্চম বৈভব ] 


জীবগোষামিপাদের শ্রীশ্রীতক্তিসন্দর্ভ-প্ুত “প্রথমং নায়ঃ অবণং'-- 
লীলানাং স্ফুরণং সুষ্ঠু ভবতি |” (২৫৬ অনু) সিদ্ধান্তের সহিত সমসূত্রে 
গ্রথিত। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও গাতিয়াছেন,_ 
শুদ্ধভকত-চরণরেণু, ভজন-অনুকুল। 
ভকত-সেবা, পরমসিদ্ধি, প্রেমলতিকার মূল ॥ 
নং # পঃ 
প্রেমের কলিক! নাম, অদ্ভুত রসের ধাম, হেন বল করয়ে প্রকাশ । 
ঈষৎ বিকশি’ পুন, দেখায় নিজ রূপ-গুণ, চিত্ত হরি? লয় কৃষ্ণপাশ । 
পূৰ্ণ বিকশিত হঞা, ব্ৰজে মোরে যায় লঞা, 
দেখায় মোরে ক্বরূপবিলাস। 
মোরে সিদ্ধদেহ দিয়া, কৃষ্ণপাশে রাখে গিয়া, 


এ দেহের করে সৰ্বনাশ ৷৷ 
# ৪ সু 


কবে গৌর-বনে, সুরধূনী-তটে, হা রাখে হা কৃষ্ণ বলে’। 

কাদিয়া বেড়াব, দেহ-সুখ ছাড়ি’, নানা লতাতরুতলে | 

শ্বপচ-গৃহেতে, মাগিয়া খাইব, পিব সরস্বতী-্জল | 

পুলিনে পুলিনে, গড়াগড়ি দিব, করি? কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ 

ধামবাসী জনে, প্রণতি করিয়া, মাগিব কপার লেশ। 
 বৈষ্ঞব-চরণ, রেণু গায় মাখি’, ধরি? অবধৃত-বেশ। 

গৌড়-ব্রজ-জনে, ভেদ না দেখিব, হইব বরজবাসী | 

ধামের স্বরূপ, স্ফুরিবে নয়নে, হইব রাধার দাসী | 

চতুৰ্থ খণ্ড সমাপ্ত 
‘্ৰিক্ষেত্ৰ’-এন্থ সম্পূর্ণ । 


০০ 


পরিশিষ্ট, (১) 
্ীচনিকাদেবী বা ম্ৰীচন্দ্ৰাঢ্ববীৱ শিলালিগিং 


( লণ্ডন্‌-স্থিত “রয়্যাল্‌ এসিয়াটিক্‌ সোসাইটা অব্‌ গ্রেট-ব্রিটেন্‌ যা 
আয়ার্ল্যাণ্ড, নামক প্রতুতাত্বিক-সংস্থায় রক্ষিত ) 


৬ 


ওঁ 
সন্ত্রান্ত-জন্ত-রিপু-সম্পদুপাস্তযমাঁন- 
লীলালসেন্দু-নয়নাঞ্চল-শাসনানি। 
ভিক্ষা-বিলাঁস-চব্রিতানি জয়ন্তি শন্তো- 
নেত্রামুতানি জুর-রাঁজ-পুরাঁজনানাম্‌ ॥ ১ 
_বীরঃ সজ্জা'ট্‌ সমরদলিতারাতি-রাজন্য-বক্ত,- 
স্মেরাস্তোজৈরকৃত বস্ুধা-দেবতারাধনং যঃ। 
ভা! গোদান্তাদমরসরিতং যাবদেকে! ভুবোহভূদূ 
ভোক্তা সোইন্তে স্থরসহচরীকামুকশ্চোডগজঃ ॥ ২ 
যদ্বংশে বৈজয়ন্তী-পট ইব স্বুভটোইনন্ধভীমঃ প্রভাব- 
প্রধ্বস্তারাতি-রাঁজ-ব্রজ-যুবতি- -জনোচদ্্‌রীত-গম্ভ গম্ভীর-সাৰরঃ। 








১) গ্রন্থের তৃশীয় খণ্ডের সপ্তম বৈভবে ‘অভুবনেস্বর’ প্রবন্ধের অন্তৰ্গত প্রীঅনন্ত- 
বাইদেব মন্দিরের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব] 1 
২। এই শিলালিপিতে বর্তমানে উপলভামান ২৩টি পদ্যে নিম্নলিখিত ছন্দঃসমূহ 
প্রযুক্ত হইয়াছে :--অনুষ্টুপ, ( পদাঙ্ধ <, ৮১৯, ১৩, ১৮, ২৩) ১ আধা (৭); পুষ্পি- ৷ 
তা] ( ১৬); পৃথন (১০); সন্দাক্ৰান্ত| (২); বসম্ততিলক (১, ১৫, ১৭২২) 
শাদুলবিক্রীড়িত (:৪১৬,১১, ১২-১৪, ১৯,২% ২১); অধর (৩) = টু 
প--ক 


২ গ্ৰীক্ষেত্ৰ পরিশিষ্ট (১) 


আসীদাশীবিষারেরধিকতরতৰস্তদৃগৰ্বোরুগৰ্বঃ 
স্বন্তে স্বন্তোপসৰ্পজ্জবমপি জং) বনং সঙ্গরে সঞ্জহার ॥০ 
শেষঃ স্বীয়-শিরঃ-সহঅ-বিলসন্মাণিক্য-মাঁলাচ্ছলাঁদ্‌ 
যত্তেজঃকণিকাভিরেষ বিধুরোহমজ্জতৎ ফণিগ্রামণীঃ। 
পাতালাস্তসি কিঞ্চ যৎ-করি-ঘটা-বন্কারি-নাঁসানিলৈ- 
কু্দ্বাত| গগনে ববুশ্চিরমসাবুডভীনপর্ণায়তে ॥ ৪ 
তম্মাদ্‌ ভূপতি-ভূচন্দ্ৰ|-,চ্চত্দ্ৰিকাজনি সুন্দরী । 
চন্দ্ৰানন্দামৃতাসাৱৈঃ, স্নপয়ন্তী জগন্মনঃ ॥ ৫ 
লক্ষ্মীৰ্যদ্বদনাৰবিন্দ-বসতিৰ্নে| চিন্তয়ত্যজ্জিনীং 
মুদ্ধেন্দীবর-নেত্র-নিত্য-নিলয়া কৃষ্ণেন তৃষ্ণাবতী । 
কিঞ্চালিঙ্গ্য তদঙ্গকানি মুদিতা চিত্তে ন ধভ্তে সুরা 
নেষাশেষ-জগদ্্‌-বিলোচন-বশীকারায় কারায়তে ॥ ৬ 
হৈহয়বংশাবতংসঃ, পরমৰ্দা সহজ-সারতা-রূপঃ। 
তারাপতিমতিশেতে, পতিরস্তাঃ সমর-পারীণঃ ৷৷ ৭ 
অস্ত্যংকলোহয়ং বিষয়ো, যত্ৰ তে চক্ষুরাদয়ঃ। 
পঞ্চ পঞ্চেযু-স্ুহৃদো, ভান্তি পুর্ণ-মনোরখাঁঃ ৷৷ ৮ 
তত্ৰ চ ক্ষেত্রমেকীঅ-,মাআরাম-শত-ভ্রিতম্‌। 
একদেবকুলং দেব-,কুলৈরাকুলমন্ভুতম্‌ ৷৷ ৯ 
স যত্ৰ গিরিজা-পতির্বসতি গন্ধ-সিন্ধোর্মিষা- 
নিধায় বিকটে+ ধুনীমমরসাৰ্থ-সাৰ্থ-এ্রপাম্‌ ৷ 
যদন্বয়-কৃপ|-ভবান্য্যধিত কৃত্তিবাসাঃ শ্ৰিয়ং 

_ মহেনজ্দ-পদ-জিত্বরীং সুভট-চৌড়গজেন তাম্‌ ৷ ১০ 


১। ‘নিকটে'--গীপরমানন্দ আচাধ-সম্মত পাঠ ( Procedings of the Indian 
History Congress, Third Session, Calcutta, 1939, p, 317 ) 





জ্ীচক্দিকাদেবীর শিলালিপি ৩ 


যস্মিল্‌ বিন্দু-সর? সরস্বদলদৃগ.-দৃক্‌-পেয়-পাথঃ পতং 
পান্থ-শ্রীন্তি-হরৎ স্বুখ|-জনিত-নিঃস্তান্দদ্বপুঃ শাম্তবীম্‌ ! 
যদ্বিন্দোরপি নানুবান্তি পদবীং তীর্থানি তানি স্ফুটং 
ভূতানুগ্ৰহ-নিৰ্মিতং পুর-জিতা লোটৈকশোকাপহম্‌ ॥ ১১ 
পশ্যান্তঃ-প্লবমান-বৃদ্ধ-কমন্ী-পৃষ্ঠ-স্থল-স্থাযুক- 
প্রেশ্বদ এব্যাকুল-]কামিনীভিরকলি ক্রীড়োডুপ-প্রাপিতা 
মগ্ায়ামনুমজ্জতাভিরিহু তৎ-কাপেয়-পাঁরিপ্পবা- 
দুৎগ্লুত্যাভিমুখং প্রতীর-তরলো লোকঃ সমুভ্রাস্তাতে ৷৷ ১২ 
তত্তীর্থ-মণ্ডনস্তাস্তা, তীরে নানাঁবনী-ঘনে ৷ 
শরীকৃষ্ণ-প্রীবলীবাস-, বাঁসিতে নন্দনায়িতে ॥ ১৩ 
অভ্র ব্যোম_বিয়ং_ফণীজ্্রসনা-চন্দ্র-প্রমাণৈমিতা- 
তীতাস্থ ক্ষিতিভূচ্ছকাবধি সমান্বাবারিধি ঈমামিমাম্‌। 
ভূপে শ্রীনরদিংহদেব-তনয়ে ভাঁনৌ চিরং শাসতি 
প্রীসাঁদং স্থিরমারবীন্দু বিদধে সেয়ং হৰেভীমভূঃ ॥ ১৪ 
পসাদযূৰ্্ধ-শিখর-স্থির-হেম-কুম্ভ- 
দম্ভোপদৰ্ণিত-জগজ্জনি-কোষ-ভাণ্ডম্‌ ৷ 
্রন্স্বরূপমনুরূপমনুপ্রবিষ্টা- 
বংশে মহার্ণব-শয়স্ত হরেস্তমেতৌ ॥ ১৫ 
অয্নমতিশয্নিভুং মৃগান্ধ-চূড়া- 
মণিমুররীকৃত-হেলি-মৌলি-ভাবঃ ৷ 
অপি তু দিনধরং জহাস দেব- 
দ্বয়-ময়-মণ্ডন-গুম্ভ-গহবর-জীঃ ॥ ১৬ 
ত্তৈতয়! বিরচিতন্ত রসাৎ প্রশস্তিং 
্রীমানুমাপতিকবিক্রিপুরানিদাসঃ 1 


৪ গ্রীক্ষেত্ৰ-পরিশিষ্ট (১) 


তত্তৎ-সমগ্র-গুণ-সম্পদমাততান 
সম্যক্‌ স্থব্ণরুচিরামচিরাৎ পতাকাম্‌ ৷৷ ১৭ 
মুগ্ধাং চন্দ্ৰমিবৈতস্য|-, [ স্ৰিলোক-? ] দুহিতুঃ কিল ৷ 
চ্দ্ৰা-দেবীমুবাচৈনাং, নাম্ন৷ ভীম-মহীপতিঃ ৷৷ ১৮ 
গীতজ্ঞা লয়-তাল-নর্তন-কলা-কৌশল্য-জীলালয়া 
বাল্যাদচ্যুত-ভক্তি-ভাবিত-মৰ্তিৰ্দিত্তানুৱাপ-জিয়ে । 
পিতা হৈহয়-বংশজায় শুচয়ে চন্দ্ৰায় (বৈ), চন্দ্ৰিক| 
পুহীয়ং পরমাদি-নাম ভজতে ক্ষত্রায় ৰত্নান্বিতা ৷ ১৯. 
স ক্রীড়ামনয়া বিধায় বিবিধাং রাগানুবদ্ধোৎসবাঁং 
পত্ল্যা বীর-নৃসিংহদেব-নৃপতেদেপ্ান্‌ রণে রজ্যতঃ। 
বিস্বা তান্‌ স্ুরলোকগানপি রুষা জেতুং স্বয়ং ( স্বৰ্যযৌ )২ 
মন্তোইসৌঁ পরম্যাদিদেব-স্বুভটঃ কীৰ্তিং সমুল্লাসয়ন্‌ ॥ ২০ 
একাআহ্বয়-বেদিতে স্ক্মহসি গ্রীকৃত্তিবাসঃ-প্রিয়ে 
ক্ষেত্রে পুণ্যবলে শ্ৰুতামৃতফলে সর্বতু পুম্পোজ্জবলে ' 
প্রাসাদং পুরুষোত্তমস্ত সকলংত সৌষ্ঠ্য-প্রদং বৈষ্ণবং 
গন্তং মঙ্গল-পূৰ্ণকুম্ভ-শিরসং শ্রদ্ধাত্রিতাচীকরৎ ৷৷ ২১ 
পাদাৎ শিরোহবধি জগৎ-কমনীয়-রূপং 
মূ্তস্থ-কেশবমসে শুভকৰ্মভাজম্‌। 
সচ্চক্ৰ-সঙ্গতিমতিপ্রসর-প্রসাদং 
প্রাসাদমেতসমমং স্বমিব ব্যধত্ত ॥ ২২ 
০৮৮২ 2 = 2; 


৫৫ = 





১) Dr. এ D Barnett চন্্রায়।তে)__এইরূপ কষ্টকলিত পাঠ গ্রহণ 
করিয়াছেন (12718780118 Indica, Vol. যো], 1915-16 ); ২1 Dr.L.D. 
Barnett ‘হং যয (সংযযৌ ? )--এইরপ পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন 3 ৩। 'সবলং,-- 
আীপরমানন্দ আচার্য মন্মত পাঠ (Proceedings of the Indian History “ongress, 
Third Session, Calcutta, 1939, P, 318.) ৭ এ: . 





ভট্টঞ্জীভবদেবের শিলালিপি ঢু 


মুকুটাঘ্ৈরলন্ক।রৈঃ শত্ত্য| ভক্ত্যা মুদান্বিত ৷ 
বলব্কে| স্ুভদ্রাঞ্চ শ্রেয়সেইসাবভুষয়ৎ ॥ ২৩ 


# মং ঢ় 
2০১ 


উ্টরীতবদেবের শিলালিগি ও 


( ভুবনেশ্বরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর-গাত্রে সংলগ্ন ) 
ওঁ ও নমো ভগবতে বাস্থদেবায় 
গাঢ়োপগুঢ়কমলাকুচকুন্তপত্ৰ- 
মুদ্ৰাক্কিভেন বপুষা পৰিব্লিপ্সমানঃ। 
মালুপ্যতাযভিনবা বনমালিকেতি 
বাগ দেবতোপহদিতে!ইস্ত হরিঃ শ্রিয়ে বঃ॥ ১ 
বাল্যাঁঃ প্রভৃত্যহরহর্যত্ুপাসিতাসি 
বাগ _দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ। 
বক্তা মি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তি- 
সুক্তাক্ষরাঁণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ ৷৷ ২ 

সাবণস্ত মুনের্মহীয়সি কুলে যে জজ্ঞিরে শরত্রিয়া- 

_ স্তেষাং শাসনভূময়ো৷ জনিগৃহগ্ৰীমাঃ শত শতং সন্তু তে। 


* এই শিলালিপিতে ৩ টপ গন্ধে সে নিম্নলিখিত ছু ছন্দঃমমূহ প্রযুক্ত হইয়াছে £- অনুষ্টুপ__ 
(পদ্তাঙ্ক ৬, ১৭ ১৩); আর্ধা (৫, ২৪); ; উপজাতি (৭, ২৯); প্ৰহ্িণী (৩৩) ; মন্দা- 
ক্লান্তা(৩১); মালিনী ( ৩২); বংশস্থবিল (১১); বমস্ততিলক (১৮২৮৪১৯৮১২৮ 
১৬ ১৯,২১, ২২, ২৫]; শাছুলিবিক্ীড়িত (৩ ৯৪, ১৫, ১৭, ২, ২৬, + ২৭, ৩০ ০৮, 
শিবরিণী (৮, ১৮); অ্রফ্ধরা (২৩, ২৮) 


ত AE বাৰ্লি 


৬ __ ক্ষেত্ৰ পরিশিষ্ট (১) 
আৰ্যাবৰ্তভুবাং বিভূষণমিহ খ্যাতস্ত সর্বাশ্রিমো 
গ্রামঃ সিদ্ধল এব কেবলমলন্কারোহ স্তি রাঢ়াত্রিয়ঃ ॥ ৩ 
সৎপল্পবঃ স্থিতিময়ো! দৃঢ়বদ্ধমূলঃ 
শাখাগ্রলগ্নমুখর দ্বিজশীল ত্র? । 
ন গ্রন্থিলো ন কুটিলঃ সরল: স্থপর্বা 
সৰ্বোয়তঃ নুখমিহ প্রসসার বংশঃ ৷৷ ৪ 
তদ্বংশোত্ত ভ্তংসমণিঃ, [ফলম্ত১ ?] দাতাপি তাপনপ্রতিমঃ। 
_ভব ইব বিদ্তাতন্ব-প্রভৰঃ £ প্রবভুব ভবদেবঃ ॥ ৫ 
ভগ্রজান্ুজয়োর্মধ্যে, মহাদেবাটটহাসয়োঃ | 
স জজ্ঞে বজ্ঞপুর্লষো, বিরিঞ্চিহরয়োরিব ॥ ৬ 


স.শাদনং গৌড়নৃপাদবাপ 

ভহুস্তিনীভিটমভীষ্টভূমি। 

অষ্টৌ স্থুতান অষ্ট মহেশমূতি- 

প্রখ্যান্‌ বিজজ্ঞেইথ রথাঙ্গমূখ্যান্‌ ॥৭ 
রখাজাদত্য্ঃ সমজনি জনানন্দজননঃ 
শশীব ক্ষীরোদাঁদ বিকলকলাকে লিনিলয়ঃ। 
স্ফুরৎপ্ৰজ্ঞাজ্যোতিঃ স্ষুরিত ইতি নান্মা দিশি দিশি 
একাশোহভুৎ সৌম্যগ্রহ ইব বুধত্তম্ভা তনয়ঃ ৷ ৮ 


তস্মাদভুদভিজনাভ্যুদট়্েকবীজ- 
ই ৰসক | 


আদিদেব ইতি দেব ইবাদিমূর্তি- 
ভাবনা ভুবনমেতদলঙ্করিষ্ুঃ ৷ ৯ 


১। এইস্থানের পাঠ শিলালিপিতে অল্প্ঠ থাকায় প্রত্বতাত্বিকগণ বিভিন্ন পাঠ 
কল্পনা করিয়াছেন; তন্মধ্যে 08069 Prin5০-এর সন্মত “ফলন্ত' পাট কথৰিৎ অৰ্থ 
বোধের সহায়ক । 








ভটুশ্রীভবদেবের শিলালিপি ৭ 
যে! বঙ্গরাজবরাজ্য শ্র৷-, বিআমসচিবঃ শুচিঃ। 
মহাযন্ত্ৰী মহাপাত্ৰ-, মবন্ধ্যঃ সন্ধিবিগ্ৰহী ॥ ১০ 
স দেবকীগর্ভভবং ভুবঃ স্থিতৌ, সমর্থমুচ্চৈপদলন্ধপৌরুষম্‌ ৷ 
লরস্বতীজানিমজীজনৎ স্বৃতং, জগৎস্থু গোবর্ধনমচ্যুতোপমমূ ॥ ১১. 


বীরস্থলীযু চ সভাস্থ চ তীথিকানাং 
দোলাঁলয়! চ কলয়া চ বচস্থিতায়াঃ। 
যো বর্ধয়ন্‌ বস্থুমতীঞ্চ সরস্বতীঞ্চ 
দ্ধ! ব্যধন্ত নিজনামপদং দদর্থম্‌ ॥ ১২ 
বন্দ্যাৎ বন্দ্যঘটায়স্থা, ত্রহ্মণঃ প্রবতাং স্তুতাম্‌ ৷ 
সাঙ্গোকামঙ্গনারত্নং, পত্নীং স পরিণীতবান্‌ ॥ ১৩ 
তস্তাং স্বপ্রবিধানবোধিতনিজোৎপাঁদঃ স দেবো হরি- 
তই প্রীভবদেবমুতিরমুতঃ ন্নমামণ্ডলীকশ্যপাৎ 
যৎপাণিপ্রণয়ী দ্বয়গ্রলজয়োরালক্ষিতং লক্ষ্মণা 
বস্তান্তর্নিহিতো হে)স্তি কৌস্তভ ইতি-জ্ঞাতং প্রকাশোদয়াৎ ॥১৪ 
লক্ষমীং দক্ষিণদোষ্ণি মন্ত্রবিভবে বিশ্বন্তরামগুলং 
জিহ্বাগ্রে চ সরস্বতীং রিপুতনো নাগীন্তকং পত্ৰিণম্‌ ৷ 
চক্ৰং পাদতলে নিবেশিতবতা দিব্যং তদা্যং বপুই 
নিস্নোতুং নিজচিহ্ৃমেতদমুনা নুনং বিপর্যাসিতম্‌ ॥ ১৫ 
যন্মন্ত্রশক্তিসচিবঃ সুচিরং চকার 
রাঁজ্যং স ধর্ম বিজয়ী হরিবর্মদেবঃ। 
তন্নন্দনে বলতি যস্ত চ দণ্ডনীতি- 
বত্মবনু্া বহলকল্পলতেব লক্ষী ॥ ১৬ 


৮ শ্রীক্ষেত্র-পরিশিষ্ট(১) 


মর্যাদামহিমপ্রসা'দশুটিতা গান্তীর্যধৈর্যস্থিতি- 
গ্রায়াঃ প্রায়শ এব বাঁক্পথমতিক্রান্তাঃ স্বদন্তে গুণাঃ ॥ ১৭ 
মহাগৌরী কীতিঃ স্ফুর্দসিকরালা ভুজলতা 
রণক্রীড়া চণ্ডী রিপুরুধিরচর্চ রণভুবঃ। 
মহালক্মমীমূৰ্ণতিঃ প্রকৃতিললিতাস্তা গির ইতি 
প্রপঞ্চঃ শক্তীনাং যমিহ পরমেশং প্রথয়তি ॥ ১৮ 
যদ্ব্ৰাহ্মতেজসি বলীয়সি মন্দবীর্যঃ 
খন্তোতপোতকরণিং তর ণিস্তলোতি ৷ 
উচ্চৈরুদঞ্চতি যদীয়যশ?শরীরে 
জাঁতভ্তষারশিখরী ননু জানুদত্নঃ ॥ ১৯ 
ত্ৰন্মাদ্বৈতবিদা মুদাহরণভুরুদভূতবিদ্াভুত- 
অষ্ট ভট্টগিরাং গভীরিমগ্ডণপ্রত্যক্ষদৃশ্খা কবিঃ। 
বৌদ্ধান্তোনিধিকুন্তসম্তবমূনিঃ পাঁষগুবৈতত্ডিক- 
প্রজ্ঞাখগুনপণ্ডিতোইয়মবনে সর্বজ্ঞলীলায়তে ॥ ২০ 
সিদ্ধান্ততত্রগ ণিতার্ণবপী রদৃষ্খা 
বিশ্বাভুতপ্রসবিতা ফলসংহিতাস্থ ৷ 
কর্তা স্বয়ং প্রথয়িতা চ নবীনহোরা- 
শাস্তস্তা যঃ স্ফুটমভূদপরো বরাহঃ ৷৷ ২১ 
যো ধৰ্মশাস্ত্ৰপদবীযু জরম্নিবন্ধা- 
নন্ধীচকার রচিতো চিতসৎপ্রবন্ধঃ। 


,-স্ুব্যাখ্যয়| বিশদয়ন্মুনিধৰ্মগাথাঃ 
ব্মাৰ্ডক্ৰিয়াবিষয়:-মংশয়মুন্মমৰ্জ-॥ ২২ 
১। ইহা পণ্ডিত রাঁজচন্দ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সন্মত পাঠ ( বঙ্গীয়-সাহিত্য- 


পরিষৎ-পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ, ৩য়-৪ৰ্থ সখ্য) ; Inscriptions of Bengal ( Vol HI) 
পুণ্তকে মুদ্রিত পাঠ ( স্মাৰ্ডজিয়াবিষ'- ) এহণ করিলে ছন্দোভ্গ হয়।. : 





পরিশিষ্ট (২) 4 


জীনীলাচলে স্্রীদৌরনীনাসদ্দী বৃন্দ 


(ক) 


থে) 


গে) 


কেবল নীলাচলে প্রভুর যে যে ভক্তগণ । 
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু সে সব কথন ৷৷ 
নালাচলে প্রভুসঙ্গে সব ভক্তগণ । 

সবার অধ্যক্ষ প্রভুর মর্ম দুই জন ৷ 
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ দামোদর | 
গদাধর, জগদানন্দঃ শঙ্কর, বক্রেখর ৷ 
দামোদর পণ্ডিত, ঠাকুর হরিদাস । 
রঘুনাথ বৈদ্য, আর রঘুনাথদাস | 
ইত্যাদিক পৃবসঙ্গী বড় ভক্তগণ। 
নীলাচলে বহি, প্রভুর করেন সেবন | 
আর যত ভক্তগণ গৌড়দেশবাসী | 
প্রত্যব্দে প্ৰভুৱে দেখে নীলাচলে আসি? ৷ 
নীলাচলে প্ৰভুসহ প্রথম মিলন । 

সেই ভক্তগণের এবে করিয়ে গণন ৷৷ 
বড়শাখা এক,_সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য । 
তার ভগ্নীপতি শ্রীগোপীনাথাচাধ ৷ 
কাশীমিশ্র, প্রদ্যমিশ্র রায় ভবানন্দ । 
স্বাহার মিলনে প্রভু পাইলা আনন্দ ॥ 


* গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে ‘উৎকলীয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দে র চরিত দ্ৰষবা 
প-গ 


জ্লীক্ষেত্ৰ-পরিশিঠ ২) 


আলিঙ্গন করি? তারে বলিল বচন ) 
তুমি পাত পঞ্চপাওব--তোমার নন্দন ॥ 
রামানন্দরায়, পট্টনায়ক গোপীনাথ । 
কলানিধি, সুধানিধি, নায়ক বাণীনাথ ৷ 
এই পঞ্চ পুত্ৰ তোমার-_মোর প্রিয়পাত্র। 
রামানন্দ সহ মোর দেহ.ভেদ মাত্র ৷৷ 
প্রতাপরুদ্র রাজা, আর ওড্‌, কৃষ্ণানন্দ | 
পরমানন্দ মহাপাত্ৰ, ওড্‌, শিবানন্দ ৷ 
ভগবান্‌ আচাৰ্য, ব্ৰহ্মানন্দাখ্য ভারতী । 
শ্রীশিখি মাহিতি, আর মুরারি মাহিতি.৷ 
মাধবী-দেবী-_শিখি মাহিতির ভগিনী, | 
ভ্রীরাধার দাসীমধো ধার নাম গণি ৷৷ 
ঈশ্বরপুরীর শিল্- ব্রহ্মচারী কাশীশ্বর | 
শ্রীগোবিন্দ নাম তার প্রিয় অনুচর ॥ 


তার সিদ্ধিকালে ঢৌহে তার আজ্ঞা পাঞা } 


নীলাচলে প্রতুস্থানে মিলিল আসিয়া ॥ 
গরুর সম্বন্ধে মান্য কৈল দু হাকারে। 

তার আজ্ঞ| মানি’ সেবা দিলেন দোহারে ৷ 
অঙ্গসেব| গোবিন্দেরে দিলেন ঈশ্বর । 
জগন্নাথ দেখিতে আগে চলে কাশীশ্বর ৷৷ 
অগ্ররশ যায় গোসাঞি.মনুস্য-গহনে ৷ 

মনুষ্য ঠেলি’ পথ করে কাশী বলবানে ৷ 
রামাই-নন্দাই-্রোহে প্রভুর কিঙ্কর | 
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ॥ 


৮ 








জ্ীনীল।চলে গ্রীগৌরলীলাসঙ্গী ভক্তবৃন্দ 


বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই ! 
গোবিন্দের আজ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই £ 
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্ৰাহ্মণ ! 

যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ গমন £ 
বলভদ্ৰ ভট্রাচার্ধ-__ভক্তি-অধিকারী ! 
যথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো বহ্মচারী ॥ 

বড় হরিদাম্‌, আর ছোট হরিদাস । 

দুই কীর্তনীয়া রহে মহাপ্রভুর পাশ ॥ 
বামভদ্রাচারধ, আর ওদ্র সিংহেশ্বর | 

তপন আচার্য, আর রঘু, নীলাম্বর ৷ 
পিঙ্গাভট্র, কামাভট্ট, স্তর শিবানন্দ ৷ 
গৌডে পূর্বে ভৃত্য প্রভুর প্রিয় কমলানন্দ ॥ 
অচ্যুতানন্দ--অদ্বৈত-আচাধ-তনয়। 
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্রয় ৷ 


নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস। 
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ॥ * 


পলু % এ সু 
পৃণ্ডিত-গোমাঞি কৈল নীলাচলে বাস । 
বক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস ॥ 
জগদানন্দ, ভবানন্য, গোবিন্দ; কাশীশ্বর । 
পরমানন্দপুরী, আর স্বরূপ-দামোদর ! 
ক্ষেত্রবাসী রামানন্দ রায় প্রভৃতি ৷ 
প্ৰভু-সঙ্গে এইসব নিতা কৈল স্থিতি ৷৷ 1 


* চৈ চআঁ১৭১১২০১৫১; 1 ত, ম, ১২৫২-৫৪ 


৩ 


৪ জ্ৰীক্ষেত্ৰ-পরিশিষ্ট ২) 
শ্রীপ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ 


পঞ্চতভ্বাত্মক জীত্জীগৌরহরির শক্তি-অবতার শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত- 
গোস্বামিপাদ শ্রীমাধব-মিঅ ও শ্রীরতাবতীর নন্দন । আ্রীনবদ্ধীপে শ্ত্রী- 
গদাধরের সহিত শ্রীনিমাই পণ্ডিতের প্রায়ই ন্যায়শাস্ত্রের কোন্দল হইত । 
শ্রল ঈশ্বরপুরীপাদ তৎকৃত ‘স্ৰীকৃষ্ণলীলামৃত’-গ্ৰন্থ ভ্রীগদাধরকে পড়াইয়া- 
ছিলেন। আজন্ম সংসার-বিরক্ত ও ৰৃহদৃ-ভ্ৰতীর লীলাভিনয়কারী শ্রী- 
গদাধর-পণ্ডিত চট্টগ্রামবাসী মহাভাগবতবর শ্রীল পুগুরীক-বিদ্যানিধিকে 
বাহে “ভোগীর প্ৰায়’ দেখিয়া প্রথমে তাহার বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে কিছু 
সংশয়ের লীলা প্রকাশ করেন ১ কিন্তু পরে বিদ্ভানিধির অপূর্ব বিপ্ৰলন্ত- 
প্রেমবিকার-দর্শনে জীবশিক্ষার্থ স্বীয় অপরাধ-ক্ষালন-লীলা প্রদর্শনকল্পে 
্রীপুপ্তরীকের নিকট দীক্ষামন্ত্রগ্রহণ-লীলা প্রকট করেন । 


শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে গমন করিলে নবদ্বীপ-লীলা সঙ্গী শ্রীগদাধর 
শ্রীত্রগৌরসুন্দরের নিতাসেবাসঙ্গ-লালসায় স্ত্রীনীলাচলে আগমন করেন 
শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরকে পুরীর জমুদ্রোপকুলে শ্রীযমেশ্বর শিবের 
তোটায় (উদ্যানে) বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেন | কথিত হয় সেই তোটায় 
শ্রীগৌরঘুন্দর নিজ দ্বিতীয়-স্বরূপ ভ্রীগোপীনাথ-্রীবিগ্রহের আবিষ্কার 
করিয়া শ্রীগদাধরকে সেই শ্রীগোগীনাথের সেবা প্রদান করেন। শ্রীগদা- 
ধরপণ্ডিতের এই শ্রীনীলাচলবাসলীলা “ক্ষেত্র-সন্ধ্যাঁস? নামে পরিচিত । 
গদাধর-পণ্ডিত রহিল| প্রভুর পাশে । 
যমেশ্বরে প্রভু ধারে করাইলা আবাসে 1% 


সাধারণতঃ যীহাৱরা স্বীয় পূর্ব-বাসগৃহ ত্যাগ করিয়া কোন বিশেষ 
শীবিষ্ণুক্ষেত্রে হরিভজনার্থ নিষ্ঠার সহিত আজীবন বাস করেন, তাহাদের 








* চৈ চ ম ১৫১৮৩ 








শ্রীপ্ীল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ ৫ 


সেই আশ্রমকে ‘ক্ষেত্ৰ-সন্নগাস’ বলে। শ্রীল গদাধর-পণ্ডিতের এই ক্ষেত্ৰ" 
সন্নাসলীল| সাধক-জীবের ন্যায় কোন আশ্রমবিশেষ নহে ; কারণ, 
তিনি আশ্রমাতীত পরমহংসগণেরও নিতা আরাধাতত্ব। তিনি রাসরস- 
প্রবর্তক বংলীবটভটসস্থিত ব্ৰীমান্‌ গোপীনাথের বেণু-স্বনের ছারা নিতা- 
আকৃষ্টা জ্ৰীগোপী ; বংশীবট-তটস্থিত উপবনে জ্ৰীগোপীনাথের সেবার্থই 
নিত্য বাস করেন । বস্তুতঃ এই সন্নাসের অপর নাম “বিপ্রলন্ত” বা 
“দিব্যোন্সাদ”। শ্রীগদাধর শ্রীরাধাভাববিভাবিত বিপ্রলন্তমূতি প্রীগৌর- 
সুন্দরের বিপ্রলন্তের পরিপোষণকারী । প্রীগদাধ্র শ্রীনীলাচলে নিরন্তর 
মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিতেন | 
কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্যটনে ৷ 
গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষণে ৷৷ 
গদাঁধর সন্মুখে পড়েন ভাগবত। 
শুনি? প্রভু হন প্রেমরসে মহামত্ভ } 
গদাধর বাকো মাত্র প্রভু সুখী হয়। 
ভ্ৰমে’ গদীধর-সঙ্গে বৈষ্ণব-আলয় ৷ 
জ্ৰীনিত্যানন্দ-প্ৰভু গৌড়দেশ হইতে নীলীচলে আগমন করিয়া 
যমেশ্বরতো টায় জ্ৰীগদাধর-পণ্ডিতের ভবনে উপস্থিত হইলে শ্রীগদাধর 
্রীমন্তাগবত-পাঠে মগ্ন থাকিলেও তাহা পরিত্যাগপৃবক শ্রীনিত্যানন্দের 
অভার্থনা করিয়াছিলেন । শ্রীগদ্দাধর শ্রীনিত্যানন্দকে ভিক্ষা গ্রহণ 
করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । প্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীগোপীনাথের 
ভোগার্থ প্রীগৌঁড়দেশ হইতে কিছু সূক্ষ্ম তঙুল ও একখানি রঙ্গীন সুন্দর 
বস্তু আনিয়াছিলেন, তাহা শ্রীগদাধরের হস্তে প্রদান করিলেন | পণ্ডিত- 
গোস্বামী শ্রীগোগীনাথের শ্রীঅঙ্গে তরীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রত রঙ্গীন বস্তু 


* চৈ ভা অ ৩২২৯-৩১ 


ঙ জীক্ষেত্ৰ = পরিশিষ্ঠ ২) 


পরিধান করাইলেন এবং স্বয়ং তোটা হইতে স্বচ্ছন্দজাত শাক চয়ন 
কৰিয়| রন্ধনের কাৰ্য আরম্ভ করিলেন | তেঁডুল-বৃক্ষের সুকোমল পত্র 
আনয়ন করিয়া তাহ! বাটিয়া নোনাজল দিয়া এক অগ্ন-বাঞ্জন প্রস্তুত 
করিলেন । পরে উগদাধর শ্রীগোগীনাথের অগ্রে.ভোগ প্রদান করিলে 
অকস্মাৎ শ্রীগৌরসুন্দর “হরে কৃষ্ণ” বলিতে বলিতে শ্লীগদাধর-ভবনে 
উপস্থিত হইলেন এবং হাসিয়া বলিলেন” 

+ * *  কেনগদাধর! 

আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ? 

আমি ত’ তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই। 

না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ॥ 

নিত্যানন্দ-্রবাঃ গোপীনাথের প্রসাদ | - 

তোমার রন্ধন-মোর ইথে আছে ভাগ | * 
শ্রীগদাধর শ্রীগোপীনাথপ্রসাদ শ্রীগৌরচন্দ্রের সম্মুখে ধারণ করিলে” 

প্রভু বলে,_ “এ অন্নের গন্ধেও সৰ্বথা । . 


কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ৷ . 
স্ন ক্ষ ৰস 


গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন ! 

তেঁতুল-পত্রের কর এমত বাঞ্জন !! 

বুছিলাঙ, বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি ৷ 

তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি?” 1 
জীনীলাচলে জীঞ্জীগৌর-নিত্যানন্দ-গদাধর নিরন্তর একসঙ্গে 


অবস্থান করিতেন, একসঙ্গে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিতেন এবং একসঙ্গে 
সংকীর্তনরসে মগ্ন থাকিতেন | $ 





* চৈ ভা অ ৭।১৪১-৪৬, 1 এ, অ ৭১৫৩, ১৫৫-৫৬ 3 ] গ্ৰ, ৭/১৬৪-৬৫ 





গল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ ৭ 


একদিন জ্ৰীগদাধর শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বলিলেন,_ 
ইঞ্ট-মন্ত্র আমি যে কহিলু কারো প্রতি ৷ 
সেই হৈতে আমার না স্ফুরে ভাল মতি ৷ 
সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্বার { 
তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার ৷ * 
ইহা শুনিয় প্রীম্মহা প্রভু প্রীগদাধরকে বলিলেন” “তোমার গুরু 
দেব শ্তরীপুণ্তরীক বিদ্যানিধি তুমি তাহার নিকট পাছে অপরাধী হওঃ 
এইজন্য আমি তোমাকে মন্ত্রোপদেশ করিতে পারি না| বস্তুতঃ 
তোমাকে মন্তপ্রদান কেন, আমি প্রাণ-পর্যন্ত সমর্পণ করিতে পারি ।” 
যিনি হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশবিশেষ, সেই গদাধর কামবীজঃ 
কামগায়লী, যাহা প্রীগোপীজনবল্লভের স্বরূপ, তাহা কখনও বিস্মৃত 
হইতে পারেন ন|। বস্তুতঃ এই লীলা জীবশিক্ষাময়ী। শ্রীল শ্ত্রীজীব 
গোস্বামিপাদ শ্রীভক্তিসন্দর্ডে সদনুগ্রহ ভগবানের কৃপা তন্তুক্তবাহনা ও 
রীমন্্গুরুর একত্ব__সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ; তাহাই স্রীগৌরগদাধরের 
এই শিক্ষালীলার দ্বারা সমধিত হইয়াছে । 
জীল গদাধর শ্ত্রীগৌরসুন্দরের সমীপে নিতা শ্রীমন্ভাগবত পাঠ 
করিতেন । শ্রীমন্তাগবতের মধো ্রীপ্রহলাদ-চরিত্র ও শ্রক্তব-চরিত্র 
শ্রীমন্মহাপ্রভূ বিশেষভাবে পুনঃ পুনঃ শ্ৰংগ করিতেন । উীগদ্বাধৱের 
শ্রীমন্তাগবত-পাঠ ও স্রীস্বরূপের কীর্তনে প্রভুর অতিশয় সন্তোষ হইত । 
) গদাধর পড়েন সন্মুখে ভাগবত । 
শুনিঞা প্রকাশে’ প্রভু প্রেমভাব যত ॥ 
ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয় । 
দ্ামোদর-স্বরূপের কীর্তন বিষয় ॥ 1 


* চৈভী অ ১০২৩-২৪ 1 এ,অ ১০1৩৩, ৩৬ = 


/ ক্ষেত্র পরিশিষ্ট (২) 


ীপুগুরীক বিদ্যানিধি প্রীনীলাচলে আগমন করিলে শ্রীগদাধর 
্ীবিগ্ানিধির নিকট পুনরায় ইফমন্তর-গ্রহণলীল! প্রকাশ করিলেন। 
শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনীলাচল হইতে গৌড়দেশ হইয়া শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার 
উদ্যোগ করিলে তিলার্ধ৪ প্রভুর বিচ্ছেদ সহ্য করিতে অসমর্থ শ্রাগদাধর 
শ্রীগৌরসুদরের অনুগমন করিতে উদ্ধত হইলেন। শ্রীমন্হাপ্রথ 
বলিলেন,_“গদাধর ! তুমি ক্ষেত্রসন্নাস ছাড়িও না।” কিন্তু পণ্ডিত 
শ্রীগদাধর বলিলেন, 
* * “খাহা তুমি, সেই নীলাচল। 
ক্ষেত্রসন্ন্যাস মোর যাউক রসাতল ॥” 
তখন ১ 3 
প্রভু কহে,_“ইহা কর গোপীনাথ-সেবন 1৮ 
পণ্ডিত কহে»_“কোটিসেব। ত্বৎপাদ-দর্শন 1৮ 1 
তখন আবার” 
প্রভু কহে,“সেবা ছাড়িবেঃ আমায় লাগে দোষ । 
ইহা রহি” সেবা কর»-আমার সন্তোষ ৷৷” + 
শ্রীল গদাধর-পণ্ডিত জ্ৰীগোপীনাথের সেবা প্রাপ্ত হইয়া নীলাচলে 
অবস্থানপূৰ্বক অপতিতভাবে সেই সেবা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। 
মহাপ্রভুর সহিত গৌঁড়দেশে যাইতে হইলে প্রতিজ্ঞাভ্গ ও সেবা- 
ত্যাগ--এই দুইটি দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু যিনি রাগাত্মিক জন, তিনি 
এরূপ বিধির দ্বারা বাধ্য নহেন। পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ অভিমানভরে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে ন| গিয়| পৃথগৃভাবে চলিলেন। কটকে আসিয়া 


শ্ীমহাপ্রভু শ্রীগদাধরকে নিজসঙ্গে আনয়ন করিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীল 
কবিরাজ-গোস্বামিপাদ এ 





=" 


্রীপ্রীল গদ।ধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ ৯ 


'প্রতিজ্ঞ।» ‘আকৃষ্ণসেবা' ছাড়িল তৃণপ্ৰায় | * 
্রীমহাপ্রভু শ্রাগদাধরকে বলিলেন” 


আমার সঙ্গে রহিতে চাহ।_বাঞ্ু’ 


নিজ-সুখ’ | 
তোমার ছুই বর্ম যায়৷ _ আমার হয় ‘দুঃখ’ | 
মোর সুখ চাহ যদি, নীলাচলে চল। 
আমার শপথ, যদি আর কিছু বল ৷ 
ইহ| বলিয়া শ্ৰাগোবসুন্দর নৌকায় ছ্বারোহণ করিলেন। যেরূপ 
গ্লাকুষ্ণ ভক্তের প্রতিজ্ঞা-রক্ষণার্থ স্বীয় সত্যবাদিতারূণ ধমকে পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, পেইবপ শ্রীগৌরহরিও ভক্ত শ্রাগপাধরের অপতিতভাবে 
শ্ীগোগীনাথ-সেবার প্রতিজ্ঞামধাদা-রক্ষার্থ ত্রগদাধরের সঙ্গ-সুখ পরি- 
ত্যাগ করিয়াছিলেন ৷ 
ব্ৰীবল্লভভট্ট পরে যিনি “প্রীবল্লভাচাধ? নামে খাত হন, শ্ীনীলাচলে 
রীনা প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া শ্রীধরস্বামিপাদের আনুগত্য হইতে 


' স্বতন্ত্র হইয়া প্রীমন্তাগবতের টীকা রচনা করেন এবং তাহ! শ্রীমন্মহা- 


প্রভুকে শুনাইতে প্রস্তুত হইলে শ্ৰীমন্নহাপ্ৰভু কণাপুবক শ্রীবল্লভভট্রকে 
বাকাদণ্ডের দ্বারা শোধন করেন! জীগদাধৱ-পণ্ডিতের শ্ৰীবল্লভভট্টৰের 
প্রতি প্রীতি উপলক্ষ করিয়া পণ্ডিতের প্রতি বাহ্য কৃত্রিম ক্রোধলীলা- 
প্রদর্শন-পূর্বক শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগদাধরের প্রেম-পরীক্ষা-লীলা প্রকট 
করেন। শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ প্রীরুক্সিণীর প্রতি উপহাস করিলে শ্রীরুত্সিণীর 
মনে ত্রাস উপস্থিত হইয়াছিল, শ্িকুক্ষিণীর অবতার শ্ীগদবরেরও 
সেইরূপ ভীতি উপস্থিত হইল। স্্ীবল্লভভট পুর্বে বাংসলা-রসে ভজন 
ও বালগোপালমন্তে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতেন । ই্রগদাধর-পণ্ডিতের সঙ্গ- 
নু + চৈ চম ১৬১৩৭ 1 এ, ম ১৬1১৪-৪১ 
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১০ ্রীক্ষেত্র_পরি শিষ্ট (২) 


ফলে তাহার ষধুররসে ভজন-পরতত্তি হইল % তিনি ভ্রীগদাপর-পরিতেন 
নিকট মন্তর-গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করিলেন । জীগৌৱাছৈকগত্ি 
স্রীগদাধর ইহাতে অসন্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন” 
আমি__পরতন্্, আমার প্ৰভূ-_গৌৱচন্দ্ৰ । 
তীা’র আজ্ঞ| বিনা আমি না তই ‘স্বতন্ত্ৰ’ ॥* 
কাফেকেবস-পর, স্ত্ীবল্পভভটের প্রতি স্লীগৌরসুন্দর প্রসন্ন তইলেন 
এবং গ্ীবল্পভভট্রের গুহে ভিক্ষা-নিমন্ত্রণের দিনে প্রভুর কৃত্রিম (ক্রোপে 
সন্ত সীগদাধরকে শ্রীমন্মহাপ্রভুই মৰীষ্বৰূপদামোঁদৱ, শ্রীভগদানন, ও 
শ্বীগোবিন্দকে পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিলেন | প্রভু ঈষৎ হাসিয়া 
জীগদাধরকে আলিঙ্গনপূর্কক সকলকে শুনাইয়' বলিলেন” 
আমি চালাইলু' তোমা, তুমি না চলিলা | 
ক্রোধে কিছু না কহিলা, সকল সহিলা | 
আমার ভঙ্গীতে তোমার মন না চলিলা | 
সৃদৃঢ় সরলভাবে আমারে কিনিলা ৷৷ + 
এতপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাঁজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন, 
পণ্ডিতের ভাব-মুদ্রা কহন না যায় । 
গাদাঁধর-প্রাণনাঁথ? নাম হৈল যায় 
পণ্ডিতে প্রভুব প্রসাদ কহন ন| যায়। 
“াদাই-গৌরাঁজ? বলি? স্বরে লোকে গায় ॥ 
চৈতন্য-প্রভুৱ লীলা কে বুঝিতে পারে ? 
এক লীলায় বহে গঙ্গার শত-শত ধারে | 
পণ্ডিতের সৌজন্য, ব্রহ্মণাতা-গুণ | 
দৃঢ় প্রেমযুদ্রা লোকে করিলা ক্ষেপণ ৷৷ + 





৭ টৈ চ অপ৭1১৭৪) 7 ত,অ৭:১৫৭-৫৮$ এ ওৰ, অ ৭১৫৯-৬২ 








জ্ীক্ৰল গদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ ১১ 


ইহার পরে একদিন প্রীাগদাধর-পণ্ডিত-গোদ্বামী সপার্রদ জ্ীমন্মহা- 
প্রভুকে ভিক্ষা-দানাৰ্থ নিমন্ত্রণ করেন | তখন গ্রাবল্পভভট নীকৃষ্ণচৈতন্য- 
মহাপ্রভুর আজ্ঞা লইয়া শ্রীগদাধর-পগ্ডিতগোদ্ধামিপাদের দ্কিট হইতে 
‘কিশোৱর-গোপাল’-মন্ত্ৰে দীক্ষা গ্রহণ করেন । 

শ্রীল গদাধর-পপ্ডিতগোস্বামিপাদ গোষ্ঠ্যানন্দা ভগদৃগুরুর লীলা 
করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার শিয্যগণের মধো অনেক বিবিক্তানন্দী 
মহাজন দৃষ্ট হয়,যথা-_শ্রীলোকনাথ গোদ্বামিপাদ, ই্ৰভূগৰ্ভ গোস্বামিপাদ 
দ্বিজ আ্রবাণীনাথ ব্ৰহ্মচারী, ন্ৰীমধুপণ্ডিত-( ইতি ই্ৰগদাধর-শিষ ইপর- 
মানন্দ-গোস্বামিপাদ হইতে শ্রীরৃন্দাবনে ই গোগীনাথের সেবা প্রাপ্ত হন) 
* প্রমুখ ভক্তবৃন্দ | । শ্রীঅদ্বৈতাচাৰ্ধের ভোষ্াস্থজ শ্রত্রচুতানন্দ, বরাহ- 
নগরের শ্রীরঘুনাথ ভাগবতাচাধ* শ্রীচন্্রশেখর, শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত, মহা- 
রাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্, প্রীপ্রীনাথ চক্রবর্তী, শ্রশিবানন্দ চক্রবর্তী শ্রীঅনন্ত 
আচাধ, জীঞ্ৰবানন্দ ব্ৰহ্মচারা, শ্রমামুঠাকুর, কাষ্টকাটা শ্রীজগন্নাথ- 
দাস, শ্রীঘমোঘ পণ্ডিত-প্রমুখ শ্রগৌরভক্তগণ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত- 
গোস্বামিপাদের শিষ্য বলিয়া! কথিত। ভ্রীসনাতন, শ্রারপ ও শ্রীলোকনাথ 
গোস্বামিপাদের নামে আরোপিত কয়েকটি পদ্বে এবং শ্রীসাধনদীপিকাঃ 
ও স্্রীভক্রিরত্বাকরে” 1 ীষরূপ গোস্বামিপাদ-কৃত করচার শ্লোক বলিয়া 
উদ্ধৃত শ্লোকে ও ভ্াগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার প্রচলিত সংস্করণে শ্ৰীঞ্ৰা- 
গদাধর পাণুতগোষামিপাদকে শ্্রীরাধা-রূপ বলিয়া বণিত হইয়াছে । 
উীগদাধৰ পশ্ডিতগোস্বামিপাদের শিষ্য শ্রীঅনপ্তাচায, তচ্ছিস্য শ্রীহরিদাস 


* প্্রীগোগীনাথন্ত মেবা প্রপরমাননদগোস্থামিনা প্রমধূপতি তগো্থামিনে সমপিতা” 
- ভ্রীসাধনদীপিকা ১ম কক্ষাঁ পম হরিদাস দাস-সম্পাদিত-সং, ৪৬* শ্রীচৈতন্যা্া, 
শরনবন্ধীপ ) 
4 ৮ম তরঙ্গ, ৩১৩ সংখ্যা, প্রগোড়ীয়ঠ-সং 











১২ প্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


পণ্ডিত, তচ্ছিন্ত মদ্রাধাকৃষঃ-গোদ্বামী তৎকৃত শ্রীসাধনদীপিকা গ্রন্থে 
শ্রীগদাধর-গোষামিপাদকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধার স্বরূপ বলিয়াই স্থাপন 
করিয়াছেন । | জল নরহরি-সরকার-ঠাকুর তৎকৃত ‘শ্ৰকৃষ্ণভজনাম়ৃতে”ও 
সেইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ভ্রমুরারি-গুপ্তের করচায় (প্রচলিত মুদ্রিত 
সংস্করণ, ২।১৫।১০ ) শ্রীপ্রীল গদাধর-পণ্ডিত-গোষামিপাদ ‘গোপিক!? 
বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। গ্রীল কবিরাঁজ-গোস্বামিপাঁদের উক্তি, 
যাহা ব্ৰাঞ্জী্বকূপদামেোদরগো্বামিপাদ ও শ্রশ্রীরূপ-রঘুনাথের সিদ্ধান্তের 
প্রতিধ্বনি, তাহাতে কিছু সিদ্ধান্ত-বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হয়। শ্রীল 
কবিরাজগোস্বামিপাদ শ্রমন্মহাপ্রভুর নিজশাখা-বর্ণনে বলিয়াছেন 
বড় শাখ৷,--গদাধর-পণ্ডিত-গোসাওঞি। 
তেঁহে৷ লক্ম্মীরূপা, ভা’র সম কেহ নাই ৷ * 
পঞ্চতভ্বের মধ্যে শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
নিজশক্তি বলিয়া বণিত হইয়াছেন, 
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর নিজশক্তি ৷ 
তঁ৷’-সবার চরণে মোর সহস্ৰ প্ৰণতি ৷ 1 
শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ অন্যত্ৰও বলিয়াছেন, 
গদাধর-পণ্ডিতাদি প্রভুর ‘শক্তি’-অবতার । 
অন্তরঙ্গ-ভক্ত করি’ গণন ধাহীর ৷৷ + 
শ্রীল কবিরাভ-গোত্বামিপাদ শ্রীগদাধর-পণ্ডিতকে শ্রীরুক্সিণীদেবীর 
অবতাররূপে বৰ্ণন করিয়াছেন,__ 
- গদাঁধর-পশ্ডিতের শুদ্ধ গাঢ়ভাব। 
রুক্সিণীদেবীর যৈছে “দক্ষিণ-স্বভার? ॥ $ 


* চৈটআ ১০১৫ এ, আ ১1৪১) 3 ও, আ ৭১৭) $ এ, অ ৭১৪ 











2০ 

জীনীন বরগদামোদর-গোস্বামিগাদ 
প্রীগৌরপুন্দরের একান্ত মমা, দ্বিভীয়স্বরূপ, প্রেমরসের মূর্তবিগ্রহ। 
শ্রাগোৌড়ায়েশ্বর শর শ্রীস্বরূপদ!মোদর-গোস্বামিপাদ পৃবা শ্রমে স্রীপুরুষোভম 
আচাধ’ নামে বিদিত ছিলেন। তিনি ই্গৌরহরির নবহীপ-লীলাকালে 
তাহারই শ্রীচরণাস্তিকে অবস্থান করিতেন। শ্রগোৌরহ্ুর সন্নাস- 
লীলার পর শ্রীল পুরুষোত্তম বিরহোন্মভ হইয়া প্রীকাঈীধামে ই চৈতন্যানন্দ 
নামক সন্নাস-গুরুর নিকট হইতে কেবল শিখাসৃত্রতাগ-রূপ সন্গাসি 
গ্রহণ করেন, কিন্তু যোগপট, সন্না৷স-নাম বা দণ্ডাদি গ্ৰহণ করেন নাই; 
এজন্য তাহার নৈৰ্ঠিক ত্ৰহ্মচৰ্যসূচক স্বরূপ’ নামটি থাকিয়া যায়। 
্ীমনুহা প্রভু শ্রীন্বরূপের সঙ্গাতবিদ্যায় অচুত পারদশিতা দেখিয়া পৃবেই 
তাহাকে 'দামোদর+নাম দিয়াছিলেন | উভয় নাম মিলিয়া তাহার 
‘দামোদর-স্বরূপ’ বা প্রিরূপদামোদর নাম হয়| শুনা যায়, সঙ্গীত" 


লে 


দামোদর’-নামক সঙ্গ(ত-শাস্তের একটি মৌলিক গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন 
করিয়াছিলেন । প্রীল কবিরাজ-গোস্ামিপাদ শীষ স্বরূপদামোদরপাদের 
শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌরপদা প্তিকে মাগমন-বার্ত!া-বৰ্ণনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেশ_- 
গুরুঠাঞি আজ্ঞা মাগি’ আইলা ‘নীলাচলে ৷ 
রাত্রিদিনে কৃষ্ণপ্ৰেম- আনন্দে বিহ্বলে ৷ 
পাণ্ডিত্যের অবধি, বাকা নাহি কারে সনে । 
নির্জনে বইয়ে, লোক সব নাহি জানে! 
কৃষ্ণরস-তন্-বেত্াঃ দেহ-_প্রেমরূপ । 
সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয়-স্বরূপ ॥ 
গ্ৰন্থ, শ্লোক? গীত কেহ প্রভু পাশে আনে! 
স্বরূপ পরীক্ষা কৈলে, প্রভু তাহা শুনে ৷৷ . 


১৪ জীক্ষেত্ৰ -পরিশিষ্ট (২) 


ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, আর রসাভাস। 

শুনিলে না হয় প্রভুর চিত্তের উল্লাস ॥ 

অতএব স্বরূপ-গোসাঞি করে পরীক্ষণ | 

শুদ্ধ হয় যদি, প্রভুরে করা’ন শ্রবণ ৷৷ 
বিদ্ভাপ[তি, চণ্ডীদাস, ভ্রীগীতগোবিলন্দ। 
এই তিন গীতে করান প্রভুর আনন্দ ॥ 
সঙ্গীতে--গন্ধৰ্ব-সম, শাস্ত্রে- বৃহস্পতি । 
দামোদর-সম আর নাহি মহামতি ॥ 
অদ্বৈত নিত্যানন্দের পরম প্রিয়তম । 

শ্রীবাসাদি ভক্তগণের হয় প্রাণ-সম ৷৷ * 


শ্রীল দামোদর শ্রীপুরুষোত্তমে আপিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীচরণ ধারণ- 
পূর্বক এই শ্লোকটি পাঠ করেন,__ 
হেলোছ্ধলিত-খেদয়া বিশদয়| প্রোন্মীলদামোদয়া 
শামাচ্ছান্ত্রবিব'দয়। রসদয়া চিভাপিতোন্ম।দয়া । 
শশ্বদ্তক্তিবিনোদয়| স-মদয়া মাধুধমর্ধাদয়া 
শ্রীচৈতন্য দয়ানিধে ! তব দয়া ভূয়াদমন্দোদয়া ৷ + 


* চৈ চ ম ১০১৯-১৭; 1 “শ্রীচৈতগ্ঘচন্দ্রোদ়নাটকম্‌* (৮1১০), নিৰ্ণয়সাগর 
প্রেসূ, দ্বিতীয় সংস্করণ, বোম্বাই, ১৯১৭ খুঃ 
হে দয়ানিধে শরীচৈতগ্ত! যাহা হেলায় সমস্ত খেদ দুর করে, যাহাতে সম্পূৰ্ণ 
নির্মলতা আছে যাহাতে পরমানন্দ (আর সকল বিষয় আচ্ছাদন করিয়া) প্রকাশিত 
হয়, যাহার উদয়ে শাস্তবিবাদের পরিসমান্তি হয়, যাহ! রসবর্ধণার! চিত্তের উন্মত্ততা 
বিধান করে, যাহার ভক্তিবিনোদ-ত্রিয়। সর্বদা শমতা দান করে, মাধুর্ষ-মর্ধাদীদ্বীরা 
তোমার অতি বিস্তারিণী সেই শুভদা দয়! আমার প্রতি উদিত হউক ) 








জী৷জ্ীল স্বরূপদাঁমোদর-গোস্বামিপাদ ১৫ 


নীলাচলে আগমন করিবে, ইহা আমি অনা স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি । 
ভালই হইয়াছে ; আমি অন্ধ ছিলাম, তোমার আগমনে যেন দুইটি নয়ন 
পাইলাম ৷” শ্রীল স্বরূপ বলিলেন,_৫প্রভো ! আমি তোমাকে 
ছাড়িয়' অন্যত্র গিয়াছিলাম. ইহাতে আমার অপরাধ হইয়াছে । আমার 
এই অপরাধ ক্ষমা কর! তোমার শ্রীচরণে আমার প্রীতির লেশমাত্ও 
, নাই, তাই তোমাকে ছাড়িয়া দেশান্তরে গমন করিয়াছিলাম। আমি 
তোমাকে ছাড়িয়াছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর নাই, 
বলিয়াই আমার গলায় কপাপাশ বন্ধন করিয়া তোমার শ্রীচরণতলে 
পুনরায় লইয়া আদিয়'ছ |” 
্রীষরূপ গ্রীগোরপার্মদৰৃন্দের সহিত মিলিত হইলেন | জীমন্মহা- 
প্রভু শ্রীষ্বর্ূপকে নির্জনে একটি বাসাঘর প্রদান করিলেন এবং জলাদি- 
পরিচর্যার জন্য একজন সেবক দিলেন | শ্রীল রামানন্দ রায় শ্ৰীমন্হা- 
প্রভুর ইচ্ছানুসারে রাজকার্ পরিত্যাগ করিয়া শীলাচলে উমন্মহা প্রভুর 
নিকট আগমন করিলে শ্রীল রূপের সহিত শ্রীরামরায়ের মিলন হইল। 
প্রীরগযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ* শ্ৰীমদ্বৈত, 
স্রভারতী, শ্রীপুরী ও শ্রস্বরূপ দামোদরকে সঙ্গে লইয়া স্বহস্তে শ্ৰীগুণ্ডিচা- 
মন্দির-মার্জনলীলা প্রকট করিলেন। অন্যান্য ভক্তগণ জল আনয়ন 
করিয়া ইহাদের সেবার সহায়ত! করিয়াছিলেন । শ্রীপুপ্ডিচামন্দির- 
মার্ভনকালে একটি ঘটনা হইল । এক গোঁড়ীয়-ভক্ত স্বহস্তস্থিত ঘটের 
জল স্রীমন্মহা প্রভুর ভ্রীচরণযুগলে নিক্ষেপ করিয়া সেই শ্রীচরণযৌত জল 
ভয়ং পান করিলেন। জগদৃগুৱ-আচাৰ্ধের লীলা-পরদর্শনকারী ডীগৌর 
সুন্দর ধৰ্ম-সংস্থাপনের জন্য বাহো মহারোর প্রদর্শন করিলেন এবং 
রীষ্বরপ-দামোদরকে ডাকিয়া বলিলেন:_ “এই দেখ*তোমার গৌড়ীয়- 
ভক্তের ব্যবহার | শ্রীভগবন্মনিরে আমার পাদপ্রক্ষ'লন করিয়া সেই 


১৬ দ্ৰীক্ষেত্ৰ পরিশিষ্ট (২) 


জল লঠয়া পান করিয়াছে। “তোমার গৌড়ীয়’ আমার এইরূপ 
দুৰ্গতি করিল!” তখন শ্রীস্ব্নপ-গোস্বামিপাদ সেই গৌডীয়-ভক্কের 
ঘাড ধরিয়া গুপ্ডিচা হইতে বাহির করিয়া দিলেন। সেই ভক্ত পুনরায় 
গুপ্তিচায় প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে অতান্ত বিনীতভাবে 
ক্ষম। ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন । 
“তামার গৌড়ীয়!’-বাকোর দ্বারা মহাপ্রভু নিখিল বৈথঃব-সমা জকে 
ইহাই জানাইলেন যে, সকল গৌড়ীয়বৈষ্ণবই ভ্রীদামোদর-স্বরূপের 
অধীন; শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ্ গৌড়ীয়গণের অধিনায়ক । গু1গুচা- 
মন্দির-মার্জনের পর শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে লইয়া মহাসংকীর্তন 
আরন্ত করিলেন | শ্রীষ্বরূপের উচ্চকীর্তনে মহাপ্রভুর প্রেমানন্দ আরও 
উদ্বেলিত হইয়া উঠিল৷ 

স্ববূপের উচ্চ-গান প্রভুরে সদ! ভায়। 

আনন্দে উদ্দণড নৃতা করে গৌররায় | * 


শ্রীরথযাত্রার কীর্তন-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান কীর্তনীয়াই ছিলেন 
স্বরূপ-দামোদর ও জীই্লবাস পণ্ডিত। শ্রস্বরূপ-দ!মোদরপাদ 
মহাপ্রভুর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুর চিত্তের ভাবানুযায়ী 
সঙ্গীত কীর্তন করিতেন। শ্রীরথযাত্রাকালে শব্ৰীত্জীস্বৰূপের নিয়লিখিত 
সঙ্গাতটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমানন্দ বিধান করিত, 
সেই ত’ পরাণ-নাথ পাইনু। 
যাহা লাগি’ মদন-দহনে ঝুরি’ গেনু ৷ 1 


্ীষবরূপ যখন এই ধুয়া উচ্চৈ:স্বরে গান করিতেন, তখন ভ্রীগৌর- 
সুন্দর সানন্দে মধুর নৃত্য করিতেন। আ্ৰীঞ্জীজগন্নাথদেবের অগ্ৰে 


* চৈচম ১২১৪১) £ এম ১৪১১৩ - 
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শ্রীগৌরসুন্দর নৃত্য করিতে করিতে হস্ত উত্তোলনপূর্বক উচৈঃস্বরে এই 
শ্লোকটি পুনঃপুনঃ পাঠ করিতেছিলেন,_ 
যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা- 
স্তে চোন্মীলিত-মালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢাঃ কদদ্বানিলাঃ | 
স চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতবাপারলীলাবিখো৷ 
রেবা-রোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকঠতে ॥ * 
একমাত্র শ্রীস্বরপ-দামোদর বাতীত এই শ্লোকের অর্থ আর কেহই 
জানেন না। ই্রাগৌরঘুন্দর শ্রীস্করূপের সহিত দিবারাত্রি একান্তে 
বপিয়া এই শ্লোকের অর্থ শ্াস্বাদন করিতেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল 
কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন” 
স্বরূপ-গোসাঞ্রির ভাগ্য না যায় বৰ্ণন । 
প্রভূতে আবিষ্ট খী’র কায়, বাক্য, মন ॥ 
স্বরূপের ইন্দিয়ে প্রভুর নিজেন্ৰ্ৰিয়গণ। 
আবিষ্ক হঞ করে গান আস্বাদন ॥ 
ভাবের আবেশে কভু ভূমিতে বসিয়| । 
তজর্নীতে ভূমে লিখে অধোমুখ হঞা ! 
অঙ্কুলিতে ক্ষত হ’বে জানি? দামোদর । 
ভয়ে নিজ-করে নিবারয়ে প্রভু-কর | 
প্রভুর ভাবানুরূপ স্বরূপের গান । 
যবে যেই রস, তাহা করে মুতিমান্‌ ॥] 
্রী্রপের কীৰ্তনে জীমন্মহাপ্ৰভুৱ হৃদয়ে জীক্‌ষ্ণবিরহবিধুৰরা 
ভ্রীরাধার ভাববৈচিত্রাসমূহ মৃতি পরিগ্রহ করিয়া প্রকাশিত হইত। 
* কাবাপ্রকাশে ১ম উ, হর্থ অঙ্ক-ধৃত, সাহিতা-দর্পণে ১ম ও আয় পরিচ্ছেদ 


এবং স্তরীগ্ভীবলীতে ৩৮২ অঞ্চ-ধৃত বচন? 1. চৈ চ ম ১৩১৬৬৬৭ 
প-ঙ 


১৮ শরীক্ষেত্র_-পরি শিষ্ট (২) 


শ্রীরধযাত্রার পরে হেরা-পঞ্চমীর দিন শ্রীমন্মহ'গ্রভু ঈষৎ হাস্য 
করিয়া শ্রীল স্বরপকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, "স্বরূপ ! শ্রীজগন্নাথদেব 
যদিও দ্বারকায় বিহার করেন, তথাপি বৎসরের মধ্যে একবার তাহার 
শ্রীবন্দাবন-দর্শনের জন্য প্রবল উৎকণ্৷ হইয়া থাকে; শ্রীসুন্দরাচলের 
উপবনসমৃহ ভ্ীবৃন্দাবনের ন্যায়। এজন্যই জগন্নাথদেব বাহে রথযাত্রার 
ছল করিয়! নীলাচল হইতে সুন্দরাচলে গমন করেন এবং তথায় বিবিধ 
পুষ্পোদ্ভানে অইনিশ নানাপ্রকার লীলাবিলাস করিয়া থাকেন। কিন্তু 
তিনি লক্ষ্মীদেবাকে সঙ্গে লইয়া যা’ন না কেন?” শ্রীস্বরূপ বলিলেন, 
প্ৰভো! শ্রীরন্দাবন-লীলায় শ্রীলক্ষ্মীদেবার অধিকার নাই। এই 
লালায় একমাত্র শ্রব্রভগোগীগণই শ্রীকৃষ্ণের সহায়। গোপী-বাতীত 
আর কেহই শ্রীকঞ্চের মন হরণ করিতে পারেন না।” শ্রীমন্মহা প্রভূ 
পুনরায় শ্রী স্বরপকে জিজ্ঞাস! করিলেন,_প্যদি লক্ষ্মাদ্রেবার সেই লীলায় 
অধিকার না থাকে, তবে তিনি এত রোষ প্রকাশ করেন কেন ?” শ্রীস্বরপ 
বলিলেন,--“প্ৰেমবতার ইহাই স্বভাব যে, তিনি কান্তের ওদাস্মলেশও 
সহা করিতে পারেন না। তাহাতে তাহার ক্রোধাভিমান হয় ।” 
শমহা প্রভু শ্রীঙ্বরূপদামোদরকে ব্র-জর যানের প্রকার জিজ্ঞাসা 
কারয়া শরস্বরূপের মুখে শ্রীত্রজের নিগুঢ় প্ৰেমতত্বসমূহ শ্রবণের লীলা 
করলেন । শ্ররাধার ভাব-বাখ্যা-এবপে শ্রগৌরসুন্দর আনন্দাতিশয্যে 
গ্ৰীষ্বৱপকে আলিঙ্গন ও প্রশ্ন করিয়া শ্রীরাধার বিলাসাদি ভাবের বিষয় 
শ্রবণ করিলেন। তু নি 
এর্থরষরসর সিক ্রীপ্রীবা স-পত্ডিতের সহিত রংস্যচ্ছলে শ্রীশ্রী স্বরূপদামো- 
দরপাদের মহাখৈকুঠের ওঁশবধ ও প্রীন্দাবনের মাধুৰ্য গরিমা লইয়া 
সংলাপ হইল। শরীপ্রীষরূপদামোদরপাদ শরীশ্রীবাসকে বলিলেন, 
প্মহা-বৈকুণের এঁখ্য শৰৰ্ন্দাবনের স্বাভাবিক ওঁশ্বধের কণামাত্র। । শ্ৰীকৃষ্ণ 
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যেস্থানে এঁশ্বৰ্ব পরিতাগপূর্বক পত্র-পুষ্পাদির মাধূর্ষে আপনাকে ধনী 
মনে করেনঃ তাহার নাম-_শ্রারৃন্দবিনধাম”। 

্রীস্বরূপের মুখে শ্রীরাধার সর্বশ্রেষ্ঠ সেবারদের কণা শ্রবণ করিয়া 
শ্রীমন্মহা প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন । শ্রীহ্বরূপপ্রভুও বঙ্গৱস- 
সঙ্গীত কীর্তন করিতে থাকিলে শ্রমন্মহাপ্রভু ‘বল বল’ বলিয়া 
্রীস্বরূপের শ্রীমুখের সন্মুখে কাণ পাতিয়| রাখিলেন |  শ্রপুরুষোত্রম- 
ধাম প্রেম-বন্যায় প্লাবিত হইল । 

জীপুগুরীক বিদ্যানিধির প্রতি শ্রীন্বরূপ-দামোদরের সখা-গ্রীতি ছিল। 
শ্রীবিদ্যানিধি নীলাচলে আগমন করিলে তিনি শ্রীস্বরপ-দামোদর- 
গোস্বামীর সহিত কৃষ্ণ-কথারক্কে একত্র অবস্থান করিতেন । 

শ্রীরপ-গোস্বামিপাদ শ্রীমন্মহাপ্রহুর মনোগত-গাব অবলম্বন করিয়া 
‘যঃ কৌমারহরঃ*শ্লোকের প্রত তাৎপর্ধ-দ্রাপক একটি শ্লোক তালপত্রে 
লিখিয়া তাহা স্বীয় ভজন-কুটারের চালাতে শিয়া রাখিয়া দিয়া 
ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার করিতে আগমন 
করিয়া কুটারের চালায় শ্রীরূপ-কৃত শ্লোকটি দেখিয়া পাঠ করিতে করিতে 


প্রেমাবিষ্ হইয়া পড়িলেন এবং শ্ৰীৱপকে চাপড় মারিয়া বলিলেন” 


গু মোর হৃদয় তুমি জানিলা কেমনে? * 
প্রভু সেই শ্লোকটি লইয়া শ্রীষ্বরূপকে দেখাইলেন এবং অজ্ঞতার ভাগে 
রহসাপূর্বক স্রীস্বরূপকে শ্রীস্বরপ-কর্তৃক নিজ মনোভাব-অবগতির কারণ 
জিজ্ঞাসা করিলেন । স্রীস্বরূপ বলিলেন, “তুমি শ্রীরূপকে কৃপা করিয়াছ, 
নতুবা তোমার হৃদয়ের ভাব-দভ্বোতক যঃ কৌমারহরঃ*শ্রোকের এই অর্থ 
কিছুতেই অনুভূতির বিষয় হইতে পারে না ।” শ্ীস্বরূপগোষ্বামিপাদ 
শরীরূপ-কৃত শ্লোকটি পাঠ করিয়া সকলের চিত্ত চমৎকৃত করিলেন” 





._ *চৈচঅ ১৮৪. 


২০ জী৷ক্ষেত্ৰ--পৰিশিষ্ট (২) 


প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রখিলিত- 
স্তথাহং স| রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্‌ । 
তথাপান্তঃ খেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ॥ * 
শ্রীপুরুষোত্ধমে পরম-বৈষ্ণব সুপত্ডিত শ্রীভগবান্-আচার্য জীমন্মহ!- 
প্রভুর সমীপে অবস্থান করিতেন। শ্রীস্বরূপ-গোস্বামিণাদের সহিত 
তাহার সখা-বাবহার ছিল। তিনি ্ৰমন্মহাপ্ৰভুকে মধ্যে মধো নিমন্ত্রণ 


‘করিয়া ভিক্ষা দিতেন | শ্রীভগবান্‌ আচাৰ্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল- 
ভট্টাচার্য কাশীতে বেদান্ত অধায়ন করিয়া শ্রীভগবান্-আচার্ষের নিকট 


আগমন করিলে শ্রীভগবান্‌ আচার্য শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদকে 
শ্রীশঙ্করাচার্যরুত বেদান্তভাগ্-শ্রবণীর্থ অনুরোধ করিলেন । ইহাতে 
আচার্ের প্রতি প্রেম-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া শ্রীস্বরূপ বলিলেন, 
বৈষ্ণব,হঞা যেবা শারীরক-ভাষ্য শুনে | 
সেবা-সেবক-ভা'ব ছাড়ি” আপনারে “ঈশ্বর মানে ৷৷ 
মহাভাগবত, কৃষ্ণ প্ৰাণধন যা’র। 
মায়াবাদ-শ্রবণে চিত্ত অবশ্য ফিরে তা’র 11 
উভগবান- আচার্য বলিলেন”_"আমাদের কৃষ্ণনিষ্ঠ চিত্তকে মায়া- 
বাদভাষ্য কিছুতেই ফিরাইতে পারিবে না” তাহা শুনিয়া প্রীস্বরূপ- 
দামোদরপাদ বলিলেন,-- 
* * তথাপি মায়াবাদ-শ্রবণে | 
“চিত ব্ৰহ্ম, মায়া মিথা!”__এইমাত্র শুনে ৷ 
জীব-জ্ঞান-_কল্পিত,ঈশ্বরে-_সকল অজ্ঞান | 
যাহার অবণে ভক্তের ফাটে মনঃপ্রাঁণ ॥ + 


* পদ্ভাবলী, ৩৮৩, ভ্ীপুরীদাষ-গোস্বীমি-সং 51 চৈচ অ ২1৯৫-৯৬$ হু ই, অ ২৯৮৯৯ 





জী৷ভ্ৰীল স্বপদামোদর-গোস্বামিপাঁদ ও 


গ্রীল স্বৱূপ-গোস্বামিপাদের এই সকল কথা শুনিয়া ভ্রীভগবান- 
আচাধ লঙ্জা ও ভয় পাইয়া মৌন হইলেন এবং তখনই গোপালকে 
দশে পাঠাইয়৷ দিলেন । 


যখন শ্রীগৌরসুন্দর জীব-শিক্ষার জন্য নিভ-ভক্ত ছোট শ্রীহরি- 
দাসের প্রতি দণ্ডলীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ছোট শ্রীহরিদাস- 
প্রভু গভীর দুঃখে তিনদিন উপবাসী ছিলেন, সেই সময় শ্রীত্বরূপ- 
গোস্বামিপাদ শ্রীহরিদাসকে পুনরায় মহাপ্রভুর ভ্রীচরণ-দর্শন-প্রাপ্তির 
আশা ও সান্তনা প্রদান করিয়াছিলেন | ছোট শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রভূর 
দর্শন না পাইয়া ত্রিবেণীর জলে প্রবেশ করিলে শ্রিস্বরূপ-দাযোদর- 
গোস্বামিপাদ ত্রিবেণীর প্রভাবে ছোট শ্রীহরিদাসের শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
পার্ধদত্ব-প্রাপ্তির সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করেন! 


শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীল স্বরূপ-দামোদরপাদকে তাহার অন্তরঙ্গ-নিজজন 
জানিয়া সমস্ত ভক্তি-সিদ্ধান্তের পরীক্ষকরূপে নির্দেশ করিয়াছিলেন। 
ডীভগবান্-আচাৰ্যের পরিচিত পূর্ববঙ্গবাসী এক ব্ৰাহ্মণ-কবি মহাপ্রভুর 
সম্বন্ধে একটি নাটক রচনা করিয়া প্রথমে সেই নাটকখানি শ্রীভগবান্‌ 
আচাৰ্য ও তত্রতা বৈষ্ণবগণকে শুনাইলেন। সকলে সেই টিকে 
'পরমোত্তম” বলিয়া প্রশংসা করিলেন ও তাহা জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুকে 
শুনাইবার জন্য বাগ্র হইলেন । ইহাতে শ্রীভগবান্-আচার্ষ প্রথমে 
শ্রীস্বরূপ-দামোদরকে এ নাটক শ্রবণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন । 
ইহাতে শ্রীষ্বরপ-দামোদর বলিলেন”_ 

‘যদ্ব|-তদ্বা’ কবির বাক্যে হয় ‘রসাভাস’। 


সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস ॥ 
মা 


# ৮০ 


২২ ্রীক্ষেত্র -পরিশিষ্ট (২) 


কৃষ্ণলীলা, গৌরলীল| সে করে বৰ্ণন ৷ 
গৌৱর-পাদপদ্ম যী’র হয় প্রাণ-ধন ॥ * 
তথাপি শ্রীভগবান্-আচাধের সনিৰ্বন্ধ অনুরোধে ভ্রীস্বরূপ-দামোদর 
নাটক-শ্রবণে সম্মত হইলেন । কবি তাহার নাটকের নিম্নলিখিত 
নান্দী-ক্লোকটি পাঠ করিয়া ব্যাখ্য| করিলেন, 
বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে 
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ | 
প্রকৃতিভড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ 
স দিশতু তব ভবাং কষ্ণচৈতন্যদেবঃ ৷ 1 
শ্রীজগন্নাথদে সুন্দর-দেহ, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই দেহের দেহী ; 
অর্থাৎ শ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহ দারুময়ী প্রতিমা, আর শ্রীচৈতন্যদেব সেই 
প্রতিমার প্রাণ-স্বরূপ। সহজ জড়বস্ত দারুময়ী শ্রীজগন্নাথ-প্রতিমাকে 
চেতন করিবার জন্য শ্রীমন্মহা প্রভু নীলাচলে আবির্ভূত হইয়াছেন ৷ 


এই সিদ্ধান্ত (1) শ্রবণ করিয়া সকল শ্রোতার হৃদয়ই আনন্দে 

পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু একমাত্র শ্রীত্বরূপ-দরামোদর অত্যন্ত দুঃখিত 
হইয়া ক্রোধের সহিত বলিতে লাগিলেন,-- 

আরে মূখ, আপনার কৈলি সর্বনাশ ! 

দুই ত’ ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস ! 

ূর্ণানন্দ-চিৎরূপ জগন্নাথ-রায় | 

তা’রে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কাঁয়! 

পূর্ণ ষড়েশর্য চৈতন্য--স্বয়ং ভগবান্‌। 

তা?রে কৈলি ক্ষুদ্ৰজীব স্ফুলিঙ্গ-সমান I 


কচ চৈচ অ 1১০২, ১০৫; + প্ন,অণ১১২ 





শ্ীপ্রীল স্বরূপদামোদর-গোস্বামিপাদ 
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুৰ্গতি! 
অততুজ্ঞ “তত্ব” বর্ণে. তা’র এই গতি! 
আর এক করিয়াছ পরম ‘প্ৰমাদ’ ! 


দেহ-দেহি-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা ‘অপরাধ? ॥ 


ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহি-ভেদ | 


স্বরূপ, দেহ,__চিদ্রানন্দ, নাহিক বিভেদ ৷৷ 


কাহা ‘পূৰ্ণানন্দৈশ্বৰ্য’ কৃষ্ণ ‘মহেশ্বর’ ! 


কাহ! ‘ক্ষুদ্ৰ’ জীব ‘দুঃখী’, “মায়ার কিঙ্কর’ ! * 


২৩ 


গুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত-সম্রাট্‌ শ্রগৌড়ীয়েশ্বর শ্রী্বপদামোদর-পাদের 
এইরূপ কৃপাশাসনগৰ্ভ সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া সভাসদূগণ স্তম্ভিত 
হইলেন এবং উক্ত প্ৰাকৃত কবিরও ইহাতে লজ্জা, ভয় ও বিস্ময় উপস্থিত 
হইল । তিনি যেন ‘হংসের মধ্যে বকে)র ন্যায় মৌনী হইয়া রহিলেন। 
কবির দুঃখ দেখিয়া জীষ্বৱূপপাদ-পরম সদয় হইয়া উক্ত কবির মঙ্গলের 


জন্য পুনরায় উপদেশ করিলেন,__ 


যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে ৷ 
একান্ত আশয় কর চৈতন্য-চরণে ৷ 
চৈতন্তোর ভক্তগণের নিত্য কর ‘সঙ্গ’। 
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত-সমুদ্র-তরজ ॥ 


তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল । 
কৃষ্ণের স্বরূপ-লীলা বণিবা নিৰ্মল ৷ + 


* শ্রীপ্রীস্বরপ-দামোদ্রপা্দ কবির সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ-বিচার নির্দেশ 
করিয়া পরে মূর্খ ও বিদ্বেষী কৃষ্ণ-নিন্দোক্তি প্রভৃতি-দ্বারাও জীকৃষ্ণ- 
সেবিকা ভক্তিসিদ্ধাস্তবাণীরূপিণী শুদ্ধা সরস্বতী কিরূপে শ্রীশ্রগৌরকৃষ্ণের 








* চৈচ অ ৫1১১৭-২২, ১২৬; 1 এ, অ ৫১৩১:৩৩ 


হঃ ্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


সেবা করিয়া থাকেন, তাহার দৃষ্টান্ত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ইন্দ্রের শিন্দোক্তি 
হইতে প্রদর্শন করিলেন। বিদ্বেষী জরাসন্ধ ও শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের 
প্রতি যেসকল নিনৌজিপূর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাও 
শুদ্া-সরত্বতী কৃষ্ণস্ততিপর-রূপে বাখ্যা করিয়াছিলেন । শ্রীস্বরূপও 
্রীপ্ীগৌরকৃষ্ণের স্তুতিপর ব্যাখ্যা করিয়া উক্ত কবিকে বলিলেন, 
“তোমার পঠিত অর্থে নিন্দা ও অপরাধ উপস্থিত হয়, কিন্তু শুদ্ধ।-সরস্বতী 
শ্রীজগন্নাথদেব ও শ্রীচৈতন্যদেবের স্তৃতিপর ব্যাখাই করিয়াছেন,_ 

জগন্নাথ হন কৃষ্ণের ‘আত্মস্বরূপ’। 

কিন্তু ইহ! দার্ুব্ৰন্ম--স্থাবর-স্বরূপ | 

তাহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা । 

কুষ্ণ একতত্বরূপ দুইরূপ হঞা ॥ 

সংসারতারণ-হেতু যেই ইচ্ছা-শক্তি। 

তাহার মিলন কহি একেতে এছে প্রাপ্তি ॥ 

সকল সংসারী লোকের করিতে উদ্ধার | 

গৌর জঙ্গম-রূপে কৈলা অবতার ॥ 

জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার । 

সব-দেশের সব-লোক নারে আসিবার ॥ 

শ্রীকৃষ্ণটচতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা। 

সব-লোকে নিস্তারিল! জঙ্গম-ব্ৰহ্ম হঞা| ॥ 

সরস্বতীর অর্থ এই কহিলু' বিবরণ। 

এহো ভাগ্য,--তোমার যৈছে করিল! বৰ্ণন ॥ 

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নাম উচ্চারণ । 


সেই নাম হয় তা’র ‘মুক্তির কারণ ৷৷ * 
* চৈ চ অ ৫।১৪৮-৫৫ 








চক -- "পানামা 


জী৷তীল স্বরপপদামোদর-গোস্বামিপাদ ২৫ 


কবি প্রীগোড়ীয়েশ্বর-প্রভুর কপাশাসন বরণ করিয়া বৈষ্ণবৰুন্দের 
শ্রীচরণে আসত্মদমর্পণ করিলেন এবং ্রীমন্মহা প্রভুর ভক্তগণের কৃপায় 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর ্ৰীপাদপদ্ম-দৰ্শন ও কৃপ| লাভ করিলেন । তদবধি কবি 
সমস্ত ত্যাগ করিয়া নীলাচলে ভক্তসঙ্গে বাদ করিতে লাগিলেন । 
শ্লাল রঘুনাথধাস-গোদ্ামিপাদ যখন তাহার বিষয়া পিতা ও 
পিতৃব্যের সঙ্গ সর্বতোভাবে পরিত্যাগের লীলা প্রদর্শন করিয়া শীলাচলে 
শ্রীগৌরদুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন, তখন শ্রাগৌরুন্দর 
শ্রীরঘুনাথের উৎকঠা-দর্শনে কুপাৰ্দ্ৰচিত্ত হইয়| ্রান্ীস্বরূপ-দামোদরকে 
বলিলেন, 
এই রঘুনাথে আমি সঁপিনু তোমারে 
পুল্র-ভৃতা-রূপে তুমি কর অঙ্গাকারে ৷ 
তিন “রঘুনাথ? নাম হয় মোর স্থানে । 
স্বরূপের রখুঃ_ আজি হৈতে ইহার নামে ৷ * 
শ্রীল রঘুনাথ সেই হইতে বৈষ্ণবমণ্ডলে “স্বরূপের রঘু’ বলিয়া বিখ্যাত 
হইলেন। শ্রীরখুনাথ শ্রীশ্রীস্বরূপের শ্রীপাদপন্মে একদিন নিজ-কর্তব্য 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ম্ৰীরঘুনাথ অনেক সময়ই শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট 
কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্রীহরূপ ও শ্রগোবিনদের দ্বার! শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর ম্ৰীচরণে নিজ বক্তব্য নিবেদন করিতেন ্রীতবরূপ শ্রীমন্মহা প্রভুর 
নিকট প্্রীরঘুনাথের কি কৰ্তব্য”-বিষয়ে প্ৰশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহা- 
প্রভু তাহাতে প্রীদাযোদর-স্বরূপকেই শিক্ষাগুরুরূপে বরণ করিবার জন্য 
শ্রীরঘুনাথকে আজ্ঞ| করিলেন এবং বলিলেন,_ 
‘সাধ্য’-সাধন’-তত্্ব শিখ’ ইহার স্থানে | 
আমি যত নাহি জানি, হঁহো তত জানে ॥1 
& চৈ চ অ ৬৷২’২-২০৩; এ, অ ৬.২৩৪ 


গুচ 


ত গ্রীক্ষেত্--পরি শিষ (২) 


এই উক্তিদ্বার। শ্রীগৌরসুন্দর নিজ দ্বিতীয়-বরূপ শ্রীদামোদর-স্বরূপ- 
পাদকেই গৌড়ীয়গণের নিতাপ্রভু বা শরগুরুপাদপদ্ম এবং সমগ্র সাধা- 
সাধন-তত্বের আচার্ষ-শিরোমণি বলিয়া জ্ঞাপন করিয়াছেন। শ্রীরঘুনাথ 
শ্রীরপের আনুগতো শ্রীপ্রীগৌরকষ্ণের অন্তরঙ্গ-সেব৷ প্রাপ্ত হইলেন । 
শ্রীল রঘুনাথদাস-গোসামিপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত স্রীগুপ্তামাল। 
ও আীগোবর্ধনশিলা শীগান্ধধিকা-গিরিধারিবূপে অনুভব করিয়াতাহাদের 
শুদ্ধ সাত্বিক-সেবা করিতেন । শ্রীষ্বরূপের অনুরোধক্রমে শ্রীরঘুনাথ সেই 
শ্রীবিগ্রহকে শ্রীগোবিন্দ-প্রদত্ত সন্দেশ সমর্পণ করিলেন | যে-সকল 
মহাপ্রসাদান্ন অবিক্রীত-অবস্থায় থাকিয়া পর্যুষিত হইয়া যাইত, পসারি- 
গণ সেই প্রসাদান্ন সিংহদ্বারে গাভীগণকে ভক্ষণার্থ প্রদান করিত। 
তৈলঙ্গী গাভীগণও দু্গন্ধে যাহা ভক্ষণ করিতে পারিত না, সেই 
পযুষিত ও কৰ্দমাক্ত মহাপ্রসাদান্ন রাত্রিকালে ঘরে আনয়ন করিয়া 
প্রক্ষালনপূৰক শ্রীকৃষ্ণ-উচ্ছিষ্ট চিদ্বস্ত-জ্ঞানে শ্রীরঘুনাথ প্রতাহ গ্রহণ 
করিতেন । একদিন শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ শ্ীরঘুনাথকে উহা ভোজন 
করিতে দেখিয়া তাহা যাঙ্া করিয়| লইয়। ভোজন করিলেন, 
স্বরূপ কহে;--"এছে অমৃত খাও নিতি-নিতি | 
আমা-সবায় নাহি দেহ’,--কি তোমার প্রকৃতি ?” ৯ 
উীগোবিন্দের মুখে ইহা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং শ্ীমন্মহাপ্রভুও একদিন-- 
খাসা বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ’ কেনে ? + 
_এই বলিয়া এক গ্রাস গ্রহণ করিলেন ; তখন জীষ্বৰূপ জীমন্মহা- 
প্রভুর হস্ত ধারণ-করত নিবারণপূর্বক “তোমার ইহা যোগ্য নহে” 
বলিয়া দ্বিতীয় গ্রাস ্রীমহা প্রভুর হস্ত হইতে কাড়িয়া লইলেন। এই 
আদর্শের দ্বার! শ্রীগৌড়ীয়েশবর শ্রীশ্রীল গোয়া মিলাদ 
* চৈচঅডঙড৩২০; 1 গওঁ,অঙা্ও২২ 





দ্রীপ্রাল স্বরপদামোদর-গোহ্বামিপাঁদ ২৭ 


আমাদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, সাধকের স্বয়ং কৃষ্ণপ্ৰীতির জন্য 
বৈরাগ্য-আচরণরূপ সাধনচেষ্টা থাকিলেও শ্রা্রীহরি গুরু-বৈষ্ণবকে 
একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে সবোৎকুষ্ট চিদ্‌-উপকরণের দ্বারাই সেবা করা কর্তবা। 
শ্রীনীলাচলে শ্রীবল্লভ-ভষ্ট শ্রাগৌরনুন্দরের শ্রপাদশন্মে উপনীত 

হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বন্দনা করিলে ব্ৰামন্মহাপ্ৰভু আত্মগোপনপূর্বক 
ভক্তগণেরই প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং শ্ৰাদামোদর-দ্ববূপের গুণ 
বৰ্ণনা করিয়। বলিলেন» 

দামোদর-ব্বন্প--‘'প্রেমরস’-মূতিমান্‌ ৷ 

যঁ’র সঙ্গে কা ব্রজ-মধুর-রস-জ্ঞান ৷ 


“শুদ্ধপ্রেমণ ব্রজদেবীর_কা মগন্ধহীন । 
কৃষ্কসুখতাৎপধ+এই তা’র চিহ্ন ৷ 
কং নৰে ক্ৰ 


মবোত্তম ভজন এই সৰ্বভক্তি জিনি’। 
অতএব কৃষ্ণ কহে,_ আমি তোমার ধনী” ৷ 
= * ৰ 
ইশ্বর্ষ-জ্ঞান হৈতে কেবল-ভাব-_প্ৰধান । 
পৃথিবীতে ভক্ত নাহি উদ্ধব-পমান ॥ 
তেঁহ খী’র পদধূলি করেন প্রার্থন। 
স্বন্পের সঙ্গে পাহঁলু এ-সব শিক্ষণ ৷ * 
ট্রীল স্বরূপ-দাযোদরপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরোধ ও কোনরূপ অপরাধ- 
জনক বিচার ও আচার সহা করিতে পারিতেন না, কিন্তু সর্বত্রই 
ওঁকান্তিক ভক্তের ক্ষুদ্ৰ ও আগন্তক ভ্ৰুটী-বিচ্যুতির প্রতি জীমন্মহাপ্ৰভুর 
কৃপাকৰ্ষণ বা ভক্তগণের আবদার রক্ষা করিবার জন্য যথেষ্ট যন্রাগ্রহের 





* চৈ চ অ ৭1৩৮-৩৯, ৪২, 88-8৫ 


২৮ জীক্ষেত্ৰ “পৰিশিষ্ট (২) 


আদর্শ তাহাতে দৃষ্ট হইত। ছোট শ্রাহরিদাসের প্রতি শ্রীমন্মহা প্রভুর 
কপাকর্ষণের জন্য চেষ্টা, তথা শ্রীল রামরায়ের স্বজনরক্ষার্থ শ্রীমহাপ্রভুর 
ওঁদাসীন্য-পরিত্যাগের জন্য অনুরোধ, শ্রীজগদানন্দের হৃদয়ে ছুঃখপ্রাপ্তির 
সম্ভাবনা জ্ঞাপন করিয়া শ্রীমন্মহা প্রভুকে এল জগদানন-প্রদত্ত শযায় 
শয়ন করাইবার চেষ্টা প্রভৃতির আদর্শ শ্রাগৌড়ায়েশ্বরের মহোদার 
হৃদয়ের ও ভক্ত-পক্ষপাতিত্রের সাক্ষা দান করে। 
একা দিন জ্ৰীমন্মহাপ্রভু জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে সাতসম্প্ৰদায়ে “বেড়া 
সংকীর্তন আর্ত করিয়। মহৈশ্বধ প্রকাশ করিয়াছিলেন । প্রভুর স্বয়ং 
নুতা করিবার অভিলাষ হইলে শ্রীল রূপ-দামোদরকে শ্রীমন্মহা প্রভু 
একটি উৎকল-সঙ্গীতের পদ গান করিতে আজ্ঞা করিলেন । 
জগমোহন পরিমুণ্ডা যাউ * 
এই কীর্তন-শ্রবণে শ্রীমন্মহাএ্ভুর অতাডুত সান্তিক-বিকারসমূহ 
প্রকটিত হইয়াছিল । 
প্রানামাচাধ শ্রীল ঠাকুর-হরিদাস উর গৌরসুন্দরের সাক্ষাতে নিৰ্ধাণ- 
লীলা প্রকট করিলে শ্রীমন্মহ প্রভুর অন্তরঙ্গ সেবকগণের অগ্রগণ্য শ্রীল 
সবরূপ-দরামোদরপাদ শ্রীশ্রীহরিদাস ঠাকুরকে ‘বেষ্টন করিয়া শ্রীনাম- 
সংকার্তন ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্ৰীনিধাণোৎসব সম্পন্ন করিলেন । 
্ৰামন্মহাপ্ৰভু যখন শ্রীল হরিদাসের নিধাণোত্সবের জন্য পসারিগণের 
নিকট “আচল পাতিয়া” শ্রীমহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিতে[ছিলেন, তখন 
 পসারিগণ ্রীমন্মহাপ্রভুকে ঝুঁড়িসমেত সমন প্রসাদ-প্রদানে উদ্ধৃত হইলে 
তাহা বহন, করিতে শ্রমন্মহাপ্রভুর কষ্ট হইবে জানিয়! শ্রীস্বরূপ- 
গোস্বামিপাদ পসারিগণকে নিষেধ করিলেন এবং প্রভুকে গৃহে পাঠাইয়া 


* চৈ চ অ ১০৬৮) জগমোহন-_্রীতীজগন্নাথ ) পরিমু্ডা-শরণাগতি, নমন্ধার, 
নির্মগ্থন | 
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এ ম্‌হোৎসব-কাৰ্থের ভার স্বয়ং স্বহস্তে গ্রহণ 'করিলেম | বিরহোৎসবে 
্ৰী্ৰামন্মহাপ্ৰভু স্বয়ং বৈষ্ণবগণকে স্বহস্তে শ্রীমহা প্রসাদ পরিবেষণ করিতে 
উদ্যত হইলে প্রভুকে বিরত করিয়া শ্র্বরূপ-দামোদরপাদ শ্রীজগদানন্দঃ 
শ্রীকাণীশ্বর ও শ্রশঙ্করকে লইয়| প্রসাদ পরিবেষণ করিলেন। 

ভ্রীজগদানন্দ শ্রীমন্মহা প্রভুর জন্য “গেরুয়া ওয়াড়' দিয়া তোষক ও 
বালিশ নির্মাণ করিয়া উহ! শ্রামন্মহাপ্রভুর ব্যবহারের জন্য শ্রগোবিন্দকে 
প্রদান করিলেন এবং এ স্বরূপকেও তজ্জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন | 
জ্ৰীষ্বৰূপ ও শ্রীগোবিন্দ তদ্থারা প্রভুর শয্যা রচনা করিলেন। ইহ! 
দেখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অতান্ত ক্রোধলালা-প্রকাশপূবক এরূপ তোষক ও 
বালিশ-নির্মাণকারীর নাম জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই 
শযা| দুরে নিক্ষেপপূর্বক কদলী-পত্রে শয়ন করিলেন। আ্ৰীষক্প- 
গোস্বামিপাদ শ্রীজগদানন্দের হৃদয় বাধিত হইবে বলিয়া প্রভুকে 
জানাইলে প্রভু আপনাকে 'বিরক্ত-যতি-অভিমানে কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ 
করিলেন । অবশেষে সেবা-চতুর শ্রীষ্বরপ-গোস্বামিপাদ কদলীর বহু 
শুপ্পত্র আনয়ন করিয়া নখে চিরয়া চিরিয়া তাহা অতি সৃক্ম করিলেন 
এবং তাহা প্রভুর বহিবাসে ভরিয়া তোষক নির্মাণ করিলেন। শ্ৰস্বরূপ- 
দামোদরের অনেক চেষ্টা ও অনুরোধের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ইহ! দেখিয়া শ্রজগদানন্দ অতান্ত দুঃখিত হ্ইয়। 
জ্ৰীমথুরায় চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইলেন এবং শ্ৰীত্বরপগোস্বামীর নিকট 
ইহা জানাইয়া শ্ৰীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা গ্রহণ করিতে অনুরোধ 
জানাইলেন। শ্রীস্বরূপের অনুরোধে জ্ৰীমন্মহাপ্রভু শ্রীজ্গদানন্দকে 
ডাকিয়া শ্রীমখুরায় তাহার কর্ভব্যোপদেশ জানাইলেন। 

একদিন উীকালীমিশ্রের ভবনে তিন দ্বার বন্ধ করিয়া রাত্রিকালে 
্রীষ্বরূপ, শ্ীগোবিন্দ প্রভৃতি বিশ্রামার্থ গমন করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু 


ত শ্রীক্ষেত্র পরিশিষ্ট (২) 


গম্ভারৱার মধ্যে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়। উচ্চৈঃস্থরে শ্রীকৃষ্ণন|স- 
সংকীর্তন করিতেছিলেন। কিন্তু প্রভুর শ্ঈনামসংকীতনের ধ্বনি শুনিতে 
না পাইয়া প্রীত্বরূপ মহাপ্রভুর গৃহের দ্বার উন্মোচন করিলেন ; দেখিলেন 
তিন দ্বার পূর্বের ন্যায় বন্ধ আছে, কিন্তু প্রকোষ্ঠ হইতে শ্রীমন্মহা প্রভু 
অদৃশ্য হইয়া ছেন | ইহা দেখিয়া শ্রস্বরদামোদর অত্যন্ত চিন্তিত হইরা 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্য বাকুলচিত্তে পবত্র অনুসন্ধান করিতে করিতে 
অবশেষে সিংহদ্বারের উত্তরদিকে একস্থানে অচেতনাবস্থায় প্রীমন্মহা- 
প্ৰভুকে দেখিতে পাইলেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে প্রভুর সন্ধিসকল শ্রথ হইয়া 
হস্তপদের দৈৰ্ঘ্য অধিক হইয়াছিল । শ্রমন্মহাপ্রভু ভূমিতে বিকলভাবে 
গদগদবচনে লুঠন করিতে করিতে রোদন করিতেছিলেন। তখন শ্রীস্বরূপ- 
গোস্বামিপাদ ভ্জগণপহ উচ্চৈঃস্বরে শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর কর্ণযুগলে শ্রীকষ্ণনাম 
কীর্তন করিতে থাকিলে বহুক্ষণ পরে প্রভু বাহাদশায় অবতরণ 
করিলেন। শ্রত্বর্ূপ তখন মহাপ্রভুকে গৃহে আনয়ন করিলেন । 
আর একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু অকস্মাৎ সমুদ্রতীরে চট কপর্বত দর্শন 
করিয়৷ শ্রীগোর্বধন-জ্ঞানে পবতাভিমুখে মহাভাবাবেশে শ্রীমন্ভাগবতের 
“হন্তার়মদ্রিরবলা হরিদাসবধো” * শ্লোকটি পাঠ করিতে করিতে 
ধাবিত হইলেন এবং অষটসান্তিক-বিকার প্রকট করিয়া কাপিতে কাপিতে 
মু্ছিত হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন ।' শ্রদ্বরূপাদি ভক্তগণ উচ্চ- 
সংকীৰ্তন ও প্রভুর সর্বাঙ্গে জল সেচন করিলেন । প্রভু অর্ধ বাহাদশা 
লাভ করিয়া নিজ অন্তরঙ্গ শ্রীত্বদপ-গোস্বামিপাদের নিকট স্বীয় 
ভাবসমূহ ব্যক্ত করিলেন। - 
আকৃষ্ণের অদৰ্শনে শ্রীরাস-রাত্রিতে গোপীগণ যেরূপ বনে শ্রীরুষ্ণের 


বি চাইলেন এরও সেই স্কল ভাব উদিত হইতে লাগিল । 
* ভা ১৭ ২১১৮ 
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তখন জ্ৰামন্মহাপ্ৰভু শ্ৰস্বৰপকে সেই-সেই ভাবানুকুল এক সঙ্গীত কীর্তন 
করিতে বলিলে শ্রস্বরূপ 

রাসে হরিমিহ বিহিত-বিলাসমূ। 

স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসমূ ৷৷ * 


পদটি কীর্তন করিলেন। এ গান-শ্রবণে মহাপ্রভু প্রেমাবেশে 
নৃত্য করিতে থাকিলেন, প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যুগপৎ রি সাস্বিক-বিকারের 
উদয় হইল। প্রভুর অতান্ত ভাববিহ্বলতা দেখিয়! শ্রীন্বরূপ এ গান 


হইতে বিরত হইলেন। 
একদিন শ্রাল শিবানন্দ-সেন শ্ীপরমানন্দ 9 শ্রীমম্মুহা- 

প্রভুর শ্রীপাদপদ্মে উপনীত হইলেন । গোর দর বালককে শ্রীকৃষ্ণ” 
নাম উচ্চারণ করিবার জন্য পুনঃপুনঃ আদেশ প্রদান এবং শ্রীশিবানন্দ ও 
তজ্জন্য বহুবার যত্ন করিলেও বালক কিছুতেই শ্রকষ্ণ-নাম উচ্চারণ 
করিলেন না। তখন শ্রমন্মহাপ্রভু অতান্য বিস্ময়ের সহিত বলিলেন, 
“আমি স্থাবর-জঙ্গম পর্যন্ত সমগ্র জগৎকে শ্ৰীকৃষ্ণনাম গ্রহণ করাইলাম 
কিন্তু এই ক্ষুদ্র বালককে গ্রহণ করাইতে পারিলাম না, ইহা বড়ই 
আশ্চর্যের বিষয় 1” তখন শ্রীশ্রীল স্বরূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীপুরীদাসের 
মৌনাবস্থানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া প্রভুকে বলিলেন,_"তুমি ইহাকে 
শ্বীকষ্ণনামমন্ত্র উপদেশ করিয়াছ ; বালক অপরের সন্মুখে সেই মন্তৰ 
প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহে । বালক মনে-মনে এ মন্ত নিশ্চয়ই জপ 
করিতেছে, মুখে উচ্চারণ করিতেছে নাঃ _ ইহাই ইহার মনঃকথা বলিয়া 
আমি অনুমান করি” 

তুমি কৃষ্ণনাম-যন্ত্ৰ কৈল! উপদেশে | 

মন্ত্র পাঞা কা’র আগে না করে প্রকাশে ৷ 


'* জীগীতগোবিন্দ ২1২ 
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মনে-মনে জপে, মুখে না করে আখ্যান ৷ 
এই ইহার মনঃকথ| করি অনুমান ৷৷ ক্ষ 

্রা্বূপের অনুমান যে সতা, তাহা আর এক দিনের ঘটনায়ই 
প্রকাশিত হইল। একদিন সেই সপ্তবর্ধ-বয়স্ক বালক শ্রীমন্মহা প্রভুর 
আদেশমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জয়দুচক একটি শ্লোক রচন| করিয়া শ্রামন্মহা- 
্রভুকে শ্রবণ করাইলেন। শ্রীশ্রীপুরীদাসের এই আচরণ ও 
প্রীভক্তিসিদ্ধান্তসম্র।ট. গ্রীগৌড়ীয়েশ্বরের এই সিদ্ধান্ত উভয়ই 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট কৃষ্টনাম-মহামন্ত্র অসংখ্যাত কীর্তনীয় নহে, 
তাহা নিবন্ধসহকারে সাধনভক্তির অঙ্গ্ূপেই নিতাসেব্য, ইহাই 
প্রমাণ করিতেছে । ) 

শ্রীমন্মহাপ্রভু পিবারাত্রি দিব্যোন্মাদগ্ৰস্ত থাকিতেন এবং প্রেমাবেশে 
নানাপ্রকার প্রলাপ করিতেন ! একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীশ্রীদ্বর্নপ-রামা- 
নন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণকথায় অর্ধরাত্রি অতিবাহিত করিলেন । শ্রীমন্মহা- 
প্রভুর ভাবোপযোগী সঙ্গীতের দ্বার! শ্রীল স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা 
করিয়াছিলেন। প্রভুকে শযন করাইয়া শ্রীস্বরূপ ও শ্রারামরায় স্ব-স্ব 
স্থানে গমন করিলেন। শ্রমন্মহাপ্রভু অর্ধরাত্রিতে উচ্চনাম-সংকীর্তন 
করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় অকস্মাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কর্ণযুগলে শ্রীকৃষ্ণ- 
বেণুগান প্রবিষ্ট হইল শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বারোদযাটন না করিয়াই তিনটি 
প্রাচীর উলজ্ঘনপূবক ভাবাবেশে বাহিরে আসিয়া সিংহদ্বারের দক্ষিণে 
-ফেন্থানে তৈলঙ্গী গাভীগণ থাকে, তথায় আসিয়| অচেতন হইয়া 


পড়িলেন। শ্রগোবিন্দ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শব্দ ন! পাইয়া শ্রীস্বর্ূপকে 
ডাকিলেন। শ্রীস্বরূপ প্রদীপ জালিয়া ভক্তগণের সহিত প্রভুর অন্বেষণ 


করিতে করিতে সিংহদ্বারে আসিয়া গাভীগণের মধ্যে কমঠাকারে 
অচেতন-অবস্থায় প্রভুকে দেখিতে পাইলেন । শ্রীষরূপ অনেক চেষ্টা 
মং চৈ চ অ ১৬।৭১-৭২ 
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করিয়া প্রভুকে গৃহে লইয়| আসিলেন এবং উচ্চ-সংকীর্তনের দ্বার! 
শ্মন্মহা প্রভুর চৈতন্য বিধান করিলেন । তখন শ্রীমন্মহাপ্রভু অৰ্ধবাহা- 
দশায় শ্রীস্বর্ূপের নিকট নিজের অবস্থা বৰ্ণন করিলেন এবং কৃষ্ণধ্বনি- 
শ্রবণ হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করিয়া বিলাপ 
করিতে লাগিলেন । শ্রস্বরপ শ্রীত্রীমন্মহাপ্রভুর ভাব বুঝিতে পারিয়! 
সেই ভাবা রূপ শ্রীমন্তাগবতের এই শ্লোকটি উচ্চারণ করিলেন, 

কা স্রাঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-, 

সম্মোহিতাধচরিতান্ন চলেৎ ভ্রিলোক্যাম্‌। 

ত্রেলোকা-সৌভগমিদঞচ নিরীক্ষ্য রূপং 

যদৃগে।-দ্বিজ-ক্রম-মৃগাঃ পুলকান্যবিভ্ৰন্‌ ৷৷ * 

ই্ৰাস্বৰূপের শ্রমুখে এই শ্লোক শ্রবণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু গোপী- 

ভাবাবিষ্ট হইয়া চিত্ৰজল্লোক্তিসমূহ আরম্ত করিলেন। শ্রীমন্মহা প্রভুর 
এই সকল লীলা-বর্ণন-প্রসঞ্জে শ্রীল কবিরাজ-গোস্ামিপাদ এইরূপ 
লিখিয়াছেন,__ 

শ্রীকষ্ণচৈতন্য যাহা করেন আস্বাদন! 

সবে এক জানে তাহা স্বরূপাদি ‘গণ’ ৷ + 
একদিন শারদীয়া জ্যোতযময়ী রাত্রিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু আই-টোট। 
হইতে সমুদ্র দেখিতে পাইয়া শ্রীষমুনাজ্ঞানে ঝম্প প্রদান করিলেন ৷ কোন 
ধীবর একটি বৃহৎ মত্স্য ভাবিয়া প্ৰেমমুছিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জালের দ্বার! 
টানিয়| তীরে উঠাইয়। স্পর্শ করিবামাত্র প্রেমাবিষউ হইল | ধীবর ইহাতে 
ভীত হইয়া মনে করিল যে, তাহাকে ভূতে পাইয়াছে। ইহা মনে করিয়! 
সে যখন ওঝার অনুসন্ধানে যাইতেছিল, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নানাভাবে 
অন্বেষণ করিয়া প্রীত্বরপগোষামিপাদ-প্রমুখ ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে তীরে 
হজ ২ম৪৮; { চৈ চজ ১২২ 


প-ছ 


৩৪ জীক্ষেত্ৰ-পরিশিষ্ঠ (২) 


আসিতে আসিতে ধীবরকে এরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। 
জালিয়াকে ভিজ্ঞাসাক্রমে তাহার নিকট হইতে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত 
হইয়া শ্ৰীষ্বকূপ-গোষ্বামিপাদ বুঝিতে পারিলেন যে, সেই জালিয়াই 
্রমন্মহাপ্রত্ুকে জল হইতে তীরে তুলিয়াছে। ্ৰীষ্বৰপ ভীত ধীবরকে 
বলিলেন,_-“আমি বড় ওঝা, আমি, ভূত ছাড়াইতে জানি |” ইহা 
বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া ধীবরের মস্তকে শ্রীস্বরূপপাদ তাহার শ্রীহস্ত প্রদান 
করিলেন এবং তিন চাপড় মারিয়া বলিলেন,__পতোমার ভূত 
পলাইয়াছে।” জালিয়া কিছু স্থির হইলে শ্ৰীষন্তপ বলিলেন,_ “তুমি 
যীহাকে ভূত জ্ঞান করিয়াছ, তিনি ভূত নেন ; তিনি_্বয়ং ভগবান্‌ 
শ্রীকষ্ণচৈতন্যদেব । প্ৰেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে বম্প দিয়াছিলেন | 
তাহার স্পর্শমাত্রে তোমার কৃষ্ণপ্ৰেমোদয় হইয়াছে।” অতঃপর শ্রীস্বরূপ 
শরমন্হাপ্রভুর চৈতন্য-সম্পাদনার্থ যত্লও নানাভাবে তাহার সেবা করিয়া 
তাহাকে অর্ধবাহাদশায় আনয়ন করিলেন এবং সেই দশায় প্রভু নানাপ্রকার 
চিত্রজল্লোক্তি করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে বাহ্য দশায় আসিয়া 
জীম্মহা প্রভু ্রীতবরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন,--“তোমর| কেন আমাকে 
এখানে লইয়া আসিয়াছ ?” তখন শ্রীষ্বরূপ শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট সমস্ত 
বৃত্তান্ত বলিলেন এবং প্রভুও স্বীয় বৃত্তান্ত বৰ্ণন করিলেন | তৎপরে 
জীষ্বৱপগোস্বামী জীমন্হাপ্ৰভুকে স্নান করাইয়া গৃহে লইয়া আসিলেন। 
শ্ীঅবৈতাচার্ধপ্রদু শ্রীশান্তিপুর হইতে ্্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের 
বায়া জীমন্মহাপ্ৰভুৱ নিকট একটি প্রহেলিকা প্রেরণ করিলেন। প্রীরূপ 
শ্রীগৌরসুন্দরকে ও প্রহেলিকার তাৎপর্য জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু 
স্বীয় অবতারের উদেস্ট-সিদ্ধি ও লীলা-সঙ্গোপনের আভাস ইঙ্গিতে 
প্রদান করিলেন। শ্রীস্বরপের হৃদয় বিমধ-ভাবাক্লান্ত হইল এবং সেই 
দিন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-বিরহদশাও বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইতে লাগিল। 
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শ্রীমন্মহাপ্রভু অহণিশ কৃষ্ণ-বিরহবিধর হইয়া পরম-প্রেষ্ট অন্তরঙ্গ-নিজজন 
শরীন্বরপ ও শ্রীরায়-রামানন্দপ সহিত কখন শ্রজয়দেব-কৃত 
‘্রীগীতগোবিন্দ’, কখনও ‘শ্রীমন্তাগৰত’ » কখনও শ্ররায়-রামানন্দ-কৃত 
শ্রাজগন্নাথ-বল্লভ-ন 1টিক’, কখনও খ্ৰীবিন্ধ ্মঙ্গল-কৃত ‘খ্ৰকৃষ্ণকৰ্ণামৃত’ 
হইতে শ্লোক শ্রবণ করিয়া ভাবাবিউ হইতেন ;শ্রীত্রী-্বরূপ-রামরায়ের 
ক ধারণ করিয়া শ্রীনাম-সংকীর্তনের = শসমোধ্ব মহিমা ও বিপ্রলন্ত- 
প্রেম-পরাকাষ্ঠার গীতি-সমূহ কীর্তন করিতেন। ই রূপদাযোদর-পাদ 
্ীমন্হাপ্রভুর ‘সাড়ে তিন জন ভ্রীমতীর গণে’র অন্যতম | তিনি 
শ্রাগৌড়ীয়েশ্বর বা গৌড়ীয়গণের মূল ্রীুরুপাদপদ্ম। 
শরীমন্মহাপ্রভুর যে বিপ্রলম্তময়ী অস্থালীল! অদ্বূপ-দাশোদরপাদ 

ও শ্রীস্বরূপের শ্রীরখু’ করচা-আকারে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই 
্রীসবরূপরপান্বগ-সম্প্রদায়ের ভজন-রাজোর উপভীবয-্বরূপ হইয়াছে। 
এইজন্য শ্রীল কবিরাজ-গোষামিপাদ লিখিয়াছেন,_ 

‘স্বৱূপ-গোসাঞি’, আর রঘুনাথ দাস । 

এই ছুইর করচাতে এ লীলা-প্রকাশ ॥ 

সেকালে এ-ছুই রহেন মহাপ্রভুর পাশে । 

আর সব করচা-কর্তী রহেন দুরদেশে ॥ 


স্বরূপ-_সৃত্রকর্তা% রঘুনাথ--‘ৰৃত্তিকার’। 
তা’র বাহুল্য বণি পাজি-টাক। ব্যবহার ॥ * 
শ্রীগৌড়ীয়েশ্বর শ্রীত্রীল স্বরূপ-গোষামিপাদের কৃপায়ই শ্্রীশ্রীগোর- 
সুন্দরের অবতারের মূল-প্রয়োজন ও গুঢ়-কারণ জগতে প্রচারিত 
ইইয়াছে। তাহার কপায়ই শ্রীনিত্যানন্দ-তত্, উর ঘদ্বিত-তত্ব ও পঞ্চ- 
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তত্বের স্বরূপ গৌড়ীয়-ভক্তগণ অবগত হইয়াছেন। শ্রীস্বরূপের রূপায়ই 
প্রীগৌরসুন্দরের চিত্তরৃত্তি ও হৃদয়ের গৃঢ়ভাব সমগ্র গৌড়ীয়-সমাভের 
উপলব্ধির বিষয় হইয়াছে ও হইতে পারে । শ্রীস্বরূপ-দামোদরপাদ 
জীল রঘুনাথের কঠে শ্রীগৌরসুন্দরের গুঢ় অন্তালীলা করচার আকারে 
সংরক্ষণ ন! করিলে জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের মুল-প্রয়ো- 
জনের বিষয় কেহই জানিতে পারিতেন না। 
শ্রাগৌরসুন্দর শ্রীরাম-রায়ের শ্রীমুখে যে-সকল নিগুঢ় সিদ্ধান্ত প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, শ্রীরামরায়ের অভিন্ন মিত্রবর শ্রীস্বরূপগোস্বামিপাদ 
সেই সকল তত্ব ও সিদ্ধান্ত শ্রীগৌরসুন্দরের অন্ত্যলীলার করচার মধ্যে 
প্রকাশ করিয়া তত্ব ও সিদ্ধান্তকে লীলাদ্বারা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। 
এইজন্যই শ্রীশ্রীম্বরূপ-রূপ-রঘুনাথের কিন্বর শ্রীল কবিরাজগোস্বামিপাদ 
বলিয়াছেন” 

অবতারের আর এক আছে মুখাবীজ | 

রসিক-শেখর কৃষ্ণের সেই কার্য নিজ | 

অতি গুঢ় হেতু সেই ত্ৰিবিধ প্রকার | 

দামোদর-স্বরূপ হৈতে যাহার প্রচার ॥ 

স্বর্ূপ-গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ ৷ 

তাহাতে জানেন প্রভুর এ-সব প্রসঙ্গ ৷ 

রাধিকার ভাব যৈছে উদ্ধব-দৰ্শনে । 

সেইভাবে মত্ত প্রভু রহে রাত্রি-দিনে ॥ 

রাত্রে প্রলাপ করে স্বরূপের কণ্ঠ ধরি? । 

আবেশে আপন ভাব কহয়ে উঘাড়ি”॥ 

যবে যেই ভাব উঠে প্রভুর অন্তর | 

সেই গীত-শ্লোকে সুখ দেন দামোদর ॥ 








্্রীপ্রীল পরমানন্দপুরী-গোত্বামিপাদ ৩৭ 


অত্যন্ত নিগুঢ় এই রসের সিদ্ধাস্ত। 
স্বরূপগোসাঞি মাত্র জানেন একান্ত ৷ 
যেবা কেহ অন্য জানে, সেহো ভীহা হৈতে ৷ 
চৈতন্যগোসাঞির তেঁহ অত্যন্ত মর্ম যাতে ৷৷ % 
যিনি শ্রীগৌরদুন্দরের দ্বিতীয়স্বরপ শ্রাপ্বদপদামোদর, তিনিই শ্রীব্রজ- 
লীলায় শ্রীরাধিকার দ্রিতীয়-স্বরূপিণী শ্রীললিতা । কোনও মতে” 
কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখ' ব্ৰজে পুরা । 
সাচ্ স্বর্ূপগোস্বামী তন্তপ্ভাববিলাবান্‌ ৷ + 
যিনি পূর্বে শ্রীত্রভে ‘ন্ৰীবিশাখাদেৰী’ নামে প্রসিদ্ধা হইয়া ভ্রীরাধিকাকে 
সঙ্গীতাদি : কলাবিদ্তা শিক্ষা দিয়াছিলেন, তিনিই ভ্রীগৌরলীলায় 
তত্তভ্ভাব-বিলাসী ‘গ্ৰীষ্বৱূপগোসষ্বামী’ নামে পরিচিত । 


্ী্ীন গরমানন্দণ্রী-গোস্কামিগাদ 
প্রীল কবিরাভ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, শ্ৰীনীলাচলে ম্ৰীগৌৱর- 
লীলাসঙ্গী সমস্ত ভক্তের অধাক্ষ ও মহাপ্রভুর মর্মজ্ঞ দুই মহাপুরুষ 
(১) শ্্রীসিষরূপদ্বাযোদর-গোস্বামিপাদ ও (২) ্রীশ্ীপরমানন্দপুরী- 
গোষাসিপাদ। ্রীপরমানন্দপুরী শ্রীচৈতন্যাপ্রেমকল্পতরুর মধ্যমূল | 
মধ্যমূল পরমানন্দপুরী মহাবীর । + 
শ্রীপরযানন্দ-পুরীপাদ শ্রীল যাধবেন্তর-পুরীপাদের শিঘ্য ত্রিছুতে 
ইহার পূর্বনিবাস ছিল। প্রল ঠাকুর-বৃন্দাবন লিখিয়াছেন”_ 
সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র। 
আর নাহি, এক পুরীগোসাঞি সে মাত্র ৷ 


* চৈ চ আ ৪1১*৩-১০৫, ১৪৮-১০, ১৬০১১ ৪ 1 গৌগ ১৬৭ শ্লোক ঃ 
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৩৮ জীক্ষেত্ৰ-পৰ;িশিষ্ঠ (২) 


দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুরী। 
' সন্নাসি-পাধদে এই দুই অধিকারী ॥ 
নিরবধি নিকটে থাকেন দুইজন | 
প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ৷ 
পুরী ধানপর, দামোদরের কীর্তন। 
চু ন্যাসি রূপে ন্যাসি-দেহে বাহু দুই জন ৷৷ * 
শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,__ 


পুরীর বাৎসল্য মূখ্য, রামানন্দের শুদ্ধসখা, 
গ্োবিন্দাদ্তের শুদ্ধদাস্যরস | 
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য ) রসানন্দ, 


এই চারিভাবে প্রভু বশ ৷৷ 1 

দক্ষিণদেশে ভ্ৰমণলীলাকালে শ্রীগোরহরি খষভপর্বতে শ্রীনারায়ণ 
দর্শন করিয়া শুনিতে পান যে শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ চাতুর্মাস্-উপলক্ষে 
নিকটেই অবস্থান করিতেছেন । ্রীমনমহাপ্রভু, শ্রীপুরীপাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করিয়া তিন দিন জ্ৰীকৃষ্ণকথা-রঙ্গে অহোরাত্র যাপন করেন । 
শ্রীপুরীগোস্বামিপাদ তখন শ্রগৌরসুন্দরের নিকট শ্ীপুরুষোত্তম দর্শন 
করিয়া গৌড়দেশে গমনের সঙ্কল্প জ্ঞাপন করেন। গ্রীগৌরহরি শ্রীপুরী- 
গোস্বামিপাদকে গৌড়দেশ হইতে শীঘ্র নীলাচলে ফিরিয়া আসিবার 
প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন এবং উভয়ে নীলাদ্রি আশ্রয় করিয়| শ্রীকষ্ণচকথা- 
রঙ্গে দিন যাপন করিবেন--এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন। শ্রীপুরীপাদর 
রক্ষিণদেশ হইতে গঙ্গাতীরে-তীরে নদীয়ায় শ্রীশচীমাতার মন্দিরে শুভ- 
বিজয় করেন এবং তথায় ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া ভ্রীগৌরসুন্দরের কথা জ্ঞাপন 
‘করেন | ভীমন্মহাএডুর ভক্ত দ্বিজ-প্রীকমলকান্তকে সঙ্গ লইয়া জীপুরী-- 


তুছ চৈ ভা অ ১৷৪৬৷৪৯ 7 ঢেচনংান৮ ন 
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পাদ শীঘ্রই নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন । তখন হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও 
শ্রীপুরীপাদ পরস্পর প্রেমাবিন্ট হইয়! উভয়েই নীলাদ্ৰিতে ই, 
করেন। শ্রীমহাপ্রভু ্রীপুরীপাদকে গ্রীকানীমিশ্রের ভবনে একটি নির্জন 
কুটার ও একজন সেবক প্রদান করেন! গ্রীল রা চতন্যলীলার বাস 
এতংপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন,_ 

পরম সন্তোষ প্রভু তাহারে পাইয়া | 

রাখিলেন নিজসঙ্গে পার্ধদ করিয়! ৷ 

পরমানন্দপুর রীরে প্রভুর বড় গ্ৰীত। 

পূর্বে যেন ই্লাকৃষ্ণ-অজুৰ্ন দুই মিত ৷৷ 

কৃষ্ণকথা পরস্পর রহস্য-প্রসঙ্গে । 

নিরবধি পুরীসঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ৷ 

শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ মন্দিরের পশ্চিমদিকে একটি মঠ স্থাপন- 

পূর্বক ভজন করিতেন । মঠের সংলগ্ন একটি কূপ ছিল। শ্ীগৌর- 
হরির ইচ্ছায় সেই কূপে ভোগবতী-গঙ্গা প্রবেশ করেন এবং ওঁ কূপের 
অবাবহীর্য জল তখন হইতে অতিশয় স্বচ্ছ ও পরমগাবন হয় । 

প্রভু বলে” শুনহ, সকল ভক্তগণ । 


৯ 


এ-কুপের জলে যে করিবে স্নান, পান ৷ 
সতা সত্য হৈব তার গঙ্গা-দ্বানফল। 
কৃষ্ণভক্তি হৈব তার পরম নিমল ৷” 

প্রভু বলে, “আমি যে আছিয়ে পৃথিবীতে। 
জানিহ কেবল পুরী-গোসাপ্রির প্রীতে ৷ 
পুরী-গোসাপ্রির আমি__নাহিক অন্যথা ৷ 
পুরা বেচিলেও আমি বিকাই সৰ্বথা 17 


* চৈ ভ! অ ৩1১৭৬, ২৩৩-৩৪ ১ 1 চৈ ভা অ ৩/২৫১-৫২, ২৫৫-৫৬ 


cp গ্ৰীক্ষেত্-পরিশিষ্ট (২) 


শ্রমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরীগোস্বামিপাদকে অর্শ্বর-পুরীপাদের সম্বন্ধে 
গুরুবুদ্ধি ও সর্বত্রই সন্তরম-লীল! প্রদর্শন করিতেন! কিন্তু আদর্শ 
নিরপেক্ষ আচারধলীলা-প্রকটনকারী শ্রীগৌরহরি জীব-শিক্ষার্থ কোন 
অনুরোধ বা উপরোধের বশবতাঁ হইয়| সাধক-জীবের প্রতি শাস্ত্রায 
শিক্ষার মর্ধাদাকে কখনই ক্ষুণ্ণ করিবার অবসর প্রদান করিতেন না। 
স্বীয় পারদ ছোট-প্রীহরিদাস-প্রভুকে লক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু এই শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। শ্ত্রীপরমাননপুরী শ্রীগৌরভক্তরবন্দের অনুরোধে ভ্রীগৌর- 
সুন্দরের নিকট ছোট-শ্রীহরিদাস প্রভুর প্রতি প্রসন্ন হইবার জন্য আবেদন 
করেন। ইহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরী-গোস্বামিপাদকে সম্তমের সহিত 
বলেন যে, তিনি যদি বৈষ্ণবগণের পক্ষ হইয়| এইরূপ অন্যায় অনুরোধ 
করেন, তাহা হইলে তিনি বৈষ্ণবগণকে লইয়া পুরীতে থাকুন, তাহাকে 
( মহাপ্রভুকে ) আলালনাথ যাইতে আজ্ঞা প্রদান করুন। মহাপ্রভু 
ইহা বলিয়া আলালনাথ গমনোছত হইলে শ্রাপুরীগো স্বামী সদৈন্যে 
প্রভুকে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং বলিলেন,_ 

লোকহিত লাগি’ তোমার সব ব্যবহার । 
আমি-সব ন! জানি গম্ভার হৃদয় তোমার ৷৷ * 

শবীগুণ্ডিচা-মন্দির-মার্জনলীলাকালে, শ্রীসাবভৌমগৃহে ভিক্ষালীলা- 
কালে, শ্রীহরিদাস-নিধাপোৎসব-লীলাকালে ও গ্রীনরেন্দ্রসরোবরে জল- 
কেলি-লীলাকালে সবত্রই শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদ শ্রীগোরসুন্দরের লীলা- 
সঙ্গী ছিলেন । অরীপরমানন্দ-পুরীপাদ পূর্বলীলায়__শ্রীউদ্ধব । 1 

শ্রীপরমানন্দ-পুরীপাদের অনুরোধে ্রীগ্রীগৌরহরি প্রতি বৎসর 


বাৎসল্য-রস-রসিকা বিচ্ছেদবিধুর! শ্রা্রীশচীমাতার জন্য নবদীপে বস্তু 
ও মহাপ্রসাদ প্রেরণ করিতেন | 
১১০০৮২২৪১৭৭ 
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জীগ্জীন জপঘানন-|ঙিৰ 
পণ্ডিত শ্রীজগদানন্দ শ্রীনবদ্ধীপে শ্রীবাস-অঙ্গনে, :চন্দ্ৰশেখর-ভবনে 
ও নগর-সংকীর্তনে মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী ছিলেন। ভীগোরহরির 
সন্নাসলীলান্থে ভ্ৰীনালাচল-পথে শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন ও 
ভিক্ষা করিতেন | * ব্ৰীজগদানন্দ পাককাধে সুনিপুণ ছিলেন। 
খ্ৰাসাৰ্বভৌম-ভট্টাচাৰ্ধ স্বরচিত শ্রীগৌর-স্থতিপর প্রসিন্ধ দুইটি শ্লোক 
তালপত্রে লিখিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাহা প্রদান করিবার জন্য পণ্ডিত 
শ্রীজগদানন্দের দ্বার! প্রেরণ করেন। 
শীমন্হাপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাহার নিষেধসত্বেও পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন 
করেন; তাহাতে প্রভুর শ্রীঅঙ্তে কওঁরসা লাগায় শ্রীসনাতনের 
অপরাধ হয়__এইকথা অতিশয় দৈন্য ও দৃঃখভরে শ্রীল সনাতন 
শ্রীগদানন্দকে জানাইলে স্্ী্গদানন্দ শ্রীসনাতনকে 'প্রভুদন্ শ্ীধাস- 
বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতে বলেন। ইহা কথা প্রসঙ্গে শুনিয়া শ্রীমন্মহ!- 
প্রভু শ্রীসনাতনকে গৌরবদান ও শ্রীজগদানন্দকে “কালিকার পড়ুয়া 
জগা? বলিয়া তিরস্কার-লীলা প্রদর্শন করেন । ইহাতে শ্রীসনাতন 
শরীমহাপ্রভুকে বলেন, ৰ 
জগদানন্যে পিয়াও আত্মীয়তা-সুধারম । 
মোরে পিয়াও গোৌরব-স্তুতি নিষ্ব-নিশিন্দা-রস ৷ 1 
একবার গ্রীরথযাত্রার পর শ্রীশচীযাতার জন্য প্রসাদ-বস্ত্ের সহিত 
শ্রীজগদানন্দ গৌঁড়দেশে গমন করেন ৷ 
চৈতন্যের প্রেমপাত্র জগদানন্দ্‌ ধন্য | 
যারে মিলে, সেই মানে” পাইলু চৈতন্য’ | + 
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শ্রীজগদানন্দ প্রীশিবানন্দ-সেনের গৃহে থাকিলেন। তথা হইতে 
চন্দনাদিতৈল প্রস্তুত করাইয়া একটি বড় মৃৎ-কলসীতে ভরিয়া অতি 
যতে শ্রীমহাপ্রভুর জন্য নীলাচলে লইয়া আসিলেন এবং শ্রীমন্মহা প্রভুর 
সেবক শ্রীগোবিন্দের নিকট ও তৈল রাখিয়া উহা যাহাতে প্রভু মস্তকে 
বাবহার করেন, তজ্জনা অনুরোধ জানাইলেন। ভ্ীগৌরসুন্দর স্বয়ং 
সেবাবস্তু হইলেও তিনি লোকশিক্ষক-লীলাভিনয়কারী ; - তিনি 
প্রীগোবিন্দকে বলিলেন,_তৈল-ব্যবহারে সন্নাসীর অধিকার নাই, 
তাহাতে আবার সুগন্ধি তৈল! ও তৈল শ্রীভগন্নাথদেবের প্রদীপের 
জন্য দিয়া দাও ।» শ্্রীগোবিন্দ শ্রীজগদানন্দকে এই কথা জানাইলেন | 
শ্রীগোবিন্দ পুনরায় দশ দিন পরে মহাপ্রভুকে শ্রীভগদানন্দ-পণ্ডিতের 
অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে মহাপ্ৰভু গোবিন্দকে বলিলেন--“সুগন্ধিতৈল 
বাবহার করিলে লোকে আমাকে ‘দ্লারা-সন্ন্যাসী’ বলিয়া উপহাস 
করিবে। প্রাতঃকালে শ্রীভগদানন্দ মহাপ্রভুর নিকট আসিলে প্রভু 
বলিলেন,--"জগদানন্দ ! তুমি এই তৈল জীজগন্নাথদেবের প্রদীপে 
ব্যবহার করিবার জন্য প্রদান কর। তাহা হইলে তোমার পরিশ্রম সাৰ্থক 
হইবে | আমি সন্নাসী হইয়| কিরূপে তৈল ব্যবহার করিব?” ইহা 
শুনিয়! ভ্রীভগদানন্দ হৃদয়ে অত্যন্ত বাধিত হইলেন এবং নিজ অভীষ্ট" 
দেবের সেবা। করিতে পারিলেন না বলিয়া! প্রেমাক্রোধবশতঃ ঘর হইতে 
তৈলপর্ণ কলসটি আনিয়া মহাপ্রভুর সন্মুখেই আঙ্গিনার মধ্যে ভাগিয়া 
ফেলিলেন এবং নিজগৃহে যাইয়া কপাট বন্ধ করিয়া শুইয়া থাকিলেন। 
শ্রীজগদানন্দ ছুইদিন-যাবৎ উপবাস করিয়া শুইয়া আছেন জানিয়! 
তৃতীয় দিবসে শীমন্মহাপ্রভু স্রীজগদানন্দের গৃহদ্বারে যাইয়া ডাকিয়া 
বলিতে লাগিলেন,--“জগদ'নন্দ ! আমি আজ মধ্যান্তে তোমার নিকটে 
ভিক্ষা, গ্রহণ করিব, তুমি রন্ধন কর ।” তখন শ্ীজগদানন্দ গাত্রোথান- 
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পূর্বক বহুবিধ বাঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া মনের সাধে মহাপ্রহুকে ভোজন 


করাইলেন এবং পরে মহাপ্রভুর পুনঃপুনঃ অনুরোবে ‘অবশেষ’ গ্রহণ 
করিলেন । 
এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,_- 
জগদানন্দে-প্রভুতে প্রেম চলে এই মতে । 
সত্যভামা-কৃষ্ণে যৈছে শুনি ভাগবতে ৷৷ 
জগদানন্দের সৌভাগোর কে কহিবে সীমা? 
এ্গদানন্দের সৌভাগে।র তেঁহ সে উপমা ॥ 
জগদানন্দের ‘প্রেমবিবর্ত' শুনে যেই জন। 
প্রেমের স্বরূপ” জানে, পায় প্রেমধন ৷৷ * 
নীলাচলে বিপ্রলন্ত-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর কলার বন্ধলে শয়ন করেন 
দেখিয়া শ্রীজগদানন্দের মনে বড় কষ্ট হইল। তিনি মহাপ্রভুর জন্য 
লেপ ও বালিশ তৈয়ার করাইলেন। কিন্তু লোকশিক্ষক শ্রীমহা প্রভু তাহ! 
গ্রহণ করিলেন না। পরে শ্রীদ্বরূপ-গোস্ামিপাদ কলার পেটো৷ চিরিয়া 
চিরিয়া লেপ ও বালিশের মত তৈয়ার করিয়! দিলেন ; তাহা অনেক 
আপত্তির সহিত শ্রীমহাপ্রভু স্বাকার করিলেন | ইহা দেখিয়া ভক্তগণের 
সুখ হইলেও শ্রীজগদানন্দের অভিলাষ পরিপূর্ণ না হওয়ায় তিনি 
অন্তরে ও বাহিরে অতান্ত হুঃখীত হইয়া রহিলেন। 
অনেক-দিন হইতেই মনের ছুঃখে শ্রীজগদানন্দের শ্রীববন্দাবন- 
গমনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহাপ্রভু আজ্ঞা না দেওয়ায় তিনি শ্রীৰন্দাবন 
যাইতে পারিতেছিলেন না। দুঃখের কারণ এই যে, তিনি প্রাণ ভরিয়া 
প্রাণপতির সেবা করিতে পারিলেন না। মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যাখ্যাত 
হইয়া! প্রীজগদানন্ ভ্রীল রূপের আশ্রয় লইলেন। শ্রীল বরূপের কথার 
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মহাপ্রভু অনুমতি দিলেন এবং শ্রীজগদানন্দকে ডাকাইয়া কোন্‌ পথে, কি 
ভাবে, যাইতে হইবে এবং পথে যে-সকল দঘা-তঙ্করাদির ভয় আছেঃ 
তদ্বিষয়ে সতর্ক করিয়া দিলেন । আরও বলিয়া দিলেন,_প্শ্রীমথুরায় 
গেলে আীসনাতনের সঙ্গে সৰ্বদা থাকিবে । শ্রমথুরায় পৌরগণকে দূর 
হইতে ভক্তি করিবে; তাহাদের সঙ্গ করিবে না, ধীহারা রাগমার্গ 
প্রাপ্ত হন নাই, তাহাদের ব্রবাস করা উচিত নহে, ব্রভদর্শনপৃৰক 
শীঘ্র চলিয়া আস! ভাল ৷ শ্ৰীসনাতন প্রণয়িভক্ত, সুতরাং প্রণয়িভক্তের 
সঙ্গেই প্রীকৃ্ণ-লীলাস্থান-বনাদি দর্শন করিবে । শ্রীগোপাল দর্শন 
করিবার জন্য গোবর্ধনে চডিবে না; প্রীগোবর্ধন সাক্ষাৎ-ভগবৎ-স্বরূপ | 
সনাতনকে বলিও যে আমিও শীঘ্রই প্রীবৃন্দাবনে যাইব ; আমার 
জন্য একটি স্থান করিয়া রাখিতে বলিবে।” মহাপ্রভু এইসকল 
উপদেশ দিয়! শ্রীজগদানন্দকে আলিঙ্গনপূৰ্বক বিদায় দিলেন | 
শ্রীজগদানন্দও ক্রমে বনপথে কাশীতে আসিয়া শ্রীতপনমিশ্া ও 
শ্রীন্দ্রশেখরের সহিত সাক্ষাৎকার এবং কিছুদিনের মধ্যে শ্রীমথুরায় 
পৌছিয়া শ্রীল সনাতন-গোস্বামিপাদের দর্শন করিলেন। শ্রীসনাতন 
শ্ীগদানন্দকে ছাদশ-বন দর্শন করাইলেন। দুইজনেই মহাবন দর্শন 
করিয়। শ্রীগোকুলে রহিলেন। শ্রীসনাতন গোফাতে থাকিতেন । তাহার 
সঙ্গে ্ীজগদাননদ পণ্ডিতও রহিলেন। শ্রীপনাতন মাধুকরী করিতেন, 
কিন্তু জ্ৰীজগদানন্দ দেবালয়ে গিয়া বন্ধন করিয়া প্রসাদ সেবা করিতেন । 
একদিন শ্রীজগদানন্দ ভ্রীসনাতনপাদকে নিমন্ত্ৰণ করিলেন | পণ্ডিত 
পাক চড়াইয়াছেন, এমন সময় শ্রীসনাতন শ্রীমূকুন্দ-সরষতী-নামক এক 
সন্রযাসিপ্রদত্ত গৈরিক-বহির্বাস মস্তকে বাধিয়া শ্রীজগদ্বাননের বাসার 
দ্বারে আসিয়া বসিলেন। গৈরিকবন্ত্র-দর্শনে মহাপ্রভুর বসনের স্মৃতির 
উদ্দীপন হওয়াতে শ্রীজগদানন্দ প্রেমাবিউ হইয়া পড়িলেন। পণ্ডিত 


| 
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গ্ৰীসনাতনকে ভিজ্ঞাসা করিলেন,_“এই রাতুল-বস্তু মাপনি কোথায় 
পাইলেন ?” ভ্রীসনাতন বলিলেন” হিহা যুকুন্ব-সরস্থতী-নামক এক 
সন্নাসা আমাকে দিয়াছেন।” ভ্রীসনাতনের এই কথা শুনিয়াই 
শ্রাজগদানন্দ ক্রোধে ভাতের হাড়ি লইয়া গ্রীদনাতনকে মারিতে উদ্ধত 
হইলেন এবং সক্ৰোধবচনে বলিতে লাগিলেন; _“স্রসনাতনপাদ ! 
আপনি প্রভুর প্রিয়তম প্রধান-পার্দদ হইয়া অন্য সন্নাসীর বস্তু শিরে 
ধারণ করিয়াছেন; কোন্‌ লোক আপনার এরূপ দৈন্যজ্ঞাপক কাধ দেখিয়া 
তাহা সহ্য করিতে পারে }” সনাতন বলিলেন, _“জগদানন্দ এইছ 
ভ্রাচৈতন্যনিষ্ঠা তোমারই যোগ। বটে! তুমি এইরূপ শীগৌরনি্ঠা না 
শ্ৰিাইলে আমর! কিরূপে শিক্ষা করিব? আমি যে উদ্দেশ্যে রজ 
বস্তুটি মস্তকে বাধিয়াছিলাম তাহা সফল হইয়াছে! আমি আজ অপূৰ্ব 
প্রেম প্রতাক্ষ করিলাম। বরণশ্রমধর্মপরিত্যাগকারা বৈষ্ণবের পক্ষে বৈধ 
সন্নাসিগণের পরিধেয় গৈরিকবসন পরিধান করা যোগা নে ০ 
আমি উহা কোনও প্রবাসীকে দিয়া দিব ৷. উহা-দ্বারা আমার কোন? 
কার্ধ নাই |” জীজ্গদানন্দ রন্ধন সমাপ্ত করিয়া প্রগৌরহরিকে ভোগ, 
নিবেদন করিলেন এবং তংপরে দুইজনে বসিয়া ০72 
কহিলেন । কিছুদিন পরে জীজগদানন্দ নীলাচলাঙিয়ুখে যাত! কঠিন! 
স্রীসনাতন শ্রীজগদানন্দের সহিত রাসস্থলীর বানুং গোবৰ্যনের শিলা, 


শুদ্ধ ও পক গীলুফল এবং গুঞ্জামালা ভেট্বরূণে দিয়া দিলেন । শ্ৰীমন্মহা- 


প্রভু ও ভক্তগণ শ্রীজগদানন্দকে পুনরায় নীলাচলে পাইয়া পরম আনন্দিত 
গীরসুন্দর প্রতিবংসর বাৎসলা- 


হইলেন । অভিন্নব্রজেন্দ্রণন্দন ত্র 
রসাগ্রীতা বিরহকাতরা অভিত্ন-ভ্রীষশোমতী শ্রীশচীদেবীকে সান্তনা 
প্রদান করিবার জন্য জ্ৰীজগদানন্দ-পণ্ডিতকে ভাজার গাৱ 


সম্বন্ধীয় প্ৰসাদবস্ত্ৰের সহিত নীলাচল হইতে গোড়ে প্রেরণ করিতেন! 


৪৬ শ্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


একবার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য-প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট শ্রীজগদানন্দের 
দ্বারা তাহার মনোগতঠাব একটি হেঁয়ালিতে লিখিয়া পাঠাইলেন,-- 
বাউলকে কহিহ”_লোক হইল বাউল। 
বাউলকে কহিহ,_ হাটে না বিকায় চাউল ৷৷ 
বাউলকে কহিহ,_কাযে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিহ,_ ইহা কহিয়াছে বাউল ॥ * 
এই তরজার অর্থ মহাপ্ৰভু বুঝিতে পারিলেন এবং অন্তরঙ্গ শ্রীস্বদূপ- 
দামোদরকে বলিলেন । সেইদিন হইতে মহাপ্রভুর বিরহোন্মাদ-দশ! 
আরও দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইল। 


নীল সাবভৌযভঠড্ীচা্ 


&্ৰীল সার্বভৌম-ভট্রাচার্ষ বর্তমান'নবদ্ধীপ বা চাপাহাটী হইতে প্রায় 
আড়াই মাইল দূরে বিদ্তানগর-পললীর স্বনাম-প্রসিদ্ধ শ্রীমহেশ্বর-বিশারদের 
পুল । ইনি ষড়দর্শনেঃ বিশেষত: শাঙ্কর-বেদাত্তশান্ত্রে বিশেষ পাণ্ডিত্য 
লাভ করিয়। শেষ বয়সে ক্ষেত্রসন্নযাস অবলম্বন-পূর্বক শ্রীক্ষেত্রে সপরিবারে 
বাস ও বেদান্তের অধ্যাপনায় রত ছিলেন । কথিত হয়, ইনি মহারাজ 
শ্ীপ্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত হইয়াছিলেন | মহেশ্বর-বিশারদের দুই 
পূল ; তন্মধো জোষ্ঠ শ্রীসার্বভৌম ও তদহূজ শ্রীবিদ্ভাবাচস্পতি এবং 
তাহাদের অনুজা এক কন্যা) ইহারই স্বামী--শ্রীগোগীনাথ-আচারধ, 
যিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত ছিলেন। শ্রীসার্বভৌমের পুর 
শ্রীচন্দনেশ্বর ও কন্যা শ্রীমতী ষষ্ঠী (বাহার ডাক নাম “ষাঠী”) এবং 
ষাঠীর স্বামী অমোঘপণ্ডিত নীলাচলেই বাস করিতেন | 

* চৈচঅ ১৯২০-২১ 











গ্ৰীগ্ৰীল সাৰ্বভৌম-ভট্টাচাৰ্য ৪৭ 


সন্নাসলীলা-আবিস্কার করিবার পর শ্রমন্মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে 
জ্লীনীলাচলের পথে আঠারনালায় আসিয়া একাকীই প্রেমাবিউচিত্তে 
প্রীতীভগন্নাথ-দর্শন-লালপায় প্রামনন্দিরের দিকে চলিলেন। তদবস্থায় 
তিনি শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া কমল-নয়নকে দর্শন করিয়াই দিব্যোন্মাদে 
্রীজগন্নাথকে আলিঙ্গন করিবার উদ্দেশ্যে ধাইয়া চলিলেন ; কিন্তু মৃছিত 
ইয়া শ্রীমন্দিরের মধ্যে পড়িয়া গেলেন | প্রভুকে উন্মুতপ্রায় দেখিয়া 
অজ্ঞ পড়িছ| ( ছড়িদার-সেবক ) মহাপ্রভুকে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত 
হইল, দৈবক্ৰমে শত্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য উ্ভগন্াথ-দর্শনার্থ সেই সময় 
মন্দিরে উপস্থিত ছিলেন । তিনি পড়িছাকে বাধা দিলেন । শ্রীসার্বভৌম 
তাহার শিষ্য-পড়িছার দ্বারা প্রভুকে বহন করাইয়া নিজগৃহে আনাইয়া 
এক পবিত্র স্থানে শোয়াইয়া রাখিলেন। ভট্টাচার্ধপাদ সূক্ষ্ম তুলা 
রিয়া পরীক্ষা করিলেন এবং প্রাণ আছে 
জানিয়ী আশ্বস্ত হইলেন | জ্ৰীসাৰভৌম শান্ত্জ্র পণ্ডিত ছিলেন। 
তিনি মহাপ্রভুর অবস্থা দেখিয়া ঝুঝিতে পারিলেন_ইহা সাধারণ মূৰ্ছা 
নহে, কৃষ্ণপ্ৰেমের সাত্বিক বিকার--মহাভাবের লক্ষণ । 

এদিকে সিংহদ্বারে উপনীত জীমুকুন্দের সহিত তংৎপূ্বপেরিচিত শ্রী- 
গোগীনাথ-আচার্ধের সাক্ষাৎকার হওয়ায় তাহার সঙ্গে শ্রীনিতানন্দপাদ 
প্রমুখ সকলেই ব্ৰীসাব্ভৌম-ভবনে গমন করিয়া প্রেমমুছিত মহা প্রভুকে 
দেখিতে পাইলেন । স্রীসাবভৌম বৈষ্ণবগণকে অভার্থনা ও যথাযোগা 
অভিবাদনাদির পর নিজ পুত্ৰ, শীচন্দনেইবে? বারা শ্রীজ্গন্নাথ-দর্শনে 
পাঠাইলেন। ভাহারা দর্শন করিয়া পুনরায় জৰীমহাপ্ৰভুৱ সন্মুখে আসিয়া 
উচ্চৈঃস্বৱে ্রীনাম-সংকীর্তন করিতে থাকিলে বেলা তৃতীয় প্রহরে প্রভু 
বাহাদশ! লাভ করিলেন) প্র ‘হরি হরি’ বলিয়া হুঙ্কার করিয়া 
উঠিলেন। ব্ৰীসাবৰভৌম আনন্দে মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া- 


আনিয়া প্রভুর নাসাগ্রে ধ 


৪৮ শরীক্ষেত্র__পরি শিষ্ট (২) 


মহাপ্রভুকে মধ্যাহ্কক্বৃত্য সমাপনপূৰ্বক মহাপ্রসাদান্ন ভিক্ষাদানার্থ নিমন্ত্রণ 
করিলেন। মহাপ্রভু সমুদ্ৰ-স্নান করিয়া আসিয়া শ্রীসার্বভৌম-পরিবেষিত 
মহাপ্রসাদ ভক্তগণের সহিত গ্রহণ করিলেন। 

অত:পর শ্রীসার্বভৌম-ভট্রাচা স্বীয় ভগিনীপতি শ্রীগোগীনাথ- 
আচাধকে সঙ্গে লইয়া মায়াবাদী সন্নযাসীকে সম্ভাষণ করিবার প্রথানুযায়ী 
‘নমো নারায়ণায়” বলিয়া প্রণাম করিলেন । মহাপ্রভু ‘কৃষ্ণে মৃতিরন্ত’ 
বলিয়া প্রতিসম্তাষণ করিলেন । বস্তুতঃ শুদ্ধা-সরস্বতী শ্রীখ্রীসার্বভৌমের 
মুখে শ্্রীগৌরনারায়ণের নমস্কারসূচক উক্তিই প্রকাশ করিয়াছিলেন। 
সার্বভৌম মহাপ্রভুর প্রতি সন্তাষণসূচক বাকা হইতে প্রভুকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী 
বলিয়া মনে করিলেন। শ্রীগোগীনাথ-আচার্ধের নিকট হইতে প্রভুর 
পূৰ্বাশ্ৰমাদির সমস্ত পরিচয় পাইলেন। প্রভুর মাতামহ শ্রীনীলাম্বর 
চক্রবর্তী ও সার্বভৌমের পিতা শ্রীমহেশ্বর-বিশারদ সহাধ্যায়ী ছিলেন | 
অমানীমানদ মহাপ্রভু দৈন্যভরে শ্রীসার্বভৌম-ভট্টাচার্যকে সন্মান দিলেন। 
একদিন সার্বভৌম শ্রীগোপীনাথ-আচার্ধের নিকট হইতে জীমন্মহাপ্ৰভুর 
সন্্যাসনাম, সন্ন্যাসগ্ুর ও সম্প্রদায় প্রভৃতির সম্বন্ধে অনেক কথা প্রশ্ন 
করিয়া জানিয়| লইলেন এবং বলিলেন)_-“ইহার ‘শ্ৰী কৃষ্ণচৈ তন্য’ নামটি 
সবোত্ম বটে, কিন্তু ইনি যে ভারতী-সম্প্রদায় হইতে সন্নাস গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা মধ্যম সম্প্রদায়” প্রভুর কোন বাস্তাপেক্ষা নাই 
সুতরাং তিনি কোন উচ্চাবচ সম্প্রদায়ের অপেক্ষা করেন নাই--ইহা 
শ্ৰীগোপীনাধ-আচাৰ্য জানাইলে ভট্টাচাৰ্য পুনরায় বলিলেন”_“ইহার পূর্ণ 
যৌবন ) ইনি যদি নিরন্তর বেদান্ত অনুশীলন ও বৈরাগাময় 'অধ্বৈতমার্গে 
প্রবেশ না করেন, তাহা হইলে ইহার পক্ষে সন্ন্যাসধৰ্ম রক্ষা করা কঠিন 


হইবে। ইনি সন্মত হইলে পুনরায় যোগপট দিয়া সংস্কার-বিধানপর্বক 
ইহাকে উত্তম সম্প্ৰদায়ে আনা যায়»... 





শ্রীল স।ৰ্বভৌম-ভট্টাচাৰ্ষ ৪৯ 


সার্বভৌম মহাপ্রভুকে একজন মৰ্ত্যজীব ও সাধারণ সন্যাসী মনে 
করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীগোগীনাথ-আচার্য দুঃখে ও ক্ষোভে বলিলেন» 
“ভট্টাচাধ ! তুমি ইহার মহিমা রর, কিছুই ভান না| ইনি স্বয়ং 
ভগবান্‌। ভগবৎ-খ্বরূপলক্ষণের পরাকাঠ্| ইহাতে প্রকটিত, তবে তাহা 
বিঘদূগণেরই অন্ুভবযোগ্য |” ইহা শুনিয়া সাবভৌমের ছাত্রগণ 
আচাধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি কি লক্ষণ ঈশ্বরত্ব-বিষয়ে প্রমাণ ?” 
আচার্য বলিলেন»_পবিদ্বদনভবই ঈশ্বরলক্ষণের প্রকৃষ্ট প্রমাণ । ঈশ্বরের 
কপ] ব্যতীত কেহ- ঈশ্বরতত্ব অনুভব করিতে পারে না। ঈশ্বরের 
কপাসংস্পশহীন পাণ্ডিতোর দ্বার! ঈশ্বরতত্ব ডান! যায় না।” ইহাতে 
সার্বভৌম একটু উত্তেজিত হইয়াই বলিলেনঃ_ "গোপীনাথ! সাবধানে 
কথা বল। তুমি যে ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছ, তাহারই বা প্রমাণ কি?” 
আচার্য ভ্রীগৌরহরির কৃপাবলে বলীয়ান্‌ হইয়া ‘মদ কষ্ণগুণগানে'-এই 
ভক্তিবিচার অবলম্বনপৃবক বলিলেন৮_+ভর্টাচাষ ! তুমি ইহার মহা- 
প্রেমাবেশাদির ইশ্বরলক্ষণ, নগ্রোধপরিমণ্ডলত্াদি ঈশ্বরের শারীরিক 
লক্ষণ স্বচক্ষে দেখিয়াও ইহাকে ঈশ্বর বলিয়! চিনিতে পার নাই? কিন্তু 
আমি তাহার কৃপায় তাহ! পারিয়াছি। ইহা পরমেশ্বরেরই কৃপ|-- 
আমার কোন শক্তি নহে |” 

জ্ৰীসাৰ্ৰভৌম--“শাস্তৰ ‘বলেন, কলিকালে বিষ্ণুর অবতার নাই; 
সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপৱ--এই তিন যুগেই তাহার অবতার হয় ॥ এজন্যই 
তাহার একটি নাম 'ত্ৰিযুগ’ | অতএব শ্ৰীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবদবতার 


নহেন, তিনি মহাভাগবত |” _. 
আচা “ভট্টাচাৰ্য ! 1 দুইটি এধানশাস্ত্--শৰীমভাগৰত ও শ্রীমহা- 


ভারত, কলিযুগে স্বয়ং-ভগবানের অবতার-কথা বলেন। কলিযুগে 


যে অবতারের নিষেধ আছে, তাহা লীলাবতারের সহন্ধে; কলিতে 
প--ঝ 


৫০ জীক্ষেত্ৰ- পরিশিষ্ঠ (২) 


লীলাবতার হয় না। কিন্তু অন্য অবতার হইতে পারে। যদি কলিতে 
সমস্ত অবতার নিষিদ্ধ হইত, তবে যুগাবতার কিরূপে হয়? প্রতিযুগে 
তাহার অবতারের কথা প্রীগীতাতেও শ্রীকঞ্চ শ্লীঅজুনেকে বলিয়াছেন। 
্্ীষঃটচতন্য কিন্তু যুগাবতার নহেন ; তিনি--স্বয়ংভগবান্‌ । “আন্‌ 
বৰ্ণাস্ত্য়ো হাসা গৃহতোহবুযুগং তনুঃ। শুক্লো রক্তত্তথা পীত ইদানীং 
কৃসঃ্তাং গতঃ |” *---উীমদ্তাগবতের এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, পূর্বে 
কোন এক, কলিতে শ্রীকৃষ্ণ পীতবৰ্ণৱূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং 
“কৃষ্ণবৰ্ণং ত্বিষাহকুষ্ণং সাঙ্োপাঙ্গান্তরপার্যদম্‌ । যজৈঃ সংকীৰ্তনপ্ৰায়ৈ- 
ধরজন্তি হি সুমেধসঃ 1” 1 এই শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে যে, বর্তমান 
কলিতেও স্বয়ং ভগবানই গীতবর্ণর্ূপে সপরিকরে অবতীর্ণ হইবেন এবং 
সুবুদ্ধিবাভিগণ সংকীৰ্তনবহুল-যজ্ঞের দ্বারা তাহার আরাধনা করিবেন । 
মহাভারতান্তর্গত শ্রীশ্্রীবিষুরপহত্রনাম-স্তোত্রেও__“দুবর্ণবণ্ণো হেমাঙ্গো 
ব্রাদ্ৰশ্চন্দনাঙ্গদী। সন্ন্যাসকচ্ছমঃ শান্তে৷ নিঠ| শান্ত; পরায়ণ:।” + 
“এই উক্তিতে শ্রীগৌরাবতারের নাম, রূপ ও লীলার কথা দৃ'্ট হয়। 
কলিতে শ্রীভগবান্‌ প্রচ্ছন্ন থাকেন বলিয়া তিনি ‘ত্ৰিযুগ’ নামে খ্যাত, 
ইহা শ্রীমন্তাগবতের শীপ্রহ্লাদোক্তি হইতে জানা যায়,--"ছন্নঃ কলো 
যদভবস্ত্ৰিযুগোইথস ত্বম্‌ |” $ প্ৰচ্ছন্নাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে তাহার 
‘কঁপায় তুমিও একদিন জানিতে পারিবে এবং তখন তুমিও এই সকল 
সিদ্ধান্ত কীর্তন করিবে। 2 

৷ শীমাৰ্যভৌযেকর প্রার্থনায় শ্্ীগোগীনাথ সপরিকর মহাপ্রভুকে ভট্টাচার্য- 
গৃহে ভি্ার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু তৎসম্বন্ধে সার্বভৌমের উক্তি 


* তা ১৮১৩) তা ১১1।৩২ ; + মহাভারতের অন্তর্গত প্রীপ্রীবিধু-সং আনাম 
স্তোত্ৰ ৯২ ও ৭৫ সংখ্যা) $ ভা ৭1৯৩৮: 








রী গ্রীল সাব ভৌম-ভট্টচার্ষ ৫১ 


অনুগ্রহ । তিনি বাৎসলা ও করুণায় আমার সন্নাসাধর্ম রক্ষা করিতে 
উদ্‌গ্রীৰ।” আর একদিন শ্রীমন্ুহা প্রদু প্রীসাব ভৌম-ভট্টাচার্যের সহিত 
শ্রীজগন্নীথ দর্শন করিয়া ভট্টাচাৰ্ধের গৃহে আগমন করিলেন ৷ সার্বভৌম 
মহাপ্রভুকে আসন দিয়া বসাইয়া বেদান্ত পড়িয়া শুনাইতে আন্ত 
করিলেন । ভট্টাচার্ষের অনুরোধে প্রভু সাতদিন-পর্যন্ত সার্বভৌমের 
গৃহে শাঙ্কর-ভাগ্তসন্মত বেদান্তবাখা! শ্রবণ করিলেন। কিন্তু পাঠ 
শুনিয়! প্ৰভু ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। অক্টমদ্িবসে শ্রীসার্বভৌম 
মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,_-“আপনি স:তদিন ধরিয়া বেদান্ত 
শ্রবণ করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ মৌনীই রহিয়াছেন ; ভালমন্দ, বাকি 
বুঝিতেছেন, না বুঝিতেছেন, কিছুই বলেন না।” মহাপ্রভু দৈন্যভৱে 
বলিলেন,--“আমি মূখ? আমার অধায়ন নাই। আপনার আজ্ঞায় 
বেদান্ত শ্রবণ করিয়া সন্ন্যাসীর ধর্মমাত্র পালন করিতেছি | আপনি 
বেদাস্তের যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা বুঝিতে পারি না । বেদাস্তসৃত্রের অর্থ 
পরিষ্কার বুঝিতে পারি । কিন্তু আপনার ব্যাখা! শুনিয়া আমার মন বিকল 
ইয়। আপনি কণ্টকল্লিত অর্থের দ্বার! সূত্রের সহজ অর্থ আচ্ছাদন করিয়া 
ফেলিতেছেন। ব্রহ্গ-শব্দে বেদ ও পুরাণ-সমস্বরে সর্ববৃহত্তম তত্বকেই 
নির্দেশ করেন। সেই তত্ব সবৈশ্ববপরিপূর্ণ। তাহাকে কিরূপে 
নিরাকার ও নিথিশেষ বলিয়া বাখ্যা করিতেছেন, বুঝি না। কোন 
কোন শ্রুতি যে ব্ৰহ্মকে নিরাকার নিধিশেষ বা নিগুণ বলিয়া বৰ্ণন 
করিয়াছেন, তাহা কেবল ব্ৰহ্ধের প্রাকৃত আকার, প্রাকৃত বিলাস ও : 
প্রাকৃত গুণ নিষেধ করিয়া অপ্রাকৃত আকার, অপ্ৰাকৃত বিলাস ও 
অপ্রাকত গুণের ইঙ্গিত প্রধান করিবার উদ্দেশ্যে । ইহাই শাস্ত্র কীর্তন = 
কৰে । * যে ব্ৰহ্ম হইতে প্রাণীসমূহ জন্মগ্রহণ করে, যে ব্রন্মের দ্বারা 


'_ * প্ৰচৈতন্তচল্ৰোদয়নাটকে ৬ ৬% সংখ্যাধৃত-জীহয়নীবপৎনাত্ৰবাকা, : :. 


৫২ শ্রীক্ষেত্র-_ পরিশিষ্ট (২) 


প্রাণীসমূহ জীবিত থাকে, যে ব্রন্ধে প্রাণীসকল মৃষ্টিধ্বংসকালে সূক্ষ্মকূপে 
লয়প্রাপ্ত হয়, *--এই শ্রুতিপ্রতিপাদিত ত্রন্মের লক্ষণে বন্ধই অপাদান, 
করণ ও অধিকরণ কারক | ব্রন্ষের মধ্যে বিশ্বসৃধ্টির শক্তি, বিশ্বপালন 
করিবার শক্তি ও বিশ্বকে আশ্রয় প্রদানের শক্তি আছে। এই সকল 
শক্তিতে শৃক্তিযান্‌ বলিয়া ব্ৰহ্ম সবিশেষ। উক্ত তিনটি কারকই 
সবিশেষত্বের চিহ্ন। শ্রুতিতে “সোহকাময়ত বহুস্যাং প্ৰজায়েয়’, 1 
‘তদ্বৈক্ষত বহুস্তাং ভ্রভায়েয়? $ অর্থাৎ সেই ব্ৰহ্ম এই কামনা করিলেন, 
‘আমি প্রজার (জীবের ) নিমিত্ত ( তদন্তর্যামিরপে বহু হইব।’ তিনি 
ঈক্ষণ করিলেন”--“আমি প্রজার নিমিত্ত বহু হইব ৷’ যে সময়ে ব্ৰহ্ম বহু 
হইবার কামনা করিয়াছিলেন এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন, 
তখনও প্রাকৃত সৃষ্টি হয় নাই । কারণ ব্ৰন্ধের দৃষ্টির ( ঈক্ষণের ) পরেই 
প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছিল) সুতরাং ব্ৰহ্মের ওঁ মন ও নয়ন প্ৰাকৃত নহে । 
বন্ধের অপ্রাকৃত মন, নয়শাদি-ইন্ড্রিয় থাকায় তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ 
সাকার । “অপাপিপাদ? ৮ শ্রুতি ব্রহ্মের প্রাকৃত হস্তপদ নিষেধ করিয়া 
সঙ্গে-সঙ্গেই তাহার অপ্রাকৃত নেত্রে দর্শন, অপ্রাকৃত কৰ্ণে শ্রবণ, 
অপ্রাক্কত হস্তে গ্রহণ, অপ্রাকৃত পদে গমনের কথা বলিয়াছেন । ব্ৰহ্ম" 
খের অকৃত্ৰিম-ভাষ্য শ্ৰীমভ্ভাগবত $ পরমানন্দ-সনাতন-পূর্ণ-তরন্ম বলিতে 
জীত্ৰজেন্দ্ৰনন্যনকেই নির্দেশ করিয়াছেন | 
এতধপ্রসপ্ধে শ্রীগৌরহরি ব্রঙ্গের সবিশেষত্ব ও স্বাভাবিকী শক্তি- 
সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাপাদি প্রদর্শন করিয়া শ্রীবিষুপুরাণোক্ত সচ্চিদানন্দ 
পরমেশ্বরের হলাদিনী,: সন্ধিনী ও সগ্ষিৎ-শক্তি, অন্তরঙ্গ! চিচ্ছতি, 
২ পাতি অপরদী: RL 


* যতো বা) ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবস্তি, বৎ প্রযন্ত/ভিমংবিশন্তি 


(তৈ ১) 7 (ভৈ); 3 (ছাঃ এ২৩)$ & স্বেতাখতর ৩১৯ 
$ ভা ১০।১৪।৩২ এ 








ত্ীপ্লীল সার্বভৌম-ভট্রাচার্য ৫৩ 


বঠিরঞা মায়াশক্তি ও তটস্থা জীবশক্ষির বিশ্লেষণ এবং শ্ীগীতায় জীবকে 
যে শক্তিরপে স্থাপন এবং জীবের নিতাত্ব ও সনাতনত্ব প্ৰতিপাদন 
করিয়াছেন, সেই প্রমাণ দেখাইরা শাহ্কর-মায়াবাদ নিরাস: করিলেন । 
্ীমন্মহীপ্রভু বলিলেন»_“শক্তি-পরিমানবাদই ব্যাসসূত্ৰসন্মত |” মহাপ্রভু 
বিবর্তবাদের নিরাস, জগতের মিথাত্ব-খগ্ুনঃ তাবে জ্হীরাকিডি। 
তত্বমস্যাদি-জীববিষয়ক বাকোর প্রাদেশিকতা প্রভৃতি প্রদর্শন করিয়া! 
প্রীধ্যাসের বাকা হইতে শ্রীশঙ্করাচার্ঘের ঈশ্বরাজ্ঞায় বিমুখমোহনের জন্য 
নান্তিক-শাস্ত্রের রচনা প্রভৃতি বহু বিষয়ের অবতারণা করিলেন । 

এই সকল সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়| সাবঁভৌম-ভট্টাচাৰ্য স্তম্ভিত হইয়| 
গেলেন । ‘পরমমুক্ত আত্মারামগণও স্্রীঠরির গুণাকৃষ্ট হইয়া তাহাতে 
অচৈতুকী ভক্তি করেন’ শ্রীম্তাগবতোক্ত এই পিন্ধাস্তগৰ্ভ-শ্লোকটি * 
শ্ীমন্মহা প্রভু কীৰ্তন করিলে ভট্টাচাৰ্য এই শ্রোকের অর্থ প্রভুর নিকট 
শ্রবণ করিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন | মহাপ্রভু সার্বভৌমকে প্রথমে 
এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে বলিলে ভট্টাচাৰ্য পাণ্ডিত। প্রতিভাবলে 
উক্ত শ্লোকের নয় প্রকার অর্থ করিলেন ১ কিন্তু মহাপ্ৰভু এ অর্থের 
একটিও স্পর্শ না করিয়া আঠার প্রকার ভক্তিপর বাখ্যা করিলেন! 
পরবৰ্তিকালে জীমন্মহাপ্ৰভু কাশীতে শ্রীসনাতন-গোত্ামিপাদের নিকট: 
উক্ত আত্মারাম-শ্লোকের একষটি প্রকার ব্যাথা! করিয়াছিলেন । 1 

এখন প্রীসার্বভৌম জীক্‌ষ্ণচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ” বলিয়া 
অবধারণ করিয়া আত্মনিন্দা করিতে করিতে শ্রিমন্মহাত্রভুর শ্রীপাদপন্ে 
শরণ গ্রহণ করিলেন । তথন জ্ৰীমন্নহাপ্ৰভু কৃপা করিয়া তর সার্বভৌমকে 
প্রথমে চতুর্ভুজর্ূপ ও পরে ঘিভুজ-মুরলীধর শরীস্টাসসুন্দররূপ, যাহা 
প্রভুর নিজস্ব-স্বরূপঃ তাহা প্রদর্শন করিলেন। শমহাপ্রভুর কৃপায় * 


৮২৮০ 


৫৪ শ্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


সার্বভৌমের হৃদয়ে প্রভুর সমস্ত তত্ত্বের স্ফৃতি হইল। তিনি মুহূর্তের 
মধ্যে মহাপ্রভুর নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির মাহাত্মাবাগ্রক একশত শ্লোক 
রচনা করিয়! প্রভুকে স্তুতি করিলেন | প্রভুর কপালিঙ্গনে অভিষিক্ত 
হইয়| ভট্টাচার্য প্রেমবিকার-কদন্বে বিভূষিত হইলেন । আসাবভৌম 
কিঞ্চিৎ স্থির হইয়া প্রভুকে বলিলেন” 

জগৎ নিস্তারিলে তুমি,_সেহ অল্পকাধ ৷ 

আমা উদ্ধারিলে তুমি,_এ শক্তি আশ্চর্য ৷ 

তর্কশান্ত্রে জড় আমি? যৈছে লৌহপিও 

আমা দ্রবাইলে তুমি, প্রতাপ প্রচণ্ড ৷৷ * 


আর একদিন প্রাতঃকালে শ্রীমনমহাপ্রতু শ্রীজগন্নাথের উত্থান দর্শন 

করিয়৷ পৃজারীপ্রদত্ত মাল৷ ও প্রসাদান্ন লইয়া ভট্টাচার্যের গৃহে আগমন 
করিলেন | সাবভৌম সবেমাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়াছেন: তখনও 
তাহার দন্তধাবন ব| মুখপ্রক্ষালনাদি প্রাত:কৃত্য কিছুই হয় নাই; 
এমতাবস্থায় মহাপ্রভু স্বীয় বস্তাঞ্চল হইতে মহাপ্রসাদান্ন খুলিয়া 
সার্বভৌমের হস্তে দিলেন। মহাপ্রভুর কৃপায় সদাচারনিষ্ট সার্বভৌম 
শাস্ত্রোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রাপ্তিযাত্রেই মহাপ্রসাদ সন্মান 
করিলেন | ইহা দেখিয়। মহাপ্রভু বিশেষ আনন্দিত হইয়া ভট্টাচাধকে 
আলিঙ্গনপূর্বক প্রেমনৃত্য করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন, 

আজি মুঞি অনায়াসে জিনিহু ত্ৰিভুবন । 

আজি মুঞি করিনু বৈকুঠ-আরোহণ ৷৷ 

আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব অভিলাষ । 

সার্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ৷ 1 





* চৈ চ ম ৬২১৩১৪; + চৈচ ম ৬২৩*-৩১ 
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আর একদিন প্রীসার্বভৌম গ্রীজগন্নাথ দর্শন না করিয়াই পূৰ্বে 
স্রীমন্মহাপ্রভুর স্থানে মাসিয়া নিজ পূৰ্ব-হৰ্বতির কথা অতি বৈন্যভৱে 
জ্ঞাপন করিলেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তিসাধন-সম্বন্ধে পরিপ্রশ্ন করিলেন। 
প্রামন্মহাপ্রভু শ্রানামসং কীর্তনই সমস্ত সাধনের মধ্যে শ্রেঠ__এই উপদেশ 
করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক শাস্ত্ৰপ্ৰমাণ ভট্টাচার্যকে শুনাইলেন। 
্রামন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা পাইয়া শ্রীসার্বভৌম শ্রীপ্বরপদামোদর ও 
প্রীগগদানন্দের সহিত শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমন করিলেন এবং বহু উত্তম 
মহাপ্রসাদ ও স্বকৃত দুইটি শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া শ্রাভগদানন্দের সহিত 
মহাপ্রভুর নিকট পাঠাইলেন। সেই শ্লোক-দুইটি এই» 
বৈরাগাবিষ্া নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষ; পুরাণঃ। 
ব্ৰীকষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাস্থুধিবন্তমহং প্রপন্ে ৷ 
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিভং য প্ৰাু্তুং কৃষ্ণচৈতন্যন'ম৷ | 
আধবিভূত্স্তস্ম পাদারবিনে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভূঙ্গঃ 1৯ 
এতওপ্রসঙ্গে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,__ 
এই ছুই শ্লোক--ভক্তকঠে মণিহার । 
সাবভৌমের কীতি ঘোষে ঢক্কাবা ছ্যাকার ॥ 
সার্বভৌম হৈলা প্রভুর ভক্ত একজন | 
মহাপ্রভুর সেবা-বিনা নাহি অন্য মন ৷ 
স্রীকৃষ্ণটচতন্য শচীসূত গুণধাম ৷” 
এই ধ্যান, এই জপ, লয় এই নাম ॥ 1 
আর একদ্লিন সার্বভৌম শ্ৰীমঙ্তাগবতের ব্ৰহ্ম্তবোজ একটি শ্লোকের 
শেষ-চরণে “মুক্তিপদে -শব্দের স্থানে “ভজিপদে' পাঠ পরিবর্তন করিয়| 
প্রভুর নিকট এ শ্লোক পাঠ করিলেন । প্র বলিলেন,--‘সাৰ্বভৌম ! 


* গ্রীচৈতন্চন্দরোদয় ন.টক ৩।৭৩ 5 





{+ চৈচম ২৫৬-৫৮ = 


৫৬ শ্রীক্ষেত্র_পরি শিষ্ট ২) 


মুলগ্লোকে ত’ 'মুিপদে? পাঠ আছে, তুমি ভিজিপদে? পাঠ বলিতেছ 
কেন?» সাবভৌম বলিলেন,--“মুক্তি কখনও ভক্তির ফল নহে । উহা 
ভগবদ্ধিযুখের দণ্ডমাত্র 1”) শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিলেন,_-শ্রীমন্তাগবত সাক্ষাৎ 
দ্রীভগবদ্ধিগ্রহথ তাহার পাঠ-পরিবর্তনে কাহারও অধিকার নাই। 
'মুকিপদ*শবে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরকেও বুঝায়। মুক্তি বাহার পদা শ্রয় করিয়। 
অবস্থিত, সেই পরযেশ্বরই “মুক্তিপদ” । শ্রীমস্ভাগবতের দ্বিতীয়-স্কন্ধে নবম 
পদার্থ-“মুক্িঃ এবং দশম-পদার্থ, যিনি নবম-পদার্থের আশ্রয়দূপে উক্ত 
হইয়াছেন তিনিই সয়ং ভগবান্‌। সুতরাং যিনি যুক্তির আশ্রয়, তিনিই 
ভগবান্‌।” তখন সার্বভৌম বলিলেন;--“যদ্বিও আপনার কথিত এ অর্থে 
'মুক্তিপদ”-শব্দে শ্ৰাকৃষ্ণকে বুঝায়, তথাপি উহার দ্বারা সাযুজ্য-মুক্তিকেও 

বুঝাইতে পারে, এই আশঙ্কায়ই আমি “ভক্তিপদে” পাঠ করিয়াছি।” 
যে সাবভৌম মায়াবাদভাস্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়! সাযুজ্য- 
মুক্তিকে চরম প্রয়োজন মনে করিতেন, তাহার জীচৈতন্যকৃপায় এইরূপ 
দশা হইয়াছিল ! ভট্টাচাৰ্বের এইরূপ বৈষ্ণবতা দেখিয়া নীলাচলবাসা 
সকলেই শ্রীগৌরসুন্বরকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রন্দনরূপে জ্ঞান করিলেন 

এবং খ্রাকাণীমিশ্র-প্রযুখ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যচরণে শরণ গ্রহণ করিলেন । 
শ্রমন্মহাপ্রভু তাহার দক্ষিণদেশ-ভ্রমণের সংকল্প সার্বভৌমকে 
জানাইলে ভট্টাচার্য প্রভুর ভাবী-বিরহ্‌ অনুভব করিয়া বলিয়াছিলেন,_- 
শিরে বজ পড়ে যদি, পুত্র মরি” যায় । 
তাহা সহি, তোমার বিচ্ছেদ সহন না যায়| * 

ভট্টাচার্যের অনুরোধে মহাপ্রভু আরও পাঁচদিন নীলাচলে থাকিলেন। 
উট্রাচার্য ট্রীগোপীনাথ-আচার্ধের দ্বারা চারিখানি নৃতন কৌপীন ওবহিবাস 


গুহ হইতে আনাইয়া প্রভুকে দিলেন এবং গোদীবরী-তীরে শ্রীরামানন্দ- 
* চৈ চম ৭1৪৮. 








শ্রীল সার্বভৌম-ভট্রাচার্য বে 


রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রার্থনা প্রভুর নিকট বিশেষভাবে 
জ্ঞাপন করিলেন। ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া শ্রীরামানন্দপাদের 
অসমোধ্ব্ব মাহাত্মা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তৎপূর্বে তাহার হৃদয়ে 
শ্মার্তমত ও মায়াবাদের বিচার প্রবল থাকায় তিনি শ্রীরামরায়কে 
বৈষ্ণবজ্ঞানে পরিহাস করিয়াছেন__ইহাও বলিলেন ৷ 

বিজ্ঞশিরোমণি শ্রীসার্বভৌম-ভট্রাচার্ষের বাক্যে অদ্ধালু মহারাজ 
জীপ্রতাপক্লদ্ৰের শ্রীমন্মহাপ্রভুকে স্বয়ং ভগবান্‌ বলিয়া বিশ্বাস হইল এবং 
তিনি মহাপ্রভুর একবারমাত্র দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। 
ভট্টাচার্ধের নির্দেশানুসারে শ্রীপ্রতাপরুত্র মহাপ্রভু ও তাহার ভক্তগণের 
বাসস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিলে ভট্টাচার্য মহাপ্রভুকে শ্রীকাশীমিশ্রের গৃহে বাসস্থান 
প্রদান করিলেন এবং মহাপ্রভুর নিকট শ্রীপুরুষোত্তমবাসী ভক্তগণের 
প্রতোকের পরিচয় প্রদান করিলেন! শ্রসাবভৌম নিজগৃহে মহাপ্রভুকে 
লইয়| গিয়া বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা প্রভুর ভিক্ষা করাইলেন। 

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ শৃদ্রসেবক শ্রীগোবিন্দকে স্বীয় সেবার্থ রাখিয়াছিলেন 
জানিয়া সার্বভৌমের যে সংশয় হইয়াছিল, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা ছেদন 
করিলেন। শ্রীব্রন্মানন্দ-ভারতী মহাপ্রভুর কৃপায় মৃগচর্মান্বর পরিত্যাগ 
করিয়া প্রভুর তত্ব উপলব্ধি করিলে সাবভৌম-ভট্টাচাধ ভক্ত ও ভগবানের 
কোন্দল-লীলায় ভক্তের জয় ঘোষণা করিলেন । 

শ্ীসার্বভৌম শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট মহাপ্রভুর রাজদর্শনে ঢৃঢ়া অচল! 
বিতৃষ্ণার কথা জ্ঞাপন করিলে রাজা বলিলেন যে তিনি যদি মহাপ্রভুর - 
কপা-দর্শন না পান, তবে তাহার রাজা, দেহ সমস্তই বৃথা | ভট্টাচাৰ্য, 
রাজাকে সাস্তুনা দিয়া মহাপ্রভুর সাক্ষাৎকারের একটি উপায় নির্ধারণ 
করিলেন ।  রথধাত্রার দিনে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে যখন ; 


পঁঞ 


৫৮ জ্রীক্ষেত্র_পরিশিষ্ট (২) 


মহাপ্রভু. প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিবেন, তখন বৈষ্ণববেশে 
রাজাকে রাসপঞ্চাধ্যায়ের শ্লোক পাঠ করিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা-দর্শন- 
স্পর্শন-সেবা-লাভের পরামর্শ দিয়! ভট্রাচা রাজাকে আশ্বস্ত করিলেন। 
শ্রীরথযাত্রা-উপলক্ষে গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণের আগমন 
সংবাদ পাইয়। শ্রীপ্রতাপরুদ্র ভক্তসেবার্থ যাবতীয় বাবস্থা করিলেন 
এবং প্রাসাদোপরি আরোহণ করিয়া ভট্টাচার্য ও গোগীনাথ-আচাধের 
সাহায্যে গৌড়ীয় ভক্তগণের দৰ্শনলাভমুখে পরিচয় প্রাপ্ত হইলেন। 
মহাপ্রভুর শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জনলীলায় সার্বভৌম প্রভুর সন্তোষ- 
বিধান করিয়াছিলেন প্রভুর আজ্ঞাষ় প্রীগোপীনাথ সাবভৌমকে উত্তম 
উত্তম মহাপ্রসাদ প্রদান করিলে সার্বভৌম দৈন্যভরে বলিলেন» 
* ১৯% * আমি তাকিক কুবুদ্ধি। 
তোমার প্রসাদে মোর এ সম্পৎ্-সিদ্ধি ৷ 
মহাপ্রভু বিনা কেহ নাহি দয়াময় | 
কাকেরে গরুড করে,--এঁছে কোন্‌ হয় | 
তাঁকিক-শৃগাল-সজে ভেউ-ভেউ করি ৷ 
সেই মুখে এবে সদ! কহি ‘কৃষ্ণ’ ‘হৰি’ ॥ 
কীহা বহিমুখ তাক্ষিক-শিল্তগণ-সঙ্গে । 
কাহা এই সঙ্গুধা-সমূদ্ৰ-তরজ্জে | + 
তা সাৰভৌমের বিশেষ চেষ্টায় ও কৃপায় শ্রীপ্রতাপ- 
রুদ্রের মহাপ্রভুর দর্শন লাভ হইল ৷ ভরীরথযাত্রার পর গৌডীয়-ভক্তগণ 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলে একদিন সার্বভৌম মহাপ্ৰভুকে স্বগৃহে 
একমাস-কাল ধরিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা 


জ্ঞাপন করেন ৷ অনেক বরে পর একমাসের স্থানে, মহাপ্রভু ং 
* চৈচম ১২১৮১৮৪ J 











গী৷ঞ্জীল সাব ভৌম-ভট্টাচার্য ৫৯ 


পাচ দিন সার্বভৌমের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন । 
সার্বভৌম স্বয়ং সহধ্ণিণীর সহিত র্ধনকার্ধে নিযুক্ত হইলেন এবং 
সার জন্য বিচিত্র নৈবেদ্য প্রস্তুত করিলেন | সাধভৌমের কন্যা 
শ্রীমতী বীর স্বামী অমোঘ পণ্ডিত ম্মার্ভবিচারসম্পর ও লোক-নিন্মক 
ছিল। সে প্রভুর ভোভনের বিবিধ উপকরণ দেখিতে পাইলে পাছে 
প্রভুর সাক্ষাতেই তাহার কোন নিন্দা করিয়। বসে--এই আশঙ্কার সার্বভৌম 
অমোঘকে গৃহ-প্রবেশে বাধা দিবার জন্য হাতে লাঠি লইয়া ভোগগৃহের 

ঘারে বসিয়াছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুকে পরিবেষণ করিবার সময় 

সার্বভৌম কিছু অন্যমনস্ক হইলে সেই সুযোগে অমোঘ আসিয়া প্রভুর, 
পাতে বিবিধ সেবোপকরণ দেখিয়া প্রভুর নিন্দা আরম্ভ করিল। 


" ভট্টাচার্য লাঠি লইয়া অমোঘকে প্রহার করিতে ধাবিত হইলে অমোঘ 


পলাইয়া গেল। ভট্টাচাৰ্য-পাদ অমোঘকে গালি ও অভিশাপ দিতে 
লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বীয় নিন্দা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন । 
সার্বভৌষের গৃহিণী অতান্ত দুঃখে, বক্ষে ও শিরে করাধাত করিতে 
করিতে “ষাঠী বিধবা হউক’ এইরূপ বলিতে লাগিলেন । শরীসার্বভৌম ও 
তৎসহধ্িণীর প্রার্থনায় মহাপ্রভু ভোজন করিয়া তাহাদিগকে তুষ্ট 
করিলেন। প্রভুর ভোজনের পর ভট্টাচার্য প্রভুর অনুত্রজ্যা করিয়া 
প্রভুর বাসা-পর্বন্ত প্রভুকে পৌঁছাইয়া দিলেন ।: প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া 
বাড়ীতে আনিয়া নিন্দা শুনাইলেন বলিয়া সার্বভৌম নিজকে পুনঃ পুনঃ 
ধিক্কার দিলেন। প্রভুর নিন্দাকারী অসোঘকে হত্যা অথবা আত্মহত্যা, 
করিতে পারিলে তাহার দুঃখের কিঞ্চিৎ উপশম হইত--ইহা সহ্ধনিশীর 
নিকট বলিতে লাগিলেন এবং শাস্ত্ৰীয় বিধানমতে এরূপ নিন্দক ও পতিত 
স্বামীকে ত্যাগ করাই কর্তবা__ইহা যাঠীকে জানাইতে বলিলেন ! 
এদিকে পরদিবস প্রাতঃকালেই সংবাদ পাওয়া গেল, অমোঘ বিসুচিকাঁ- 


৬০ শ্রীক্ষেতর__ পরিশিষ্ট (২) 


ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া ভট্টাচাৰ্য শ্ৰীমহাভারত ও 
গ্রীমন্তাগবত হইতে ঈশ্বরের প্রতি অপরাধী বাক্তির দপ্ডবিষয়ক-শ্লোক 
পাঠ করিতে লাগিলেন । সার্বভৌম ও তৎসহধমিনী প্রভুর নিন্দা শুনিয়া 
কেহই জলগ্রহণও করেন নাই ; দুইজনই উপবাসী ছিলেন। এদিকে 
অমোঘও বিসৃচিকা ব্যাধিতে মুমূৰ্যু দশায় উপনীত । ইহা গোপীনাথ- 
আচার্ধের নিকট শুনিয়। মহাপ্রভু অমোঘের নিকট তৎক্ষণাৎ উপস্থিত 
'হইয়| তাহার বুকে হাত দিয়া অহৈতুকী কূপ! করিয়৷ তাহার অপরাধ 
ক্ষালন ও ‘কৃষ্ণনাম’ উচ্চারণ করাইলেন | অমোঘ কৃষ্ণ-প্রেমে উন্মত 
হইয়| নাচিতে লাগিলেন এবং প্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া দ্বায় অপরাধের 


ক্ষমা ভিক্ষা ও স্বহস্তে নিজের গাল চড়াইতে চড়াইতে আত্মধিকার 
দিতে লাগিলেন । মহাপ্রভু বলিলেন” 


সার্বভৌম-গৃহে দাস দাসী, যে কুকুর ৷ 
সেহ মোর প্রিয়, অন্যজন বহু দুর | * 


মহাপ্রভু সার্বভৌমের গৃহে আসিয়া সাবভৌমকে অমোঘের প্রতি 
প্রসন্ন. করাইয়া ভগবৎপ্রসাদ গ্রহণ করাইলেন ৷ 


লাবনী 


. জ্ৰীসাৰ্বভৌম-ভট্টাচাৰ্ধের গৃহিণী ‘ষাঠীর মাত|’-সঘ্বন্ধে জীচৈতন্য 
চর্লিতামৃতকার,লিখিয়াছেন,-- ৰ 
১ *ষাইীর মাতা’ নাম ভট্টাচার্যের গৃহিণী । 
প্রভুর মহান্ডক্ত তেঁহে| স্নেহেতে জননী ৷ 1 





+ চৈ ৮ ম ১৫২৮৪) চৈ চ ম ১৫২০০ 





ভ্ীমদ্-গোবিন্দ ৬১ 


সাৰধভৌম-সহধৰ্মিণী পতির সহিত প্রীক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া পতির 
ধর্মের সাহায্য করিতেন” 
ঘরে আসি’ ভট্টাচাৰ্য তা’রে আজ্ঞা দিল। 
আনন্দে ষাঠীর মাতা পাক চড়াইল ৷৷ 
* ক ক ক্রু 
আপনি ভট্টাচাৰ্য করে পাকের সব কর্ম। 
ষাঠীর মাতা--বিচক্ষণা, জানে পাকের কৰ্ম ৷৷ * 
এইরূপ পত্বীই যথাৰ্থ সহধৰ্মিণী পদবাচ্যা | স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীগৌর* 
সুন্দরের সুখানুসন্ধানে তাহার স্বাভাবিকী নিপুণতা নিযুক্ত করিয়া তিনি 
বৈষ্ণব-পতির ও পরমপতির সেবা করিতেন । তাই তিনি জামাতা- 
কর্তৃক মহাপ্রভু-লঙ্ঘন সহ করিতে না পারিয়! প্রাণাধিকা কন্যার 
বৈধবা-পর্যন্ত কামনা করিয়াছিলেন এবং ভট্টাচার্যও ষাঠীকে পতিত- 
ভর্ভাকে পরিত্যাগ করিবার বাবস্থা প্রদান করিয়া প্রকৃত-সহ্ধমিণীর 
আদর্শ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন। ঃ 


গোবিন্দ 


 শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ তাহার নির্যাণকালে তাহার প্রিয়শিষ্ঠ ও সেবক 
প্রীগোবিন্বকে নীলাচলে শ্রীমন্মহা প্রভুর নিকট গিয়া অবস্থান ও তাহার 
সেবা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দ নীলাচলে আসিয়া! 
মহাপ্রভুর নিকট ইহা জ্ঞাপন করিলে মহাপ্রভু একদিকে-_গুরুর কিঙ্কর 
হয় মান্য আপনার”, অন্যদিকে_“আজ্ঞা ওুরূণাং হ্াবিচারণীয়া,,এই উভয় 
সঙ্কটের কথা শ্রীসার্বভৌমকে জানাইয়া গুরুর আজ্ঞা-পালনকেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
কর্তবাবোধে জীগোবিন্দকে শ্রীঅঙ্গসেবায় অধিকার প্রদান করেন।  _ 


ঞ চৈ চম ১৫২৯১, ২০২ 


৬২ ্ীক্ষেত্র__পরিশিষ্ট ২) 


শ্রীগোবিন্দ সৰ্বদ| ছায়ার ন্যায় শ্রীমন্মহা প্রভুর সেবাসঙ্গী ছিলেন। 
শ্রীগোবিনের শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি শুদ্ধদাস্যরস ছিল । মহাপ্রভুর আদেশে 
যালাপ্রসাদাদির ছারা গৌড়ীয় ভক্তগণের অভার্থনায়, শ্রীহরিদাস- 
ঠাকুরকে মহাপ্রভুর প্রেরিত প্রসাদান্ন প্রদানে, শ্রীপ্রতাপরদ্রের জন্য 
্রীনিত্যানন প্রভুর যাচিত মহাপ্রভুর বহিবাস-প্রদানে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর 
আদেশে কাঙ্গালীভোজন-সম্পাদন-কার্ধে, শ্রীরাঘবের বালি সাবধানে 
সংরক্ষণে, ভক্তদভ-দ্ৰরবাসমূহ মহাপ্রভুকে নিবেদন-কার্ষে, শ্রীরঘুনাথ- 
ভট্টগোস্বামিপাদ-প্রমুখ প্রভুভক্তগণের বাস|-সমাধান-সেবায় শ্রীরঘুনাথ- 
দাস-গোস্বামিপ্ৰভু ও তাহার জ্ঞাতীথুড়া শ্রীকালীদাসকে প্রভুর অবশেষ- 
প্রদান-সেবায়, ্রীজগন্নাথ দর্শনরত ওড়িয়া স্ত্রীকে ভগবচ্চরণে অপরাধ 
হইতে সতকাঁকরণে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার সঙ্গীরূপে, প্রভুর 
দিৰ্যো্মাদ-অবস্থায চটক-পর্বতাভিমুখে ধাবিত হইবার কালে তাহার 
অনুগমনে ও মহাপ্রভুর অদর্শনে তাহার অন্বেষণে, গন্ভীরায় প্রভুর নিত্য- 
সেবা-সঙ্গে শ্রীগোবিন্দের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না । 

প্রভুর প্রিয় ভৃত্য করি’ সবে করে মান। 
সকল বৈষ্ণবের গোবিন্দ করে সমাধান ৷৷ * 

শ্রীগোবিন্দ মহাপ্রভুর পাদ-সেবন ও অবশেষ-ভোজনের নিত্য- 
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। অগোৰিন্দের সেবায় আত্বেক্দরিয়প্রীতি- 
বাঞ্ছার লেশমাত্র ছিল ন| ৷ সেবক শ্ীগোবিন্দের নামোচ্চারণের সঙ্গে, 
সঙ্গেই তাহার ‘সেবা সে নিয়ম’ কথাটি সকলের হৃদয়ে উদিত হয়।. 

একদিন জীমন্মহাপভু প্রসাদ-সেবনের পর গম্ভীরার দ্বারে আসিয়া 
শয়ন করিয়া রহিলেন |. সেবক জীগ্নোবিন্দর একটি প্রাত্যহিক নিয়ম, 
ছিল যে, যে- সময়, জ্ৰীমন্নহাএডু প্রসাদ সন্মান করিয়া বিশ্ৰাম 


ফ্চৈচম১%৭৷১৪৮ 








ভী৷মদ্‌-গোবিন্দ ৰ রি 


করিতেন, প্রীগোবিন্দ সেই সময় তাহার পাদসন্বাহন সেবা করিতেন 
এবং মহাপ্রভু নিদ্ৰিত হইলে শ্তরীগোবিন্দ মহাপ্রভুর অবশেষ গ্রহণার্থ 
গমন করিতেন | সেইদিন মহাপ্ৰভু অত্যন্ত আন্ত হওয়ায় গম্ভারার সমস্ত 
দ্বার ব্যাপিয়া শয়ন করিয়াছিলেন । সুতরাং শ্রগোবিন্দ ভিতরে প্রবেশ 
করিয়া প্রভুর পাদসেবন করিতে না পারায় প্রভুকে কিঞ্চিৎ পাৰ্শ্বপর্মি- 
বর্তনপূর্বক গমনের স্থান প্রদান করিবার গদ্য প্রার্থনা জানাইলেন | 
মহাপ্ৰভু বলিলেন_-“আমি সরিতে পারিব না। তোমার যাহ! ইচ্ছা 
কর |” তখন গোবিন্দ অগত্যা নিজের বহির্বাসদ্বারা মহাপ্রভুর ই্ৰীঅঙ্গ 
আচ্ছাদন করিয়া মহাপ্রভুকে উলঙ্ঘন করিয়াই ভিতরে প্রবেশ করিলেন ' 
এবং তাহার জীপাদ-সম্বাহন- সেবা করিতে লাগিলেন। নিদ্ৰাভদ্গের 
পরে মহাপ্ৰভু গোবিন্দকে গৃহের অভান্তরে দেখিয়া অতান্ত ভৰ্ধসন|” 
করিলেন এবং এতক্ষণ অনাহারে তথায় বসিয়া থাকিবার কারণ ভিজ্ঞাসা 
করিলেন ।: শ্রীগোবিন্দ বলিলেন,_“আপনি দ্বারে শয়ন করিয়া 
রহিয়াছেন, আমি কি করিয়া যাই ?” শ্ৰীমন্নহাপ্ৰভু _বলিলেন,পতুমি 
যেইভাবে ভিতরে আসিয়াছিলে; সেইভাবেই বাহিরে গেলে না কেন?” 
শ্রগোবিন্দ নিরুত্তর হইয়া মনে- মনে বিচার করিতে লাগিলেন _  ” 


ও আমার সেবা না 
অপরাধ হউক: কিংবা নরকে গমন? , 
সেবা লাগি’ কোটি ‘অপরাধ’ নাহি গণি। 
স্ব-নিমিভ, ‘অপ্রাধাভারে’ ভয় মানি ॥ * 





* চৈ চঅ ১৭৯৫-৯৬ 


্রীমং-কাশীধ্র-গোত্বামী 

শ্রীকাণীশ্বর-পণ্ডিত-গোত্বামী বা শ্রীকাশীশ্বর-বরহ্মচারী শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের 
শিষ্য । ইনি কাঞ্জিলাল কানুবংশোদ্ভব বাৎস্যগোত্রীয় বাসুদেব-ভট্টাচার্ধের 
আত্মজ ছিলেন। ইহাদের উপাধি--চৌধুরী | হুগলী জেলার শ্রীরাম- 
পুর শন হইতে এক মাইলের মধ্যে চাতরা গ্রামে ইহার প্রতিষ্ঠিত 
প্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-বিগ্রহ একটি প্রাচীন মন্দিরমধ্যে 
অধিঠিত আছেন। ইনি খুব বলশালী ছিলেন এবং সেই বলসম্পত্তি- 
দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবা করিতেন | এজন্য ইনি “বলবান্‌ কাশীশ্বর? 
নামে খ্যাত! শ্রীমন্মহাপ্রভূর শ্রীজগন্নারদর্শন-গমনকালে বা শ্রীরথযাত্রা- 
কালে ইনি অগ্রবর্তী হইয়| লোকের ভিড় ঠেলিয়৷ প্রভুর গমনপথ 
সুগম করিয়! দিতেন ; প্রভুর শ্রীঅঙ্গে যাহাতে লোকম্পর্শ না হয়, তাহা 
করিতেন। শ্রীশ্বরপুরীপাদ তাহার নিধাণকালে তাহার প্রিয়-অনুচর 
শ্রীগোবিন্দ ও ব্ৰহ্মচারী-শ্রীকাশীশ্বরকে নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 
অবস্থানপূর্বক তাহার সেবার্থ আদেশ করিয়া যান। তদনুসারে পূৰ্বে 
ভ্রীগোবিন এবং কিছুদিন পরে তীৰ্থাদি ভ্ৰমণ করিয়া ব্রন্গচারী-প্রীকাপীশ্বর 
মহাপ্রভুর নিকট আগমন করেন । প্রভু শ্রীকাশীশ্বরকে সসন্মানে নিজ- 
স্থানে রাখিলেন | বলবান্‌ শ্রীকাণীশ্বরের নিত্য সেবা ছিল, _- 

প্রভুকে লঞা করা’ন ঈঈশ্বর-দরশন। . 

লোক-ভীড় আগে সব করি” নিবারণ ৷৷ * 

% bd # 

'অপরশ যায় গোসাঞি মনুষ্য-গহনে। 

মনুষ্য ঠেলি’ পথ করে কাশী-বলবানে ॥ + 
ইনি শ্রীপুরুষোতমে ভজগণের কীৰ্তনান্তে প্ৰসাদ পরিবেষণ করিতেন। 





= চৈ চ ম ১৭১৮৬; 1 চৈচ আঁ ১০১৪২ 








জি 
শ্রীরাস্থু ই-নন্দাই £ স্রীপ্রীল হরিদাস-ঠাকুর ৬৫ 


্ৰীৰাযই ৫ জীনদ্পাই 
শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন,-- 
রামাই-নন্দাই-্দোহে প্রভুর কিহ্কর | 
গোবিন্দের সঙ্গে সেবা করে নিরন্তর ৷৷ 
বাইশ ঘড়া জল দিনে ভরেন রামাই | 
গোবিন্দের আভ্ঞায় সেবা করেন নন্দাই ৷ * 
মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীস্বরূপের সঙ্গে রথাগ্রে নর্তনে, জীভগবানন্দ- 
পণ্ডিতগোস্বামীর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর ভোগরন্ধনের সহায়তার শ্রীরামাই 
বিশেষ সহায়ক ছিলেন | দিবোন্মাদ-দশায় যখন মহাপ্রভু গোবর্ধনজ্ঞানে 
সমুদ্রতীরে চটক-পর্বতাভিমুখে রি ই তখন শ্রীগোবিন্দাদি- 
ভক্তগণের অনুগমনে শ্্ীত্ীরামাই-নন্দাই প্রভুর অহুসন্ধান-সেকা করিতেন । 


শ্রাগোবিনের, আগতো নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাই শ্রীরামাই- 
নন্দাইর নিত্য ব্রত ছিল । 
তং 
বীগ্ীল হৰিদাঘঠাক্ৰ 
শ্্রীগৌরহরি ট্রীনীলাচলে আগযন করিলে ই্ৰীনামাচাৰ্ধ শ্রীল হরিদাস- 
ঠাকুরও রীমন্মহা প্রভুর সঙ্গ লোভে গৌড়ায-ভক্তগণের সহিত শ্রীনীলাচলে 
আগমন করিলেন। কিন্তু, অতান্ত দৈন্যবশতঃ তিনি শ্রমন্মহাপ্রভুর 
সন্মুখে গেলেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে ভক্তগণ রাজপথপ্রান্তে 


দণ্ডবৎপ্ৰণত ও শ্ৰীনাম-কীর্তনরত জীহরিদাসকে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া 
যাইবার জন্য উপস্থিত হইলে শ্রীহরিদাস দৈন্যভরে বলিলেন, ~~ 


aot 


নি চৈ চ অ! ১০1১৪৩-৪৪ - 
পট ; 





৬৬ ্্রীক্ষেত্র_পরিশিষ্ট (২) 


* * * আমি নীচ-জাতি ছার। 

মন্দির-নিকটে যাইতে মোর নাহি অধিকার ৷ 

নিভৃতে টোটা-মধ্যে স্থান যদি পাঙ । 

তাহ| পড়ি? রহো, একলে কাল গোডাউ ৷৷ 

জগন্নাথ-সেবকের মোর স্পর্শ নাহি হয় ৷ 

ভীহা পড়ি’ রহোঁ,_মোর এই বাঞ্চা হয়। * 

ট্রীনামাচার্ধের এইরূপ দৈন্বোক্তি শুনিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে বিশেষ 

সুখী হইলেন এবং স্বীয় বাসগৃহের নিকটস্থ নির্জন পুম্পোদ্ঠানে একটি 
কুটার প্রীকাণীমিশ্রের নিকট হইতে স্বয়ং যাচ্ছ করিয়া লইলেন। 
মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীহরিদাসের নিকট গমন করিয়া তাহাকে আলিঙ্গ পূর্বক 
পথ হইতে উঠাইলেন। শ্রীহরিদাস দৈন্যতরে তাহাকে স্পর্শ করিতে 
নিষেধ করিলেন | তখন-_- 

প্রভু কহে,--"তোম৷ স্পশি পবিত্র হইতে । 

তোমার পবিত্ৰ-ধৰ্ম নাহিক আমাতে ৷৷ 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব-তীর্থে স্নান ! 

ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞতপো- দান ৷ 

নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন | 

দ্বিজ-ন্যাসা হৈতে তুমি পরম-পাবন ॥ 1 

ইহা বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীহরিদাসকে উক্ত নির্জন পুষ্পোগ্যানের 

কুটারে লইয়| গিয়া বাস! দ্রিলেন। ধুঁস্থানই বর্তমানে ‘সিদ্ধবকুল’ 
নামে খ্যাত। শ্রীমন্মহাপ্রভু আরও বলিলেন; 

এইস্থানে রহি” কর নাম-সংকীর্তন। 

প্রতিদিন আসি” আমি করিব মিলন ॥ 


+* চৈ চ ম ১১১৬৫৬৭; এ, ম ১১1১৮৯-৯১ 








গরীগ্রীল হরিদাস-ঠাকুর ৬৭ 


মন্দিরের চক্র দেখি’ করিহ প্রণাম। 
এই ঠাঞি তোমার আসিবে প্রসাদান্ন 1 * 

রীত্রীরপ-সনাতন যখন নীলাচলে আগমন করিয়াছিলেন, তখন 
তাহারাও দৈন্যবশতঃ শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের স্থানে অবস্থান করিয়া 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুখানুসন্ধান করিতেন। শ্রীরধযাত্রাকালে নামাচার্ধের 
অদ্ভুত নৃত্া-কীর্তন মহাপ্রভুর বিশেষ আনন্দ বর্ধন করিত । 

একদিন শ্রামন্মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাসের নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা 
করিলেন”_-হরিদাস ! গো-ব্ৰাহ্মণ-হিংসক মহাছ্বরাচার অসংখ্য যবন- 
গণের কলিকালে কিরূপে উদ্ধার হইবে ?” শ্রীনামাচার্ধ বলিলেন,-- 
“হা-রাম, হা-রাম’ বলায় নামাভাসেই যবনগণের অনায়াসে যুক্তি হইবে । 
নামাভাস হইতে সর্বপাপক্ষয় ও সংসারের ক্ষয় হয় 1” পুনরায় 
্রীমন্মহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, __পৃথিবীস্থ স্থাবর-জঙ্গম জীবসমুহের 
উদ্ধারের উপায় কি ?” ভ্রীনামাচার্য উত্তরে বলিলেন,_“তুমি যে 
পৃথিবীতে উচ্চ-সংকীর্তন প্রবর্তন করিয়াছ » তাহার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি 
হইতেই স্থাবর-জঙ্গমার্দি জীবের যুক্তি ইইবে | তোমার কৃপায় ঝারি- 
খণ্ডের বন্যপশ্ড ও তৃণ-গুল্স-লতা উচ্চকীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রেমাপুত 
হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন”_-ত্রহ্ষাণ্ডের সমস্ত জীব 
মুক্ত হইয়া গেলে, এই ব্ৰহ্মাণ্ড যে জীবশূন্য হইয়া যাইবে, তখন কি 
হইবে 1” শ্রীনামাচার্ধ বলিলেন,--“তোমার কৃপায় সর্বজীবের' উদ্ধারান্তে 
পুনরায় কারণোদশায়ী মহাবিষ্ণু-প্ৰকটিত জীবের দ্বার] জগৎ ব্যাপ্ত হইবে। 
পূৰ্বে যেরূপ তোমার শ্রীরামচন্্রাবতারে অযোধ্যাবাসী সমস্ত জীব বৈকুণ্ঠে 
গিয়াছিল এবং অন্য জীব আসিয়া স্থান পর্ণ করিয়াছিল, তোমার শ্রীকৃষ্ণ- 
লীলাতেও যেরূপ হইয়াছিল, ভ্ৰীনবদ্বীপলীলাতেও সেইরূপই হইবে ! 
কাশী টাকাটা ৰ 


* চৈ চ ম ১১১৯৪-৯৫ 


৬৮ ক্ষেত্র পরিশিষ্ট (২) 


ঠাকুর শ্রীহরিদাস তাহার নির্ধাণলীলার শেষ দিনেও সংখা|-তামের 
মর্ধাদা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।  আমন্মহাপ্রভুর উ্ীচরণ হৃদয়ে ধারণ, 
নয়নে তাহার দিবারূপ দর্শন, ভিহবায় শ্রকষ্ণচৈতন্য-নাম উচ্চারণ 
করিতে করিতে অপার্ধদ আ্রীচৈতন্যদেবের সন্মুখে শআপুরুষোতমধামে 
উহরিদাস ঠাকুর নিবাণ-লাল| আবিষ্কার করেন । শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্রীহরি- 
দাসকে ক্রোড়ে করিয়া নৃত্য করেন এবং বিমানে চড়াইয়া কীর্তন 
করিতে করিতে সমুদ্রতীরে লইয়| |গয়| স্বহস্তে শ্রাহরিদাসের সমাধি 
দেন। শ্রমন্মহাপ্রভু স্বয়ং শ্রীমহাপ্রসা্ ভিক্ষা করিয়া শ্রীহরিদীসের 
তিরোভাব উৎসব ভজগণের সহিত সম্পন্ন করেন । 


শীল ছোটহরিদাম 


শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদ প্রীমন্মহা প্রভুর নীলাচল-লীলাসঙ্গীর 
মধো দুইজন শ্রীগৌরপার্ধদ-কীর্ভনীয়া শ্রাহরিদাসের নাম করিয়াছেন ৮ 
বড় হরিদাস, আর ছোট হরিদাস ৷ 
দুই কীৰ্তনীয়| রহে মহাপ্রভুর পাশ ৷৷ * 
মহাপ্রভুর কার্তনীয়। ও পার্ঘদ শ্রীছোট-হরিদাসের দ্বারা জ্রীগৌরহুরি 
মুমুক্ষুজীবকে (জ্ঞানমিশ্র বৈরাগী-সাধককে ) একটি মহতী শিক্ষা প্রদান 
করিয়াছেন, । শ্রীভগবান্‌ সর্বদা নিজজনের দ্বারাই জগতে লোকশিক্ষা 
প্রদান করেন কিন্তু বহির্যুখ জীব মায়াকৃত বুদ্ধিবিপৰ্ধয়ে ভগবংৎপাৰ্ধদকে 
বা কোনও ভক্তমহৎকে যদি মর্তাজীবের ন্যায় দোষী ও অপরাধী বলিয়া 
সাব্যস্ত করে, তরে মহতের নিন্দাব্তপ সর্বাপেক্ষা গুরুতম দুৰ্ট্লৈব ও. 
অপরাধ উপস্থিত হয়--ইহাও জ্ীমন্মহাপ্ৰভু ছোট হরিদাসের দণ্-লীলায় 


ষ* চৈচঅ| ১০১৪৭ 





গ্রীল ছোট-হরিদাস ৬৯ 


্রীস্বরপ-শ্রীপরমানন্দপুরীপাদাদি পার্ধদরন্দের শর ছোট-হরিদাসের সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত ও বিচারের দ্বার। প্রদর্শন করিয়াছেন । 
ক্রীভগবানাচার্ধের অনুরোধে ভ্রীছোট-হব্রিদাষ রদ্ধা-তপদ্ধিনী ও 
পরমাবৈষ্ণবী প্রীাধবীদেবীর নিকট গিয়া কিছু সূক্ষ্ম চাউল ভিক্ষা 
করিয়া আচার্বকে আনিয়া দিয়াছিলেন ৷ সেই ভিক্ষালব্ধ সূক্ম তলের 
অন্ন জীভগবান্-আচাধের গৃহে শরীযন্মগাপ্রভু কপাপূর্বক ভোজন কণিয়া- 
ছিলেন ; কিন্তু শ্রীমাধবীদেবীর নিকট হইতে বৈরাগী শ্রী্ভোট-হারি- 
দাসের ওঁ চাউল-আনয়নরূপ অপরাধের (?) জন্য হন প্রভু, 
গ্রীগোধিন্দের দ্বারা জ্রীছোট-হরিদাসকে বাহ্যতঃ চিরতরে নিজ-সমীপে 
আসিতে নিষেধ করাইয়া দেন। 
শ্রীপরমানন্বপুরীপাদ উীমন্মহাপ্ৰভুকে ভ্রীহরিদাষের প্রতি প্রসন্ন 
হইবার জন্য অনুরোধ করিলে স্রীমন্মহাপ্রহু তাহাতে অসন্থ্ট হইয়া 
নীলাচল ত্যাগ করিয়া “আলালনাথে” গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । 
, পূর্ণ একবৎসর অতীত হইয়া গেল, তথাপি শ্রীমন্মগাপ্রভু প্ৰসন্ন হইলেন 
ন| দেখিয়া জীহরবিদাগ শ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাপ্রান্তির সঙ্কল্প করিয়া 
জ্ৰীপ্ৰয়াগে আসিয! ‘ত্ৰিবেণী’তে প্ৰবেশপূবক প্রাপ-বিসর্জন করিলেন । 
দেইক্ষণে প্রভুস্থানে দিব্যদেহে আইলা ৷ 
প্ৰভুকুপা লঞ্চ অন্তৰ্থ'নে বহিল৷ 7 
গন্ধৰ্ব-দেহে গান করেন অন্তর্ধনে। 
রাত্রে প্রভুরে শুনান, অন্ন নাহ জানে৷ * 
রীসহাপ্রভুর নিতাকীর্ভনসেবক দিবাদেহে অপরের অলক্ষ্যে মহা- 
প্রভুর সমীপে কীর্ডন-গান করিতেন! মহাপ্রভু প্রুকষ্তকীর্ভনকারী স্বীয় 


পার্ধদকে কখনই স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিতে পারেন না৮-... 


* চৈ চঅ২1১৪৮-৪৯ 


৭০ ্রীক্ষেত্র__পরিশিষ্ট (২) 


একদিন মহাপ্ৰভু পুছিলা ভক্তগণে । 
“হরিদাস কীহ1? তারে আনহ এখানে’ ॥ * 


ভক্তগণ বাহাতঃ প্রীহরিদাস-স্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহাই অর্থাৎ 
তাহার প্রয়াগে দেহত্যাগের কথা শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলেন ১ 
শুনি” মহাপ্রভু ঈষৎ হাসিয়া রহিল। 
সব ভক্তগণ-মনে বিস্ময় জন্মিল ৷ 1 
একদিন জমুদ্রপ্ানে গিয়া শ্রীস্বরপদামোদর+ শ্রীজগদানন্দ, 
শ্রীগোবিন্ন, শ্তরীকাশীশ্বরাদি ভক্তবৃন্দ অলক্ষ্যে শ্রীল হরিদাসের গান 
শুনিতে পাইলেন । গ্রীগোবিন্দ-প্রমুখ কোন কোন ভক্ত অনুমান করিয়া 
বলিলেন,_-“হরিদাস আত্মহত্যা করায় ব্ৰহ্মরাক্ষস হইয়াছেন । এজন্যই 
তাহার শব্দমাত্র শুনা যায়, কিন্তু আকার দেখা যায় না।” শ্রীভক্তি- 
মিদ্বান্তসমাট্‌ শ্রী্ষরপদামোদরপাদ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন”__ 
* = * “এই মিথ্যা অনুমান” 
আজন্ম কৃষ্ণকীৰ্তন, প্রভুর সেবন ৷ 
প্রভূ-কপাপাত্র» আর ক্ষেত্রের মরণ ৷৷ 
দুৰ্গতি না হয় তার, সদগতি সে হয়। 
প্রভু-ভন্গী এই, পাছে জানিব! নিশ্চয় | 4 
এতত্-প্রসঙ্গে শ্রীষ্বরূপ-গোস্বামিপাদের সিদ্ধান্তসার শ্রীল কবিরাঁজ- 
গোষস্বামিপাদ লিখিয়াছেন+_ 
স্বরূপাদি মিলি’ তবে বিচার করিল! | 
ত্ৰিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভুপীশ আইলা! ৷ 


* * ৰ 





* চেচঅ২৷১৫০; + এ, অ ২১৫২; ke এ্' অ ২১৫৭-৫৯ 


জীল বক্ৰেশ্বৱ-পণ্ডিতগোস্বামী ৰি 


আপন কারুণ্য, লোকে বৈরাগ্য-শিক্ষণ। 
স্বভক্তের গাট-অনুরাগ-প্রকটাকরণ ! 
তীর্থের মহিমা, নিজ-ভক্তে আত্মসাৎ ৷ 
এক লালায় করেন প্রভু কার্য পাচ-দাতা * 


গ্রীল বক্লেশ্বৰ গণ্ডিতগোস্বামা 


দ্রীধামনবদ্বীপবাসী শ্রীল বক্ৰেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভুর শেষলালায় তাঁহার 
সংকীৰ্ত্তনে নিত্য নৃতা ও প্রভুর সেবা করিবার লোভে ক্রীনীলাচলে গিয়া 
স্থায়িভাবে বাস করিয়াছিলেন । 
প্রীকাশীমিত্রের গৃহে ই্ৰীমন্মহাপ্ৰভু অবস্থান করিতেন । কথিত হয় যে, 
পরে সেইস্থান শ্রীবক্রেশ্বর-পণ্ডিত লাভ করেন এবং তাহার শিয়জ্জগোপাল 
গুরু-গোষামীর সময় তথায় প্রীপ্রীরাধাকান্তবিগ্রহ” স্থাপিত হন। 
বক্ৰেশ্বৱ-পণ্ডিত বড় প্রিয়ভূত্য | 
একভাবে চব্বিশ প্রহর যার নৃত্য ॥ 
আপনে মহাপ্রভু গাহেন যার নৃত্যকালে | 
প্রভুর চরণ ধরি? বক্রেশ্বর বলে | 
প্রশ্সহত্র গন্ধৰ্ব মোরে দেহ, চন্দ্ৰমুখ । 
তা'রা গায়, মুঞি নাচিঃ তবে মোর সুখ ৷” 
প্রভু বলেন”_তুমি মোর পক্ষ_-এক শাখা | 
আকাশে উড়িয়া যা, পাঙ আর পাখা ॥" 1 
শ্রীগ্রীমন্মহাঞ্রভুগঠিত সংকীর্তন-সম্প্রদায় চতুষ্টয়ের মধ্যে নৃত্যকারী 
মহান্তের অন্যতম ছিলেন--শ্ৰীল বক্রেশ্বর-পণ্ডিত শ্রীবক্রেশ্বর শ্রীমন্মহা- 
প্রভুকে মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্ৰণ করিয়া নিজগৃহে ভিক্ষা করাইতেন। 


* চৈ চ অ ২১৯৬, ১৬৮-৬৪; বা চৈ চ আ ১১৭-২৭ 


৭২ গ্ৰীক্ষেত্ৰ পরিশিষ্ট (২) 


গ্রীল দামোদর-গিত 


ভ্রীদামোদর-পণ্ডিত শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত ব্ীনীলাচলে আসিয়া" 

ছিলেন । শ্রীদ।মোদর-ব্রহ্মচারীর অতিশয় নিরপেক্ষতা দেখিয়া শ্রীমন্মহ14 
প্রভু বলিয়াছিলেন,_ 

লোকাপেক্ষা নাহি ইহার কৃষ্ণকৃপ| হৈতে ৷ 

আমি কভু লোকাপেক্ষা না পারি ছাড়িতে ৷৷ * 
+ পুরীতে একটি পরমসুন্দর সুশান্ত পিতৃহীন ওডিয়া ত্রাহ্মণকুমার 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট প্রত্যহ আসিয়া মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎপ্রণাম ও প্রভুর 
সঙ্গে বাক্যালাপ করিত । বালকের প্রভূতে অতুলনীয়! প্ৰীতি ছিল। 
মহাপ্রভু বালককে অহৈতুকী কৃপা করিতেন । অতিশয় নিরপেক্ষ 
জ্দামোদর-ব্ৰহ্মচাবী উক্ত ব্ৰাহ্মণকুমারকে প্রভুর নিকট আসিতে পুনঃ 
পুনঃ নিষেধ করিলেও বালক প্রভুকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না। 
বালসুলভধৰ্মবশে উক্ত ব্ৰাহ্মণকুমার স্নেইময় প্রভুর সমীপে প্রভাহ আগমন 
করিলেও দামোদরের তাহাতে হৃদয়ে দুঃখ হইত | অন্য একদিন উক্ত 
বালক প্রভুর নিকট হইতে চলিয়! গেলে শ্রীদামোদর স্বীয় হৃদয়ের ভাব 
আর গোপন রাখিতে পারিলেন ন! তিনি মুখর,হুইয়| বলিয়া উঠিলেন_ 


'অন্যোপদেশে পণ্ডিত’ (কহে ) গোসাঞির ঠাঞি। 
‘গোসাঞি’ ‘গোসাঞি? এবে জানিমু ‘গোসাঞি’ ॥ 
এবে গোসাঞির গুণ সব. লোকে গাইবে । 
_ গোসাঞিপ্রতিষ্ঠ| সব পুরুষোত্তমে হইবে ৷৷ | ন 
_ মহাপ্রভু বলিলেন “দামোদর ! তুমি কিবলিতেছ {” শ্রীদামোদর 
বলিলেন্‌;--"তুমি স্বত্ত ঈশ্বর | তোমার স্বচ্ছন্দ-আচারের বিরূদ্ধে আমি 


* চৈচম ২৭; +! চৈ-চঅ ৩1৯১-১২-১৮ 





গ্রীল দামোদর-পণ্ডিত ৭৩ 


কি বলিব ? তুমি মুখর জগতের মুখ আচ্ছাদন করিতে পার! তুমি পণ্ডিত 
হইয়াও কেন অবিচারক হইলে তুমি একজন বিধবা ব্ৰাহ্মনীর বালকের 
প্রতি কেন স্রেহ প্রদর্শন কর ? যদিও ব্ৰাহ্মণ তপস্বিনী ও সাধ্বী, তথাপি 
তাহার একটি দোষ-_তিনি সুন্দরী যুবতী । তুমিও পরমসুন্বর নবীন 
যুবক। লোকের কাণাকাণি কথায় কেন সুযোগ দাও ?” 
দামোদরের এই উক্তি-শ্রবণে প্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া মনে করিলেন-_ 
ইহারে কহিয়ে শুদ্ধপ্রেমের তরঙ্গ | 
দামোদর-সম মোর নাহি ‘অন্তরঙ্গ | * 
কয়েকদিন পরে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রাবামোদরকে শ্রীশচীমাতার রক্ষণা- 
বেক্ষণের জন্য এই বলিয়া নদীয়ায় পাঠাইয়| দিলেন, 
তোমা সম ‘নিরপেক্ষ’ নাহি মোর গণে! 
‘নিরপেক্ষ’ নহিলে ধম” না যায় রক্ষণে ৷ 
এ * Ld 
মাতার গৃহে রহ যাই’ মাতার চরণে ॥ 
তোমার আগে নাহি কা'র চ্ছন্দাচরণে ৷ 1 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৱ আজ্ঞায় পত্ডিত-দামোদর শ্রশচাষাতার সেবার্থ গৌড়ে 
গমন করিয়া পুনরায় রথযাত্রার প্রাক্কালে গৌড়ীয়ভজগণের সহিত 
নীলাচলে যাইতেন। একবার শ্রীদামোদর ভ্রানবন্ধাপ হইতে পুরীতে 
্রত্যারত্ত হইলে ্রামন্মহাগ্রভু শচীমাতার কিরূপ ভক্তি তাহা জিজ্ঞাস! 
করিলেন। শ্ত্রীদামোদর বলিলেন যে, তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই 
সৰান্তৰধাী শ্রীমন্মহাপ্তু এরূপ প্রশ্নণীলা করিয়াছেন; 
মৃতিমতী ভক্তি আই-_কহিল তোমারে | 
জানিয়াও মায়া করি’ জিজ্ঞাস’ আমারে ॥ + 
জাল লস জালি 
প-ঠ 


৭৪ জী৷ক্ষেত্ৰ--পরিশিষ্ঠ (২) 
ৰ সুদ 
জ্ৰীগদ্ধৱ/|[ 5 
প্রীদামোদর-পর্ডিতের অনুজ ভ্রাতা শ্রীশঙ্কর-পণ্ডিত এপ্রভু-পাদো- 
পাধান” বলিয়া বিখ্যাত। শ্রীদামোদর ও শ্রীশঙ্কর নীলাচলে আগমন 
করিলে শ্রী মন্মহাপ্রভু শ্রীদামোদরকে বলিলেন৮_দামোদর ! তোমার 
উপরে আমার সঙ্ধোচমিশ্ৰিত প্ৰীতি আছে । কিন্তু শঙ্করের সন্বন্ধে আমার 


কোনরূপ সঙ্কোচই নাই |. তাহার উপর আমার শুদ্ধ-কেবল-প্রেম | 
অতএব শঙ্ষরকে আমার নিকট রাখ 1৮ 


শ্রীমন্মহাপ্রভূর দিব্যোন্মাদ-দশায় শ্রীল স্বরূপ-গোস্বামিপাদ ভক্ত" 
গণের সহিত যুক্তি করিয়া প্রভুর গতিবিধির দিকে সর্বক্ষণ দৃষ্টি এবং 
রাত্রিকালে গম্ভীরায় প্রভুর সেবা করিবার জন্য মহাপ্রভুর নিকট উ্,শক্কর- 
পণ্ডিতকে শয়ন করাইবার বাবস্থা করিলেন। শ্রীশঙ্কর মহাপ্রভুর পাদতলে 
শয়ন করিতেন এবং ভ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীশঙ্করের দেহের উপর পারপ্রসারণ 
করিতেন | এজন্য শঙ্করের নাম হইয়াছিল 'প্রভু-পাদোপাধাঁন?। 


প্রভূ-পাদতলে শঙ্কর করেন শয়ন ৷ 
প্রভু তা’র উপর করেন পাদ-প্রসারণ ॥ 
প্রভু-পাদোপাধান” বলি’ তার নাম হইল। 
পূৰ্বে বিছুরে যেন ই্ৰীশুক বণিল ৷৷ * 

ইতি ক্রবাণং বিদ্রুং বিনীতং, সহ্রণীর্্ শ্চরণোপাধানম্‌। 
প্রহৃষ্টরোম| ভগবৎকথায়াং, প্রণীয়মানো মুনিরভ্যচ্ট ৷৷ + 
শঙ্কর করেন প্রভুর পাদ-সম্বাহন। 
ঘুমাঞ| পড়েন, তৈছে করেন শয়ন ৷৷ 





* চৈচ অ ১৪৬৮-৬৯; +} ভা ৩১৩৫ 





উৎকল-ব্ৰাহ্মণকুমার ; ভ্রীকমলানন্দ ৭৫ 


উঘাড়-শঙ্গে পড়িয়া শঙ্কর নিদ্রা যায়। 


প্রভু উঠি” আপন কাথা তাহারে জড়ায় ৷ 
নির 


বসি’ পাদ চাপি) করে রাত্রি জাগরণ ! 
তার ভয়ে নারেন প্রভু বাহিরে যাইতে। 
তার ভয়ে নারেন ভিত্তো মুখান্স ঘষিতে ৷ * 


উৎকল ব্রায়গকুমার 
পুরুষোভমে এক উভ্ভিয়া-ব্ৰাহ্মণকুমার | 
পিতৃশূন্য, মহাসুন্দর, মৃহ্ব্যবহার ৷ 
প্রভুস্থানে নিত্য আইনে; করে নমস্কার | 
প্রভু-সনে বাত, কহে প্রভু প্রাণ তার | 
প্রভৃতে তাহার প্ৰীতি, প্রভু দয়! করে! 
দামোদর তার প্রীতি সহিতে না পারে | 
বার বার নিষেধ করে ব্ৰাহ্মণকুমাগ্নে | 
প্রভুরে না দেখিলে সেই রহিতে না পারে ৷ 
1নতা আইসে, প্রভু তারে করে মহাপ্রীত। 


যাহ প্ৰীতি তাহা আ 


কমান 


ইসে, বালকের রীত ৷ 1 


ইনি পূর্বে গৌড়দেশে অবস্থান করিয়া হালি পিকনিক 
প্রভুর নিকট বাস করিয়াছিলেন। } 


পরে শ্রীপুরীধামে শ্রমন্মহাঞ্জডু 


* চৈ চঅ ১৯ 1৭১৭9 ১ 


ৰ ভু, অ ৩৩৭৪ 


তু ত্র, আ১৭৷১৪৯ = 


৭৬ শ্রীক্ষেত্র__পরিশিষ্ট (২) 


কাযা 


সিঙ্গাভট্, কামাভটু, দত্বর শিবানন্দ | * 
ইহারা শ্রীমন্মহাপ্রতুর গ্রীনীলাচল-লীলাস্গী শ্রীপুরুষোত্তমবাসী ভক্ত। 


জীৰফমাগ 
কৃষ্ণদাস-নাম শুদ্ধ কুলীন ব্ৰাহ্মণ । 
যারে সঙ্গে লৈয়া কৈল দক্ষিণ-গমন ৷৷ + 
সরলবিপ্র কৃষ্ণদাস দক্ষিণদেশে ভট্টথারীগণের প্রলোভনে পড়িয়|- 
ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু কষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া ন'লাচলে লইয়া 
আসেন। শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তগণ যুক্তি করিয়া প্রভুর নীলাচলে 


আগমনবার্তী জানাইবার জন্য শ্রীমহাপ্রসাদাদিসহ ভীকৃষ্ণদাসকে 
শ্রীনবন্ধীপে পাঠাইয়| দেন | 


নিলোমন্তরীয়াদা় 


শরীবিষ্ণুদাস, শ্রীনন্দন ও নিৰ্লোম-জ্ৰীগঙ্গাদাস--এই তিন ভ্রাতা 
নবদ্ধীপবাসী ভট্টাচার্য শ্রীবিষ্ণুদাস ও শ্রীগঙ্গাদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট 
কিছুদিন নীলাচলে বাস করিয়া প্রভুর সেবা করিয়াছিলেন । 
নির্লোম গঙ্গাদাস, আর বিষ্ণুদাস ৷ 
এই সবের প্রভুসঙ্গে নীলাচলে বাস ৷৷ } 


শীল উপাচার্য 


গৌড়দেশবাসী এই ব্ৰাহ্মণ জ্ৰীমন্হাপ্রভুৱ সঙ্গে শাস্তিপুর হইতে 
পুরীতে আগমন করেন। ভ্ৰীমহাপ্ৰভু নীলাচল হইতে বনপথে শ্রীর্ন্দাবন-. 





ৰি চ্চ | ১৭১৪৯) + প্র ১৭১৪৫); এ এ, আ ১০৷১৫১ 


জ্ীব্ৰহ্মানন্দ-ভারতী নি 


গমনের ইচ্ছ৷ করিলে শ্রীত্রীস্বব্ূপ-রামরায় বলভত্ৰ-ভট্টাচাৰ্যকে মহাপ্রভুর 
সঙ্গে দিয়াছিলেন। 

বলভদ্ৰ ভট্টাচাৰ্ধ-ভক্তিভধিকারী । 

মথুরা-গমনে প্রভুর যেঁহো ব্ৰহ্মচারা ! * 

কাগীতে মাযাবাদি-সন্নাসিগণের উদ্ধারের পর শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু পূৰ্ববৎ 

বারিখণ্ড-পথে শ্রীবলভদ্রের সহিত পুরী-যাত্রা করিয়াছিলেন এবং আঠার- 
নালায় পৌছিয়া ভট্টাচাৰ্যের দ্বারা নিজভক্তগণকে সংবাদ দিয়াছিলেন। 
মহাপ্রভু শ্রীববন্দাবন হইতে পুরীতে আগমন করিলে কিছুদিন পরে 
শ্রীল সনাতনপাদ পুরী গমন করেন এবং স্রীবলভদ্রের নিকট হইতে 
মহাপ্রভুর শ্রাববন্দাবনযাত্রার বিবরণসমূহ লিখিয়া লয়েন। 1 


্রীরমানন্দ-উারতী 


স্বীকৃষ্ণচৈতন্বা-প্রেমামরতরুর নয়টি মূলঙ্বরূপ যে নয় জন সন্নাসী 
ছিলেন, তাহাদেরই অন্যতম-শ্রীবরক্ষানন্দ ভারতী । শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু 
্রীক্ষানন্দকে গুরুপর্যায়ভুক্ত বিচার করিতেন । একদিন শ্রমম্মহা প্রভুর 
দর্শনার্থ শ্রীব্রঙ্গানন্দ-ভারতীর পুরীতে মহাপ্রভুর বাসস্থানের দ্বারে 
আগমনের কথা শ্রবণ করিয়া গুরুবত্মান্য ব্যক্তির অভার্থনার্থ স্বয়ংই 
মহাপ্রভু ভারতী-গোস্বামীর সহিত দেখা করিতে যান। তিনি সম্মুখে 
আসিয়া দেখেন, ভারতী মৃগচৰ্ম পরিধান করিয়াছেন। গুরুস্থানীয় 
ব্ৰহ্মানন্দকে দত্তের চিহ্নসূচক মৃগচৰ্ম পরিতে দেখিয়া তিনি মর্মাহত হন 
এবং উহা স্বয়ং পরিত্যাগের আদেশ না করিয়া এক কৌশলময় ছলের 


আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ভারতীকে দেখিয়াও যেন দেখেন নাই-- 
NL El ERs SEE 


* চৈচ অ! ১০১৪৬ ১1 এ, অ ৪!২৪৪-১০ 


৭৮ ্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


এইভাব প্রকাশ করেন। তিনি জ্ৰীমুকুন্দকে বলিলেন»”_“ভারতী- 
গোস্বামী কোথায়? তিনি ত’ চর্জান্বর পরিতে পারেন না! তুমি 
অন্য কোনও ব্যক্তিকে ভারতী-গোস্বামী বলিতেছ।” ইহ! শুনিয়! 
ভারতীগোস্বামী লঙ্জিত হন এবং আর দম্তসূচক চর্সান্বর পরিবেন না, 
স্থির করেন। অন্তর্ধামী মহাপ্রভু ভাঁরতীর মনের কথা জানিতে পারিয়। 
একখণ্ড বন্ত্রের বহির্বাস আনাইলেন । ভারতী চর্সান্বর ত্যাগ করিয়া তাহা 
পরিধান করিলেন । তখন মহাপ্রভু ভারতীকে নমস্কার করিলেন। 
ভারতী বলিলেন, _“গুরুপর্ধায়ভূক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি কিরূপ আচরণ 
করিতে হয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তুমি আমাকে নমস্কার করিলে, 
কিন্তু দ্বিতীয়বার তুমি আর আমাকে নমস্কার করিও না। তাহাতে 
আমার অপরাধ হইবে ।” শ্রমন্মহাপ্রভুর কৃপায় নিৰ্মলচিত ভারতী- 
গোস্বামী প্রভুর স্তুতি করিয়া বলিলেন, “বর্তমানে শ্ৰীনীলাচলে সচল 
ও অচল দুই ব্ৰহ্ম আবিভূর্তি হইয়াছেন। অচলৱ্ৰহ্ম শ্যামবৰ্ণ বলিয়া 
তাহাকে শ্যামব্ৰহ্ধ বলা যায়। আর সচলব্রন্ম তুমি গৌরবর্ণ বলিয়া 
তোমাকে গৌযব্ৰহ্ম বলা হয়। মহাপ্ৰভু রহস্য করিয়া সেই কথার উত্তর 
দিলেন। তখন ম্ৰীভারতী গ্ৰীসাৰ্বভৌম-ভট্টাচাৰ্যকে মধ্যস্থ মানিলে শ্রীসা্ব- 
ভৌম ভারতীগোস্বামীর অর্থাৎ ভক্তেরই জয় সাব্যস্ত করিলেন । প্রভু 
আবার রহস্য করিয়া বলিলেন*_“ভারতী-গোস্বামী আমার গুরু এবং 
আমি তাহার শিক্ঠ। সুতরাং শিল্তেরই পরাজয় হওয়া স্বাভাবিক ।” ইহাতে 
ভারতী বলিলেন,_“তুমি আমার শিষ্য বলিয়া পরাজিত হও নাই। 
আমি তোমার সেবক। সেবকবাংসল্য তোমার স্বাভাবিক গুণ ৷ সেই 
স্বভাববশতঃই তুমি তোমার সেবকের নিকট পরাজিত হইয়াছ।” 
সীত্ৰন্মানন্দ-ভারতীর শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রতি পরমেশ্বর-বুদ্ধি উদ্বিত _ 
হইয়াহিল। তিনি নীলাচলে মহাপ্রভুর সঙ্গে অবস্থান করিয়া প্রহর 


জী৷ভগবাল্-আচাৰ্ব প্রীরামভভ্্রাচার্য ৭৯ 
সহিত গুণ্ডিচা-মাৰ্জন-লীলায়, ভিক্ষা দি-গ্ৰহণলীলায়, শ্রীহরিদাপনির্ধাণ- 
জনী 


মহোৎসবে, ভ্রীগৌরভক্তগণের সহিত শ্রগোঁর-মুখানুদন্ধানে তথা প্রভুর 
দিব্যোন্মাদকালে চট কপর্বতাভিমুখে প্রভুর অনুগমনে নিতাসছী ছিলেন। 


্ীনতগবান্-াগর্য 


কাৰ্য গরিতাণগ করিয়া নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রাপাদপদ্মে অবস্থান 
করেন। {+ ইনি পরমপণ্ডিত ; সরলপ্রকৃতি ও শীক্বরূপগোস্বামিপাদের 
সহিত সখাভাবযুক্ত ছিলেন । ইহার পিতা শতানন্দ খা ঘোর বিষয়া 
ছিলেন। ইহার অনুজ গোপাল-ভট্টাচাৰ্য কাশীতে বেদাস্তের শাঙ্করভায়া 





অধায়ন করিয়া পুরীতে জোট ভ্রাতার নিকট গমন করিলে ইনি স্রেহ- 
বশত: বৈষ্ণবগণকে গোপালের মায়াবাদ-ব্যাস্যা শুনাইতে চাহিয়াছিলেন) 
কিন্তু জীষ্বকূপপাদ তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন ৷ ইহার ূর্বপরিচিত 


এক বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবির নাটক শ্রবণে ইনি সন্তু হইয়া শ্ৰীমন্মহা- 
সবরূপপার প্রথমে উক্ত নাটক 





প্রভুকেও তাহা শুনাইতে আগ্রহ করিলে শ্রী 

পরীক্ষার্থ নান্দীশ্লৌক শুনিয়াই তাহাতে ক্তিসিদ্ধান্ত-বিরোধ প্রদর্শন 

করেন। ইহারই গৃহে মহা প্রভুর ভিক্ষাকালে প্রছোট-হরিদাসের বর্জন- 

লীলার সূত্ৰপাত হয়। ইনি খঞ্জ হইলেও শ্রীমন্মহা প্রভুর দিব্যোন্মাদে 

গোবর্ধনজ্ঞানে চটকপৰতাঙিমুখে ধাবিত 

| মহাপ্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন! 

> টন 

্রীরামত্াগ 

মহাপ্রভু দক্ষিণ হইতে পুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলে শ্ৰীযামভ্দ্ৰ ও - 

গাব দরবার পরিত্যাগ কহিয়া পভুর সেবা করেন |! 


১০১৮৪) 2 নৈচআ ১০১৪৮ _ 


হইবার কাসে ধারে ধীরে 


* চৈচঅ ১৪1৯০ এম 


> ৩ ৰি 
রত গীনীলাচনলগত মীগৌৱজনৰ্ব্ 
অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, জ্ৰীবাস । 
বিছ্যানিধি, বাসুদেব, যুরারি,যত দাস ॥ 
প্রতিবর্ষ আইসে সঙ্গে রহে চারিমাস। 
তা-সবা লএ প্রভুর বিবিধ বিলাস ৷৷ ৪ 


্ী্রীন নিত্যানন-্র 

ভ্রীগৌরসুন্দর সম্গাস-লীলা-প্রকট করিয়া শ্ৰীৰ্ন্দাবনাভিমুখে গমনে 
উদ্ধৃত হইলেন; কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভুর চাতুরীতে পড়িয়া শ্রীশান্তিপুরে 
আসিলেন। তথা হইতে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমুকুন্দাদি-ভক্তগণের সহিত 
পুরুষোততমে যাত্র। করিলেন । পথে শ্ররেষুণায় শ্রাগৌরসুন্দর আশী 
নিত্যানন্দ-প্রমুখ ভক্তগণের নিকট শ্রীঈশ্বরপুরী-কথিত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর 
ক্ষীরচোরা শ্রীগোগীনাথের কথা ও কটক-নগরে পৌছিলে শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভু ্রীসাক্ষিগোপালের কথা কীৰ্তন করিলেন । শ্রীগৌরসুন্দর কমলপুরে 
ভাগীঁ-নদীর তীরে যখন কপোতেশ্বর-শিব দর্শন করিতে গমন করেন» 
তখন শ্রীনিত্যানন্দের হস্তে স্বীয় দণ্ডটি প্রদান করেন। ইত্যবসরে 
শ্রীনিত্যাননদপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের দণ্ডটিকে তিন খণ্ড করিয়া নদীর 
জলে ভাসাইয়া দেন 

শ্ীনিত্যানন্দের সহিত ভক্তগণ শ্রীসার্বভৌম-উট্াচার্ধের গৃহে আসিয়া 
প্রেমোন্নত্ত শ্রীগৌরহরির দর্শনলাভ করেন । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও শ্রী- 
চৈতন্য-রসোম্মত্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে আলিঙ্গন করিতে ধাবিত 
হন। একদিন সুবর্ণ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রীবলরামকে আলিঙ্গন 


ও তাহার গলার মালা নিজের গলায় ধারণ করেন । 
* চৈ চ ম ১২৫৫-৫৬ 








প্রগৌরসুন্দর একাকী দক্ষিণদেশে গমনের সঙ্কল্প করিলে ্্ীনিত্যা- 
নন্দ-প্রভু সাহার অনুগমনে ইচ্ছুক হন, কিন্তু ্রীগৌরদুন্দর তাহাতে 
অস্বীকৃত হইলে তাহার কেধগীন;বহির্বাস ও ভলপাত্র-বাহকরূপে শ্ৰীকৃষ্ণ- 
দাস-নামক এক ব্ৰাহ্মণকে সঙ্গে প্রদান করেন । মহাপ্রভু দক্ষিণদেশ 
হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্রীরষ্চদাস-বিপ্রকে 
মহাপ্রসাদাদি-সহ শ্রীনবদ্ীপে পাঠাইযা শ্রীশচীমাতার নিকট শ্রীমন্মহা 
প্রভুর নীলাচল-প্রত্যাগমনের কথা জানান । 

শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে যে চারিটি সংকীর্তন-সন্প্রদায় রচনা করিয়া 
জীমন্মহাপ্ৰভু নৃত্য করিয়া ছিলেন, তাহাদের অন্যতম মহাস্ত ছিলেন-- 
শ্রীপ্রীনিতাানন্দ-প্রভু । | জ্ৰীপ্ৰতাপক্লদ্ৰের বৈষ্ণবতা ও গাঢ়-অনুরাগের কথা 
নিবেদন করিয়| শ্রীনিতযানন্দ-প্রভু শীপ্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিবার জন্য 
্রীমন্মহা প্রভুকে অনুরোধ করেন | অবশেষে স্লীগোবিন্দের নিকট হইতে 
একখণ্ড বহির্বাস যাঞ্তা করিয়া লইয়া শ্ৰী নিত্যানন্য-প্ৰভু শ্ৰীসাৰ্বভৌমের 
দ্বার! শ্রীপ্রতাপরুদ্রের নিকট পাঠাইয়া দেন শ্রীগৌরুন্দরের সহিত 
ভ্রীনিতা নন্দ-প্রভুও গুণ্ডিচামন্দির-মার্জনলীলা করিয়াছিলেন | শ্রীত্রী- 
জগন্নাথের রথাগ্রে প্রীনিতানন্দ-প্রভু সংকীর্তন-সম্প্রদায়ের নেতৃরূপে 
নৃত্য করিয়াছিলেন | শ্রীনন্দ-মহোৎসবের দিন তিনি গোপ বেশে 
লগুড আলোড়ন করিয়াছিলেন । | 

একদিন শ্ত্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দের সহিত নিভৃতে পরামর্শ 
করিয়া তাহাকে গৌডদেশে অনর্গল প্রেমভকতি-প্রচারার্থ প্রেরণ করেন । 
যদিও শ্ীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে নীলাচলে যাইতে নিষেধ করিয়া- 
ছিলেন, তথাপি শ্রীগৌর-বিরহ সহা করিতে না পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ- 
প্রভু পুনরায় নীলাচলে গমন করিয়াছিলেন । শ্রীনিত্যানন্দ নীলাচলে 
আসিয়! একটি পুষ্পোদ্তানে অবস্থান করেন। শ্রীগৌরদুন্বর তথায় তাহার 


প--ড 


৮২ শ্রীক্ষেত্র- পরিশিষ্ট (২) 


সহিত একাকী সাক্ষাৎ করেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্ৰদক্ষিণ করিতে 
করিতে এইরূপ স্তুতি করেন” 
গৃহায়াদ্‌ যবনীপাণিং বিশেদ্‌ বা শৌণ্ডিকালয়ম্‌ । 
তথাপি ব্ৰহ্মণে| বন্দাং নিত্যানন্দ-পদান্থুজম্‌ ৷৷ * 
শ্রীনিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া প্রীগৌরসুন্দর বলিয়াছিলেন যে, 
স্ীনিত্যানন্দের ্ৰীমঙ্গে যে স্বৰ্ণ, মুক্তা, হীরক, রৌপাদি অলঙ্কার, 
তাহা সাক্ষাৎ নবধা-ভক্তি |: 


শ্রীশিবানন্দ-সেন পুরীর পথে ভক্তগণের সেবা কুরিতেন। শ্রীনিত্যানন্দ 
ব্রজগোপালের ভাবে ক্ষুধার্তের অভিনয় করিয়া প্রাশিবানন্দকে অভিশাপ 
দিয়া বলিয়াছিলেন,_“শিবার তিন পুত্র মরুক্‌।” এই অভিশাপ শ্রবণ 
করিয়া জীশিবানন্দ-পত্বী ব্যাকুল হইয়া কাদিতে লাগিলেন । শ্রীশিবানন্দ 
উপস্থিত হইবামাত্রই শ্রীনিতানন্দ-প্রভু ক্রোধ-লীলার অভিনয় করিয়া 
শ্রীশিবানন্দের অঙ্গে পদীঘাত করিলেন । প্রীশিবানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ- 
শ্রীপাদ-প্রহারকে অত্যন্ত সৌভাগ্যের লক্ষণ বলিয়া বরণ করিলেন । 


শ্রীগদাধর-পণ্ডিত গৌড়দেশ হইতে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আনীত 
দেবভোগ্য সূক্ষ্ম তুল ও একখানি সুন্দর রঙ্গানবস্তু শ্রীগোগীনাথের 
সেবায় প্রদান করেন। ভ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যাননের প্রদত্ত তুল ও 
পৃণ্ডিতের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে শ্রীগোগীনাথের প্রসাদ- 
ভোজনলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন । 


_ শ্রীগৌরমুন্ধর ই্রনিত্যানন্দকে পুনঃ পুনঃ নীলাচলে আসিতে নিষেধ 
করিয়া বলিয়া ছিলেন,-“তুমি গৌড়দেশে থাকিয়াই আমার মনোহভীষ্ট 
প্রচার কর। তথায়ই আমার নিতাকাল সঙ্গ পাইবে ৷” 





* প্রীন্মহাপ্রভুর মুবোক্তি শ্লোক 








ত 
জীল অদ্ভাচার্য্রভ 

জীল অদ্বৈতাচাৰ্য জ্ৰীশচীদবেবীর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিয়া পত্নী; 
পুল্ৰ, দাদ, দাসী ও ভক্তগোষ্ঠীর সহিত শ্ৰামন্মহাপ্ৰভুর ভিক্ষার জন্য 
নানাবিধ প্ৰভুপ্ৰিয় দ্রবাসস্তার-সঙ্গে সমস্ত পথ সংকীর্তন করিতে করিতে 
উৎকল-প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। । শ্রীভ্রদ্বৈতের প্রতি অতান্ত গ্রীতি- 
যুক্ত হইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু অগ্রেই কটকে ্রীভগন্ধাথদেবের মহাপ্রসাদ 
প্রেরণ করিলেন। জ্ীন্ৰীনদ্বৈতাচাৰ্য আসিয়াছেন শুনিয়া প্রিয়-গোষ্ঠীর 
সহিত ব্রীমন্মহাপ্রতু প্রীঘআাচার্যকে অভ্যর্থনার্থ অগ্ৰে গমন করিলেন। 
আঠারনালাতে সগোটী ঠ্ৰীমদ্বৈতাচাৰ্ধের সহিত সগোঠী ্রীগৌরসুন্দরের 
মিলন, পরস্পর প্ৰেমসম্ভাষণ, আনন্দ-তরন্দন, পরস্পর দণ্ডবন্নতি, আলিঙ্গন 
মহাসংকীৰ্তন, মহানৃত্য ও প্রেমবিকার প্রকাশিত হইল। জীমন্মহাপ্ৰভু 
শ্রীঘঘেতাচার্ধের 'গলদেশে শ্রীভগন্লাথদেবের প্রসাদি-মালা প্রদান 
করিলেন । সগোঠী উভয়েই আঠারনালা হইতে শ্রীনরেন্ত্র-সরোবরে 
আগমন করিয়া! শ্রীচন্দনযাত্রা ও তৎপরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন। 

জ্ৰীআদ্বৈতাচাৰ্ধ বন্ধন-নিপুণা শ্ৰীসীতাদেবী ও প্ৰভুপ্ৰিয় নানাবিধ 
দ্ৰব্যসম্ভারের সহিত জীনীলাচলে পৌছিয়া একদিন প্রভুকে ভিক্ষাদানার্থ 
নিমন্ত্রণ করিলেন। ভ্রীঅদ্বৈত-প্রভু স্বহত্তে রন্ধন করিলেন শ্রীঅচাত- 
জননী রন্ধন-কার্ধের দ্ৰব্যাধির সজ্জা করিয়া আচাধের সাহায্য করিলেন। 
ভ্রীঅদ্বিতাচাধের অভিলাষ ছিল যে, সহাপ্রহ একাকী আসিয়া ভিক্ষা 
করেন) কারণ, সন্ন্যাসি-গোঠঠীর সহিত: আগমন করিলে প্ৰভু ভিক্ষা 
সঙ্কোচ করিবেন ॥ এই সময় অকস্মাৎ অত্যন্ত বড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 
যে সকল সন্ন্যাসী সচরাচর মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষার্থ গমন 


সুতরাং J 
{ মহাপ্রভুর ষঙ্গ-বিচ্যুত হইলেন এবং মহাপ্রভু একাকীই 


করিতেন, তাহার 


৮৪ ্রীক্ষেত্র_পরিশিষ্ট (২) 


শ্রীঅদ্বৈতের বাণস্থানে ভিক্ষার্থ আগমন করিয়। আচাৰ্ম্বের বহুদিনের 
অভিলাষ পূর্ণ করিলেন । 
একদিন শ্রীনীলাচলে শ্রীঘদ্বৈতাচার্ধ পরযানন্দে মত্ত হইয়া সকল 

ভক্তের প্রতি এক আদেশ প্রচার করিলেন, 

শুন ভাই-সব, এক কর সমবায় । 

মুখ ভরি’ গাই” আজি শ্রীচৈতন্যরায় | 

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই । 

সর্বঅবতারময়_ চৈতন্যগোসাঞ্রি | * 
,  শ্রীগৌরাবতারের যশোগানে সকল বৈষ্ণব আনন্দে উন্মত্ত হইয়া 
উঠিলেন ; শ্লীঅ্বৈতাচার্য স্বয়ং শ্্রীচৈতন্যের গীত রচনা করিয়া তাহা 
কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিলেন । ভ্রীঘটৈতের ্রীযুখের পদ এই,-- 

জীচৈতন্য-নারায়ণ করুণাঁসাগর ॥- 

দৃঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর? ৷ 1 

একদিন শ্রীগৌরহরি শ্রীঅদ্বৈত ও শ্ৰীজ্জীবাসাদি-ভক্তৰ্বন্দ-পরিবেক্টিত 

হইয়া উপবিষ্ট ছিলেন শ্রীগৌরহরি লোকশিক্ষার্থ -্ৰীজীবাস-পণ্ডিতকে 
জিজ্ঞাসা, করিলেন;--“পণ্ডিত, তুমি অদ্বৈতাচার্যকে' কিরূপ: বৈষ্ণব 
মনে কর?” শ্রীশ্রীবাস বলিলেন,--“আচাৰ্যকে আমি শ্রীভক বা 
জীপ্রহলাদের৷ ন্যায় বৈষ্ণৱ, মনে করি |” ইহা শুনিয়া লোকশিক্ষার্থ 
শ্রীগৌরহরি তাহাকে এক চড় মারিয়! বলিলেন,-- 
-২২, ১; কি বলিলিঃ কি বলিলি, পণ্ডিত শ্ৰীবাস ! 

'মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহনাদ 1! ts 

যে শুকেরে ‘মুক্ত’, তুমি বল সর্বমতে ॥ - 

= কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে £ . 

=; কক: চৈভা। ম ৯1১৫৮-৫৯ ৯ -7- এ, অ ৯,১৬৮ £ ও, অ ২৮৬০৮৭ ৷ 








গ্রীল আঅদ্বৈতাচাৰ্য-প্রভু ৮৫ 


একদিন প্রীঘদ্দৈতাচার্ধ শ্রীমন্দির হইতে শ্ৰাণ্ডগন্নাথ দর্শন করিয়া 
গ্রীমন্মহাপ্রভুর সমীপে উপস্থিত হইলে ই্গৌরহরি শ্রজদ্বৈতাচার্যকে 
জিজ্ঞাস। করিয়া 'জাশিলেন যে, আচাৰ্য্য ই্ৰাঞ্গগন্নাথদেবের শ্ীযুধ-কমল 
দর্শন করিবার পর পাঁচ-সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমন্মহা- 
প্রভু রহদ্য করিয়া বলিলেন, “আচা! তুমি এখানে পরাজিত ; কারণ, 
প্রদক্ষিণকালে যতক্ষণ শ্রীভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যার, ততক্ষণ 
জ্ৰীমুখকমল দর্শনে বাধা হয়) কিন্তু আমি যতক্ষণ ধৰ্বিয়! শ্রীজগন্নাথ 
দর্শন করি, ততক্ষণ আমার চক্ষু নিমেষকালের জন্যও আর কোনদিকে 
পতিত হয় না-_সর্বক্ষণ প্রীভগন্নাথের ভ্রীমুখকমল-মধুই পান করে” 
জ্ৰীঅদ্বৈতাচাৰ্য জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৱ নিকট পরাভয়-লীলা স্বাকার করিলেন এবং 
বলিলেন যে, একমাত্র শ্রীগৌরহরিই এই কথার মর্ম অবগত আছেন। 

একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কৃপমধ্যে পতিত হইলেন তাহা 
দেখিয়া জৰীঅদ্বৈত এক সন্মোহ-লালা করিলেন প্রভুর স্পর্শে সেই কুপ 
নবনীতময় হইয়াছিল। শ্রীঅ্বৈতাচাধা-প্রমুখ ভক্তগণ প্ৰভুক হু হইতে 


উত্তোলন করিলেন । 
্ীগুণ্চামন্দির-মার্জনকালে শ্রীঅঠৈতাত্বজ ভ্রীগোপাল শ্রীগৌর- 


সুন্দরের আজ্ঞায় নৃত্য করিতে করিতে প্রেমাবেশে মৃদ্িত হইয়া ভুমিতে 


পতিত হইলেন। পুত্রের শ্বাসরহিত অবস্থা দেখিয়া আচার্য ‘ই্ৰামৃসিংহমন্ত্ৰ’ 
উচ্চারণ করিয়া পুলের মুখে জল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ৷ শ্রীকষ্ণ- 
চৈতন্য দ্রীগোপালের বৃক্ষে হস্ত দিয়া গোপাল উঠ বলিবামাত্ৰই 
জীগোপাল চৈতনালাভ করিলেন। ... 

শ্রীগন্পাথদেবের রথাগ্রে যে সম্প্ৰদায়ে শ্রীল জ্ৰীবাস-পণ্ডিত মূল” 
গায়ক হইলেন, সেই দলে শ্রীঅৈতাচার্য প্রকে শীমন্মহা প্রভু নৃত্য 
করিতে আদেশ করিলেন । শ্রজগন্নাথ সুন্দরাচলে -উপবেশন করিলে 


৮৬ গীক্ষেত্ৰ-পরিশিষ্ঠ (২) 


গুণ্ডিচা-প্ৰান্নণে শ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু শ্রীঅদ্বৈতাদি ভক্তৰৃবন্দকে ত্ৰিসন্ধ্য। কীর্তনের 
মধ্যে নৃত্য করাইলেন) শ্ৰীই্দৰদবায়-সরোবরের শ্ৰীঅদ্বৈতাচাধঁকে শ্ৰীমন্মহা 
প্ৰভু জলের উপরে ভাসাইয়া আচার্ধকে ‘শেষ-শয্যা’রূপে প্রকাশ করিয়া! 
স্বয়ং তাহার উপর শয়নপূর্বক শেষশায়ি-লীলা করিলেন। 


জ্ৰীরধথযাত্ৰ| পরিসমাপ্ত হইলে শ্রীমন্মহাপ্রতু যখন নিজঘরে বসিয়! 
নামসংকীর্তন করিতে ছিলেন, তখন গ্রীঅদৈতচার্ধ শ্রীগৌরহরিকে সচন্দন- 
. পুষ্প-তুলসী, গন্ধ-মালয ও স্তব-পাঠ প্রভৃতির দ্বার! পৃজা করিলেন | 
পৃজাপাত্রে যে পুষ্প-তুলসী অবশিষ্ট ছিল, উহার দ্বারা শ্রী ্রীগৌরহরি 
জ্জীঅদ্বৈতাচাৰ্যকে “যোহসি সোহসি নমহস্তুতে”__এই মন্ত্র পাঠ ও মুখবাছা 
করিয়া পূজা করিলেন! এইভাবে পরস্পর নমস্কার ও বন্দন! করিবার 
পর অধৈতাচর্যশ্রীগৌরসুন্দরকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন | 


স্রীঅদ্বৈতাচার্য শ্রীজগদাননের দ্বার! শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট একটি 

তর্জা-প্রহেলিকা” প্রেরণ করিলেন । ও তজর মধ্যে ইঙ্গিতে কয়েকটি 
রহস্য-কথা ছিল) তাহা একমাত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুই বুঝিতে পারিয়াছিলেনঃ 
আর কেহ বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীস্বরূপ-দামোদর ও তজণার অর্থ 
শরীমন্মহা প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন, 

প্রভু কহেন,_আচার্য হয় পৃজক প্রবল। 

আগমন-শাস্ত্রের বিধি-বিধানে কুশল ৷৷ 

উপাসনা লাগি” দেবের করেন আবাহন ৷ 

পুজা লাগি” কত কাল করেন নিরোধন ॥ ' 

পৃজা-নির্বাহণ হৈলে পাছে করেন বিসজন! 

_ তরজার না জানি অর্থ, কিবা তীর মন ॥ * 





: * চৈ চন ১৭২৫-২৭ 





জীল জ্য্যতামন্দ-গোদ্বামিপত 
অচু'তানন্দ_অদৈত-আচাৰ্ঘ-তনয়। 
নীলাচলে রহে প্রভুর চরণ আশ্ৰয় ৷৷ * 
শ্রীগদাধর-পণ্ডিতের প্ৰিয়তম শিষ্য ও শ্ৰীমদ্বৈতাচাৰ্য-প্রভুৱ জোষ্া- 
ত্র ব্ৰী্জীল অচ্যুতানন্দ অতি বালাকাল হইতেই শ্লীগৌরসুন্দরে প্রীতি 
ও পরমেশ্বরবুদ্ধিযুক্ত ছিলেন । জীগদাধর-পণ্ডিত-গোস্বামিপাদ শ্ৰীক্ষেত্ৰ- 
সন্যাস গহণ করিয়া প্রীনীলাচলে অবস্থান করেন | তখন শ্ৰীঅচ্যূতানন্দও 
গৌরশক্তি গদাধরের কৃপা লাভ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীচরণাশ্রয়ে নীলাচলে 
অবস্থানপূর্বক শ্রীপ্রীগৌরহরির সুখানুসদ্ধান করেন। রথাগ্রে নৃতাকীর্ভনের 
মধ্যে আমরা শ্রীঅচ্যুতানন্দকে প্রতিবারই দর্শন করি। 
শান্তিপুরের আচার্ষের এক সম্প্ৰদায় । 
অচ্যুতানন্দ নাচে তথা, আর সব গায় 11 
শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তগণের সহিত যখন 
সংকীর্তনে নৃত্য করিতেন, তখন_- 
কভু অদ্বৈতে নাচায়, কভু নিত্যানন্দে | 
কভু হরিদাসে নাচায়, কু অচ্যুতানন্দে ॥ + 
বেড়া-সংবীর্তন-নৃতোও শ্রীটরাতানন্দই একসম্প্রদায়ের প্রধান নৰ্তক 
ছিলেন। এ সতাসতাই প্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস লিখিয়াছেনঃ_ 
₹_ ইহারে সে বলি যোগা অছৈত-নন্দন। | 
যেন পিতা, তেন পুত্ৰ, উচিত মিলন ॥ 8 
ইত ১৪:৭১ ১৮ ভর, অ ১৭৬ ৰ 
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৮৮ শ্রীক্ষেত্র__পরি শিষ্ট (২) 


জীল জীবিত 

্ীগরসুন্দর প্রীনীলাচলে অবস্থান করিলে প্রতিবৎসরই শ্রীবাস- 
পণ্ডিত সহধৰ্মিণী শ্রীমালিনীদেৰী ও পরিবারবর্গের সহিত শ্রীনীলাচলে 
গমন করিয়া মহাপ্রভুর সংকীর্তনে নৃত্য, রথাগ্রে নৃত্য, গুণ্ডিচামন্দির- 
মার্জনোৎসবে যোগদান, নরেন্দ্র-সরোবরে জলকেলি ও বিবিধভাবে 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুর সেবা, করিতেন । সময় সময় ভক্তবৎসল শ্রীগৌরহরি 
শ্রীনীলাচলে শ্রীত্রীবাসের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া সপরিকর শ্রীন্রীবাস- 
পণ্ডিতের মনের বাসনা পূর্ণ করিতেন । শ্রীগৌরসুন্দর যখন উদ্দড নৃত্য 
করিতেছিলেন, তখন. মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র হরিচন্দনের স্কন্দে হস্ত 
রাখিয়া আবিউভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দর্শন করিতেছিলেন। শ্রীবাস- 
পণ্ডিতও প্রেমাবিউচিত্তে রাজার অগ্রভাগে থাকিয়া মহাপ্রভুর নর্তন- 
লীলার অনুসরণ করিতেছিলেন। শ্রীন্রীবাস-পত্তিতকে শ্রীপ্রতাপরুদ্রের 
অগ্রভাগে দেখিতে পাইয়া হরিচন্দন শ্রীত্রীবাসকে হস্তের দ্বারা স্পর্শ 
করিয়া এক পাশ হইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন । কিন্ত 
শ্ীশ্রীবাস নৃত্যাবেশে তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তথাপি পুনঃ পুনঃ 
হরিচন্দন শ্রীশ্রীবাসকে ঠেলিতেছেন দেখিয়া নৃত্য-সেবায় বিদ্বহেতু 
জীঞ্জীবাস ক্ৰুদ্ধ হইয়া হরিচন্দকে চপেটাঘাত করিলেন। হরিচন্দন 
রীশ্রীবাপকে কিছু বলিবার জন্য উদ্ধত হইলে মহারাজ শ্রীপ্রতাপরুদ্র 
হরিচন্দনকে নিবারণ করিয়া বলিলেন,_-“তুমি পরম ভাগ্যবান্‌ ; যেহেতু 
শ্রীগৌরহরির নিজজন শ্ৰীজীবাস-পণ্ডিতের হস্তম্পর্শ লাভ করিয়া কৃতাথ 
হইয়াছ, আমার এইরূপ ভাগ্য নাই।” : 

হেরাপঞ্চমীর দিন নারদপ্রকৃতি শ্রীপ্রীবাসপত্তিতের সহিত শুদ্ধ 


ব্ৰজবাসী খ্ৰাঞ্জাষব্তণদামোদ্রেরে, বৈকুঠের, ধ্বর্ষ-ভাব ও শ্রীত্রজের মাধুর্য 
ভাবের বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে অনেক আলোচন! হইয়াছিল । _ 





জীল পুণুরীক-বিদ্তানিধি ৰ 


একদিন প্রীনীলাচলে স্রীন্রীবাসাদি-ভক্তগণ ব্রীগৌরসুন্দরের গুণ-গান 
করিয়| সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন! ইহা শুনিয়! শ্রীমহাপ্রভু ক্রোধলীলা 
প্রকাশ করিলেন । কিন্তু তখনই দশদিক হইতে কোটি কোটি লোক 
‘জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ বলিয়া কোলাহল আরম্ত ও সদৈন্যে মহাপ্রভুর কপা- 
দর্শন প্রার্থনা করিলেন । দয়ার সাগর ্রীন্রীগৌরসুন্দর বাহিরে আসিয়া 
সকলকে দর্শন-দান করিলেন তখন কোটিকঠে সকলে শ্রীগৌরদুন্দরকে 
প্রীভগবান্‌” বলিয়। স্তব করিতে আর্ত করিলেন। এই স্তব শুনিয়া; 
সুযোগ বুঝিঝ়া শ্রীক্ীবাসপণ্ডিত শ্রীমহাপ্রতুর প্রতি অনুযোগ করিয়া 
বলিলেন,--“এখন কেন ঘরে লুকাইয়া থাকিতে পারিলে না? এই 
বিশাল জনতাকে কে তোমার স্তব শিখাইয়াছে? এখন তোমার হস্ত- 
দ্বার! ইহাদের সকলের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখ ! সূর্যের উদয়কে কি 
হাতের দ্বারা গোপন করিয়া রাখা যায়”? ভক্তজয়ৃদ্ধিকারী শ্রীভগবান্‌ 


ভক্তের নিকট পরাজিত হইলেন । 


্ীলগুঃনীকবিানিবি 


পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রাম জেলার মেখলাগ্রামে আবিভূতি শ্রীগৌরপার্ধদ 
শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি (নামান্তর-_আচার্যনিধি বা প্ৰেমনিধি ) প্রতি- 
বৎসরই শ্রীরথযাত্রার প্রাক্কালে শ্রীশ্রমন্মহাপ্রভুর সঙ্লোভে নীলাচলে 
আগমন করিতেন। এক বৎসর শ্রীবিষ্ঠানিধি গোৌড়ভক্তগণের প্রত্যাগমনের 
পরেও প্রীনীলাচলে রহিয়া গেলেন। শ্রীস্বরপপাদের সহিত বিদ্যানিধির 
সখ্য-গ্রীতি থাকায় উভয়েই কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে একত্র অবস্থান করিলেন । 
বিদ্ধানিধি জ্ৰীগদাধর-পণ্ডিতকে পুনরায় মনত প্রদান করিলেন | শীতাগমে 
‘ওড়নষী’-যাত্রা-দিনে শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভ্রীঅঙ্গে মাওুয়া-বসন অর্থাৎ 
তত্তৃবায়ের মাড়-যুক্ত অধৌত-বন্ত ভ্রীজগন্নাথ, শ্ৰীবলভদৰ ও দুবার 


পচ 


টু জ্ৰীক্ষেত্ৰ--পৰিশি্ঠ (২) 


ভ্রীঅঙ্গে প্রদান করা হয়। ঘরীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে মাড়যুক্ত বস্তু দেখিয়া 
জীবিদ্বানিধি ড্ৰীষ্মৱূপদামোদবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন;,-__“এদেশে শ্ৰুতি- 
স্মৃতির প্রচার থাকিতেও মাড়যুক্ত অধোৌঁত বস্তু কি করিয়া স্ট্রীবিগ্রহের 
্রীঅঙ্গে প্রদান করা হয়?” শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিলেন যে, এইরূপই 
চিরকাল হইয়া আসিতেছে । শ্রীভগন্নাথের যদি ইহাতে আন্তরিক ইচ্ছা 
না থাকিত, তবে রাজা নিশ্চয়ই নিষেধ করিতেন | বিছ্যানিধি পুনরায় 
বলিলেন,--“ঠ্ৰীজগন্নাথ পরমেশ্বর, তিনি সকলই করিতে পারেন | তাই 
বলিয়া সকলেই কি তাহার আচরণের অনুকরণ করিবে ?” 

তানে দোষ নাহি বিধিনিষেধ লজ্বিলে | 

এগুলাও ব্ৰহ্ম হৈল থাকি’ নীলাচলে !! 

ইহারাও চাডিলেক লোকব্যবহার ! 

ৃ সবেই হইল ব্ৰহ্মকূপ-অবতার 11 * 
সেই দিনই রাত্রিতে শ্ৰীবিদ্যানিধি স্বপ্লযোগে দেখিতে পাইলেন যে, 

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলদেব দুই ভাই একত্ৰে বিদ্যানিধির গালে চপেটাঘাত 
করিতেছেন এবং বিগ্ানিধিকে বলিতেছেন: 

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি। 

সকল জানিলা তুমি রহি” এই ঠাঞি ৷৷ 

তবে কেনে রহিয়াঁছ জাতিনাশা-স্থানে। 

জাতি রাখি” চল তুমি আপন-ভবনে ॥ 

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নিৰ্বন্ধ | 

তাহাতেও ভাব’ অনাচারের সম্বন্ধ |! + 

শ্রীবিষ্ঠানিধি শ্রীজগন্নাথ-শ্রীবলরামের নিকট কাতরভাবে ক্ষমা! ভিক্ষা 


করিলেন এবং তিনি তাহাদের শাসন পরমকুপা ও অনুগ্রহরূপে বরণ 


চৈ ভা অ ১০1১১৭-১৮; + ও, অ ১০)১৩২-৩৪ 








শরীমুরারিগুপ্ত-ঠাকুর টী 
করিলেন। বিষ্যানিধি জাগ্রত হইয়া স্বীয় গণ্ডশ্ফিতি দর্শনে স্বীয় 
অপরাধের অনুরূপ শান্তি হইয়াছে, অনুভব করিলেন। শ্রীস্বরূপ- 
দামোদরও উহা দেখিলেন এবং বিদ্ভানিধির নিকট স্বপ্রৃত্তান্ত শ্রবণ 
করিলেন। স্বপ্নযোগে ভগবৎ-কৃপার এন্প সাক্ষাৎ নিদৰ্শন, অবগত 
হইয়া শ্রীত্বরূপদামোদর বিদ্যানিধির মহিম! অবধারণ করিলেন 
খরীযুরারিগুপ্ত-ঠাবুর 
শ্রীহটে অবতীর্ণ ও পরে শ্রীনবদ্বীপ-বাসী খ্ৰীমুরাৱিগুপ্ত-ঠাকুর প্রতি- 
বৎসরই গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর দর্শনার্থ পুরী আগমন 
করিতেন । শ্রীমুরারি শ্রীনীলাচলে আদিয়! অতিশয় দৈন্যবশতঃ দণ্ডবৎ 
প্রণত হইয়া বাহিরে পড়িয়া রহিলেন। মুরারিকে দেখিতে না পাইয়া 
মহাপ্রভু ভক্তগণসঙ্গে মুরারির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । মুরারি দুই- 
গুচ্ছ তৃণ দন্তে ধারণ করিয়া মহাপ্রভুর সন্মুখে দেন্যভরে উপস্থিত 
হইলেন। মহাপ্রভু মুরারিকে স্পর্শ করিতে ধাবিত হইলে মুরারি 
দৈন্যাভরে প্রভুকে স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন । মুরারির দৈন্যে মহা- 
প্রভুর হৃদয় বিদীর্ণ হইল। তিনি বল-প্রয়োগে মুরারিকে আলিঙ্গন 
করিয়া নিকটে বসাইয়া শ্রীযুরারির শ্রীঅঙ্গ মার্জন করিতে লাগিলেন। 
রথাগ্রে কীর্তনকালে ও ইন্দ্রহ্ায়-সরোবরে জলকেলি-কালে শ্রীমুরারি 
মহাপ্রভুর সঙ্গী ছিলেন । রথযাত্রার পরে ভজ্গণকে বিদায় প্রদান 
করিবার কালে ভক্তগণের নিকট শ্রীমুরারিগুপ্তের ইউ-নিষ্টার কথা 
কীর্তন করিয়া মহাপ্রভু শ্রীযুরারির প্রশস্তি গান করিলেন ৯ 
সেই মুরারিগুপ্ত এই মোর প্রাণ সম ! 
ইহার দৈন্য শুনি’ মোর ফাটয়ে জীবন ৷ * 


* চৈচম ১৫১৫৭ 





জীঞ্জীন বগ-গোদ্ধামিগাদ 


শীঅনুপমের গঙ্গাপ্ৰাপ্তির পর শ্রীরূপ-পাদ অতিশয় উৎকঠিত মনে 
শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্ৰীপাদপদ্ম-দৰ্শনাৰ্থ শ্রীনীলাচলাভিমুখে যাত্রা করেন । 
জীবরূপ সতাভামাপুর গ্ৰামে যখন এক রাত্রি বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন 
শ্রীসতাযভামাদেবী শ্ৰীরূপকে দর্শন দিয়] বলেন,_-«আমার সম্বন্ধে নাটকটি 
তুমি পৃথক্‌ করিয়া রচনা করিও |” শ্রীরূপ পূর্বে শ্রীব্রজলীল৷ ও দ্বারকা- 
লীল| একত্রেই নাটকাকারে গ্রস্থন করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন; 
এখন শ্রীসত্যভামাদেবীর আজ্ঞানৃসারে নাটকটি পৃথক্‌-পৃথক্‌ ছুইভাগে 
রচনা রুরিবার সঙ্কল্প করিলেন | 

. ভ্রীরপ নীলাচলে আসিয়া শ্রীহরিদাস-ঠাকুরের বাসস্থান উঠিলেন । 
তথায় শ্রীমন্মহা প্রভু প্রতিদিনের ন্যায় পদাৰ্পণ করিলে শ্রীরূপকে দেখিয়া 
আনন্দিত হইলেন এবং কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাস! ও ইন্টগোষ্ডী করিলেন । আর 
একদিন শ্রীমন্মহাপ্রভু সমস্ত ভক্তের সহিত শ্রীরপের পরিচয় করাইয়া 
দিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীল অদ্বৈতাচাৰ্কে 
শ্রীরপের প্রতি কায়মনে কৃপাবৰ্ধণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। 
কি গৌড়ীয়, কি উৎকলবাসী- প্রভুর যাবতীয় ভক্তের নিকটেই শ্রীরপ' 
শ্রীতিভাজন হইলেন ৷. স্বয়ং মহাপ্রভু প্রত্যহ শ্রীহুরিদাসের বাসস্থানে 
আসিয়া শ্ীরূপের সহিত সাক্ষাৎকার ও ইউগোঠী করিতেন এবং শ্রীমন্দির 

হইতে যে মহাপ্রসাদ পাইতেন, তাহা ছুইজনকে-প্রদান করিতেন । 
একদিন শ্রীমন্মহাপ্রতু শ্রীকপের বাসায় আসিয়া শ্রীরপকে বলিলেন, 

কৃষ্ণেরে বাহির নাহি করিহ ব্ৰজ হৈতে । 
'ব্রজ ছাড়ি? কৃষ্ণ কভু না যান কাহাতে ৷৷ * 
* চৈচঅ ১৬৬ ন লি 
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কৃষ্ণোহন্যো যদুসমূতো যন্ত গোপেন্্র-নন্দনঃ | 
বৃন্দাবনং পরিতাজা স কচিন্নৈব গচ্ছতি ৷ * 
উীষচুকুমার জীকৃষ্ণ--জৰীবাসুদেব-তত্ব। তিনি সুরা ও শ্ীদ্বারকায় 
লীলা করেন। যিনি ভ্রীগোপেন্দ্রন্দন শ্রীকৃষ্ণ, তিনি ্ীরন্দাবন 
পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যান না। 
রীমন্মহাপ্রভূর এই বাকা শ্রবণ করিরা চ্লীসত্যভামাদেবী ও শ্রীমহা- 
প্রভু উভয়েই যে পৃথগৃভাবে খ্রীললিতমাধব” ও প্রিবিদগ্ধমাধব? নাটক 
লিখিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন, তাহা স্লক্ল্পপাদের হৃদয়ে দৃঢ় হইল। 
জীরথযাত্ৰ।-মহোৎসব সমাগত হইলে শ্রীল জ্ৰীক্প রথাগ্রে বিপ্রলম্ত- 
ভাবান্বিত শ্রীমন্মহা প্রভুর নৃত্য ও জ্ৰীমুখকীৰ্তিত একটি স্বোকশ্রবণে তদ" 
ভাবসূচক একটি শ্লোক সেইস্থানেই রচনা করিলেন। শ্লোকটি এই,_ 
প্ৰিয়: সৌহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রযিলিত- 
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্‌। 
তথাপ্যন্তঃখেলনুবুরমুরলীপঞ্চমজুষে 
মনো যে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি ৷ 
একদিন শ্রীরূপের বাসস্থানে আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈবাৎ উ্বে 
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন এবং কুটারের চালের মধো গৌভা তালপত্রে 
লিখিত প্রিয়: সোহয়ং কৃষ্ণ সহচরি*--এই শ্রোকটি দেখিতে 
পাইলেন } শ্লোক পাঠ করিয়াই জীমন্মহাপ্ৰভু ভাবাবিষ্ট হইলেন । 
আর একদিন শ্ররূপ তাহার বাসস্থানে বসিয়া নাটক লিখিতেছিলেনঃ 


তখন তথায় মহাপ্রভুর অকস্মাৎ আগমন হইল। “কি পুথি লিখিতেছ ?? 
বলিয়! জীৱাপের নাটকের একটি পাওুলিপির পত্র হস্তে গ্ৰহণপূর্বক - 
প্রীরূপের মুক্তার পঙংক্তির স্যার অতিসুন্দর হৃস্তাক্ষর-দর্শনে-অতান্ত শ্রীত : 





৯৪ শ্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


হইয়া মহাপ্রভু অক্ষরের স্তুতি করিলেন এবং সেই পত্রে লিখিত একটি 
শ্লোক দেখিয়া তাহা পাঠ করিতেই প্রেমে আবিউ হইলেন । 

অন্য একদিন শ্রীসন্মহাপ্রতু শ্রীক্রীগন্নাথ দর্শনান্তে শ্রীসার্বভৌম- 
ভট্টাচার্য, খ্ৰীরায়-রামানন্দ ও শ্রীস্বরূপাি-ভক্তগণের সহিত শ্রীল রূপের 
বাসস্থানে আগমন করিলেন। শ্রীরামরায় ‘আ্রললিতমাধব-নাটকে’র 
এক একটি করিয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীরপ যথা- 
যথ শ্লোকসমূহ উদ্ধার করিয়া উত্তর দান করিলেন । শ্রীল রামরায় উভয় 
নাটকের সমস্ত অঙ্গ-প্রতাঙ্গ বিচার করিয়! শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণাগ্রে 
সংশস্ৰমুখে শ্রীরূপের কবিত্বের অজস্ৰ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

শ্রীরপ শ্ৰীদ্বোলযাত্ৰা-পৰ্যস্ত শ্রীমন্মহাপ্রতুর শ্রীপাদপদ্মে নীলাচলে 
অবস্থান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীর্পকে কৃপা-শক্তিসঞ্চার করিলেন 
এবং শ্ীত্রজে গমনপূর্বক ভক্তিরসশাস্ত-রচনা, লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, শ্রীবিএহ 
ও শ্রীমন্দিরের সেবাসংস্থাপন ও অপ্রাকৃত ভক্তিরস প্রচার করিয়া প্রভুর 
মনোহভীষ্ট সংস্থাপন করিবার কৃপাদেশ করিলেন। ্রীরন্দাবন হইতে 
একবার শ্রীসনাতনকে নীলাচলেপ্রেরণ করিবার কথাও বলিয়া দিলেন। 


জরঙ্জন মনাতম-গোস্বামিগাদ 


শ্ীরপ পুরী হইতে গৌড়ে গমন করিলে জ্ৰীসনাতন ভীৰ্বন্দাবন 
হইতে ঝারিখণ্-বনপথে উপবাসাদি করিয়া একাকী শ্রীনীলাচলাভিমুখে 
যাত্রা করেন। উপবাস ও ঝারিখণ্ডের জলের দোষে শ্রীসনাতনের 
অঙ্গে কগুরসা (কষানিযুক্ত খোসপাঁচড়া ) বাহ্যদৃষ্টিতে প্রকাশিত 
হইল। নিত্যসিদ্ধ বিপ্রলন্ত-রসাশ্রিত দৈন্যমুতি শ্রীসনাতন আত্মধিকার 
করিতে করিতে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও ্ৰীজগন্নাথের অগ্ৰে শ্রীরথযাত্রাকালে 
চক্রতলে দেহ-ত্যাগ করিবেন_এই সঙ্কল্প করিয়া পুরীতে শ্রীহরিদাস- 





&্ৰ৷ক্ৰীল সনাতন-গোস্বামিপাদ ৯৫ 


ঠাকুরের বাসস্থানে সমুপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্হাপ্রভু তথায় আসিয়া 
ক্রীসনাতনকে দেখিয়া বিস্মিত ও প্ৰীত হইলেন | মহাপ্রভু শ্রীসনাতনকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্য অগ্রসর হইলে শ্রীসনাতন বলিলেন” 
মোরে না ছু'ইহ, প্রভু, পড়ো, তোমার পার । 
একে নীচজাতি অধম, আর কণুতরসা গায় ৷ * 
শ্রীগৌরসুন্দর বলপূৰ্বক নিছপ্ৰেষ্ঠ ভক্ত বরকে আলিঙ্গন করিলেন এবং 
সমস্ত ভক্তের সহিত স্রীসনাতনের সাক্ষাৎকার করাইলেন। ইমন্মহাপ্রভু 
প্রীসনাতনকে গ্রীহরিদাস-ঠাকুরের সহিত অবস্থান করিতে আজ্ঞা করিয়া 
তাহাদের উভয়ের জন্য শ্রীগোবিন্দের ছারা শ্রীযহাপ্রসাদ প্রেরণ 
করিলেন। শীসনাতন অতিশয় দৈন্যভরে শ্রীভগন্পাথমন্দিরে প্রবেশ 
করিতেন না; শ্রীমন্দিরের চক্র দেখিয়া প্রণাম করিতেন । শ্ৰীমন্মহাপ্রভু 
প্রত্যহ গ্রীল সনাতন ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরের নিকট ইন্টগোষ্ঠী ও কৃষ্ণ- 
কথা কীর্তন করিতেন | একদিন অন্তর্ধামী সীমন্মহাপ্রভু শ্রীসনাতনের 
অন্তরের সফল ভঙ্গীর সহিত প্রকাশ করিয়া বলিলেন,_ 
প্রেমী ভক্ত বিয়োগে চাহে দেহ ছাড়িতে। 
প্রেমে কৃষ্ণ মিলে, সেহ না পায় মরিতে ॥ 
# ফু ০ 
তোমার শরীর-মোর প্রধান ‘সাধন’ । 
এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্ৰয়োজন ॥ 1 
জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু ্রীসনাতনের দেহের রক্ষণাবেক্ষণের ভার শ্রীল হরি- 
দাসের উপর অর্পণ করিলেন | একদিন জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু মধ্যাহে শ্রীযমেশ্বর | 
টোটায় ভক্তানুৱোধে ভিক্ষা স্বীকার করেন! ভীসনাতনকেও মধ্যাহ্ন" _ 


* চৈচঅঃ৷২%; 1 এ, অ ৪৬১, *৮ 


৯৬ শ্রীক্ষেত্র--পরিশিষ্ট (২) 


ভিক্ষাকালে তথায় নিমন্ত্রণ করেন। মধ্যান্কে সমুদ্রের বালুক! অগ্নির 
ন্যায় উত্তপ্ত হয়; কিন্তু ‘জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু আহ্বান করিয়াছেন’, ইহা অনুভব 
করিয়া শ্রীসনাতন অত্যন্ত আনশ্দিত-মনে উল্লাসভরে সেই তপ্ত বালুকার 
পথে মুক্তপদে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীপাদপন্মে উপনীত হইলেন। তপ্ত 
বালুকায় তাহার পদতল দগ্ধ ও ভজ্জন্য বহু ব্ৰণ হইল, কিন্তু প্রভু- 
প্রীতিতে ইহা কিছুই শ্রীসনাতনের অনুভবের বিষয় হইল ন|। 
শ্রীমন্মহাপ্রভু ‘ভ্ৰীসনাতন কোন্‌ পথে আসিয়াছেন”, জিজ্ঞাসা করায় শ্রীল 
সনাতন বলিলেন,_-“সিংহঘধারে আমার যাইবার অধিকার নাই। 
তথায় শ্রীজগন্নাথদেবের সেবকগণ গমনাগমন করেন। দৈবাৎ স্পর্শ 
ঘটিলে বিশেষ অপরাধ হইবে, এই আশঙ্কায় সমুদ্রপথে আপিয়াছি।” 
শ্রীমন্মহাপ্রভু অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন,_ 

যদ্যপিও তুমি হও জগৎপাবন | 

তোমা-স্পর্শে পবিত্র হয় দেব-মুনিগণ ৷ 

তথাপি ভক্ত-স্বভাব_ মর্ষাদা-রক্ষণ । 

মর্ধাদা-পালন হয় সাধুর ভূষণ ॥ * 

শ্রীজগদানন্দের নিকট শ্রীসসাতন একদিন দুঃখ প্রকাশ করিয়া 
জানাইলেন যে, তাহাকে শ্রীমন্মহাপ্রভু নিষেধসত্বেও পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন 
করায় প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কও রসার স্পর্শ লাগে দেখিয়া তিনি বড়ই ব্যথিত 
আছেন । ইহা শুনিয়া শ্রীজগদানন্দ শ্রীসনাতনকে ‘প্ৰভুপ্ৰদত্ত-স্থান 
শীবন্দাবনে চলিয়া যাইবার উপদেশ দেন। এই কথা শুনিয়! শ্রীমন্মহা- 
প্রভু শ্রীজগদানন্দের প্রতি তিরস্কার-লীলা প্রকাশ করায় প্রীসনাতন 
দৈন্যবশে হয দুর্ভাগ্য ও শ্রীজগদানন্দের সৌভাগ্য প্রখ্যাপন করেন। 
শরীয়নমহাপ্রভু শ্রীসনাতনকেই অধিক আদর করিলেন । 
* চৈচ অ৪1১২৯-৩০ 








গ্রীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ ৰ 


শ্রীমন্মহা প্রভু হরিদাস-ঠাকুরের নিকট শ্রীসনাতনকে উপলক্ষ্য করিয়া 
বলেন,_“বৈষ্বের দেহ কখনই প্রাকৃত নহে । ভক্তের দেহ 
অপ্রাকৃত চিদানন্দমময় | ভক্ত দীক্ষাকালে যখন শ্রীগুরুপাদপদ্দে 
আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় গীকৃষ্ণ আহ্মদমর্পণকারীকে আত্মসাৎ 
করিয়া আত্মসম করিয়া থাকেন! ভগবৎপাৰ্ষদতনু খরসনাতনের 
জ্ীঅঙ্ে প্রথম দিবসেই আমি অপ্ৰাকৃত চন্দন, কৰ্পূৰ, কন্তরী ও 
কুন্ুম-মিশ্রিত সুগন্ধি দ্রব্যের ঘ্রাণ পাইয়াছিলাম।” 
_ জীনন্মহাপ্রভু জ্ীসনাতনকে পুনরায় আলিঙ্গন করিলেন; তাহাতে 
বাহাদৃটিতেও শ্রীসনাতনের শ্রীঙ্গের সমস্ত কণ্ড তিরোহিত হইয়া 
সুবর্ণকান্তি প্রকাশিত হইল। দোলযাত্রার পরে ্ীমন্নহাপ্রভু শ্রীল 
সনাতনকে জীৰুন্দাবনে প্রেরণ করিলেন । 


জীল রঘুমাথদায়-গোস্বামিগাঁদ 


মহাপ্রভুর প্রিয় ভূতা-_রঘুনাথদাস। 

সর্ব ত্যজি’ কৈল প্রভুর পদতলে বাস ॥ 

প্ৰভু সমপিল তারে রূপের হাঁতে। 

প্রভুর গুপ্তসেবা কৈল স্বরূপের সাথে ৷৷ 

ষোড়শ বৎসর কৈল অন্তরঙ্গ সেবন। 

স্বক্নপের অন্তৰ্ধানে আইলা বৃন্দাবন ৷ * 

্রীগোবর্ধনদামের পুল্রলীলাভিনয়কারী শ্ীরদুনাথবাসএরই স্ৰীচৈতন্য- 
পদ্বতলে বাসের আকাঙ্ছা করিয়া গৃহত্যাগ করিলেন এবং পুরী-গমনের 
প্রশস্ত পথ পরিত্যাগ করিয়া উপপথ ওবহ কুগ্ৰামের মধ্য দিয়া অনাহারে 
অন্নিদ্রায় দ্বাদশ দিবসে শ্রীপুরুষোতমে অন্মহাপ্রভুর পদতলে আসিয়া 
+ চিচ অ টিন চল FE EES Staal 5১ 
প--ণ 


৯৮ শ্রীক্ষেত্র_-পরি শিষ্ট (২) 


উপস্থিত হইলেন। শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীস্বরূপের হস্তে গ্রীরঘুনাথকে সমর্পণ 
করিয়া , তাহার 'স্বরূপের রঘু? নাম প্রদান করিলেন। শ্রীরঘুনাথ 
পাচদিন শ্রীত্বরূপের নিকট থাকিয়া মহাপ্রভুর অবশেষ ভোজন করিলেন। 
ষষ্ঠ দিবস হইতে শ্রীরঘুনাথ রাত্রিতে প্রসাদাথিরূপে সিংহদ্বারে প্রতীক্ষা 
করিয়া ভিক্ষা নির্বাহ করিতে লাগিলেন । শ্রীক্ষেত্রে নিদ্কিঞ্চন বিরক্ত- 
ভক্তগণ এইরূপ সারাদিন নামসংকীর্তন ও শ্রীজগন্নাথদর্শন করিয়া 
রাব্রিকালে সিংহদ্বারে দণ্ডায়মান থাকেন । যদি কেহ কিছু প্রসাদ প্রদান 
করেন তাহা হইলে তাহারা তদ্বারা ভিক্ষা নির্বাহ করেন, নতুবা! উপবাসী 
থাকেন, কাহারও নিকট কিছু চাহেন না। শ্রীরঘুনাথের এই বৈরাগ্য- 


প্রধান আচরণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে জানাইলে তিনি সন্ত হইয়া বলিলেন-__. 


“বৈরাগী করিবে সদা নামসংকীর্তন। 

মাগিয়া খাঞা করে জীবনরক্ষণ ৷ * 
শ্রীল রঘুনাথ শ্রীতবরূপদামোদরের নিকট নিজ-কর্তবা জিজ্ঞাসা করিলে 
রীতবরূপ তাহা শ্রীমম্মহাপ্রভুর নিকট নিবেদন করিলেন | শ্রীমন্মহাপ্রভূ 
‘শ্রিস্বরপদামোদরই তোমার উপদে্টা_ইহা শ্রীরঘুনাথকে জানাইলেন 


এবং শ্রীরঘুনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া রাঁগানুগভক্তিযাজকের পালনীয় 
আচার উপদেশ করিলেন ;-- 


, গ্রামাকথা না স্তনিবে, গ্রামাবার্তা না কহিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
সপ্ত অমানি-মানদ হঞা কৃষ্ণনাম সদা! ল’বে | 
৷ ব্ৰজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ 1: { 
.. নীলাচলে জীরঘুনাথের কঠোর বৈরাগ্যের কথা শ্রীশিরানন্দসেনের. 


নিকট হইতে. লোকমুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীগোবর্ধনদাস শ্রীরঘুনাঁথকে 
কট হইতে লোকমুখে অংগ করিয়া শ্রীগোবরধনদাস. & ৰ 


* চৈচঅঙ২্ত্য] এ, অ ৬।২৩৬-২৩৭ ৩. <: 





জীল রঘুনাথদাস-গোস্বামিপাদ ৯৯ 


প্রদানার্ঘ শ্রীশিবাশন্দের সঙ্গে চারিশত মুদ্রা, দুইজন ভৃত্য ও একজন 
পাচক দিয়া নীলাচলে পাঠাইলেন। জ্ৰীরঘুনাথ পিতার প্রদত্ত সেই 
সকল অর্থ বা সেবক নিজে গ্রহণ করিলেন না; সেবক অর্থাদিসহ 
নীলাচলেই থাকিল শ্রীরদুনাথ পিতার প্রেরিত অর্থের ছার! প্রতিমাসে 
মহাপ্রভুকে দুইবার ভিক্ষা দিতেন। ছুইবৎসর পরে জ্ৰীরঘুনাথ মহাপ্রভুর 
এরূপ নিমন্ত্রণকার্ধ পরিত্যাগ করিলেন । শ্রীরঘূনাথ বিচার করিলেন, 
বিষয়ীর দ্রব্য লঞা করি নিসন্ত্রণ। 
প্রসন্ন না হয় ইহায়, জানি প্রভুর যন ॥ 
মোর দ্রব্য লইতে চিত্ত না হয় নির্মল | 
এই নিমন্ত্রণে দেখি,_প্রতিষ্ঠা-মাত্র কল 
উপরোধে প্রভু মোর মানেন নিমন্ত্রণ । 
না মানিলে দুঃখী হইবেক মূর্বগ্রন ৷ * 
জীষ্বূপের নিকট জীরঘুনাথের হৃদগত এই বিচার শ্রবণ করিয়া 
জীমন্মহাপ্ৰভু বিশেষ সম্বষ্ট হইয়া! বলিলেন” 
বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন । 
মলিন মন হৈলে, নহে কৃষ্ণের স্মরণ | 
বিষয়ীর অন্ন হয় ‘রাজস’ নিমন্ত্ৰণ | 
দাতা, ভোক্তা, দু হার মলিন হয় মন ৷ 1 
কিছুদিন জীরঘুনাথ সিংহছারে ভিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ছত্ৰে গিয়া অন্ন 
গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু ন্ট হইয়া বলিলেন”_ 
ক্ৰ *-ভাল কৈল, ছাড়িল সিংহদ্বার | 
সিংহদ্বারে ভিক্ষাৰ্বভি--বেশ্যার আচার ৷” 1 


* চৈ চঅ ৬া২৭৪-৭৬ 2 1 এঁ,অঙা২৭৮৭৭৯ ;} এ,অ ৩২৮৪ 


১০০ গ্ৰীক্ষেত্ৰ-পরিশিষ্ঠ (২) 


জীশঙ্করানন্দ-সরস্বতী নামক এক সন্নাসী শ্ৰীৰুন্দাবন হইতে শ্রীগুপ্তা- 
মালা ও শ্রীগোবর্ধন-শিল! আনিয়া মহাপ্রভুকে দিয়াছিলেন । শ্রীগৌর- 
হরি স্মরণের কালে গুঞ্জাকে শ্রীগান্ধৰা ও শ্রীগোবর্ধনশিলাকে ‘শ্রগিরি- 
ধারি*জ্ঞানে তিনবত্সৱকাল সেবা করিবার পর এ দুইটি হৃদয়ের বস্তু 
শ্রীরখুনাথকে প্রদান করিলেন এবং শুদ্ধসাত্বিক-সেবাপ্রণালী উপদেশ 
করিয়া শ্রীপ্লীগান্ধবিকা-গিরিধারীর সেবার্থ আজ্ঞা করিলেন! ‘প্রভুর 
স্বহস্ত-প্ৰদত্ত জীগোবৰ্ধনশিল|’--ইহা| চিন্তা করিয়া শ্রীরঘুনাথ প্রেমাবিষ্ট 
হইয়| সেবা করিতেন । একদিন শ্রীস্বরূপের আজ্ঞাক্রমে শ্রীগিরিধারীকে 
সন্দেশ-ভোগ অর্পণ করিলেন। জীনীলাচলে শ্রীস্বরূপের রঘু? যে 
বিপ্রলম্তময়ী সেবা প্রকট করিয়াছিলেন; শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামিপাদের 
ভাষায় তাহা এই-- 


আনন্দে রঘুনাথের বাহ্য বিস্মরণ | 
কায়মনে সেবিলেন গৌৱাঙ্গ-চরণ | 
অনস্তগুণ রঘুনাথের কে করিবে লেখা ? 
রঘুনাথের নিয়ম,--যেন পাষাণের রেখা | 
সাড়ে সাতপ্রহর যায় কীৰ্তন-স্মরণে ৷ 
সবে চারি-দণ্ড আহার-নিদ্রা কোন দিনে ৷৷ 
বৈরাগ্যের কথা তার অদ্ভুত-কথন। 
আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন-] 
ছিণ্ডা-কানি কাথা বিনা না পরেন বসন। 
সাবধানে প্রভুর কৈলা আজ্ঞার পালন ৷৷ 
: প্রাণ-রক্গা লাগি” যেবা করেন ভক্ষণ । 


:; তাহা খাঞা-আপনার করে নির্বেদন ৷ * 
-“ * চৈচঅ US ন 


= লভ কত 








শ্রীল রঘুনাথদাঁস-গোস্বামিপাঁদ ১০১ 


শ্ৰীরঘুনাথ ছত্ৰে মাধুকরী-গ্রহণ পরিত্যাগ করিয়া মহাপ্রসাদ- 
বিক্রেতাদের যে সমস্ত প্রসাদ বিক্রয় না হইত এবং যাহা দুই তিন দিন 
হইয়| গেলে পদারিগণ সিংহদ্বারের নিকট কোন এক স্থানে গাভীদিগকে 
বিলাইয়া দিত, পচা-গন্ধে গাভীও যাহা ভক্ষণ করিতে না পারিয়া 
চলিয়া যাইত, শ্রীরঘুনাথ রাত্রিকালে, লোকে না দেখিতে পায় এইরূপ- 
ভাবে, এসকল পরু্ষিত অন্ন ঘরে লইয়া আসিয়া জলে ধৌত করিতেন 
এবং ভিতরের শজ-অন্ন সংগ্রহ করিয়া লবণ-সংযোগে কষ্টোচ্ছিউ 
চিদ্বন্থজ্ঞানে গ্রহণ করিতেন | একদিন স্লদ্বকূপ-গোস্বামিপাদ শ্রীরঘু- 
নাথের এই অদ্ভুত আচরণ দেখিয়া সানন্দে ক্ররঘুনাথের নিকট হইতে 
সেই মহাপ্রসাদ্ কিছু চাহিয়া লইলেন এবং তাহা আৰাধন করিয়া 
শ্রীল রঘুনাথকে বলিলেন, 
ক্ষ ৭__ “ছে অমৃত খাও নি ত-নিতি | 
আমা-সবায় নাহি দেহ,_কি তোমার প্রকৃতি?” * 
জীমন্মহাপ্ৰভু যখন ভীগোবিন্দের মুখে এই কথা শুনিলেন” তখন 
তিনি শ্রীরখুনাথের নিকট আসিয়া শ্রীরঘুনাথ ও শ্ৰীয্বন্পকে বলিলেন” 
প্ৰাস] বস্তু খাও সবে, মোরে না দেহ? কেনে ?* 1 
_ এই বলিয়া জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুও ই্ৰীরঘুনাধের নিকট হইতে এক গ্রাম 
অন্ন বলপূৰ্বক কাড়িয়া লইয়া ভোজন কারলেন। | 
সত্য সত্যই শ্্রীশিবানন্দ-ষেন শ্রীরদঘুন'থের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেনঃ_ 
নীচৈতন্যকৃপাতিরেকসততত্রিষঃ সবরূপাহ্গো 
* চৈ চ অ ৬৩২০; } ও, অ ৪৩২২; + জচৈতহুচল্োদয়নাটক (১৭৩ 


ব-সং ! গো; হা নিত্যপ্ৰেমবান্‌ গ্ৰন্মক্তপের অনুগ ও 
নিৰ্ণয়সাগর-সং £১৯১৭ )_ প্রীগৌরকৃপাতিশণ নামী কোন্‌ তি না 


বৈরাগ্যের: সাগরহ্রপ বা মুগ্যাশ্রঃ উল রঘুনাথডে 
অবগত আছেন? {PRI 


১০২ শ্রীক্ষেত্র_ পরি শিষ্ট (২) 


শ্রীষ্বরূপের রঘু’ শ্রীষ্ষরপের সহিত দিব্যোন্মাঁদী শ্রীপ্রীগৌরহরির 
শ্রীচরণাস্তিকে তাহার অন্তরন্র-সেবা ও লীলার সঙ্গীরূপে নীলাচলে 
অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ শ্রীশ্রীগৌরহরির অন্তরঙ্নলীলা- 
তরঙ্গবিলাস জগতে বিস্তারিত হইতে পারিয়াছে। ইহা আমরা 
্ীতরীত্বরূপ-রূপ-রঘুনাথানবগবর শ্রীমৎ কবিরাজগো স্বাগিপাদের কৃপায় 
জানিতে পারিয়াছি। 


জীন রঘুমাঘতট-গোস্বা মিগাদ 


শ্রীগৌরহরি কাশীতে শ্রীতপনমিশ্রের গৃহে ছুইমাসকাল ভিক্ষা- 
স্বীকার-লীলাকালে শ্রীতপন-নন্দন বালক শ্রীরখুনাথ মহাপ্রভুর উচ্ছিউ- 
মার্জন ও পাদ-সম্বাহনের সৌভাগ) লাভ করিয়াছিলেন । বড় হইয়া 
ভীরঘুনাথ কাশী হইতে ্রীমন্মহাপ্রভুর সেবাসঙ্গলালসায় নীলাচলে গমন 
করেন। তথায় শ্রীমনমহাপ্রতুর নিকট আটমাস থাকিয়া মধ্যে মধ্যে 
স্বহস্তে রন্ধন করিয়া প্রভুকে ভিক্ষা দিতেন ৷ 
জীমন্মহাপ্ৰভু শ্ৰীরঘুনাথকে বৃদ্ধ বৈষ্ণব-মাতাপিতার প্রকটকাল-পর্স্ত 
তাহাদের সেবা করিবার এবং বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ না হইবার জন্য 
উপদেশ দিয়া স্বীয় কণ্ঠষালা শ্রীরবুনাথের গলায় প্রসাদরূপে প্রদান 
করিয়া কাশীতে পাঠাইয়| দেন। কাগীতে ফিরিয়া শ্রীরঘুনাথ চারি 
বংসরকাল যাতাপিতার সেবা ও বৈষ্ণবপণ্ডিতের নিকট শ্ৰীমদ্তাগবত 
অধ্যয়ন করিলেন। মাতাপিতার কাশীপ্রাপ্তির পর শ্রীরঘুনাথ পুনরায় 
নীলাচল শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্ৰীপাদপদ্নে উপস্থিত হন । এবারও শ্রীরঘুনাথ. 
পুরীতে আটমাস বাস করেন এবং শ্রমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞায় পুনরায় 
বন্দাবনে শীতীরপ-সনাতনের নিকট গিয়| তথায় প্ীযভাগবত-কীর্তন 


ও শ্রীকৃষ্ণতজন করিতে থাকেন । 


লি 19৮ 
২০০৬ 





জীন রঘ্মাথ-বৈঘ্ 


শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্ধ,১ জ্ৰীরঘুনাথ-বৈদ্য-উপাধ্যায়ং ও 
শ্রীরঘুনাথ-বৈছ্ওঝ|৩-এই তিন নাম দৃষ্ট হয়। এই তিন নামের প্রসঙ্গে ই 
ইহাদের শ্রীনীলাচলে গমনের কথা দুষ্ট হয়| শ্রীরদুনাথ-১বপ্ভোপাধায়ও 
শ্রীরঘুনাথ-বৈদ্ওঝ। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ‘গণ’ ছিলেন এবং প্রীমন্মহা প্রভুর 
আদেশে পুরী হইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত গৌড়ে আগমন 
করিয়াছিলেন | শ্রীমন্ুহা প্রভুর ভক্ত তিন রঘুনাথ৪_-(১) ্রীবৈদ্ভ-রঘুনাথঃ 
(২) শ্রীভট্র-রঘুনাথ ও (৩) ্রীস্বরূপানুগ শ্রীদাস-রঘুনাথ | শ্রীরঘুনাধ পুরীরৎ 
নাম শ্রীচৈতন্যচরিতায়তে দৃষ্ট হয়, কিন্তু তিনি পরে “আচার্য ্রীবৈষঃবা- 
নন্দ’ নামে খাত হইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথবৈদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূর্বসঙ্গী 
এবং নীলাচলে জীমন্মহাপ্ৰভুর সেবা করিয়াছিলেন। রঃ 


জীল বানদেব-দ্তঠাকুৰ 
চট্টগ্রামে অবতীর্ণ ্রীমুকুন্দ-দত্ঠাকুরের জোষ্ঠভ্রাতাইশ্রীবাসুদদেবদজ- 
ঠাকুর। ইনি গৌড়ীয় ভক্তগণের সহিত মহাপ্রভুর দরশনার্থ প্রতিবংসরই 
নীলাচলে আগমন করিতেন ৷ পুরীতে শ্রীবা সুদেবকে দেখিয়া মহাপ্রভুর 
বড়ই উল্লাস হইত। শ্রীবাসুদেব পুরীতে আগমন করিলে শীমমহাপ্রহ 
বলিলেন যে, তিনি দক্ষিণদ্বেশ হইতে শীব্রহ্মসংহিত! ও শ্ৰীকৃষ্ণকৰ্ণামৃত: 
নামক দুইটি গ্রন্থ শ্রীবাসুদেবের জন্য আনিয়াছেন। প্রভুর আদেশাহুসারে 
শ্ীবাসুদেব -শ্রীষ্ববূপের নিকট হইতে সেই গ্রন্থের প্ৰতিলিপি গ্রহণ 
করেন । রথাঞ্ে. ্রীমন্মহাপ্রভুর রচিত চারিটি কীৰ্তন-সম্প্ৰদায়ের অন্যতম 
। 551৯ ভা অপ; ২। ই, অ ৫২১৯8 ৩1 ই, অ হ1২৬১১৪ ।চৈচঅ 
৬২%; ৫ | চৈ চ আ ১১1৪২ টা টি সঁচ লই 


১০৪ গ্ৰীন্ষেত্ৰ পরিশিষ্ট (২) 


যে-সম্প্ৰদায়ে শ্রীযুকুন্দ-দত্ত মূলগায়ক ও শ্রীল হরিদাস-ঠাকুর প্রধান 
নৰ্তক ছিলেন, শ্রীল বাসুদেব-দত্ঠাকুর সেই সম্প্ৰদায়ে কীৰ্তন করিতেন। 
নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু সহঅ বদনে জীবাসুদেবের গুণকীৰ্তন করিতে 
থাকিলে শ্ৰীবাসুদেব শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীচরণ ধরিয়া বলেন,_ 


জীবের দুঃখ দেখি’ মোর হৃদয় বিদরে । 
_সৰ্বজীবের পাপ প্রভু দেহ” মোর শিৱে ৷৷ 

জীবের পাপ লঞা মুঞি করি নরক-ভোগ! 

সকল জীবের, প্রভু, ঘুচাহ ভবরোগ ৷ * 


 শ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীবাসুদেবকে বলিয়াছিলেন,_-“তুমি সাক্ষাৎ প্রহনাদ, 
তুমি যখন ব্ৰহ্মাগুবাসী সমস্ত জীবের উদ্ধারের ইচ্ছা করিয়াছ, তখন 
তাহাদের কর্সফল-ভোগ-ব্যতীতই উদ্ধার হইবে । একটি ডুমুরগাছে যেমন 
কোটি-কোটি ফল ধরে, সেইরূপ এক কারণসমুদ্রে কোটি-কোটি ব্ৰহ্মাণ্ড 
ভাসিতেছে। ডূমুরগাছের কোটি. কোটি ফলের মধ্যে একটি ফল পড়িয়া 
যদি নষ্ট হয়, তাহাতে যেমন গাছের কোনই ক্ষতি হয় না; সেইরূপ 
কোটি-কোটি ভ্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যদি একটি ব্ৰহ্মাণ্ডের উদ্ধার হয়, তাহাতে, 
ক্ষ ুপতি শ্রীকৃষ্ণের কোনই অনিষ্ট হয় না। কোটি কামধেনু-পতির 
একটি ছাগী মরিয়া গেলে যেমন তাহার কোনই ক্ষতি হয় না; তদ্ৰূপ 
পরব্যোমাদি চিন্ময়রাজ্যের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেও সমগ্র প্রাকৃত 
ব্ৰহ্মাণ্ড উদ্ধার হইলেও কোনই ক্ষতি নাই। 


ন = জীবাসুদেবদত-ঠাকুর পরমকরুণ ও বৈষ্ণবসেবায় পরমবায়ী ছিলেন? 
কিছুমাত্র সঞ্চয় রাখিতেন ন| শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ-সেনকে শ্রীবাসুদেবের 
তত্বাবধায়ক হইয়া তাহার সমস্ত ব্যয়নির্বাহ্‌ করিবার ভার চনয ছিল 1 


* চৈ চম ১৫)১৬২-৬৩ 








নি 
জীৰ মুক্গদৰ্াক্ৰ 
শ্রীগৌরবিহিত-কীর্তনসম্রাট্‌ ্ৰীমুকুন্দদত্ত-ঠাকুর নবদ্বীপে ব্ৰীনিমাইয়ের 
সহিত অধ্যয়নকালে শ্রীকৃঞ্ণ-সঙ্গীত-বিশারদ ও সৰ্ববৈষ্ণবের প্ৰিয় হইয়া- 
ছিলেন | শ্্রীমুকুন্দের সহিত শ্রীগদাধর-পঙ্ডিতের বিশেষ মৈত্রী ছিল। 
শ্রীগৌরহরি সন্ন্যাসলীল| আবিষ্কারের পর শ্রশান্তিপুর হইতে 
শ্রীনীলাচলাভিমুখে গমনকালে শ্রীযুকুন্দ অন্যতম সঙ্গী ছিলেন। শ্রীসার্ব 
ভৌম-ভট্রাচার্ষের ভগ্নীপতি পূর্বন্দীয়া-নিবাদী শ্রীগোগীনাথ-ভাচার্ধের 
সহিত শ্রীমুকুন্দের পূর্বপরিচয় ছিল। প্রীগোগীনাথকে সঙ্গে লইয়! শরমুকুন্দ 
সার্ঘভৌমের গৃহে গমনপূর্বক মহা প্রভুকে মুদ্ছিতাবস্থায় দর্শন করেন | পরে 
সার্বভৌমের নিকট শ্ীগোীনাথ শাস্ত্ৰ-যুক্তির ছার। শ্রীগৌরহরি যে ষয়ং- 
ভগবান্‌__এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিলে শ্রীযুকুন্দের হৃদয়ে সন্তোষ হয়। 
শ্রীনীলাচলে প্রীমন্মহাপ্রতু ্রীব্রন্মানন্দ-ভারতীর মুগ-চর্মা্ঘর মোচন 
করাইয়া শ্রীমুকুন্দের সম্মুখে নিধিশেষবাদের আচার ও বিচার নিরাপ 
করিয়া চিদ্বিলাস-সৌন্দর্য গৌরব প্রকট করেন । শীরথযাত্রাকালে সাত" 
সম্প্রদায়ের অন্যতম এক সম্প্রদায়ের মূল-গায়ক হইতেন-শ্রীমুকুন্দদত্ত- 
ঠাকুর। আল মুকুন্দ অদ্ভুত বলী ছিলেন । শ্রীরথযাত্রাকালে মহাপ্রভুর 
নিকট হইতে লোক-নিবারণার্থ হেরূপ মহাবলী জ্ৰীনিত্যাননাত 
উ্মন্মহা প্রভুর সেবা করিতেন, বলবান্‌ জ্ৰীকানীশ্বরের সহিত শ্রীযুকুন্দ- 
দত্তঠাকুরও সেইরূপ প্রভুর সেবা করিতেন। ৰঃ 


রং কালিদাসঠাকুর 

পিতৃব্য ও সর্ব-বৈষ্ণবের 
আমৎকালিদা স-ঠাকুর, 

রিয়াছিলেন। ্রীমহাপ্রভু 


শ্রীল রথুনাথদাস-গোস্বামিপাদের জ্ঞাতি- 
উচ্ছিউসেবী শ্রীকৃষ্ণ-নামপরায়? মহাভাগবত 
গৌড়ীয়-ভক্তগণের সহিত ভ্রনীলাচলে আগমন ক 


প--ত 


১০৬ জী৷ক্ষেত্ৰ পৰিশিষ্ট (২) 


প্রীজগন্নাথদর্শনে গমনকালে সিংহদ্বারের নিকটে সোপানাবলী-নিয়ে 
একটি গৰ্তমধো প্রতিদিনই পদধৌত করিয়! যাইতেন। তাহার পাদজল 
যাহাতে কেহই লইতে না পারে, তজ্জন্যশ্রীগোবিন্দের প্রতি প্রভুর কঠোর 
আদেশ ছিল । একদিন মহাপ্রভুর পাদ গ্রক্মালন-কালে শ্রীকালিদাস হাত 
পাতিয়| প্রভুর পাদধৌত-জল তিন অঞ্জলি পান করিয়া ফেলিলেন। 
মহাপ্রভু প্রীকালিদাসের বৈষ্ণবে বিশ্বাসের কথা জানিয়া আন্তরে তাহার 
প্রতি সম্ব্ট ছিলেন । সুতরাং স্বীয় পাদোদক-গ্রহণে কালিদাসকে বাধা 
দিলেন না) কিন্তু তিন অঞ্জলি গ্রহণের পর আর গ্রহণ করিতে নিষেধ 
করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেইদিন মধ্যাহ্ৃ-ভোজনের পর স্বীয় অবশেষ 
পাত্র শ্রীকালিদাসকে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগোবিনের প্রতি ইঙ্গিত 
করিলেন । একমাত্র বৈষ্ণবের উচ্ছিউ-সেবার ফলেই শ্রীকালিদাস স্বয়ং- 
ভগবানের চরম কৃপা লাভ করিয়া কৃতাৰ্থ হইয়াছিলেন। 


৩১ > 
্রীগোবিদ-্ীমাধব-্ীবামুদেববোধ-ঠাকুর 
শ্রীপুরুষোতমে শ্রীরথা কর্ধণকালে শ্্রীমন্মহা প্রভুর আদেশে শ্রীবাসুদেব 
ঘোষঠাকুর-প্রুখ তিন ভ্রাতা মূল-গায়করূপে সংকীর্তন-মগ্ুলীতে কীৰ্তন 
করিতেন | শ্রীবাসুঘোষ ও শ্রমাধবঘোষ শ্রীনিত্যানন্দের সহিত গৌড়ে 
আগমন করেন ৷ শ্রীগোবিন্দ-ঘোষ পুরীতে মহাপ্রভুর নিকট থাকেন ।* 


শ্রীবাসুদেব তমলুকে, শরীমাধব দাইহাটে ও শ্রীগোবিন্দঘোষ অগ্ৰদ্বীপে 
শ্ীপাট প্রকাশ করেন। 


গোবিন্দ, মাধবঘোষ, এই বাসুঘোষ | 
তিনভাইর কীর্তনে প্রভু পায়েন সন্তোষ | 1 


ৰখি ক # 





* চৈচঅ| ১:১১; 1] চৈ চ ম ১১৮৮ 








জী৷পরমেশ্বর-মে। দক ১০৭ 


বাসুদেব-গীতে করে প্রভুর বর্ণনে | 
কান্ঠ-পাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে | * 
্ত্যক্ষলীলাদর্শী শ্রীবাসুঘোষের একটি গীত নিয়ে উদ্ধৃত হইল_ 
সিংহদ্বার তেভি? গোর! সমুদ্র-নাঁড়ে ধায় | 
কোথা! কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ, সভারে সুধায় ॥ 
চৌদিকে ভকতগণ হরিগুণ গায়। 
মাঝে কনয়া-গিরি ধূলায় লুটায় ৷ 
আছাড়িয়া পড়ে অঙ্গ ভূমে গড়ি? যায়। 
দীঘল শরীর গোরা পড়ি’ মুরছায় ॥ 
উত্তান-শয়ন মুখে ফেনা বাহিরায় | 
বাদুদেব ঘোষের হৃদয় বিদরিয়া যায়৷ 


্রীগরমেধর-মোদক 

নবদ্বীপে শ্রীজগন্নীথমিশ্রের গৃহের নিকটে শ্রীপরমেশ্বর-মোদকের' 
আবাস ও মিষ্টান্নের দোকান ছিল! এই ভাগাবান্‌ মোদক বালক 
নিমাইকে নানাবিধ মিষ্টান্ন শ্ৰীতিভৱে প্রদান করিতেন | মহাপ্রভু পরে 
সন্ন্যাস লইয়া শ্রীপুরীতে চলিয়া গেলে সন্ত্রীক মোদকমহাশয় প্রভুর 
র্শনার্থ পুরী গমন করেন | পরমেহ্বরের পুত্রের নাম ছিল ‘যুকুন্দ” ৷ 
মহাপ্রভু যদি তাহার বালাকালের পরিচিত ক্ষুত্রব্যক্তির কথা ভুলিয়া গিয়া 
থাকেন, তাই দণ্ডবৎ করিয়া মোদক মহাশয় প্রভুকে বলিলেন,_মুঞি 
পরমেশ্বর্যা”। তাহাকে দেখিয়া প্ৰভু দানন্দে কহিলেনঃ_"পরমেশ্বর ! 
সব কুশল ত?” তখন শ্রীপরসেশ্বর কহিলেন”_“আজ্ঞা হী, সব কুশল ॥ 
»ও আপনার দর্শনে আসিয়াছে ।” সন্ন্যাসি-লীলাকারী 


“মুকুন্দার মাতা 
{ শ্রপদকলপতরু, ১৬৬২ 


* চৈচ আ ১১১৯৪ 


১০৮ গ্রীক্ষেত্ৰ--পরি শিষ্ট (২) 


জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভু ‘মুকুন্দার মাভাঃ নাম শুনিয়া ঈষৎ সঙ্কুচিত হইলেও 
পরমেশ্বরকে কিছু বলিলেন ন| | তাহার সস্নেহ ও সহজ গ্রাম্য-সরলতায় 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন ৷ 
2 
জীল মৰ্দ্ব-নবহৰি-ৰঘ্ননাম-ঠাবুৱ 

শ্রীখগুবাসী ন্ৰীমুকুন্দদাস-ঠাকুর, শ্রীমাধবদাস ও শ্রীনরহরি-সরকাঁর- 
ঠাকুর--তিন ভ্রাতা ছিলেন শ্রীল মুকুন্দদাস জোষ্ঠ ও শ্রীল নরহরি- 
সরকার-ঠাকুর সর্বকনিষ্ট। শ্রীল মুকুন্দদীসের আত্মজ-_শ্রীল রঘুনন্দন- 
ঠাকুর | শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিয়াছেন,_-পভ্রীনরহরি, শ্রী রঘুনন্দন-প্রমুখ 
কতিপয় চিরভাগাবান্‌ ভ্রীখগুবাসী প্রধান প্রধান ভক্তবৃন্দ প্রথমে উ্রীকৃষ্ণ- 
চৈতন্যদেবকে দর্শন করেন নাই 3 ইহারা প্রীমন্মহা প্রভুর দর্শনের পর 
হইতে প্রতিবৎসর শরৎকালে ্রীপুরুষোত্তমে আসিয়া থাকেন । * 

মহাভাগবতবর শ্রীল মুকুন্দদাস-ঠাকুর ছুসেনসাতের দরবারে রাজ- 
বৈদ্যের কাৰ্য করিতেন বটে, কিন্তু ইহার অন্তর শ্রীরুষ্ণ-প্রেমে অভিষিক্ত 
ছিল 11 একদিন নীলাচলে শ্রীমন্বহাপ্রভু শ্রীল মুকুন্দদ'সকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন,_-“মুকুন্দ! তুমি ও শ্লীরঘূনন্দন--এই দুইয়ের মধো কে পিতা 
কে পুত্র?” শ্রীয়ুকুন্দ উত্তরে বলিলেন, “শ্রীরঘুনন্দনই আমার পিতা; 
আমি তাহার পুত্র; কারণ, আমাদের সকলের.কৃষ্ণভক্তি শ্রীরঘুনননের 
অনুগ্রহেই প্রকাশিত হইয়াছে ।” এই সিদ্ধান্ত শ্ৰবণে শ্ৰীমন্মহাপ্রভু 
অতিশয় আনন্দিত হইলেন ৷ 

্ীমনমহাপ্রভু যথাক্রমে শ্রীমুকুন্দকে ধনার্জন, জীরঘুনন্দনকে শ্রী বিগ্রহ- 
সেবা ও শ্রীনরহরিকে ভক্তগণের সঙ্গে অবস্থান করিবাঁর কৃপাদেশ করেন! 








* শ্রীচৈতন্যচক্্োদ়-নাটক, ৯1৫, বহরমপুর-মং, চৈতন্ঞান্ব ৪০১3 
1 চৈ চ ম ১১২০৩ + চৈচ নম ১৫1১৩০-৩২ 





জ্ীরাঘব, গ্রীদময়ন্তী ও শ্রীমকরধ্বজ-কর ১০৯ 


ন্ৰীখণ্ডবাসী শ্রীচিরঞ্জীব ( যাহার পুত্ৰ শ্ৰীৱামচন্দ্ৰণ-কবিরাজ ও 
জীগোবিন্দ-কবিরাজ ) ও শ্রীমুলোচন-প্রমুখ গৌরভভগণও প্রতিবৎসরই 
পুরীতে গমন করিয়া শ্রীমহা প্রভুর দর্শন ও প্রভুর আনৃগতো রথাগ্রে 

ডীন - 


নৃত্য-কীৰ্তন করিতেন । শ্রীজগন্নাথের রথাগ্রে শ্রীথপ্ডের কীৰ্তন-সম্প্ৰদায়ে 
ভ্রীনরহরি-সরকার-ঠাকুর,ও ভীরঘুনন্দন নৃত্য করিতেন। 


সীল ৱাথব-গণ্ডিত, শীদময়ন্তাদেবী ও 
্রীমকবধবজ কৰ 


পাণিহাটী-নিবাপী গ্রীল রাঘব-পণ্ডিত প্রতিবংসর শ্রীমন্মহাপ্রহুর 
সেবার জন্য বিবিধ প্রকার ভোঁগ-সামগ্রী ও উপকরণ লইয়া নীলাচলে 
যাইতেন | শ্রীরাঘবের মহাভাগবতী সহোদর! রীদময়ন্তীদেবী সেই সমস্ত 
দ্রব্য প্রগাঢ় প্রীতির সহিত প্রস্তাত করিয়া এবং ঝালির মধ্যে ভরিয়! 
মুখ বাঁধিয়া উহার উপরে সিল-মোহর দিয়া দিতেন; যেন প্রভুর 
ভোগোপকরণ কোনরূপে অপরের দৃষ্টিগোচর বা নষ্ট না হয়! এই বালি 


‘ৰাঘবেৰর বালি’ নামে প্রসিদ্ধ। এই বালি বহন করিবার জন্য তিনজন 


বাক্তি নিযুক্ত হইতেন এবং পাণিহাটা-নিবাসা শ্রীমকরধ্বজ কর মহো- 
দয় এ ঝালির “মুন্সিবও অর্থাৎ তত্বাবধায়ক হইয়া প্রাণপণে ঝালি রক্ষা 
করিয়া চলিতেন । শ্রীদময়ন্তীদেবীর প্রেরিত প্রভুপ্রিয় অসংখ্য"প্রকার 
ভোগোপকরণ সারা বৎসর প্রভুর সেবায় লাগিত। শ্রীদময়ন্তীদেৰীর 
গুদ্ধা স্বারসিকী শ্রীতিতে ভাবগ্রাহী মহাগ্রহ অতীব সন্তুষ্ট হইতেন। 
অন্যান্য গৌভীয়ভক্গণও নানাপ্রকার বহুমূলা উত্তম প্রসাদ শ্রীগোবিন্দের 
নিকট প্রদান করিয়া শ্রীগোধিন্দকে স্ব-স্ব এরও দ্রব্য ৷ গৌরহরির সেবায় 
প্রদান করিবার জন্য বিশেষ অনুরাধ জানাইতেন। ভ্রীগোবিন্দ বিবিধ, 


কৌশল, প্রার্থনা ও যবে সহাপ্রকে তাহা ভোখন করাইতেন। 


১১০ শ্রীক্ষেত্র-পরিশিষ্ট (২) 


একবৎসর-পরেও শ্রীরাঘবের ঝালির নৈবেছাসমূহ অবিকৃত-অবস্থায় 
থাকিত। শ্রিস্বরূপপাদ রাঘবের বালি খুলিয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এঁ-সকল 
দ্রব্য পরিবেষণ করিতেন । * 

নীলাচল হইতে গৌড়ীয়-ভক্তগণকে বিদায়-দীনকালে শ্রীরাঘব- 
পণ্ডিতের শুদ্ধপ্রেমে শ্্রীমন্মহাপ্রভু কিরূপ বশীভূত, তাহা তিনি সর্বজন- 
সমক্ষে বলিতেন। ্রীমন্মহা প্রভু শ্রীরাঘব-পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহসেবায় নিষ্ঠা, 
প্রীতি ও পারিপাট্যের বহু প্রশংসা করিতেন । 


জগৰিবার শ্রীল শিবানন্দ-মেন 
শ্রীমন্মহীপ্রভু হালিসহর-নিবাসী শ্রীল শিবানন্দ-সেনকে প্রতিবৎসর 
্রীরথযাত্রার পূর্বে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণকে পথপপ্রদর্শন করিয়া এবং 
যাতায়াতের বায়বহন ও তত্বাবধান-পূর্বক নীলাচলে লইয়া যাইবার 
সেবাভার প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীশিবানন্দ, সহধৰ্মিণী ও পুত্ৰ" 
ভৃত্যাদিসহ প্রতিবৎসরই পুরী যাইতেন। ইহার তিন পুত্র_শ্রীচৈতন্ত 
দাস, ভ্রীরামদাস ও ভ্রীপরমানন্দ-দাস ( নামাস্তর__পুরীদাস বা শ্রীকবি- 
কর্ণপুর ) একান্ত গৌরভক্ত ছিলেন। একদিন নীলাচলে শ্রীশিবানন্দ 
শ্রীমন্মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকার গুরুপাঁকদ্রব্য ভোজন 
করাইলে প্রভুর চিত্ত প্রসন্ন ন! হওয়ায় পরদিন শ্রীচৈতন্যদাস দধিভাতাদি 

লঘু উপকরণের দ্বারা প্রভুকে ভিক্ষা করাইয়াছিলেন | . 
শ্রীমন্মহাপ্রভুই শ্রীপরমানন্দদাসের নাম রাখেন শ্রীপুরীদাস। শ্রীপুরী- 
দাস ( আীকবিকৰ্ণপুর ) একবার বাল্যকালে পিতামাতার সহিত পুরীতে 
আগমন করিলে শ্রীমন্মহাপ্রভু আপুরীদাসের মুখে স্বীয় শীপদাহুষ্ঠ প্রদান 


করেন এবং সপরিবার-শ্রীশিবানন্দকে শ্রীমন্নহা প্রভু নিজ-জন-জ্ঞানে স্বীয় 
* চৈ চ অ ১০।১৩১ 





এ 


সপরিকর শ্রীসত্যরাজ ও শ্রীরামানন্দ-বস্ু . ১১১ 


অবশেষপাত্র প্রতাহ প্ৰদান করেন । একদিন স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপুরী- 
দাসকে ্ৰীকৃষ্ণ-নাম-মন্ত্ৰ উচ্চারণ করিতে বলিলেও বালক কিছুতেই 
্রীকুষ্ণনাম-মন্ত্র বাহো উচ্চারণ করিলেন না। অন্য আর একদিন সাত- 
বৎসরের বালক শ্ৰীপুরীদাস জ্ৰীমন্মহাপ্ৰভুৱ আদেশযাত্র শ্রীকৃষ্ণের জয়সূচক 
একটি সংস্কৃত-শ্লোক * রচনা করিয়া প্রভুর সন্মুখে তাহা পাঠ করিলেন । 
ভরীশিবানন্দের একটি প্রীগোরভক্ত কুকুর ছিল, সেই কুকুরটিও নীলাচলে 
আসিয়া শ্্রীমন্মহাপ্রভুর প্রদত্ত নারিকেল-শয্বা-প্রসাদধেবন এবং প্রহর 
্রীমুখোচ্চারিত শ্রীনাথের শ্রবণ ও অনুকীর্তন করিয়াছিল। কুকুরটি 
অপরের অলক্ষো নীলাচলে সিদ্ধদেহ প্রাপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করে। 
জ্ৰীশিবানন্দের দুই ভাগিনেয়- শ্রীবল্লভ ও শ্ৰীকান্ত, শ্রীশিবানন্দের 
সম্বন্ধে ্রীমন্মহা প্রভুর গ্রীতিভাজন ছিলেন। তাহারা ও শ্রীনীলাচলে প্রভুর 
দর্শন, সম্ভাষণ, রথাগ্রে কীর্তন-নর্তনাদি সেবায় যোগদান করিতেন । 


গরিব স্রীগত্ারা ও শ্রীরামানদ-ব 


প্রীমালাধর-বসুর বংশাবতংস ও সীল 
শ্রীসত্যরাজ-ধা ও শ্রীরামানন্দ-বসুকে 
জ্রগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথদেবের রথাকর্ধণের জন্য প্রতি বসরই পট্টডোগী 
আনয়ন করিবার কৃপার্দেশ করিয়াছিলেন । শ্্রীসত্যরাঁজ ও শরীরামাঁননের 
পরিপ্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভূ প্রীবৈষ্ণবসেবা, শ্রীকৃষ্ণসেবা ও 
নিরন্তর গ্ৰীকৃষ্ণনাম-সংকীৰ্তন গৃহস্থের একাস্ত-কর্তবা বলিয়া নিৰ্দেশ 
করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্ীনীলাচলাগত কুলীনগ্রামবাসী শ্রীসত্য- 
রাজাদি-প্রযুখ ভক্তগণকে যথাক্রমে তিনবৎসরে ‘বৈষ্ণবঃ বৈষ্ণবতর 
ও বৈষ্চবতম-এই ত্ৰিবিধ বৈষ্ণবের লক্ষণ জ্ঞাপন করেন | এই ত্ৰিবিধ 
+ শ্রীকবিকর্ণপুর-রচিত আর্ধীশতকের ১ম-মোক 


কুলীনগ্রামের গুণরাজ খা 
ঠাকুর-হরিদাসের কৃপাভাজন 


১১২ শ্রীক্ষেত্র_ পরিশিষ্ট (২) 


বৈষ্ঝব-সেবাই গৃহস্থের কর্তবা। মহাপ্রভু প্ৰথমবৎসরে বলিলেন যে, 
যাহার মুখে একটি কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হয় অথাৎ যাহার 
নামীভীস হয়, তিনিই বৈষ্ণব ৷ 
অতএব যাঁর মুখে এক কৃষ্ণনাম। 
সেই ত’ বৈষ্ণব, করিহ তাহার সন্মান ৷ * 
দ্বিতীয়বৎসরে শ্রীমহাপ্রভু নীলাচলাগত কুলীনগ্রামিগণকে প্রশ্নের 
উত্তরে বলিলেন যে, যিনি রুচি ও গ্রীতির সহিত অনুক্ষণ নিরপরাধে 
শ্রীনামভজনপর, তিনি বৈষ্ণবতর ;__ 
কৃষ্ণনাম নিরন্তর যীহার বদনে ৷ 
সেই বৈষ্ণব-শ্ৰেষ্ঠ, ভজ তাহার চরণে 11 
তৃতীয়বংসর নীলাচলাগত শ্রীসতারাজ-প্রমুখ কুলীনগ্ৰামিগণের প্রশ্নের 
উত্তরে মহাপ্রভু বৈষ্ণবতম বাঁ মহাভাগবতোত্রমের লক্ষণ বলিলেন» 
বাহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম ৷ 
তাহারে জানিহ তুমি ‘বৈষ্ণব-প্রধান’ ॥ $ 


ীমীনাচমলীলামদী জ্যান্ত 

এই গ্রন্থের চতুৰ্থখণ্ডের প্রথম হইতে পঞ্চম বৈভবে উৎকলে 
আবিভূতি ভ্রীগৌরপার্ধদ-ভক্তবৃন্দ ও পরবর্তাঁ আচার্ধবৃন্দের চরিত বৰ্ণিত 
হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীল সচ্চিদানন্দ-ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর উৎকলে আবিৰ্ভুত 
না হইলেও তিনি তরুণ-কাল হইতে শ্রীপুরুষোত্তমের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে 
সেবা-সংস্লিউ ছিলেন বলিয়া প্রসঙ্ক্রমে তাহারও শিক্ষাপ্রদ সংক্ষিপ্ত চরিত 
গ্রথিত হইয়াছে। এই পরিশিষ্টে নীলাচলে শ্রীগৌরলীলাসঙ্গী কতিপয় 
85795888455 


* চৈচম ১৩1১১১$+ চৈ চ ম ১৬৭২) ২ প্র ম ১৬1৭৪ 





শ্রীত্ীগুরুগৌরাঙ্ৌ জয়তঃ 
নির্ঘণ্ট 
[ শব্দসমূহের পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলি গ্রন্থের পৃষ্ঠা-নির্দেশক ] 


ভকটাপরটানৃপিংহ ( রাজ!) ৩১; অক্ষতলাগি ১০৬; অক্ষয়বট ১৪৯, 
১৯৮$ অখণ্ডমেকাপ ১০১, ১২৮) অগ্ীশ্বর মহাদেব ৮৭) অথাদুর-বধ- 
বেশ ১৪৬) অঙ্গিরা-আশ্রম ৩৫৬) অঙ্গিরাছাতা (মঠ) ২২১) 
অচ্যুত পট্টনায়ক ৬০০ ; অচ্যূতানন্দ ( রসিকমুরারির পিতৃদেব ) ৫৯৭, 
৬০০ ; অজ্ঞান ( রথাশ্ব ) ১৬১ ; অগ্তনাদেবী ২৩০ ; অটকালি (ভোগ ) 
১১৪, ১২০ ; অতরছমণ্ডা (ভোগ ) ১১৪, ১২০ $ অতিবড়া ( সম্প্রদায় ) 
৩৫২, ৫০৪, ৬০৯) অতিবড়ী জগন্নাথদাস (প্রবন্ধ) ৩৪৮) অতিরথ 
(রোজা) ৩১; অথববেদ ১৭, ৪০) অদ্বৈতমকরন্দ (গ্রন্থ ) ৫২৭; 
১৬৭ ; অধৰ্ম (রথাশ্ব) ১৬১; অনঙ্গভীমদেব 
৩০ ; (দ্বিতীয়) ৩১; (তৃতীয়) ৩১, 
অনন্ত (রাজা ) ৩১; (শ্ৰমুততি ) 
শ্ৰীযুতি ) ১৯৬) 


অধরপণা-ভোগ ১১৮, ১১৯, 
(উৎকলরাজ) ২৩, ২৫, ২৬, ২৭১ ২৯) 
৩৩--৩৫১ ১৪৭১ ২৪৯৪ ৪৩১, ৪৭৩ ; 

৪২৫-_-৪২৭, ৪৩৩ ; অনন্তগুস্কা ৪৪৩ ; অনস্তনারায়গ ( 
অনস্তনারায়ণ-মন্দির ৪৩০) অনন্তবৰ্যন্‌-অনুশাসন ৫১৭, ৫২১ ; অনন্তবৰ্মন্‌ 
চোড়গঙ্গদেব ( রাজা ) ২৮১ ৩১ ; অনন্তবামুদেব (শ্ৰবি্ৰহ) ৪১৪, ৪১৭, 
৪১৮, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৬৯, ৪৩৩, ৪৩৫--৪৩৭* ৪৩৯ ১ অনন্তবাসুদেব- 


ঘাট ৪২৬ ; অনন্তবাসুদেব-মন্দির ৫৯১ ৪২০, ৪২৩) ৪২৫--৪৩৪১ ৪৪০ 3 
অনন্তুভটট ৫৬৪ 3 অনস্তমহারাণা ভেগবান্‌) ১৫) অনন্তসাগর (পুঞ্করিণী) 


৩৭২, ৩৭৬; অনন্তাচাৰ্য (প্রপন্নাসৃত কাৰ ) ৪৫৩ চ অনভেশ্বর (সন্বির ) 
১৪ ১৫০১ ৫৮৩ ) অন্বসর- 


৪৩৩, ৪৪০ ১ অনবসর-কাল ১২৫, ১৩৬, ১৩৯ 


লি--১- 


হ [ জীক্ষেত্ৰ 


পিণ্ডি ১০২; অনবসর ভোগ ১১৫) অনিয়ঙ্কভীম (নামান্তর অনঙ্গভীম ) 
৪৩১ পা ; অন্তরোধ-বিষে (পরগণা) ২৭ ১ অন্তর্ধ বিষে ২৭ ; অপরাজিতা 
(রথাশ্ব) ১৬১; অপরার্ক স্মৃতিশান্ত্রকার) ৫৬০, ৫৬১১ ৫৬৪) অবকাশকাল 
(দস্তধাবন ও স্বানাদি-কাল ) ৩০০ ; অবকাশ-স্নান ১০১) অবতরণ- 
উৎসব ১৬৩ পা অবধৃত- -মুঠ ৩৫৬ অভিধাবৃতি-মাতৃকা (গ্রন্থ ) 
৫২৬ ; অভিনব-গীতগোবিন্দ ( গ্ৰন্থ ) ৫২৩) অভিনব-বেণী-সংহ?ণ 
(নাটক ) ৫২৩ ; অভিরাম-গোপাল (জ্রীবিগ্রহ) ২৬১ ; অভিষেকোৎসব 

০; অমর্দা ৩৬৫; অমালু ( ভোগ ) ১১৪, ১১৭, ১১৮১ ১২০ ১ অমৃত- 
কেলি ( ক্ষীরভোগ ) ৩৬৯, ৩৭৫ ; অমৃতপ্ৰবাহভাষ্য ২৮৫ ; অমৃত-মণহি 
(সুস্বাদু ভোগ-দ্ৰব)) ১১০ ; অমৃতরসাবলী (ভোগ) ১২০) অমৃত! (রথাশ্ব) 
১৬১; অন্বিকা-কালনা ৫৯৬১ অরখফুল ( ভোগ ) ১১৯১ অকুণস্তন্ত 
৭৪, ৮৩, ৮৫১ ১৫৯, ৪৭৬ ; অর্কক্ষেত্র (কোণার্কতীথ) ৪৭০১ ৪৭৮ ; অৰ্জুন 
(পাণ্ডব) ১৭০১ ৪৯১-৫০১ ; সারথি ১৬১3 অর্ধাসনী-দেবী ১৬৭১ ৩২৪) 
অলঙ্কার-চন্দ্রিকা (গ্ৰন্থ) ৫০৬; অলাবৃতীর্ঘ ৪৪০ ; অশোক (বৌদ্ধ সমাট্‌) 
৪৩, ৪৪২) অশোক-কৃণ্ড ৪৪০ ১ অশোকযাত্রা ৪৩৮) অশোকাষ্টমী 
৪৬১) অশ্বদ্বার ৭৫,৮৮; অ্ট-ভৈরব ১৬১) অষ্টলোহী মহারাণা (সেবক, 
শিল্পী) ১২৯; অষ্টসাক্ষী মহাদেব (শিবলিঙ্গ ) ১৯৪) অষ্টসাহত্রিকা 
(গ্রন্থ) ৪৫; অষ্টবিংশতিতত্ব (স্মৃতিগ্ৰন্থ) ৪০ পা) অসহায় (স্মৃতিশান্ত্ৰ 
কার ) ৫৬%, ৫৬১ ; অহল্যামঠ ৩৫৬ । 

আইটোট| ২০৮; আইন-ই-আকৃবরী ৪৭১, ৪৭৪ ; আখগুল- 
মেকাপ ( অতিবড়ী জগন্নাথদাসের শিষ্য ) ৩৪৫ ) আগ্নেয়েশ্বর ( শিব- 
লিঙ্গ ) ৮৭ ; আচারী মঠ ২২০, ৩৫৬ ; আটিকাবন্ধন ৯৪১ ১২০১ ১২১) 
আঠনাহাকা (রথাংশ ) ১৬৩; আঠারনালা ১৬৭১ ২০২, ২০৩, ২০৪, 
৩২৫, ৩৬৩১ ৪৪৭১ ৪৫০ ১ আদ্বাপা-চেলি (ভোগ ) ১১০; আদিবরাহ 
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(প্রীবিগ্রহ ) ৩৮৫, ৩৯২, ৩৯৩) মআদিবস্ম| ৫৬৯; আনন্দকন্দ-বরাহ 
প্রীবিগ্রহ ) ৩৮৫; আনন্দবাজার ৮৩, ৯৩, ৯৪, ১৭» ৯৮) আনন্দ- 
সুখদ-কুজ ৬২৯১ আনন্দানন্দ (শ্যানানন্দপ্রভু-শিষ্য ) ৬০০; আনমচণ্ডী 
২৬ ; আন্রমঠ ২৬ ; আবুলফঞ্জল ৪৭৪ ১ আবুলিয়ামঠ ৩৫৬; আযুক্ত- 
মালাদ! (তেলে কাবা ) ৫৫০ ; আরিষ! (ভোগ ) ১১৩, ১১৬১ ১১৯) 
আরিষাপিঠা (ভোগ ) ১০৩১ আলট-সেবক ১২৮; আলার-পন্তনম্‌ 
৪৫৪) আলার পাটনা ৪৫৪ ; আলারপুর ৪৪৫, ৪৫৪১ আলালনাথ 
২৮) ১৫০) ২৯৬, ৩৬৩, ৪৫৩১ ৪৫৪5 8৫৭, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৬৩--৪৬৬) 
৪৬৮১ ৪৮১, ৫৪২, ৫৭৬, ৫৮৯; আলিমঠ ৩৫৬) আলোয়ার ৪৫৩, 
৪৫৪) আলোয়ার-নাথ ৪৫৪, ৪৫৬, ৪৫৭ ১ শাল্বারপুর ৪৫৪) ৪৬৮) 
আশিকানী-দণ্ডপাট ২৭) আসন-পুকুর ২৩২) আস্তান পরিহারী ১৩১। 

ইন্দ্র (পাৰ্শ্ব-দবতা ) ১৬১১ ইন্দ্রহ্বয় (মহারাজ) ১০, ১২১৫, 


১৭, ২০১ ২৩, ৩৪, ৪৩, ১২১ ১৪০১১৪৭, ১৪৯-১৫১ ১৫৮, ১১৬, 


১৯৯, ২০১, ২০৩, ২১২১ ২৬৮১ ৫৩৩ $ ইন্দ্রহু নলনরোবর ৯ ২৬, ১৫২, 
১৯৫, ১৯৯, ২০০১ ইলা (প্রতাপকত্রে মহিষী) ৫১৯ 2%-) 
৫৬০ ; ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৪২৭, ৪৬৭ | 
ঈশানেশ্বর (শিবলিঙ্গ ) ৯৪, ৩৪৬ } 
ভাগবতকার ) ৩৩৫ পা? ৫০৪১ ৫২৫ । 
উগ্রতার! (পাৰ্শ্মদেবত| ) ১৬১ ১ উগ্ৰসেন 
মাধব ২৬ ) উডুপী ৩২ পা ; উৎকলও (গ্রন্থ) ৪ পা, ৭ পা, 
পা, ১৫৮ পা, ১৫৯ পা, ১৬১ পা, ১৬৬ পা, 


পাৰ্শ্বনঠ ২১৬, ৩৫৭, ৬১১) 
উদ্দয়গিরি ৪৪২১ ৪৪৩, 
৩৪৫; (শ্যামানন্দপ্রতুর 


ঈখরদাস ( ওড়িয়া চৈতন্য" 


( শবর ) ২৬১ উগ্ৰসেন" 
২০, ৩৭ পা, 


৩৮১ ৪০১ ৪৬১ ১৪০, ১৫০ 
১৯৬১ ৪৪৬, ৪৪৭ পা ; উৎকলমঠ ২৬ $ উত্তর 
উত্তরায়ণীদেবী ৯৪ ১ উদ্দগুরায় ভূইয়া ৫৯৯) 
৫১৭; উদ্ধব ( অতিবড়া জগন্নাথের শিষ্য ) 


৫৯১ 
৪ [ শ্রীক্ষেত্র 


শিষ্য) ৫৯৯) উদ্ধবদাস ( বলদেব-শিষ্য ) ৬০৫ ১ উদ্ধব পোখাল ৩৭৯ ১ 
উপাঙ্গিয়া_সেবক ১৩০ ; উমাপতি (কবি ) ৪৩২ ; উল| ( গ্রাম ) ৬০৬ ; 
উন্টারথ ১৭৪। 
খাথেদ ৩৯, ৪০ ; খবিপাটা (রথাজ ) ১৬১। 
একজটা কামদেব ২৩, ৩১) একদণ্ডিমঠ ২৬১ একান্ত! গোবিন্দ 
দাস (নামান্তর--বলদেব বিদ্যাভূষণ ) ৬০৫; একাবলী (গ্রন্থ ) ৩০ ৯ 
একাম্র-কানন ৪, ৪১১১ ৪১২৯ ৪১৫, ৪১৮, ৪১৯১ একাম্ৰক্ষেত্ৰ ৪১২, 
৪১৩, ৪১৪১ ৪২৪) ৪২৯, ৪৩২ ; একাম্রচন্দ্রিকা (গ্রন্থ ) ৪১২, ৪২৩3 
একাঅপুরাণ ৪১২, ৪২৩, ৪৪০, ৪৪২ ; এগারনালা ( সেতু) ২০৪3. 
এতুরী (ভোগ ) ১১০, ১১৭১ ১২%; এমারমঠ ৫৩, ৯১, ১৩৮, ২১৬, 
৩৫৬, ৪৬৭ ; এম্বারুমানার 8৯ | 
এঁতরেয় ব্রাহ্মণ ৭৭ পা। 
ওজারখণ্ডবিষে ২৭ ওড়ন- ( ঙঢুন ) ষষ্ঠ ১৩৭, (অধিবাস ) ১১৭, 
(উৎসব) ১৪০ ; ওড্রকৃষ্ণানন্দ ৩৪০, ৫৭৮ ; ওরিয়৷ (ভোগ) ১১৩, ১১৫; 
(ঘি-ভাত) ১১৫--১১৭ ; ওলটণ্ডম| (রথাংশ) ১৬৩ ; ওলধারবিষে ২৭1 
কজ্বলপুলি (ভোগ) ১০৪, ১১৪ ১২০; কংসারিমহারাণ| (সেবক ) 
১২৯ ; কখাডুআ-দেব (প্রতাপরুদ্রদেব-পুক্র) ৫১১ পা, ৫২৫; কখারুআ- 
প্রতাপ (উৎকলরাভ) ৫৬৭; কথাক্লসন্তোরা (ভোগ) ১১২; কজ্জলভানু 
(রোজা) ৩১, ৫১১) কটকরাজবংশাবলী (গ্রন্থ ) ৫২১ 3 কটকীমঠ ৩৫৭) 
কঠোপনিষং ১৬৯$ কড়ম্ব৷ (ভোগ) ১২০; কণাস-মঠ ৩৫৭ $ কণি 
(রথাংশ) ১৬৩; কণঠি (রথাংশ) ১৬৩) কদলিপাট্ুঙ্গামঠ ৩২৯ 3. 
কদলীতলিয়া (ভোগ ) ১১৬, ১১৭ ১ কদ্বলীপটক|-আসন ২৬৮, ২৭০, 
(মঠ) ২১২ কদলীবড়া (ভোগ ) ১২০, ১৪৪ ; কনকমুণ্ডাই রেখাংশ) 
১৬৩; কনোজমঠ ২৬ ১ কনর্পরথ-বেশ ১৪৬১ কপালমোচন (শিব) 
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৮৮, ১৪৫, ২০৫--২০৭, ৪৫০ ; কপিকেতন (রথাংশ) ১৬৩১ কপিলনাথ- 
মহাদেব ৪৩৬; কপিলযাত্রা ৪৩১ ; কপিল-সংহিতা ২০১ ৩৮৩, ৪১২, 
৪১৮১ ৪২৩, 88১, ৪৪২, ৪৭০, ৪৭৭১ ৪৭৮ কপিলসামন্তরায় ৫১২; 
কপিলেন্দ্রদেব ( উড়িস্ার রাজা ) ২৩, ৩২, ৫৫ ; কপিলেশ্বর (ঠাকুর ) 
১৩৪; (গ্রাম ) ৩৯১; কপিলেশ্বরদেব ( উৎকলরাদ্র ) ১৩৩, ৪৬৫১ 


_৫১০ূৃঁ৫১৩১ঃ ৫১৫১ ৫১৬, ৫২৪১ ৫৬৪3 কপিলেশ্বর-মন্দির ৪৪০ $ 


কপোতেশ্বরশিব ৩৬৩, ৩৯১, ৪৪৬--৪৫১ ৮ কবরবিষে ২৭; কৰি 
নরসিংহ (রাজা) ২৩, ৩১, ২০০; কবি-বাসুদেব-রথ ৫১১ 
কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয় ৫২২ ; কবীর ৫০৪ ; কবীরমঠ ৩৫৭ ; কমলপুর ২৮, 
৩৬৩, 8৪৭১ ৪৫১১ ৪৫২ $ করণ (সেবক ) ১২৭ করতি-মহীরাণা 
(সেবক ) ১২৯; কক্িভাস্ত ৫৬১; কর্ণাবতংস (কাব্যগ্ৰন্থ ) ৫৬৩; 
কর্তাবাবাজী ২৫১3 কর্পুর-আঁরতি ১০৩-১০৬; কপুর-লাগি ১০৬) 
কর্মাবাই-খিচুড়ি ১১০, ১২০, ১২১ 3 কলস ( রখাংশ ) ১৬৩ ) কলানিধি 


(রামানন্দ রায়ের ভ্রাতা) ৫৪, ৪৮৩, ৫৮৯; কলাবরা (ভা 
কলিঙ্গ-দণ্ডপাট ২৭১ 


১০৪ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৬৩ পা, ৫০৬ ; 
কলিতঙ্লিক-মঠ ৩৫৩, ৩৫৭ ১ কলেবর ( কাঞ্চীরাজ ) ৫২১3 কল্পতরু 
(স্মৃতিগ্ৰন্থ ) ৫৬৪ ; কল্পবট ৮৭, ৮৮১ কল্প-বরাঁহ ( শ্ৰীবিগ্ৰহ ) ৩৮৫) 
কশিবেশ্বর শিব ৩৮৫) কাকটপুর (পুরীজেলায় ) ১৭৮, ১৮০১ ১৮২) 
২৯৬; কাকরা (ভোগ ) ১০৩১ ১১৩১ ১১৭-১১৯) কাকাতুয়াঝিলি 


(ভোগ ) ১১৯) কাকুয়াঝিলি ভোগ) ১১০ ১ কাকেরী (ভোগ) ১১৭3 


কাঙ্গালীমহাপ্রভুর মঠ ২৯৬ 3 কাচরা মহারাণা (সেবক ) ১৩০ 3 কাচা-- 
পানি (সেবক ) ১৩১3 কাজা ( অনুশাসন-লিপি ) ৫৬৩ ১ কাঞ্চনমাল! 


১৬৪ ১ কাঞ্চিগণেশ ৯৩১ ৫১৯3 কাঞ্চী (নগর ) ২২১ ৩৩,৯৩; 
কাঁঞ্চী-কাবেরী (ওড়িয়া কাব্য ) ৫১৮১ ৫২০ 


১৬১ ১৯৩১ 


২৮৪, ৫০৩, ৫১৮--৫২১ ২ 


৬ [শ্রীক্ষেত্র 


৫২১) কাঞ্জী (ভোগ) ১২০ কাটেবিষে ২৭; কাণপাতা হনুমান্‌ 
৯৩) কাণিকী ১১৫, ১১৭১ ১১৯) ২৩৩ ; (পুষ্পান্ন ভোগ ) ১২০১ 
8৬১) কাদোবিষে ২৭) কানাই খুঁটিয়া ৫৪, ৩৪০, ৩৪৬ পা ৫৭২, 
৫৮২, ৫৮৩) কান্তি (ভোগ ) ১০৩, ৪৩৫) কাপিল-তীর্থ ৪২৩; 
কাবাকৌন্তরভ ৬০৫3 কামার মহারাণ| (সেবক) ১২৯) কামার্ণৰ (রাজা) 
৩১) কায়েন্দাবিষে ২৭ ;কাতিকেয় ( পাৰ্শ্ম্‌দেবত| ) ১৬১) কালডোলা 
(কনীনিকা ) ১২৬; কালবেড়িয়া ১৬২১ (সেবক) ১৫৯, ১৬৪) 
কালভৈরব ৩৮৯) কালময়ূখ (স্মৃতিগ্ৰন্থ ৫৬৪ ; কালষণ্ড (রাজা ) 
৩১; কালাদর্শ (স্মৃতিগ্ৰন্থ ৫৬৪) কালাপাহাড় ৬২, ৬৯% ৩৭২ 
৩৭৩, ৩৯০, ৪৮০১ ৫৫৭ ; কালিয়দমন-উৎসব ১৩৯) কালিয়দমন- 
বেশ ১৩৭ ১ কালুমা-দেব ( প্ৰতাপক্লদ্ৰদেব-পূল ) ৫১১ পা ৫২৫; 
কালুয়৷-প্রতাপ (উৎকলরাজ ) ৫৬৭ ) কাণীমিশ্র ৫৪, ৯৬১ ১৫৩, ২৭৬-- 
২৭১৯, ২৮৪১ ২৮৭, ২৮৯? ২৯০১ ২৯৯১ ৩০৪, ৩৩১৯--৩৪১১ ৪৯১০ ৫২৮ 
৫৪২) ৫৪৩, ৫৭৪--৫৭৭১ ৫৭৯ 3 কাশীমিশ্র-ভবন ২৭৭-২৭৯, ২৮৪ 
২৮৭, ২৮৯১ ২৯৮, ৩৩৪) কাসার আল্বার্‌ ৪৫৩পা ) কাহালিয়া 
(বাদক ) ১২১; কাহ্ন,খু টিয়া (অতিবড়ী জগন্নাথদাঁসের শিষ্য ) ৩৪৬, 
৫৭৩) কিমেরিয়া-মঠ ৩৫৭) কুঞ্জমঠ ২১২, ৩২৪১ ৩২৬১ ৩২৭ ১ কুড়ঈ 
(রাজা) ৩১) কুড়েবিষে ২৭) কুগুল-বেশ ১৩৮) কুদাহার-বিষে 


(পরগণা ) ২৭; কুষারপর্বত ( খণ্ডগিরি ) ৪৪৩) কুমার-হাশ্বীর ৫১৫, 


৫১৬) কুমারীপর্বত (উদয়গিরি) ৪৪৩; কুমারোৌৎসব ৪৩৯ 


কুস্তপটি (রথাংশ ) ১৬৩; কুরুলোবিষে ২৭ ) কুলপঞ্জী (গ্ৰন্থ ) ৪২১), 
কুলাৰ্ক ( স্মৃতিশাস্ত্ৰকার ) ৫৬১; কুশলেশ্বর (মহাদেব ) ৩৮২) কুরেশ , 


( আচাৰ) ২১৮ পা) কৃর্মপুরাণ ১৭; কৃর্মবেড় ৫০-৫২১ ৬৫,৭৫, ১০৪, 


৫১৯ 5 কৃপাসিন্ধু মঠ ৩২৯; কৃষ্ণকৰ্ণামুত ৪৯১, ৫০২; কৃষ্ণগোবিন্দদেব হত 
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( জ্ীরগিকানন্দ-পুল্ ) ৬০৩; কৃষ্ণচন্দ্ৰ (মহারাজ ) ২৭৩) কৃষ্ণদাস 
(মহাপ্রভুর দক্ষিণযাত্রার সঙ্গী ) ৩৪০, ৪৬৪; ( শ্ৰীজীব গোষামিপাদের 
শিষ্য) ২১২ ; (অতিবড়ী জগন্নাথদাসের শিষ্য ) ৩৪৫ ১ (সুবৰ্ণবেত্ৰধারী) 
৫৭৭ ; কৃষ্ণদেব রায় (বিজয়নগররাজ ) ৫৬১ ৬০, ৫১১পা, ৫২৬, ৫২৭, 
৫৪৮১ ৫৫০, ৫৫১, ৫৬৩ ১ কৃষ্ণ মিশ্র ৫২৭ $ কৃষ্ণরায়বিজয়ম্‌ (কাবা) ৫৫২ 
কৃষ্ণানন্দ দত্ত (রাজা ) ৬০৬; কৃষ্ণানন্দিনী ( সাহিতাকৌযুদী-টাকা ) 
৬০৬) কেট কীমঠ ২১৭ কেদারকুণ্ ৪৪০; কেদীর-গৌরী মন্দির 
৪৪০ ; কেদারেশ্বর-মন্দির ৪৪২ 3 কেদারেশবর-লিঙ্গ ৪৪২১ কেন্দুবারমঠ 
৩৫৬; কেলী (ভোগ ) ১১৪) কেশরী-বংশ ৪৭৩; কৈবল্য-বৈকুণ্ঠ 
৭৬, 3৪, ১৮১পা, ১৮৬, ১৮৭ ; কোটদেশ-দণ্ডপাট ( পরগণা ) ২৭% 
কোটরাহাঙ্গ-বিষে ২৭; কোটা-তীথ ৪৪০) কোঠকরণ (সেবক ) 
১২৭ ; কোঠভোগ ৭৩, ১০০, ১০১১ ১১৮ ২৩৮) কোঠভোগমঠ ২৩৮, 
২৬৬, ৩৫৬; কোণাকোণে ৪৬৯) কোণার্ক ৩১, ৩৩১ ৫৯১ ৭৪, 
১৬৮১ ৩৬৩, ৪০৩, ৪৬৯১) 8৭০% ৪৭২ পা; ৪৭৩প|: ৪৭৪, ৪৭৫প|, 
৪৭৬-৪৭৯ 3 কোণার্ক-মন্দির ১৪১ 9৭০ ৪৭৩) কোণ্ডবীড্‌ (অনুশাসন” 
লিপি) ৫৬৩) কোগুবীডু, দণ্ডপাট ৫১৭১ ৫২৫১ ৫২১ কোন্দরা- 
দণ্ডপাট ২৭ ; কোমা-্রাঙ্গণ (আলালন'থের পূজক-ত্ৰাহ্মণ) ৪৫৪, ৪৫৭; 
কোৌতুকচিস্তামণি (গ্রন্থ) ৫৫৮,৫৬৫ ; কৌশল্যাদাস মঠ ২২০ চক্ষীরচোর] 
গোপীনাথ (ই বিগ্ৰহ) ৯৩, ৩৬৭১ ৩৬৮, ৩৭২, 
্ষীরী-সুয়ার (সেবক ) ১৩০) ্বু্রগীতপ্রবন্ (গ্ৰন্থ 
(শিব) ৮৯, ৪১৪ ; ক্ষেত্ৰবৈদ্ব ( সেবক ) ১৩১ ৷ 
খইকোরা (ভোগ ) ১০৮) খইরচুর (ভোগ ১ ১৯৯ ১২) রী 
(ভোগ) ১১৩, ১১৪) খজা-নাডু (ভোগ) ১২১৪ খজুরিয়া-মঠ 
৩২৯, ৩৫৭ ) খঞ্জভগবান্‌ আচা ২১২১ খঞ্জাদ্বার ৭৫) খটদোলি-বেশ 


চর 


৩৭৩, ৩৭৭১ ৩৭৯১ ৬০৩ ১ 


) ৫০৬) ক্ষেত্রপাল 


৮ [ শ্রীক্ষেত্র 


১৪৬.) খটশেযগৃহ ১৫০) খট-শেষঘর-মেকাপ (সেবক ) ১২৭ $ খটেই 
(ভোগ) ১১৪, ১২০; খড়িকামর] (ভোগ) ১১৯১ খড়িলাগি 
(শ্বেত-অঙ্গরাগ ) ১৮৮) খড়িহর কানপুর ১৮৩, ১৮৯ ; খণ্ডগিরি ৪৪২, 
৪৪৩১ খণ্ডপড়ামঠ ৩৫৭) খণ্ডমণ্ডা (ভোগ ) ১০৯১ ১২০$ খদিবিষ্ছ৷- 
সেবক ১২৮) খপুরী (রথাংশ ) ১৬৩১ খরসুধাকরণ (সেবক ) ১২৭; 
খলিরুটা (ভোগ) ১২০ ২৩৩ ঠখাকী আখড়া-মঠ ৩৫৮ ; খাকী (বিভূতি) 
বৈঠক ২২১১ খাজুরীবিষে ২৭) খারবেল ( জৈন কলিঙ্গরাজ ) ৪৪৩; 
খিরি (ভোগ) ১১৫--১১৭; খিরিখিরিষা (ভোগ ) ১১৪১ খিরিষ] 
(ভোগ) ১১৪, ১১৫, ১১৯ ; খিলারামঠ ৩৫৬ ; খুঁটিয়া-মেকাপ (সেবক) 
১০৬ ১ খুদ্রপিতা (ভোগ ) ১১২ $ খুরি-নায়ক (সেবক) ১২৯ ১ খোয়ামণ্ডা 
(ভোগ ) ১০৯১ ১২০১ ২২৩ । 

গঁইঠা (ভোগ) ১১৪১ ১১৭, ১২০3 গঙ্গবংশ ২৮, ৩০-৩৪, ৪৭২ 
পা, ৪৭৩৯ ৫১০১ ৫১১ ১ গঙ্গবংশানুচরিতম্‌ ( সংস্কৃত কাবা ) ৩০১ ৩১, 
৩৩, ৫১১১ ৫১৫ ) গঙ্গাদরাসপ্রতাপবিলাসম্‌ (নাটক) ৫১৪) গঙ্গাধর 
( ব্ৰী-সম্প্ৰদায়ের আচার্য) ২১৯ পা) (গ্রন্থকার ) ৫১৪ ; গঙ্গাধরদেব 
(উৎকলরাজ ) ৫৬৭; গঙ্গামাতা ৫৯; ( শচীদেবী ) ৩১২-৩১৬ 
৩১৮, ৩১৯) গঙ্গামাতামঠ ১৯১, ১৯৬, ২১২১ ৩০৫১ ৩১৩--৩২০১ ৩২৮, 
৩২৯, ৩৫৭ ; গজপতি-রাজবংশ ৫১০১ ৫১১ পা; গজা (ভোগ ) ১১৩, 
১১৯; গজোদ্ধারথ-বেশ ১৩৮, ১৪৭ ১ গড়গড়িয়া-ঘাট ৩৯৭, ৪০০; 
গণপতি ভট্ট ১৩৫, ২১০) গণসরখগুবিষে .২৭ ; গণেশ (জীমূতি) 
৭৫, ৮৬১ ১৭৬, ৪০৭ (পাৰ্শ্বদেবত| ) ১৬১১ গণেশগুল্ফা ৪৪৩) 
গনেশচতুর্থী ৪৩৯.) গণেশ-বেশ ১৩৫, ১৩৬, ১৪৭, ১৫০ ; গদাধর 
পণ্ডিত গোস্বামী ৩, ২০১১ ২০৬, ২১২, ২৩৯-২৪৯, ৩০৭, ৩১৯, ৩৪১) 
৫০০, ৬২০ ১ গদাধর-রামানুজদাস ৯১, ১৩৮ ২১৬১ গন্ধ্বমঠ ৩২৯ 
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৩৫৬; গন্ধলেপন-যাত্রা ১৪৭3 গমা- ূমিযা ৪৬০; গম্ভীরা ২৮৫, 
২৮৬, ২৮৯১ ২৯৩১ ২৯৭) ৫৭৫ ) গরা-বড়ু ( সেবক ) ১২৪ গরুড়ধ্বজ 
১২৮, ১৬০ ; গরুড়পুরাণ ৪৪ ; গরুডন্তস্ত ৩৬, ৬৫, ৮৪, ৪৬, ১৩২, 
২০৫১ ২১০, ২৯৩, ৩৩৯, ৩৪০, ৪২২, ৫৬৮, ৬২০: গৰ্গেশ্বর (শিব ) 
৩৬৬, ৩৭৩ ; গর্ভমন্দির ৩৬, ৩৭ ; গঙ্ধা-পৃথিম| ( শ্রাবলদেব পৃণিম| ) 
১১৬, ১৭৪ ১ গাঈপটা ( ব্লথাংশ ) ১৬৩; গান্ধবিকা-গিরিধারি-আসন 
৬২৯) গালমাধব ( রাজা ) ১৩; গিরিগোবর্ধন বেশ ১৪৭ গিরিধারি- 
আসনমঠ ২১২, ২৮৮১২৭০২৭২১ গিরিধারি-বেশ ১৪৭; গিরিধারি-: 
মঠ ২৯৬১ ৩৫৬ ; গিরিদ্বামি-মঠ ৩৫৭ 3 গুড়খিরিষা (ভোগ ) ১১৩ 
১২০ গুণ্ডিচা ৫, ১১৮১ ১২৩, ১৩৬, ১৫১১ ১৭৩; ২২১ ২২২ ২২৬, 
৩২৯১ ৩৩০, ৩৩২ ; ওণ্ডিচা-উৎসব ১৩৯ ; গুণ্ডিচাবিভে ( অতিবড়ী 
জগন্নাথদাস-কৃত ওড়িয়া গ্ৰন্থ ) ৩৪৭ ; গুণ্ডিচাবেদী ৭৩, গুণ্ডিচা-মন্দির 
২৬, ১১৫, ১১৮১ ১৫১, ১৫৩, ১৫৪১ ১৫৮১ ১৫১৪ ১৬৬১ ১৭৩. ১৮৬১ ১৯৯, 
১২৪, ৪৭৮,; গুণ্ডি)|-মাজন ১৩৯, ১৫১, ১৫৩, ৫৭৫,৫৮৪ $ গুণ্ডিচাযাত্ৰা 
১১৫১ ১৫৮) গুপ্ত-গৌরাঙ্গ ৫১; গল্ফা-আসন ২৭০ ১ গুদ্ফ|-মহাবীয়- 
( জীমু্তি ) ২৩০ $ গুয়া-বাড়ী মহাবীর € ইমৃতি ) ২৩০ ; গোকুললাগি 
(ভোগ) ৪০ ; গোটাকচু-মরিচপানি ১১২; গোটাবেণডন-মব্লিচপানি 
(ভোগ) ১১২; গোধন বাহরা (ভোগবিশেষ) ৪০৮ ; গোশালগরু-অষ্টক 
২৮০) গোপালগুরু গোস্বামী ৯৭১ ১৯৩, ২১২, ২৫৭, ২৮% ২৮১ পা, 
২৮২ পা, ২৮৩, ২৮৪১ ২৮৭-২৯২; "২৯৪ ২৯৭, ৩০৪, ৩৫১৪ - ৩৫৩; 
৫৭৮; গোপালগুরু-মঠ ২৯৬; গোপালতীর্ঘ-মঠ ১৩৬, ২১৫, ৩২% 
৩৫৭, গোপালদাস মঠ ২২৯ গোপালবল্লভ (ভোগ) ৪8০৮+ 
গৌোপী-ক্ণ (পাৰ্শ্বদ্েবতা ) ১৬১ ; গোপীগীতা ৫৪১, ৫৪২১ গোপীনাৰ" 
(জ্জীবিগ্ৰহ ) ৩১ ২৪৭১ ২৬১, ২৬২১ ২৪৬) ৩১৭১ ৪৬৫১ ৪৬৬১ ৪৬৮১ 


নি--২ 


১০ [ জীক্ষেত্ৰ 
(তোটা) ২৪১-২৪৫ ; (ক্ষীরচোরা) ৩৬৯, ৩৭১১৩৭২, ৩৭৫--৩৭৭, ৩৮০ 
(শ্রীগৌরপার্ধদ ) ২৭৯ ; (অতিবড়ী জগন্নাথদাসের শিল্ত ) ৩৪৫, ৩৪৬; 
গোপীনাথ আচাৰ্য ৫৮১; গোগীনাথদেব (উৎকলরাজ) ৫৬৭ $ গোপীনাথ 
পট্টনায়ক ৫৪, ৪৬৩, ৪৬৫, ৪৬৭, ৪৮৩, ৫৪২১ ৫৪৩, ৫৪৬১ ৫৭১৯, 
৫৯১; গোগীনাথপুর ৪৬৬, ৪৬৮১ ৫৭১; গোপীনাথ মিশ্র (উৎকল 
পণ্ডিত ) ৬১০ ; গোগীবল্লভপুর ৩২৭, ৩৭৯, ৫৯৭-৫৯৯ ; গোপীবল্লভ রায় 
(শ্রীবিগ্রহ ) ৬০২ 3 গোপীশ্বর (মহাদেব ) ২৪৯ ; গোবর্ধন-কৃষ্ক (রথের 
পাৰ্শ্ব, দেবতা ) ১৬১; গৌবর্ধনমঠ ৪১, ১৯১১ ২১১, ২১৫, ৩৫৭; 
গোবিন্দ ঠ্রীবিগ্ৰহ) ৩, ১৪১-১৪৩, ৩৭৮; (মহাপ্রভুর সেবক) ২৪৩, ২৫২, 
২৮০১ ২৮৫-২৮৭, ৩৪১১ ৪৬৩, ৫৪০, ৫৪৪, ৫৬৮১ ( আচাৰ্য) ২১৮; 
(জ্ৰীরামানুজের শিষ্য) ৪৯১ গোবিন্দদাস ১৮১; (বাবাজী) ৩৩০; দেয়িত৷- 
পতি ) ১৮২, ১৮৮ ; (সেবায়েত ব্ৰাহ্মণ) ৩৯৯ ; গোবিন্দদেব ( শ্ৰীবিগ্ৰহ) 
১৪৫, ৩১৩, ৬০১ ; ( উৎকলকবি ) ৫৯, ৩০৩, ৩৫১, ৬৩৫ ১ গোবিন্দ- 
বল্লভ ( সঙ্গীত-নাটক ) ৫০৫; গোবিন্দ বিদ্যাধরদেব ( উৎকলরাজ ) 
৩৫, ১৩৩১৫১১ পা, ৫৫৩, ৫৫৭, ৫৬৭ ; গোবিন্দভাষয়া ৬০৪, ৬০৫: 
গৌবিন্ালীলামৃত ২৮৮, ২৯৬ ; গোমতীকৃষ্ণ-বেশ ১৪৬ ; গোলোক পাণ্ডা 
৬৮৮ ; গোলোক-সারোদ্ধার (অতিবড়া জগন্নাথদাস-কৃত ওড়িয়া গ্রন্থ); 
৩৪৭ গৌড়ীয় (সংবাদ-পত্র) ৪৫৩ ; গৌভীয়-জমায়েত ৩৫৪ ; গৌড়ীয়- 
বৈষঃব-মঠ ২২৫) গৌরকিশোরদাস বাবাজী মহারাজ ৬২৯, ৩৩১ 
গৌৰক্‌ষ্ণোদয় (গ্ৰন্থ) ৩০৩, ৬৩৫) গৌর-গড়া-ঘাট ৩৯৭ ; গৌরগণোদেশ- 
দীপিকা (গ্রন্থ) ২৬৩, ৫০০১ ৫৩৩, ৫৭২; গৌরগদাধর (জ্ৰীমূতি) ৫৩,১৯৩ 
১৯৪১ ২৪৮, ২৬০, ২৬৩) গৌরগোপাল (শ্রীবিগ্রহ ) ২৯৬ ; গৌরদাণ 
৩৭২) গৌরনিত্যানন্দ (শ্রীমৃতি) ১৯৩১ ১৯৪১ ২৬০, ৩৫৪, ৩৭২১ ৩৯১? 
৪৬৬.) (হাবেলীমঠস্থ) ৩২৮ ১ গৌরনিত্যানন্দাদ্বৈত (ভ্রীবিগ্রহ ) ২৯১) 
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গৌরপাদপদ্ (পাদপীঠ ) ৯৩; গৌরবাটসাহি ৫৫, ৩৫৭ ; গৌরশ্যাম 
মহান্তী ৮৮১ গোরা ( অতিবড়া জগন্নাথদাসের শিষ্যা ) ৩৪৫; 
গৌরাঙ্গ (প্রীবিগ্রহ ) ১৯৩, ২৮৯১ ৪০৩ ১ ( গঙ্গামাতা|-মঠস্থ ) ৩১৪, 
৩১৮, ৩৯৮ ; গৌরাঙ্দাদী (শ্যামানন্দপ্ৰভু-পত্না ) ৫১৮ $ গৌরাহদেৰ 
(্রীমৃতি) ৫২, ৫০৩ ; গৌরাঙ্গস্তবকল্পতরুঃ (গ্রন্থ) ২৮৬ পাঁচ ৩৩৯, ৫৮৫ 5 
গৌরী (পট্টমহাদেবী ) ৫১১ পা; গৌরীকুও ৪৪০ ; গৌরীদাস পণ্ডিত 
৩৩৪, ৩৩৫, ৩৪৭, ৫৯৫ $ গৌরীদেবী (শ্ৰীভুবনেশ্বরের বিজয়-মূতি) 
৪৪০, ৪৪২ ; (প্রতাপরুদ্রদেবের প্রধান! মহিষী ) ৫২৫ | 

ঘটপরিবর্তন (শ্রীজগদীশের নবঘটে অধিষ্ঠান ) ১৮৬; ঘটুয়ারী 
(সেবক) ১২৮ ঘণ্টাবাজ|-মেবক ১৩০  ঘণ্ট,়া (সেবক) ১২৭ ; ঘপাজল 
(সুবাসিত জল) ১০৩, ১০৯ ঃ ঘুমুরমঠ ২২২১ ৩৫৬ 3 স্বৃত-কড়ম্ব৷ (ভোগ) 
১০৩; ঘেওরী (ভোগ ) ১১৫১ ১১৬ | 

চউতাপুরি (ভোগ ) ১১৯ ; চউ দুজ্জার (স্থানবিশেষ ) ৪০১ $ চক 
‘চোকা, রথাংশ) ১৬৩ 3. চকটাভোগ ১১৫ ১ চকুলি (ভোগ) ১১৪; চক্র 
রেথাংশ) ১৬৩; চক্রক্ষেত্র ৪৭০ 5 চক্রীতীর্ঘ ১৪ পা, ২৫, ১৫, ১৯৫১ ১৯৬ ১ 
চক্ৰধ্বজ ১৬০ 5 চক্র-নারায়ণ € শ্রীবিগ্রহ ) ৭৬, ১৯৫ $ চক্রনারায়ণ-বেশ 
১৪৬ ) চক্র-প্রতাপ (উৎকলরাজ) ৫১১ পাঁঃ৫৬৭ ; চক্রবেড় ৫৪৭) চটক- 
পর্বত ৩, ৫৫১ ১০৭, ২১৩০ ২৩৯, ২৪৮, ৪৭৮১ ৪৮০ 3 চড়েইনদা (ভোগ) 
১১৪১ ১১৭১ ১১৮১ ১২০ 9 চণ্ডী ( পাৰ্্মদেবতা ) ১৬১ ১ চণ্ডীদাস ৫০২ ; 
চণ্ডেশ্বর (গ্রাস) ৩৯০ ও চতুতণার ৭৫ (গ্রাম ) ৪০১; চতুর্ত্দরলে 
৩৪৭ ১. চন্দন-অৰ্গল ৬৭, ১০৩১ ১২৪১ ১২৬, ১৩২১ চন্দনগৃহ ৯২% 
চন্দন-পুকুর ১৪১, ১৪৩১ ২০০5১ ২২১৪ ৪০৩, ৪০৯ $ চন্দন-বেশ 
১৩৫১ চন্দনযাত্ৰা ৭৩: ৯২১ ১১৫১ ১৩৬ 2 
মচ CE ও SOC ম্বিনলাগি DOO OO Db লা 


১২ [ শ্রীক্ষেত্র 


চন্দনেশ্বর (সার্বভৌম উটাচার্য-পুক্র) ৩৪০, ৫৮১ ; চন্দ্ৰকল| প্রেতাপরুদ্র- 
দেবের মহিষী ) ৫২৫ ; চন্দ্রকান্তি (ভোগ) ১১০১ ১১৯ ১ চন্দ্রশর্মা ৩১৩) 
চন্দ্ৰশেখর (শিব) ৪৪৮, ৪৪৯; চন্দ্ৰালোক টোকা) ৬০৬ ; চন্দ্রিক। (শৃঙ্গার- 
বিশেষ) ১০৪১ স্মৃতিচন্ড্রিকা ৫৬১ ১ চক্ড্রিকাদেবী (রাণী ) ৪৩১-৪৩৪ ; 
চবিবশকুদ-দগুপাট ২৭) চম্পক'দ্বাদশী ১১৫) চরণামৃত-কুণ্ড ৯৫; 
চর্চাইত (সেবক) ১২৬ ; চ!উল-বছা (সেবক) ১২৬ 3 চাউলিয়ামঠ ৩৫৬; 
চাঙ্গড়াকরণ (সেবক) ১২৭; চাঙ্গড়া-মেকাপ (সেবক) ১২৩১ টাচেরী-বেশ 
১৩৮ ; চাটিভাত (ভোগ) ১১৭ $ চাপ দড়াই-সেবক ১৩১ ; চামর-সেবক 
১২৮ ; চামুণ্ডা (দেবী) ২৬ ১ (পার্খ্দেবতা) ১৬১; চাষাপাড়া ঘাট (স্থান- 
বিশেষ) ৪০১; চাষীপটা রেখাংশ) ১৬৩ 3 চাউকরণ (সেবক) ১২৭; 
চিকিটি মঠ ২২৩, ৩৫৮ ১ চিতউ (ভোগ) ১১৪ ; চিতউপ্ঠি৷ (ভোগ) ১১৬, 
১২০ ; চিতা-অযাবস্যা ৪৬০; চিতালাগি অমাবস্যা ১১৬, ১৩৭, ; চিতা- 
লাগি-বেশ ১৩৭; চিত্রকার মহারাণ! (সেবক) ১২৯; চিন্তামণিকৃষ্ণবেশ 
১১৪৭ ) চিপ্ত!হুদ ৬৯১ ৪৮০ রঃ (ভোগ) ১১৪, চূড়ঙ্গ (রাজা) ৩১; 
টুড়ঙ্গদেব ২৩, ১৩১ চুনরা (সেবক) ১০৪, ১২৭): চুপুড়া-পখাল 
১১৪; ছুলিয়া-টুপড়া ১২%; চুলিয়া-পিথাল ১১৪) চুল্লীভট্ট ৫৮৫; 
লাকা (সেবক) ১২৯ ; চৈতন্যাগীতা ৬০৮ ; চৈতন্য ; ডি -বেশ ১৪৭; 
চৈতন্যমঠ (কটক) ১৯৩, ৩৯৮ ১ টচতন্য-মগুপ ৫০, ৫১.) চৈতন্য-মণ্ডল 
৫০১ ৫১.) চৈতন্যযণ্ডলী ৩৪, ২৫৭) চৈতন্যোপনিষৎ ৬৩১; :চোড়গঙ্গ 
৯১১৩৬, ৪৪২১ চোড়গঙ্জদেব ৩৪; চৌদ্বার( স্থানবিশেষ ) ৪০১) 
চৌবিষে-দগুপাট ২৭ 

ছতার (সেবক-) ১২৯: অভি ১৮৮১ মৃত্য 
(সৰ্ববৰ্ণের-অনসাধায্ণ-) ১৮১: ছত্ৰভোগ-৩৬, ১০০, ১০৫, ১১১, ১১৮ 
২৬৮, ৪৩৫3 ছত্রভোগমণ্ডপ২৬৫) ৮৬, ১৬১ ১০০; ছত্রভোগমনির 
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৮৩, ২৮৪১ ছত্রিশ-নিয়োগ (সেবক) ১২২, ১৩০ ও ছত্রিশ-নিয়োগ- 
নায়ক ১২২ ; ছাউনীছাতা-মঠ ৩৫৭) ছাউনী-মঠ ২১৯ ; ছানা-চকটা 
১২০১ ছান।পিঠ|:১২%) ছানা-মাঙুয় ১২০১ ছাপান্ন ভোগ ৯৭, ১১৯, 
১২১; ছামুখ্‌ টিয়া (সেবক ) ১২৩১ ১২৬ $ ছামুদ্বার ১০১, ১০৫১ ১২৪, 
১২৬); ছুচিপত্র (ভোগ) ১২০: ছেনা-চটকা ১১৪: ছেনাপিঠা 
১১৩১ ছেনামণ্ডা ১১৪ ; ছেরাপহরা ১৬৫; ছোট ও উয়্া-মঠ ৩৪৭১ 
ছেট পূরুযোতমদেব ২৩; ছোট বিপ্ৰ ৩১৪, ৪০৫ | 

জগৎসিংহপুর ১৮৩, ১৮৯ ১ জগদানন্দ পণ্ডিতগোস্বামী ২১২, ২৬৬, 
২৭০১ ২৭১, ২৮৯, ৪৯২, ৫০০ : জগন্নাথ-চৱিতামৃত (দিবাকর দাস-কৃত 
ওড়িয়া গ্রন্থ) ৩৩১, ৩৩৬. ৩৩৭ পা, 


৫৭৩, জগন্নাথদাস ( অতিবড়ী ) ৫৯, 
(সিদ্ধ) ৩৫০, ৩৫৩ (অতিবড়ী 


(সেবাদাসের শিয়া, 


৩৩৮, ৩৪৪ পাঁ- ৩৫০১ ৫২৫, 


৩০৩, ৩৩১-৩৩৮, ৩৪০, 


৩৪২-৩৪৪, ৩৪৬-৩৫২, ৫২৫ ১ 
জগন্নাথদাসের শিষ্য ৩৪৬ : (পাপডিয়া ) ২২০ ১ 
নরোত্তমঠাকুর মহাশয়ের পশিয়া, ঝাগ্ুপিটামঠের মহান্ত ) ৩২১১ 
জগন্নাথদাস পাপুড়িয়া মঠ ৩৫৭ ; জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ৬২৯ ) 
জগন্নাথবল্লভ (ভোগ ) ১১৩১ ১১৪. ১১৯ ১ জগন্না্বল্লভ'উদ্ধান ৯২, 
১৩৮, ১৩৯১ ১৭৪5 ১৮২১ ২১১১ 
৫০২, ৫০৪, ৫০৫-৫০৭, ৫২৯, 
১,৩৩০, ৩৫৬ % জগন্নীথবল্লুভ-সঙ্গীতি- 
১০; জগন্নাথ-মন্দির- 


২২৫-২৩২ ৫০২ ১ কটক ) ৩১৫; 
জগন্নাথবল্লভ-নাটক ২২৭, ৫৩০ ; 
জগন্নাথবল্পভ-মঠ ২২৫-২২৭, ২২ 
নাটক ৫০৬ $. ভগন্নাথ-মন্দির (প্রবন্ধ) ৪৩, 
সংস্কার-কমিটি ৯৯১ জগন্নাথ মহান্তি (উৎকলবাসী ভক্ত) ৫৪7 ৩৪০, 
৫৭৩, ৫৮২১ জগন্নাথ রোড, ৩৬৪১ 88৫, 88৭; জগন্মোহিনী 

৫২৬ $ জগমোহন ৩৬, 


€বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের পত্নী ) ৫১১ পা, 


৩৭) ৮৩) ১০০১ ১৩৩১ ১৫০১.১৫৩। ১৫৫১ ৩৫৩ ৫২০5 জড়াষঠ ৩৫৬ 3 


১৪, [শ্রীক্ষেত্র 


জনা্দন ( জীবিগ্ৰহ ) ৮ ২০১ ৮৭, ৯৩, ৪১৭ ) ( জগন্নাথসেবক ) ৩৪০ 
৫৮৩ ; জন্তেশ্বরগুন্ফা ৪৪৩) জয়দেব ১৩২৯ ৪৩০১ ৫০৫১ ৫১৩) ৫২৩) 
জয়পুরবিষে ২৭ ; জয়বিজয় (দ্বার ) ১০৫, ১০৭১ ১০৮১ ১২৪, ১৩৩, 
১৭৯) ( জীবিগ্ৰহ ) ২৬১, ৫১৩, ৫৫৪ ১ জয়মঙ্গল-আরতি ১০৬১ 
জলক্রীড়া-মণ্ডপ ৯২) জলেশ্বর ৩৬২১ ৩৬৫১ ৩৭২, ৩৭৩ ; (শিবলিঙ্গ) 
৩৬৪) জলেশ্বর-চৌড (পরগণা ) ২৭) জলেশ্বরদেব ৩৬২ ; জান্কা- 
দেঈপুর ৪৪৪, ৪৪৮ ; জালি (রখাংশ ) ১৬৩; জিন্দিরাম মঠ ৩৫৭ ১ 
জিয়রস্বামী মঠ ২১৭১ জীবগোস্বামী ৩, ২১২১ ২৭৩-২৭৫, ৩৩৯, ৩৮১, 
৫৯৬) জেনামণি (ভোগ ) ১১৪, ১২০, জেপুর-মঠ ৯১, ৩৫৯ ১ জৈব- 
ধর্ম ২৮৭ পা, ২৮৮ প| জোড়াকাহালি-সেবক ১৩০; জোযোতিনী 
(রথাশ্ব) ১৫১) জ্যোতির্যঠ ২১১ পা ; জ্যোতিষ-দর্পণ ৫৬৩ ; জোতিষ 
রায় ( সেবক ) ১২৯। 

বাড়াইনদ| (ভোগ ) ১০৪, ১১৩; ঝাঞ্জপিটামঠ ২১২, ৩২০, ৩২১, 
৩৫৬ ; ঝাড়েশ্বর (শিবলিঙ্গ ) ৩৬৪ ; বিলি (ভোগ) ১০৩, ১১৭; 
বুলন-যাত্ৰা ১৩৯১ ১৭৪ | 

টভাপখাল ১১৪, ১১৭, ১২০১ টাকুয়া (ভোগ ) ১১৪, ১১৮) 
টিকা-পঞ্চক ( পুথি ) ৪৬৬ ; টোটা-গোপীনাথ (শ্রীবিগ্রহ ) ৫৫, ১০৭) 
টোটা-গোগীনাথমঠ ৩৫৭ । 

ডগরমঠ ৩৫৬ ; ডমপড়ামঠ ৩৫৬ ; ডমারখঞ্জ-বিষে ২৭) ডালিম্ব 
(দন্তভাঙ্গা ভোগ) ১১৪, ১১৯; ডাহুক (সারথি ) ১৬২ | 

তঢ়াউকরণ (সেবক) ১২৭; তত্ব্বগুল্ফা ৪৪৩) তত্বযামল ৪৪, 
তত্সন্দভাঁয়-সর্বসন্বাদিনী ৩৩৯, তনিয়া-দণ্ডপাট ২৭) তপস্বী মহাবীর 
৯৪১ তরকারী-সুয়ার (সেবক ) ১৩০; তরল (‘একাবলী’-গ্রন্থের 
টাকা) ৩০১. তরাসিয়া (সেবক) ১২৯) তলিছেণ, সহাপাত্র : ১০৫১ 





নির্ঘণ্ট ] ৰ্‌ 
১২৪, ২১০, তাটখিচুড়ি ১১১, ১২০3 তাটপ্ঠ৷ ১১৩; তাড়নীয়|- 
মুদ্রলী (সেবক ) ১৩১; তাম্বরা মহারাণা (সেবক ) ১২৯ ; তারানাথ 
তর্কবাচস্পতি ৪০ $ তালধ্বজ ১২৮, ১৬০ $ তিপুরী (ভোগ) ১০৩, 
১১৩, ১১৭১ ১১৯১ তিরমলমন্দির ২৮3 তিরুদলকান্ত রায় ৫৫০ ; 
তিরুমল রাঘব রায় ৫৫০3 তীর্থ-মাটিয়। (সেবক ) ১৩১ ; তীর্থরত্থাকর 
(স্মৃতিগ্ৰন্থ) ৫৬৫ ১ তুক্ক৷ (বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেবরায়ের পত্রী) ৫১১ পা, 
(প্রতাপরুদ্রদেবের কন্যা ) ৫২৬ $ তুকা-পঞ্চক (সংস্কৃত পদ্ভবিশেষ ) 
৫২৬3 তুলসীচউর| ৪৫১১ ৪৫২; তুলসীদাস (ভক্ত) ৪৫১, ৪৫২) 
তুলসী পড়িছা ৫৪১ ৩৪০১ ৫৮৩, ৫৮৪ $ তুলাবতি-সেবক ১৩০) 
তেরপ্ঠাবলী ৪৩৫; তোটাগোগীনাথ (শ্রবিগ্রহ) ২১২, ২৪২১ ২৪৫ 
২৪৮, ২৫৯, ২৬০ ; তোটাগোগ নাথ-মঠ ২৩৯১ ২৪৬, ২৪৭ ; তোটামালী 
১৩১ ১ তোড়াবড় (সেবক ) ১৩০ ১ তোরানীছত্র-মঠ ৩৫৭; তোলা-বডু 
১২৫ ; ত্ৰিদণ্ডা মঠ ২৩3 পুরী ৮৩৫) ত্ৰিবিক্ৰ ক্রম ( পাৰ্শ্ব ন ১৬১; 
ত্রিবিক্রম-বেশ ১৩৭ ১ ত্ৰিমালী মঠ ২১৬১ ২৫৯, ৩৫৭, | 
থালি-সুয়ার ( পাচক ) ১২৪ ৷ 
দইকড়ি ১২৭; দক্ষিণ দণ্ডপাট 
দক্ষিণপার্শ্ব-মঠ ৩৫৭ ১ দণ্ড রেথাংশ) ১৬৩১ দণ্ভাঙ্গা-গোপীনাধ ৪৫১) 
দণ্ড! (রথাংশ) ১৬৩; দত্ত (সেবক) 


ট ২৭; দক্ষিণদিক্-দণ্ডপাট ২৭ 


দণ্ডভাঙ্গ| নদী ৪১৯১ ৪৫০ $ 
১০৫, ১০৬, ১২৮$ দবধি-কাঞ্জী ১১৪১ দধিনউতি (রথাংশ) ১৬৩; 


দধি-পথাল ১০৩১ ১১৪, ১১৬১ ১২০); দন্তপীঠ ৪১; দন্তভাঙ্তা নাডু 
৪৬১; দমনক একাদশী বা দোনাচুরী ১১৫ $ দযনকচতুর্দশী ৪৩৯১ 
দমনক-যাত্রা ২৩০ 3 দ্বমন-কাৰ্পণোৎসব ১৪০ ঃ দমনভগ্তিকা ( উৎসব ) 


৪৩৯) দয়নাচোরী (উৎসব ) ৪৩৯; দয়িতা (সেবক). ১৭১ ১২৫১ 
১৬৪১ ১৭৩, ১৭৯১ ১৮১১ ১৮৮-১৮৯ ১ দয়িতাপতি ১৫০, ১৬৭৮ 


১৬ [শ্রীন্গেত্র 


১৭৯১ ১৮০১ ১৮২১ ১৮৪, ১৮৫১ ১৮৮, ১৮৯১ দরশুয়। (ভোগ ) 
১১৭) দরিয়! মহাবীর ১৯৬১ দর্পাণিয়া-সেবক ১২৮) দর্শনী ভোগ 
১১৮) দলই (দ্বারপাল-_উৎকলবাসী ভক্ত) ৫৮৪ ১ দশনামী মঠ ২১৬) 
দশমূল পাচন ১১৫; দশাবতারক্ষেত্র ৭; দশাবতার-মঠ ২২১, ৩৫৮) 
দশাশ্বমেধ-থাট ৩৮৭, ৩৯৩ $ দশোপনিষদৃ-ভাস্ত ৬০৫ ; দহিকড়ি ১১১; 
দাওসাহি (পল্লী) ৪৪৮) দ্বাণ্ডিম| (রথাংশ ) ১৬৩; দাগুপন্তিভোগ 
১১৮; দাঙীমালসাহি ২২৫; দাস্তনী-চৌড ২৭; দামোদর-বল্লভ-মঠ 
৩২৯১; দামোদর-বেশ ৪৬০) দামোদর-রামানুজদাস ২১৭১ ৬৩০; 
দামোদর শালগ্ৰাম ৩১৫, ৩১৮) দামোদর স্বরূপ ২৪৬, ৪৮৩ ; দারুমণ্ডপ 
১৮৬; দা্ট্যত| ভক্তি (গ্রন্থ ) ৮১, ১৩৫ ; দাস মহাসোয়ার ( উৎকল- 
বাসী ভক্ত ) ৫৮৫) দিগম্বর আখড়া ২২১; দিগন্বর-বৈঠক ২২১) দি 
দর্শিনী (হরিভক্তিবিলাস টাকা ) ৪৩৩ পা 5 দিনার্ধধূপ ১০৫; দিবাকর- 
দাস (অতিবড়ী ) ৩৩১) ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪৬, ৩৫০) ৫২৫১ ৫৭৩৬) 
দিব্যসিংহদেব (উৎকলরাজ ) ৫৬৭ ; (দ্বিতীয় ) ৪০৩) (তৃতীয়) ৫৬৮ ১ 
দিহুডিয়| (সেবক ) ১২৯; ছুমারঘোড়া (রপাংশ ) ১৬৩; দুঃখিশ্যাম- 
ছাত| (মঠ) ২২৩; দুঃখিশ্যাম বাবা ৬৩০; দুঃখিশ্যাম বাবা-মঠ ৩৫৮; 
দুগ্ধমেলানি-যাত্রা ২৩১ ১ দুয়ার-নায়ক (সেবক ) ১৩০; দুরিকা (শ্ৰীকৃষ্ণ 
মণ্ডলের পত্নী, শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর মাতৃদেবী ) ৫৯৫) দেউলকরণ 
(হিসাবরক্ষক ) ৬৭, ১২৭, ১৭৭, ১৮০১ ১৮২, ১৮৮১ ৩৪০১ ৫৭০১, ৫৯২ $ 
দেউল-তোলা ১০১ দেউলীমঠ ১৮২ ১ দেবকীনন্দন দাস ৩৪৯১ ৫৮২১ 
৫৮৩) দেবদ্াসী ৩৬১ ১০৫, ১৩১--১৩৩১ ১৪৬১ ১৭৩, ২২৭, ২৪৩ } 
দেবী-পাদহরা (তীর্থ) ৪৪০; দ্বোলগোবিন্দ (শ্রীবিগ্রহ) ৯২, ১০৭, ১৪, 
২৩১) ৪০৭, ৪০৯; দোলপৃণিষ| ১৩৮ ১৭৪ ) দ্বোলমগুপসাহি, ২৬ 
২৩৮, ৩৫৬ 5 ঢদোলযাত্র ৯২, ১৩৮, :১৩৯,_ ১৪০+ ১৭৪ ১ দ্রাবিড়-মঠ ২৬১ 
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দ্বারপাল (দলই, উৎকলবাসী ভক্ত) ৫৮৪ ; দ্বারপালপৃজ! ১০১; দ্বিপহরধৃপ 
(মধ্যাহ্নভোগ ) ১০৩, ১১৩, ১১৮, ৪৩৫ ; ছৈতনির্ণয় (গ্ৰন্থ) ৫৬৫ | 
ধউলা (ভোগ ) ১০৩, ১১৩ ; ধউলগিরি ৪৪২; ধনুশ্বৰণ (ভোগ ৷ 
১১৯ 5 ধবলেশ্বর মহাদেব ৭৬, ৯৩, ৯৪1} বৃপ-আরতি ১০৪; ধুতি 
(রথাশ্ব ) ১৬১) ধ্যানচন্দ্র (গোস্বামী ) ২৫৭১ ২৮৮--২১২, ২১৪, ২৯৫১ 
৩০৪১ ৩৫১ ; ধ্যানচন্দ্র-পদ্ধতি ২৮৮, ২৯২, ৫৭৯ ; ধ্বজাধর|-সেবক ১২৮। 
নটবর-বেশ ১৪৬ ; নড়িয়াখিচুড়ি ১১৪; নডিয়াখুদি ১০৯, ১২০; 
নন্দিঘোষ (শ্রীজগন্লাথের রথ ) ১৬০; নন্দিঘোষ যাত্রা ১৫৮; নন্দিনী 
আচাৰ্য (অতিবড়ী জগন্নাথদাসের শিষ্য ) ৩৪৫; নন্দিনী দেবী ২১২, 
২৬২--২৬৩ ; নন্দিনী-মঠ ২১২১ ২৩৯১ ২৬৩, ২৬৫১ ২৬৬১ ৩৫৭ ; 
নন্দোৎসব ১১৬; নবকলেবর ১২৫১ ১৭৫, ১৭৮১ ১৭৯, ১৮১, ১৮৬-১৮৮ ; 
নব-কলেবর-উৎসব ১৭৫, ১৭৭, “নবকলেবর-স্মরণী ও উড়িস্তা-পরিচিতি” 
৬৪ ; নবদ্বীপ ৩, ৩৪১ ; ( ধাম ) ৩৪১, ৪৬৪১ ৪৮৩7 নবমুনি-গুদ্ফা ৪৪৩ 5 
নবযাত্র! ১১৫, ১৫৮ ; নবযৌবন ১৮৮ ; নবযৌবন-বেশ ১৩৬) নবযৌবন- 
উৎসব”১৫১ ; নবরাত্র-যাত্রা ৫০২; নবলদ্বাস-মঠ ২২১; নরনারসিংহ 
(দ্বিতীয় ) ৩১; নরগিংহ ( কর্ণাটকরাক্ত ) ৫১৭ ; নরসিংহ আচারি-যঠ 
৩৫৬ ; নরসিংহদেব (রাজা) ৭৪, ৯৪, ১৬৭১ ৩৭৩১ ৪৬৯, ৪৭৫ পা; 
(প্রথম ) ৩০১ ৩১১ ৪৬৯১ ৪৭২১ ৪৭৩ ; (দ্বিতীয়) ৩১; (তৃতীয়) 
৩২) (চতুৰ্থ) ৩২, ৫৬৭; নরহরি-যতি-স্তোত্র ৩২ পা; নরেন্দ্র- 
সরোবর ১৯২, ১৪০-১৪৩, ১৪৫০-১৪৭১ ১৭৩, ২০০১ ২০১১ ২০৩, 
২২১১ ২২৫১ ৪০৩, ৪৭৮; নরেশনারায়ণ (পুটিয়ার রাজা) ৩০৭7 
নরোতম ঠাকুর ২১২, 
দাস (রাধাকান্তমঠের মঠাধীশ ) ৬৩০ 5 নাকুয়াসি (নাসার পুষ্পমাল্য ) 
১০৪ নাগা-প্ৰেমদাস-মঠ ৩২৯ } নাগ্বামঠ ২৭৩, ২৭৪১ ৩৫৮) নাগেশ্বর- 
রশি 4১ 


৩২০১ ৩২১, ৩২৪১ ৩৪৮১ ৩৫১১ ৫৯৭ 3 নরোম 


১৮ [ শ্রীক্ষেত্র 
মন্দির ৪৪০ 3 নাটাম্বর ১৬১ $ নাটা-মন্দির ৩৫১ ৩৬, ৬৫, ৬৮, ৮২ 
৮৪১ ৮৮, ৯২ $ নানকচৌড়া-মঠ ৩৫৭; নাঁরদপুরাণ ১৭, ১৮১ ১৪০; 
(উৎকলখণ্ড ) ১৮ পা; নারায়ণছাত|-মঠ ২৪৯, ২৫০১ ২৫১১ ৩৫৭) 
' নারায়ণদেব (গজপতি ) ৫০৬) নারিকেল-লাডড ১২০) নিউ ওড়িষা 
(ইংরেজী সংবাদপত্র) ৩৪৮) নিতাগুপ্তমণি (গ্রন্থ) ৩৩৪ পা; 
নিতানন্দমঠ ৩৫৬; নিধিদাস-মঠ ৩৫৬ ১ নিষুহি-আখড়া ৩৫৬; 
নিম্কি ১১৪, ১১৯) নিশ্বার্ক-মঠ ২১৯১ ২২৩ % নিরালঘ্বি-বৈঠক (মঠ) 
২২১) নিরোধন-গৃহ ১৫০; নির্ণয়সংগ্রহ ৫৫৮, ৫৬৫; নির্বাণী- 
বৈঠক ২২১; নির্সোহী-বৈঠক ২২১; নিশক্কভান্ (রাজা) ৩১) 
নিসকড়িভোগ ১২৬ ; নীলচক্র ৩২১ ৬৭১ ৬৮, ৮৬১ ১২৭১ ৩০০ ; নীলমণি- 
মঠ ৩২৯; নীলমাধব (শ্রীবিগ্রহ ) ৭১ ১০১২, ১৪১ ১৭১ ১৯১ ২৬, 
৭৬, ৭৭, ৮৮ পা1১ ৯৩, ১২৩, ১২৫১ ১৮১, পা, ১৯৩ ঃ নীলমাধব-মন্দির 
৯৩৮ ১৮৩১ নীলাড্ৰিমহোদয় (গ্রন্থ) ১৭১ ২০১ ৩৯, ৪৭, ১০১, ১১৫, 
১৫১১ ১৭৫, ১৮৩, ২০৫) নুআ-মঠ ২২২) নুখুরাখিচুড়ি ১১১৫7 
হণখুরমা ১১৩১ ১১৪১ ১২০) নুণতা-খিচুড়ি ১২২; নুণফেণী ১১৯; 
বৃয়ামঠ ৩৫৬ ; নৃসিংহ (উৎকলরাজ, প্রথম, চতুর্থ ) ২৮, ৩১১ ৩৩, ৫৬৭ $ 
বৃসিংহচতুর্দশী ৯২, ১১৫ নৃসিংহদেব (আদি) ১৫, ১৯, ৯২১ (রী বিগ্রহ) 
৬৭, ৭৬, ৮৫১ ৮৬, ৯৫১ ১৩৯১ ১৮৬৯ ৩০২, ৪২০১ ৪২৫ পা, ৪২৭) ৪৮৪১ 
(পার্শ্বদেবতা) ১৬১; নৃসিংহ-বেশ ১৩৭) ১৩৯ ; নৃসিংহ-মঠ ৩৫৬, 
৩৫৮; নৃসিংহমন্দির ৮৮; বৃসিংহাচারি-মঠ ২১৭, ২১৮ ; নেউলদাস-মঠ 
৩৫৬) নেত্রোৎসব ১৩৯, ১৫১, ১৮৮) নেত্রোৎসব-ভোগ ১১৫) 
শৌ-কেলি-বেশ ১৪৬ | ৰ 


পখাল ১১৫১ পঞ্চতীর্ঘ ১৯৫; পঞ্চদেওয়ান (দ্বারপাল ) ২০৬) 
পঞ্চগাণ্ডর ৮৮; পঞ্চগ্রাসীভোগ ১১৫) পঞ্চৰজ্‌। মহাদেব ৪৩৬) পঞ্চামৃত" 





"৪৬৩১, ৪৯২) 
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খিরি ১১৩; পাপ্জাবা-মঠ ৩৫৭ ; পট্টহস্ত-মহান্ত (সেবক) ১৩১); পড়িছা 
২৭, ১১০, ১৩৫১ ১৫৪,৫৪৪,৫৭৫ ; পড়িছাপাত্র (সেবক) ১৫৩ ; পটিয়ারী 
১০১ ; পণপ্তয়| (ভোগ) ১১৯ ; পণ! (ভোগ ) ১১৫, ১১৭7 পণা-সংক্রান্তি 
১১৫, ২৩২) পণ্ডিত-মঠ ২১৭, ৩৫৬ ; পতনী (অর্থ) ১২২; পতিত- 
পাবনমুতি ৪২২, ৪২৩; পতিতপাবন-যাত্র! ১৫৮; পতিতপাবনান্টকম্‌ 
৭৯; পতি-বড় (সেবক) ১২৪ পতি-মহাপাত্র ১২১ ১৮৭, ১৮৮; 
পদকল্পতরু ৫৭১; পদকৌন্তভ ৬০৫ ১ পদরত্রাবলী (পুৰি) ৫৭৩; 
পদামৃতসমুদ্র ৫০৮ ; পদ্ম-কলাতোটা-সেবক ১৩১ ; পদ্মক্ষেত্ৰ (কোণার্কের 
নামান্তর ) ৪৭৮) পদ্মধ্বজ ১২৮, ১৬১ 7 পদ্ধপুরাণ, ১৭, ২২7৪৪) ৯৭5 
১৭০১ ১৭২ পা, ৩৮১, ৫০১ ঃ পদ্মবেশ ১৩৬১ ১৩৮ ; পদ্মা (প্রতাপরুত্র- 
মহিষী ৫১১ পা, ৫২৪, ৫৬০; পদ্মাবতী (প্রতাপরুদ্রের প্টমহিষী ) 
২৮, ৫২০১ ৫২১ ; (অতিবড়ী জগন্নাথদাসের মাতা ) ৩৩৩; পন্মাবতী- 
দেবী (পুরুষোত্তমদেব-মহিষী ) ৫১১, পা, ৫১৮, ৫১৯; পদ্মালয়া 
(প্রতাপরুদ্রের মহিষী ) ৫১১১ ৫২৪, ৫৬০ ; পদ্যাবলী ১৯০ পা, ৫০০ 
৫২২১ ৫২৮১ পন্ভিবড়ু ১২৪১ ১৩%; পন্তিভোগ ৭৩, ১১৫, ২৩১, 
২৩৩ পবিত্র-বড়ু ১২৮ পবিত্রারোপণ-উৎসব 9৩৭ ) পরঙ্গ-দণ্ডপাট 
২৭ £ পরমানন্দদাস মঠ ৩৫৬); পরমানন্দপুরী ২১২১ ২৩৪, ২৭৩, ৩৪১, 
পরমানন্দপুরীর মঠ ২৩৫, ২৩৮) পরমানন্দ মহাপাত্ৰ 
৫৮৭ 3 পরশুরামদাস-মঠ ৩৫৬ $ পরশুরাম-বেশ 
পশুপালক ১০২, 


৩৪০১ ৩৪১, ৫৮৬, 
১৩৭১ পরশুরামাষ্টমী ৪৩৬3 পর্বভোগ ১১৪) 
৫: পহণ্ডি ১৪৮; পইপ্তিবিজয় ১১৮, ১২২, 
১৪৭, ১৬৩৪ ১৬৪ ১৬৬; পহলী ( যাত্ৰাপৰ্ববিশেষ ) ১১৭; পহুড় 
১১৪) পাইক ১২৯) পাকেরি-মঠ ২৭৫; পাগ-আরিষা ( ভোগ ) 
পাচেড়ি-সুয়ার ১৩০ ; পাঞ্জাবী-মঠ 


১০৪, ১২৩-১২৫, ১৩ 


১১৩১ ১১৯ ; পাচন-ভোগ ১৫০ ৯ 


ত [ শ্ৰক্ষেত্ৰ 
২২১) 'পাটরা-মঠ ৩২৯, ৩৫৬ ; পাটলিগুডা মঠ ২৭৫) পাটারা- 
বিন্ধানী (সেবক ) ১৩০ পাণ্ডা ৮৫, ৮৮১ ৯৩, ১২০১ ১৮৭ , পাণ্ডুবিজয় 
১২৫, ৫৪১) পাণ্ডাবিজয় ১৬৪ ; পাতালপুর-মহাবীর ৮৬ ; পাতালেশ্বর- 
মহাদেব ৯৪ ; পাথুরিয়া মহারাণা (সেবক) ১২৯: পাদ (রথাংশ) ১৬৩) 
পাদ-পথর ৪০১১ পাদহণ্ডন ১৬৩ পা; পানা-সুয়ার (সেবক) ১৩০১ 
পানিছড়া-পাণ্ডা ২৬) পানি-পখাল ১১৪; পানিয়া (সেবক) ১২৯১ 
পানিয়াপ্ট (সেবক ) ১২৮; পাপড়িয়া মঠ ২২০ ১ পারাভাড়ি (রথাংশ) 
১৬৩ ; পারিকুদ (দ্বীপপুঞ্জ) ৬৯, ৪৮০ ; পারিভাতাপহরণমু (তেলেগু 
কাবা) ৫৫১) পার্বতীদেবী ২০৫; ৩৮৭, ৪১৮, ৪৩৬১ ৪৪৭; (উৎকলরাজ 
কপিলেশ্বরদেব-মহিষী ) ৫১১ পা, ৫১৫; পালিয়া-খুঁটিয়া ১০৪, ১০৫, 
১২৩১ পালিয়৷ পঢ়িয়ারী ১২৪১ পালিয়া-মুছ্ুলি (সেবক) ১০৫; 
পালিয়া-মেকাপ ১০১, ১০৫, ১২৩, ১২৮ ; পিঠাপুলি (ভোগ) ১২%) 
পিঠা-সুয়ার (পাচক ) ১০৮, ১২৪, ১৩০; পিঢ়-দেউল ৬৭; পিতা 
(ভোগ ) ১১২.) পিওল-মঠ ২৭৫ ; পিষ্টকারতি ১০২; গীড় ( রথাংশ ) 
১৬৩; পীতান্ন ১১৩; পীতাম্বর (রাজা ) ৩১; পুঁটিয়ারাণী-মঠ ৩৫৬; 
পুড়া-মঠ ৩৫৮ ) পুণ্ডরীকগোপ ( সাড়ীবিশেষ ) ৫১৩) পুণ্ডরীক বাসুদেব 
(শ্ৰীমৃতি) ৪০৬; ুনর্ধাত্রা ১৬৯, ১৭২ ; পুরন্দর-কেশরী (রাজা) ৪৭৩; 
পুরাণপণ্ডা-সেবক ১২৮ 5 পুরাণসভা মঠ ৩৫৬ ; পুরীগোস্বায়ি-মঠ ২৩৪) 
পুরীগোস্বামী ২৩৪, ২৭৩, ৩৭০, ৫৪৫ ; পুরী ডিট্ট্রিট, গেজেটিয়ার ২১৩ 
গুরুণানহর ৫৩, ১৯১, ১৯৪, ২১৫; পুরুণা-নহর-ছাতা (মঠ) ২২৩) 
পুরুণা-নহর-মঠ ৩৫৩, ৩৫৭ ১ পুরুষোত্তম ( প্রতাপরুদ্রদেব-পু্র ) ৫২৫; 
(শ্যামানন্দপ্রভু-শিষ্য ) ৫৯৯; পুৰুষোত্তমচন্দ্ৰিকা গ্রন্থ) ৫৭৮ পা; 
পুরুষোত্তম আচার্য ২১৯ গা, ৪৮৩ ; পুরুষোত্তম- জানা ( প্রতাপরুদ্রের 
গুঁজ ) ৫১১ পা, ৫২৫১ ৫৪৫, ৫৪৬১ ৫৪৮) পুৱুষোভ্তমত্ত্ব (গ্রন্থ) ৪০5 
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পুরুষে মদের (রাজা) ২৩, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৫৫, ৭০, ৯৩, ১৬, ১৩৩, 
১৯১-১৯৩, ২৮৪, ৩১৮, ৩৩৩, ৩৯৪১ 8০২, ৪৫৭, ৫১১, ৫১৪ 
৫১৭, ৫১৯-০৫২৪, ৫২৭, ৫৬৪, ৫৬৭ ; (কবি ) ৫২৩ £ পুৰুষোত্তমদেব- 
নাটক ৪৬৬, ৫৭১; পুরুষোত্তম-নৃসিংহ ৩১; পুরুষোতম-পদ্ধতি ৪৭৮ 
৪৭৯ ; পুরদষোভ্ম-মঠ ৫৫১ ১০৭১ ২১৩, ৩৫৭ : পুরুষোত্তম-মাহাত্মা ৪৪ $ 
পুষ্পগিরি (বৌদ্ধ সংঘারাম ) ৪৪৩ ; পুষ্পাঞ্জলি ঠাকুর ১০৫; পুষ্পালেখ 
(সেবক) ৪৫৭; পুস্যাভিষেক ১১৭, ১৩৭, ৪৩৭ ; পৃজ্জাপণ্ডা ১২৭১ 
ূর্বডুরাইবিষে ২৭ ; পৈঠীনসি (স্মৃতিকার ) ৫৬১; পোড়াপিঠা ১২০, 
১৬৭ ; পৌৰ্ণমাসী-মঠ ৩২০ ; প্রতাপদেবরায় (দ্বিতীয় দেবরায় ) ৫১৪ $ 
প্রতাপনৃসিংহ (রাজা) ৩১১ প্রতাপ-পুরুযোত্তমদেব (রাজা ) ৩২১ 
প্রতাপমার্তও ( স্মৃতি-গ্রন্থ ) ৫৫৮১ ৫৬৪, ৫৬৫ ; প্রতাপরুদ্র (মহারাজ ) 
৫০১ ৫১১ ৫৩, ৫৪, ৫৬--৫৮১ ৬০, ৬২৮ ৬৯: ৮৩, 


২৩, ২৭, ৩২১ ৩৫, 


৮৭, ১৬, ১৩৩, ১৩৪. ১৪৫, ১৬৫ পা, ১৭১, ১৯১১ ১৯৩১ ১১৪১ ২৫১; 


০, ২৭৬, ২৭৭১ ২৮৪১ ২৯০১ ২১২১ ৩৩১৯ ৩৩৯7 
৪৯৩, 


২১২, ২৪৭ ২৪৯১ ২৬ 
৩৪৪, ৩৫১--৩৫৩১.৩৯৫--৩১৯৮ ৪০০০-৪০১১ ৪৬৫১ ৪৮৩, ৪৯২১ 
৪৯৬, ৫০৪, ৫০৫১ ৫১০ ; প্রতাপরুদ্র-গুড় ৪০০ ; প্রতাপরুদ্র-চরিত ৫০৪ 
পা) প্রতাপরুদ্রনিবদ্ধ ৫৬৫: প্রতিভান্‌ (দ্বিতীয়) ২৩ প্রথমাইউমী-উৎসব 
১৩৯) প্রদ্নায় মিশ্র (উৎকপবাসী ) ৩৪০, ৪৯৬) ৪৯৭ ৫৮৬, ৫৮৮ ১ 
প্রধানী (সেবক ) ১২৭ ১ প্রস্নাম্ৃত ৪৫৩ প্রবন্ধ বংশাবতরণ ( সরষতী- 
বিলাস-এন্থের বিলাসের নামান্তর) ৫২৪ ; প্ৰবোধচন্দ্ৰোদয় (নাটক) 
৫২৭) প্রলম্বদ্ব ( পাৰ্শ্মদেবত৷ ) ১৬১) প্রলম্ববধ-বেশ ১৩%; প্রসাদ্ব" 
চন্দনলাগি ১০৭; প্রহররাজ (সেবক ১১০৫ ১২৯ ( উপাধি ) ৫৮৮ 5 
প্রহররাজ মহাপাত্ৰ (উৎকলবাসী ভক্ত) ৫৮৮; প্রাচী (ইংরেজী 
বাময়িক-পত্র ) ৫২৩১ প্রাব্রণষষ্ঠী (উৎসব ) ৪৩৭ ; প্রায়শ্চিভবিবেক 


২২ [ খ্ীক্ষেত্ৰ 


৩৮২ পা) প্রেমদাস (নাগা, শ্রীজীব-শিষ্য নামে কথিত ) ২১২, ২৭৩-- 
২৭৫) পৌচপ্রতাপমার্তণ্ড ৫৫৮, ৫৬৪ | 
ফকির মহারাণা (বিশ্বকর্মা) ১৮৮) ফড়িপ্তকৃতা ১১২) ফতে 
হনুমান্‌ ৭৫, ৮৫; ফলাহারি-মঠ ৩৫৬১ ফাগু-পল্লব-লাগি ১৩৮) 
ফাহিয়ান্‌ (চীনপরিব্রাজক ) ৪১, ১৬৮; ফুল-অলসা ৪০৫; ফুলতোটা 
৭৬, ৩২৫, ৩২৬) ফুলতোটামঠ ৩২৬ ; ফুলবাগান-মালাকার ১২৬) 
ফেণ| (ভোগ ) ১১৯ ; ফেণামণ্ডা ১২০; ফেণি ১০৩১ ১১৩, ৪৩৫ | 
বউলমালা (স্থানবিশেষ ) ১২; বংশীদাস বাবাজী মহারাজ ৩৮৪; 
বকুল অমাবস্যা ১১৭ ; বক্রেশ্বর পণ্ডিত (গোস্বামী ) ২৫৪১ ২৫৬, ২৮০; 
২৮২ পা1১ ২৮৪, ২৮৭, ২৮৮১ ২৯৪-২৯৭, ৩০৪, ৩৩৫১ ৩৫৫, ৫৭৮১ বগড়া 
অন্ন ১১৪১ ১২০ ; বগড়া-পিঠা-সুয়ার ১৩০ ; বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটা 
৪২৭-৪৩১ ; বন্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৪৭৪ পা; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ- 
পত্রিকা ৪৩০ পা) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২৬৪ ; বটকৃষ্ণ (উ্রাবিগ্রহ ) 
৮৭, ৩২৬) বটগণেশ ৩৩৩১ বটগোপাল ৮৭ ; বটবলভুদ্র ৮৮) 
বটবিহারী জগন্নাথ ৮৮; বটবিহারী বাধাক্‌ষ্ণ ৮৭ ; বটমঙ্গলা ৮৮) 
বটসাগর ১৯১; বড়-অমালু ১১৭) বড় আখড়া ২২১, ( কুলিয়| ) 
২৯৬ বড় আখড়া-মঠ ৩৫৭ ; বড়-আরিষা ১১৫, ১১৭3 বড় আসন- 
মঠ ২১২) বড় ওড়িয়া-মঠ ১১৯, ২৬২১ ৩৩১১ ৩৩২, ৩৪৪১ ৩৪৭১ ‘৩৫১; 
৩৫৩১ বড় কাকর| ১১৬ ১ বড় খিরিষা ১১৩, ১২০ ; ঝড়ছাঁতামঠ ১৩৮, 
২১৯১ ৩৫৭, ৪৪৯ বড়জানা ৫৪৬ বড়ঝাডু-মঠ ৩৫৭ ১ বড়ঝিলি 
(ভোগ). ১১৯১ বড়তরলামঠ :২৯৬--২৯৮, ৩৫৮3 বড়দাণ্ড :১৫০, 
১৫৯১ ১৬৭১ ২২৩, ২২৫, ২৩১১ ২৪১১) ৩৩০১ ৩৬৪ ; বড়দে উল ৩২, ৩৬, 
৩৭১ ৬৫১ ৬৭১ ৭৮, ৯২১ ৯৩১ ১৩৯, ১৮৬১ ১৮৭, ৪৫২ ; বড়-দ্বার পঢ়িয়ারী 
১২৪১ ঝড়নাড়ি (ভোগ) ১০৩, ১১৩, ১১৯3 বড়-পণ্ড| ১২৩১ 
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বড়পিঠা ১০৪, ১১৩ ; বড়পুরি ১১৯) বড়-বড়| ১০৩, ১১৭; বড়বিপ্ৰ 
৪০৫, ৪০৬, ৪০৭ ; বড়মঠ ৪০৩3 বড়-মনোহর ১০৩; বড়-মহাবীর 
(শ্ৰীমুত্তি ) ২৩০ ; বড-মহাস্নান ১০৮ ; বড়শৃঙ্গার ১৩৪, ১৩৮, ৪৩৬, 
৪৬১১ ( ধুপ ) ১০৫, ১০৭, ১১৪, ১১৮, ২৩৩ 3 (বেশ ) ১০১, ১৩২ 
১০৪3 (ভোগ ) ১০১, ১০৪ ; ( নৈশভোগ ) ৪৬১, ৫১৩ $ বড়সন্ত-মঠ 
২২২, ৩৫৭ ১ বড়া ১১৯ $ বড়ি ১১৭ ; বড়ি-মদুর ১১৭ ; বঢ়েই-মহারাণা 
(সেবক ) ১২৯ ; বৎসহরণ-বেশ ১৪৩ ; বনক (শৃষ্গার-সামগ্রী ) ১২৬ ; 
বনক-লাগি (সুগন্ধ গাব্র-লেপন ) ১০৬ ; বনদুৰ্গ৷ ( রখরক্ষক ) ১৬১১ 
বনধিহারী-বেশ ১৪৬ ; বনভোজন-বেশ ১৩৭) বনমালিদাস ( গঙ্গা- 
মাতা-শিষ্য ) ৩১৫) (অতিবড়ী ভগন্লাথদাসের শিষ্যা ) ৩৪৫; বনমালি 
দাস-মঠ ৩৩২ ; বন্দাপনা ( আরতি ) ১০৭, ১৪৭, ১৭৪ ১ বরাতিভোগ 


১১৪১ বরাহদেব ( ভ্রীবিগ্রহ ) ৬৭, ৯৫, ৩৮%: ৩৮৭ ১ ( বিজ্য়বিগ্রহ ) 


(রথপার্শ্বদেবত! ) ১৬১ ; বরাহপুরাণ ১৮১ ৪৪) বরেজব- 
অনুসন্ধান-সমিতি ৩১; বৰ্হাবতংস ( কাবাগ্ৰন্থ ) ৫৬৩ ; বলগণ্ডি (স্থান- 
বিশেষ) ৭৯১ ১৬৬১ ৩২৪১ ৩২৫১ ৩৩০ £ বলগপ্ডিউদ্ভান ৪৯৩১ ৫৪১ ১ 
বলগণ্ডিছাতা (মঠ) ২২২, ৩২৯ ঃ বলগত্তিনলা ১৯৫ $ বলগণ্ডি-ভোগ 
১৬৬ ; বলদেব (শ্ৰীবিগ্ৰহ ) ৩৯১ 
বলদেব বিদ্ভাভুষণ ৫৯৬, ৬০৩, ৬০৪ ২ 
৪৫২, ৫৬৭  বলজদ্রী আখড়া ৩৩০, ৩৫৪; 
৩৫৫, ৩৫৭ ;" বলরাম-আসন-মঠ ২১২.) বলরামকোট (মঠ ) ২২০১ 
বলরামদাস (মহাত্ত ) ২২১১ ২২৩ ; (অতিবড়ী ভগন্লাথদাসের গুরু ) 
৩৩৫) ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯ ২ (কবি ) ৫২০ $ বলি-বামন (ভোগ ) ১১৪, 
১২০ ; বলিবামন-মুগ (ভোগ ) ১১২ ; বল্লভ ( মুড়কি ) ১০৯ ১ বল্লভ" 
কোরা (ভোগ) ১৯৯, ১২ ৯ বল্লভ পূজা ১০১ ১০২১ ১০৩; বল্লভ” 


৩৮৫ হ 
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৪১, ৪৫১ ১৩৫, ১৩৬: ১৬০১ ১৭৭, 


৩৬৬১ ৩৭৯, ৪০৯, ৪৩২ ১ 
বলভদ্রদেব ( উৎকলরাজ ) 
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ভট্ট ২৪৪, ২৪৫, ৩৩৭, ৩৫০, ৪৯৮) বল্লভভোগ (বালাভোগ ) ১০৫, 
১০৯, ৫০১ 3 বসন্ত (রথাংশ ) ১৬৩১ বসন্তপঞ্চমী ১১৭) বস্ত্রহরণ-বেশ 
১৪৭ বহৃু,ংসব ১৭৪ £ বাংকিমুহান (স্থানবিশেষ ) ১৪০ ১৯৫১ ২০৭ ১ 
বাংলাপু ধির বিবরণ (সাহিত্য-পরিষৎ ) ৫৬৬ ; বাঁচাষ-বিষে ২৭) 
বাইশ পাহাচ ৫১১ ৭৫১ ৮৩, ৮৫১ ৮৬, ৯৮ ১ বাউলিমঠ ৩৫৭ ; বাউলিয়া- 
মঠ ৩২৯১. বাঘ-আখড়া ৩৫৬) বান্ধি (রথাংশ) ১৬৩) বাঙ্গালা 
সাহিত্যের ইতিহাস ৫২০; বাটলোকনাথ ৩১৮) বাণীনাথ পট্টনায়ক 
৫৪১ ৪৮৩, ৫৮৯১ ৫৯০; বাতুলভানু (রাজ!) ৩১; বাবাব্ৰহ্মচারী 
(মহারাষ্ট্রীয়দিগের গুরু ) ৭৪, ২০০, ৪০৩, ৪৭৬ ; বামনদেব (শ্রীবিগ্রহ) 
৬৭, ৯৫) (বেশ) ১৩৭) বায়ুপুরাণ ৪৪» ৪৬; বার-অগ্নিশর্ম৷-মঠ 
২৬ ১ বারভাই হনুযান্‌ ( শ্ৰীবিগ্ৰহ ) ৮৮ ১ বারাহী (পাৰ্শম্মদেবত| ) ১৬১) 
বারাহীদেবী (চতুৰ্ভুজ৷) ১৯১, ৪৪৯) বারুণী (দেবী) ২৪৮; 
বাঁতিক-প্রকাশ (ভক্তমালের হিন্দীটীক! ) ২১৮ পা) বার্ঘভানবী-দয়িত- 
দাস ৬২৮; বালধূপ (ভোগ ) ১১৭) বালবলভীভুজঙ্গ ভট্টভবদেব 
৪২৭ পা). বালবলভীভুজঙ্গ ( গরন্থপ্রণেতা, নামান্তর-ট্টভবর্দেব ) 
৪২৬, বালি-নৃসিংহ ২৬) বালিবাবাজী-মঠ ৩৫৬ বালিমঠ ২১২, 
২৬১১ ২৬২, ৩২৯, ৩৫৭ ১ বালি-যাত্রা ৫৩; বাসুদেব-বাবা-আশ্রম 
৩৫৭১ বাসুদেব রামানুজদাস ( মহান্ত ) ৭৭, ৮৮১ ১৩৮১ ২১৭? 
৬৩০) (ফলাহারী ) ২১৭) বাসেলী (দেবী ) ১৮১) ( সাহি ) ২৩৭) 
৩৫৭১ বাহার-চন্দন ১৩২১ বাহার-ভাণ্ডার-মেকাপ (সেবক ) ১৩০; 
বাহির দেবদাসী ১৩২১ বাহুড়া একাদশী ১০৭, ১৩৬১ বাছড়া গুণ্ডিচ| 
১১৬১ বাহুড়া-বিজয় ১৭৪.; বিজয়নগর ৫৬১ ৬০১ ৫১১১ ৫১৪? ৫২১, 
৫২৬, ৫৩৬ ১. বিজয়-বিগ্রহ ৯২) বিড়গন্গ ২৩) বিদ্নগ্কমাধব (নাটক) 
৪৯৫ ১ বিদুরমঠ ৩৫৭১ বিদ্যাকর বাজপেয়ী ৯০3 বিগ্ভানগর ৩০৫১ 





নির্ঘণ্ট ] ২৫ 


৩৯৪, ৪০২১ ৪৮৩-৪৮৫, ৪৯১১ ৪৯৮১ ৫২১, ৫২২ ; বিদ্যাপতি ১০-১২, ১৪, 
১৭, ১৯, ৯৩, ১২৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৮১, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৮, ৫০২ 
বিদ্যাৰ্ণৰ (স্তুতিপাঠক ) ৩০, ৩৪ ; বিছ্যাৎকান্তি (প্ৰতাপক্লদ্ৰের মহিষী ) 
৫১১ পা, ৫২৫ 5 -বিন্দুসরোবর ২০০, ৩৬২, ৪১১১ ৪১৫, ৪১৭, ৪১৮; 
৪২০, ৪২৩১ ৪২৫, ৪২৬, ৪৩২১ ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪০ 7 বিন্দুহুদ ৪১৭, ৪৪০; 
বিমলাদেবী ৩৫, ৫২১ ৯২, ১১৬, ৫১১১ (পার্ম্দেবতা ) ১৬১; 
বিমানবড়ু (সেবক) ১২৭) বিরজাকুণ্ড ৩১০; বিরজা ক্ষেত্ৰ ৩৮৩, 
৩৮৪ ; বিরজাদেবী ৩৮০, ৩৮১১ ৩৮৩, ৩৮৪১ ৩৮৭-৩৮৯, ৩৯১, ৩৯৩ 3 
বিরজামন্দির ৩৮৮, ৩৯০; বিরিবরা (ভোগ ) ১১৩: বিশাখামঠ 
২১২১ ২৬২, ২৬৩, ৩৫৭ ; বিশ্বকর্মা ১৮১ ১৯১ (সূত্রধর ) ১৮২১ ১৮৫, 


১৮৮ বিশ্বকৰ্মামণ্ডপ ১৮৬ $ বিশ্বকোষ ৪৫, ৫৩ পা; বিশ্ববৈষ্ণব- 


রাজসভা ৬২৮) বিশ্বস্তরানন্দ দেঃগোস্বামী ৬৩০ $ বিশ্বাবমু ( শবর ) 
১০, ১১১ ১৪, ১৭, ১৯১ ৭৭, ৯৩, ১৭৭ 5 বিশ্বাবসু-দয়িতা ১২৫ $ বিষণ- 
স্বরূপ (গ্রন্থকার ) ৪৭৩; বিষ্ণুদাস ( উৎকলবাসী ভক্ত ) ৫৮১১ ৫৮৪, 
৫১২ বিষ্ণু-ধৰ্মোভর ১৪০) বিষ্ণুপুরাণ ৪৪ 5 বিষ্ণুযামলতন্ত্ৰ ৪৪  বিষ্ণুরংস্য 
১৭ বিষ্ণুস্বামি-আখড়া ২২৪) বিষ্ণুস্থামি-মঠ ২১৯১ ২২৪) বিষ্ণুষ্বামী 
৩৫৪ ; (আদি) ২২৬ ; বিষক্সেন ( নামান্তর-_বিষ্‌কিষণ ) ৬০৯১ ৬১০ ) 
বীরকাহালিসেবক ১৩০; বীরকেশরীদেব (২য় উৎকলরাজ ) ৫৬৭) 
বীরবাসুদেব ২৩; বীরভদ্রদেব (প্রতাপরুদ্রদ্েব-পুজ্র ) ৫২৫১ ৫২৪ 
বীরভানু (রাজা) ৩১; বীরভানুদেব (প্রথম ) ৩১5 (দ্বিতীয় ) ৩১) 
(তৃতীয়) ৩২; বাররুদ্রদেব ( নামান্তৱ-_প্রতাপক্লত্দেৰ ) ৫১১ পা 


৫৫৯ ) বীরহনুমান্‌ (কাণপাতা হনুমান্‌) ৯৬; (ভ্ৰীযৃতি) ৩৫৫ 
বীর্বানসী (উৎকলে) ৫০৪) বুদিয়াখিরি ১১১, ১২০; বুড়িমা 
ঠাকুরাণী ৭৭, ৮৯১ ২৩০ } বুদ্ধদেব ৪৪% 5৭, ১৬৮, ১৭০ বৃন্দাবন" 


নি--৪ 


২৬ [শ্রীক্ষেত্র 
‘নায়ক (সেবক) ১৩১; বৃহদৃবৈষ্ঃবতোষণী ৩৮১১ বৃহত্তাগবতাযৃত 
৬; বেন্কটাচারি-মঠ ২১৮, ৩৫৭ ; বেঠিয়া (সেবক ) ১৬৫; বেড়া 
পরিক্রমা ( ওড়িয়া গ্রন্থ ) ৫২০) বেড়িহনুমান্‌ ১৯৬ ১ বেণীসংহার 
(নাটক ) ৫২৩) বেণ্টপুকুর ২৩১১ বেন্টপুর ২৯৬, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৮, 
৪৮১; বেন্টগুর-ই্ী গোগীনাথ-মঠ ২১২) বেণ্টবিন্ধ৷ রাউত ( সেবক ) 

১৩০ ) বেণ্টযাত্রা ২৩১; বেলম। ( কপিল সামন্তরায়ের মাতা) ৫১২; 

বেসর (ভোগ) ১১১১ ১১৪১ ১২০, ৪৩৫ ;. বেইরণ হাকিম ১২৭; 
বৈকুণ্ডগুচ্ফা ৪৪৩) বৈকুঠপুর ৪৬৮ $ বৈকুঠেশ্বর মহাদেব ৯৪ ১ বৈখানস- 
সংহিতা ৫৬২ ১ বৈঠকরণ ( সেবক ) ১২৭) বৈতরণী (তীৰ্থ ) ৩৮০__ 
"৩৮৫, ৩৮৭, -৩৯২ ; বৈতাল-দেউল ৪8৪০) বৈষ্ণব-ইতিহাস :৫০৪ € 

বৈষ্ণবতন্তু ও $ বৈষঃব-বন্দনা (গীতিগ্রস্থ) ৫৮২, ৫৮৩ ; বৈষ্ণবমঞ্জুষা ৬৩০ 
-বৈফ্ণব-মঞ্জুযা-সমাহৃতি ২১৫, ৬৩৫) বাঘ্রগুস্কা ৪৪৩) ব্যাস দ্বার ৭৫, 

৯৬, ৫১৯ 3 ব্ৰহ্মকুণ্ড ৩৮৭, ৩৯০১ ৪৪০ 5 ব্ৰহ্মগিরি ৪৫৩, ৪৫৪১ ৪৫৭১ 

৪৬২- ৪৬৪, ৪৬৬, ৪৮১ ; ব্ৰহ্মগৌড়ায়-মঠ ৪৬২ 5 ব্ৰহ্মচারি-মঠ ৩৫৭ ; 

ব্ৰহ্মপীঠ ৮৯) ব্রক্ষপুরাণ ১৭, ২৬, ৪৪, ৩৮২, ৩৮৩, ৪১২, ৪১৩ পা, 
8১৭, ৪২৩, ৪২৪ পা, ৪৩৩, ৪৪২, ৪৭৭, ৪৭৮ ; ব্ৰহ্মবৈবৰ্তপুরাণ ৪৪; 
‘ব্ৰহ্মমণি ১৮৭, ১৮৮; ব্ৰহ্মস্থলী ১৮৭ ) ব্ৰহ্ম-স্থাপন ১৮৭) ব্ৰহ্মা ৪, ১০ 
২১৩৯ ১৫১ ১৪৭১ ১৫০, ১৭৬, ৩৯০ ; (পাৰ্শ্মুদেবতা ) ১৬১, ৪১৭, ৪৩৮; 
তরন্ষেশ্বঃ-যন্দির ৪২৮, ৪৩৪১ ৪৪০ ) ব্ৰাহ্মণ শাসন ৪৭৩) ব্রাহ্মণ-সমর্থা 
২৫ সেবক ).১৩০। 

- ভজমালগ্রস্থ (হিন্দী) ২১৯ পা; ভক্তিকুটী ২১৩, ২৬৬১ ২৬৭১:২৭০ / 
ভজিবিংনাদ: ঠাকুর, ৪৭১ ৫৪, ২১২; ২১৩, ২২০১ ২২২, ২৩৭১ ২৫০১ 
২৫৮. ২৬৬৪ ২৬৭, :২৬৯১ ২৮৫, ২৮৭১ ২৮৮; -৩৫৫১ ৬০৬. ৬০৯১ ৬১৫, 

ভক্তিবিনোদ্-স্বলিখিত জীবনী, ২৬৯; ভক্তিমণ্ডপ ৬১২; ভক্তিরত্বাকর 





নিৰ্ণ্ট] ৰ 


৩২০ পা, ৫০৯, ৫২৫, ৫৫৫, ৫১৬; ভক্তিপিদ্ধান্ত সবস্বতা গোস্বামী 
ঠাকুর ৫৪, ১৬, ২১৩, ২৫০, ২৭২১ ৩৩০, ৪৭৮, ৪৭৯, ৬২৫১ ভগবান্‌ 
আচাৰ্য ২৭০ ; ভট্টনারায়ণ (কবি ) ৫২৩; ভগ্ুগণেশ ( কাঞ্চাগণেশ ) 
৯৩, ২৮৪, ৪০২,৫১৯; ভণ্ডারকরণ (সেবক ) ১২৭; ভদ্রক ৪৯৪; 
ভদ্রক-দণ্ডপাট ২৭ ; ভবদেব (ভট্ট) ৪২ পাঃ ৪২৬, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৪; 
৪৩৫১ ৫৬১ ; ভবানন্দ ৫৪, ৩৪০১ ৪৬৩, ৪৬৫) ৪৬৮, ৪৮১১ ৪৮২, ৪৯১% 
৪৯২, ৫০০১ ৫০৩) ৫০৪, ৫৪৩, ৫৭১১ ৫৭৯, ৫৮৯১ ৫৯০, ৫৯১ } ভবিস্ত- 
পুরাণ ৪৪, ১৭০ ভবিস্তপুরাণীয় পুরুযোভম মাহায়া ১৭) ভাগবত 
( অতিবড়ী ভগন্নাথকৃত ) ৩৪৭, ৩৫০; ভাগবতদাস-মঠ ৩৩১) 
ভাগবত-সংসৎ ( বৈষ্ণবসভা ) ৬১১ $ ভাণ্ডার-মেকাপ (সেবক ) ১২৩, 
১২৬. ১৩০ ; ভাগার-লোকনাথ ৬৭ ; ভানুদেব (দ্বিতীয়) ২৩) ভান্বমতী 
(প্রতাপরুদ্র-মহিষী) ৫১১ পাঃ ৫২৫; ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণ!কর ২৭২ 
ভারভীমঠ ৩৫৬ ; ভাগাঁনদী ৩৬৩, ৪৪৫, 88৭, ৪৪৮ ; ভিতর-চন্দন ১৩২; 
ভিতর-ছেঁ| মহাপাত্ৰ (সেবক) ১০১, ১০৩, ১০৫, ১২৪, ১৭৯; (শ্রীরষ্চন্ত্র 
মহাঁপাত্রের উপাধি) ১৮১১ ১৮৯ ১ ভিতর-দেবদাসী ১৩২) ভিতরবঢ়! 
(সেবক ) ১৩০3 ভীম-নৃষিংহ (রাজ! ) ৩১% ভুবনেশ্বর ৪১ ১৫, ৫৯% 
১৬৯১ ২০০১ ২৬৫১ ৩৬২০ ৪১০ ৪১৩১ ৪২২-৪২৫) ৪২৭, ৪২৮১ ৪৩০, 
৪৩৩, ৪৪০১ ৪৪২১ 88৫, ৪৪৭, ৪৪৮১ ৫১২: ৫৪২) (শিব) ৪১৬-- 
৪৩৫_-৪৩৯১ ৪৪২ ; (গ্রন্থ) ৪১০ পা, ৪২৫ 


৪৩২’ 
৪১৮১ ৪২০১ ৪২২১ ৪২৩, 
পা, ৪৩০ পা, ৪৩১ ; ভুবনেশ্বর-মন্দির ৪২২, ৪৪০ ; ভুবনেশ্বরী ৪৩৫; 
ভুবনেশ্বরী-মন্দির ৪২২, ৪৩৫ ; ভূমি (রথাংশ ) ১৬৩) ভূষণ্ডিকাক ১৩ 
১২; ভোই-রাজবংশ ৫১১ পা, ৫৫৭7 ভোগবতী-বরাহ (জ্ৰীবিগ্রহ ) 
৬৮৫; ভোগ-বৰ্ধন-মঠ ৪১ ১ ভোগমগুপ ৩০, ৩৫১ ৩৬১ ৮৭১ ৫২২; ভোগ 
মন্দির ৬৮) ভোগশালা ১০১। | 


২৮ [ শ্ীক্ষেত্র 


_ মইলম-নীতি ১০৩ মইলম-লাগি ১০১; মকরদণ্ড! (রথাংশ) 
১৬৩ মকরধ্বজ পণ্ডিত ২৮০, ২৮১১ ২৮৩, ৫৭৮) মগজনাড়ু ১১৪, 
১২৮, ১৩১১ মঙ্গরাজ মহাপাত্র (উৎকলবাসী ভক্ত ) ৫৮৯, ৫৯০) 
মঙ্গলা ( পাৰ্শ্মদেবত| ) ১৬১ ; মঙ্গলাঘাট ২৪৮ $ মঙ্গলাদেবী ১৭৮১ ১৭৯, 
১৮০১ ১৮২, ১৮৩, ১৮৯ 5 মক্তুমঠ ৩৫৬; মঞ্চপুরী (গুহা) ৪৪৩; 
মণিকণিকা ৪১৯১ মণিকণিকা-কুণ্ড ৩৯১; মণিকণী ( বিন্দুত্বদ ) ৪১৭, 
মণিকোঠা ৩৬, ১০৫, ১০৬, ১২৫ ; মণিম| ১০২, ১০৫; মণিরাম-মঠ 
২২২, ৩৫৬) মণ্ডনী ১২৮) মণ্ডনী খুঁটিয়া ১৩১; মণ্ডপভোগ ১০৩); 
মণ্ডা ১১৪ 3 মত্ত-ভানুদেব ( চতুর্থ ) ৫১০১ ৫১১ ঃ মত্ত-বলরামদাস ৩৩৪, 
৩৩৫) মংস্য.কেশরী (রাজা ) ২০৩ ; মংস্যুপুরাঁণ ১৭ ; মংস্যমাধব ২৫১ 
(শ্রীমূতি ) ১৯৮; মদন-কামদেব (রাজ]) ৩১ ; মদনমহাদেব ২৩, ২৮% 
মদনমোহন ( জীবিগ্ৰহ ) ৩, ৬৭, ৯১১ ৯২, ১০৬, ১০৭, ১৩৩, ১৩৫, ১৩৬, 
১৩৮, ১৩৯ ১৪০১ ১৪১, ১৪৫, ১৪৬, ১৭৪১ ২০১ ২৭০১ ২৯২, ২৯৩, 
৩৭৮, ৪০৯১ ৪১৮, ৪৩৬ ১ (সাক্ষিগোপালের বিজয়বিগ্রহ ) ৪০৭; 
মদনমোহনদেব-আসন ২৭০,২৭২ $ (মঠ) ২১২ ; মদনমোহন-মুদ্রা ২০৫ ১ 
মধরভান্ব (রাজ! ) ৩১) মধুকামার্ণব (রাজা) ৩১ ১ মধুর মুখরুচি ৪৩৫) 
মধুরুচি (ভোগ ) ১১১ ১ মধুসুদন গোস্বামী ৬৩০ ) মধুসূদন তীৰ্থ ৬৩০) 
মধ্যাহৃ-ধৃূপ ১০৬, ২৩৩; মধ্বাচাৰ্য ৩১ পা, ৩২ পা, ৪৯, ৩৫৪, ৩৫৫) 
মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় ৪৭১; মনোমোহন চক্রবর্তী ৩০, ‘১৩৩; 
মনোহর (ভোগ) ১১৩, ১১৮ মরড়াবিষে ২৭১ মরিচনাড়ু ১১৩, ১১৪, 
১১৮; মরিচপানি ১০৩, ১১৩, ১১৭, ১২০ $মরিচ-লাড্ডু ১১৯ ; মরীচিকা- 
দেবী ১৬৭) মচিকাদেবী ২৬১ যলুকচৌরা-মঠ ২২২) মল্লিকাজুন 
(রাজ) ৫১৪; মসকনাডু (ভোগ) ১১৪ 3 মহাদেঈ (ভোগ) ১১১,১২০) 
মহানির্বাণী বৈঠক (মঠ ) ২২১; মহাপ্রকাশ (গ্রন্থ ) ৫৭৩) মহাবীর- 
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মঠ ৩৫৬ ; মহাদেবী-উৎসব ১৫৮) মহাভাবপ্রকাশ ৫৭৩; মহাভোই 
(সেবক) ১০৮, ১২৭7 মহারাণ। (শিল্পী ) ১২৯) মহারাষ্ট্র-মঠ ২৬; 
মহাশস্তুপুরাণ ৪৫; মহাসামন্তচূডামণি ( কাব্য-গ্রন্থ ) ৫২২; মহাসুয়ার 
২৭১ ১০৮, ১১০১ ১২৪, ১৩০, মহান্নান ৮২, ১০৬, ১০৮১ ১৪৭, ১৪৯) 
মহিলা (প্রতাপরুদ্র-মহিষী ) ৫১১১ ৫২৪, ৫৬০) মহীপ্রকাশ- 
ব্রহ্মচারী মঠ ২১৬১ ৩৫৮, মহ্রা ১১১১ ১১৪, ১২০১ 8৩৫ 
মহেশ্বর (পাৰ্শ্মদেবত| ) ১৬১, মাগুনিয়াদাস ৪৭, ৪৬৮) মাঠপুলি 
১০৩১ ১০৪, ১১০১ ১১৩১ ১১৪১ ১১৭১ ১২০১ মাডগুল-রাণী-যঠ 
৩৫৬; মাওী ১১৭; মাভুয়| ১০৩, ১১৪, ১২০; মাতলি (সারথি) 
১৬১ মদলাপাঞ্জী ৮, ২৩, ২৫১ ২৭১ ২৮, ৩৩, ৪৩, ৪৪১ ৬৭% ১০৯১ ১৩৩১ 
১৭৭), ১৭৯) ২৮৪, ৪৭১১ ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৭৮, ৫১০১ ৫১২) ৫১৪, 
৫২২, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৫, ৫৬৭ ) মাধবনাট্যা ১৮৭; মাধবীদেবী 
১৬. ৩৪০, ৪৬৫, ৪৬৬, 


৫২০, 
€শিখিমাহিতীর ভগ্নী ) ৫৪, ৫৯, ২১২, ২ 
৫৭০, ৫৯২) মাধবেন্দ্রপুরীপাঁ 8১, ২৩৪, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭১ ৫০৪ 7 
মাধবেন্দ্রপুরীপাদ-সমাধি-লীঠ ৩৭৫ ; যানগোবিন্দ গোবিন্দদেব (রাজ!) 
১৩৩ ; মানগোবিন্দ-বরাহ ( শ্রীবিগ্রহ ) ৩৮৫; মান্দণ্ডি-মঠ ২৬ মামু 


গোস্বামী ২৪৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৩০ ; মাৰ্কণ্ডৈয়-অবট (সরোবর ) ১৯৫) 


মাৰ্কণ্ডেয়ঘাট ১৯৯) মার্কপ্ডেয়তীর্ঘথ ১৯৫, ৩৪৩) মার্ক্ডেয়-কট ১৯৯) 


মাৰ্কণ্ডেয় সরোবর ১৮৭, ১৯৮, ২২৪, ২৬২, ৩৫৪ ) মার্কণ্ডেশ্বর ২৫, ২২৫ $ 


(পল্লী ) ১৩১; মার্কতেয়েশ্বর ( শিব ) ১৪৫, ১৯৯১ ২০৫) মাৰ্জনামণ্ডপ 
৬৭, ৯২১ ১০৬) মালজাঠ্যা-দণ্ডপাট (বর্তমান মেদিনীপুর ) ২৭, ৫৪৩, 
৫৭৯; মালতীপাটপুর ৪৫১; ৪৫২, মালতীমহাদেবী_ (রাণী) ৪৫২; 
১১৪, ১২০). মাহারী ( দ্বেবদাসী ) ১২৯১ ১৬৭) 


মালপোয়া 
মিইউ-পখীল ১০৪, ১১৪ মীন-নায়ক 


মিঠাকাণিকা ১১১, ১১৪) 
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(সেবক ) ১৩০3 মুকুন্দদেব (রাজা ) ৫৩, ৭০, ৭২, ৩১০, ৩১২, ৩৯০১ 
৪৮০, ৪৯২ 3 (২য়, ৩য়) ৫৬৭; (৪র্থ) ৫৬৮) মুক্তিমণ্ডপ ১৫১ ৫১, ৮৮ 
৯২, ১৭৪, ৬১২ 3 মুখশালা ৩৭, ৬৫, ৬৭ ; মুখ সিংহার্রি-সেবক ১২৬, 
মুগেই (ভোগ ) ১১৭; মুদ্দিরথ ২৬, ১২২, ৩২৪3. মুদ্বলি (সেবক) 
১০১, ১২৬ 5 মুদ্রামঠ ৩০০ 9 মুদ্ৰাহস্ত ২৬, ৩২৪ পা ; মুরারিপ্তপ্তের ক?চা 
গ্ৰন্থ) ৫০২, ৫০৯, ৫৩১, ৫৩৬ ; মুরারি ব্ৰাহ্মণ (উৎকলবাসী ভক্ত) ৫৮১, 
৫৯০; মুরারি মাহিতি ( উৎকলবাসী ভক্ত ) ৩৪০, ৫৯০ ১ মূল-মন্দির 
৬৫; মৃণালিনী দাসী ২৩৭ ; মৃত্যুঞ্জয় ( পাৰ্শ্মদেবতা ) ১৬১ ১ ( মহাদেব ) 
৩৮৯ ; মেঘতীর্থ ৪৪০ ; মেঘনাদ-প্রাচীর ৬৫১ ৭৪, ৮৫১ ৯৮ ; মেঘেশ্বর- 
মন্দির ৪২৮, ৪৪০; মেণ্ডামুণ্ডিয়া (ভোগ) ১১১১ মেন্টাশিঙ্গিয়া (ভোগ) 
১১৯) মোচিক| ( রথাশ্ব) ১৬১; মোহনভোগ ১২০১ ১২১ ৷ 
যজ্ঞপুর ৩৮০-_৩৮২, ৩৯০ ১ যজ্ঞবরাহ ৩৮৫, ৩৮৭ ; যমনিক-তীৰ্থ 
২০৫ ১ যমেশ্বর (মহাদেব ) ২৫১ ৮৮, ১৪৫, ১৭৩, ২০৪, ২০৫, ২২৯, 
৪৩৭ ; যমেশ্বর-টোটা ২০৬, ২৩৯-০২৪১, ২৪৩--২৪৫ ; যযাতি- 
কেশরী ২৮, ৪৩, ৪৬, ৩৮৭ ; যযাতিপুর ৩৮৭ ; যাচকরণ ২৭; যাজপুর 
২০৪, ৩৩৫, ৩৬২, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৪ ৩৮৭, ৩৯০-৩৯৩, ৪১০, ৪৮০ 3 
যাত্রামহাস্নান ১০৮; যোগাড়মাজা-সেবক ১২৮ | _ 
রঘুজী ভো'সলা ৩৮৭ ; রঘুনন্দন ভট্টাচাৰ্য (স্মাৰ্ত) ৪০, ৪৭৮, ৪৭৯) 
রঘুনন্দন রামানুজদাস ৬৩০ ; রঘুনাথ-বেশ ১৪৭ ; রঘুরামদেব ( উৎকল- 
রাজ) ৫৬৭; রঙ্গযাতাঁ-মঠ ৩২৯) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৫২% 
রঙ্গীমা মঠ ২১৭) বতুকাৰ্ধ-বিন্ধানী (সেবক ) ১২৯) বতুগ্ৰীব রাজা ১ 
২২) রত্বুবেদী ২৯, ৩৬, ৩৭, ৫৬, ৬৫, ৬৭) ১০৬, ১০৮, ১২৭) ১৫৩) 
৫৪৪.) 'রথভঙ্গোৎসব ১৬৬১ রথযাত্রা ৪১১ ৪৫, ৪৭১ ৭৩, ৮০১ ১২৫; 
১৩৯) ১৫১১ ১৫৩, ১৫৮, ১৬৩ পা, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯; ১৭১-৭৩," 
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২৯৩, ৩২৪ পা, ৩৩৮, ৫১৮, ৫২০, ৫২৮, ৫৪১, ৫৪২) রথযাত্রোংসব 
১৬৯ ; রবজি (বাছ্যযন্্-সেবক) ১৩০ ; রসাবলী (ভোগ) ১১৪; রমিক- 
মঙ্গল ৩২৬১ ৫৯৬, ৬০২ পা ; রসিক যুরারি ৩২৪, ৫৯৭, : ৫৯৯১ ৬০০) 
রসিকরায় শ্রীবিগ্রহ) ১৯৩, ৩১৩, ৩১৪১ ৩১৫ ; রসিকানন্দ (প্রভু) ২১২, 
৩২৪, ৩২৫১ ৩২৬, ৩২৭১ ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৭৮১ ৩৭৯, ৬০০; রসিকেন্দ্র 
(শ্রীবিগ্রহ) ৩১৬  রহণি (ভোগ) ১২০ 3 রাইতা ১১২; রাঈ (ভোগ) ১১৪ 
রাজতা ১১৪১ ১২০; রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় ৩২ পা, ৩৫ পা, ৬২১ 
৪৩১১ ৪৭২ পা; রাঘবদাস-মঠ ১১১১ ১৩৬১ ২১৬, ৩৫৭) রাজকিশোর 
দাস (ফেঁট্‌ মাঁনেজার ) ৭২, ১৩৬ 9 রাজগুরুমঠ ৩৫৬ ; রাজগোপাল- 
মঠ ২১৬ 3 রাজবল্লভভোগ ৪৩৫ ; রাজবেশ ১৩৭, ১৩৮ ১৬৭, ৪৬০ ; 
রাঁজাধিরাজ-বেশ ১৩৭, ১৪৬) রাজারাণী দেউল ৪৪০; রাজারাম 
দাস (ফলাহারী মহান্ত ) ২২২; রাজেন্দ্রচোল ৩৩) রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
(রাজা ) ৪৫, ৪৭, ১৩৩, ১৬৮, ৪২৮১ ৪৩৪, ৪৭১, ৫০৫ $ রাধাকন্ত 
( শ্ৰীবিগ্ৰহ ) ৯৭, ১৯৩, ২৮৪১ ২৮৫১ ২৮৭, ২৮৯-২১৯২, ২৯৬, 
২৯৮, ৪০২ ; রাধাকান্ত মঠ ৫১, ৫৭, ৯৭, ১৯১, ১৯৩, ২১২১ ২৭৫, 
২৭৬, ২৮০, ২৮৪, ২৮৭ ২৯৮, ৩০৪, ৩২৯৪ ৩৫৩, ৩৫৭, £৬৬; 
রাধাগোবিন্দকাব।ম্‌ ৬০৩ ২ রাঁধাদামোদব-বেশ ১১৭, ১৩৭; (ই্ৰীবিগ্ৰহ) 
২৬৮ ; ( নটবরবেশ ) ৪০১3 ( পণ্ডিত ) ৬০৪ ) রাধাদামোদর-মূঠ ২১২, 
২৭৩, ২৭৪, ২৭৫১ ৩২৯১ বাধাদ্বামোদ্বর-শালগ্ৰাম ৩০৯ ১ রাধানন্দৰবেৰ 
( র'সকানন্দ- পুত্ৰ ) ৬০০, ৬০৩ ; রাধাবল্লভী ১২০ 3 রাধাবাঈ ধৰ্মশাল| 
৩৮৪) রাধামদনমোহন ( শ্রীবিগ্রহ ) ২৪৮, ২৬১, ৩৫৪ ; রাধামোহন 
ঠাকুর ৫০৮ রাধারসিকরায় ( ্ৰীমৃতি) ৩১৮, ৩২৬.) রাধাশ্যাম্রায় 
( জীবিগ্ৰহ ). ৩২৯১ রাম ( পাৰ্শ্বদেবতা ) ১৬১; রামকুমার বাঁছর 
শেঠ ৯৯; ৰামকৃষ্ণ (ইবিগ্রহ ) ১২, ১৪১-১৪৩) ১৪৫, ১৪৬১ ১৯৩১ 
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( প্রতাপমাৰ্তও-গ্ৰন্থকৃৎ ) ৫৬৫ ; রামচণ্ডী (শ্রীমতি ) ৩৬৬, ৩৭৩১ ৩৭৪, 
৩৭৬১ রামচন্দ্রদেব (রাজা) ৫৩, ৭০, ৭২১ ৭৮, ১৯৪ ১ €খুরদার 
রাজা ) ৬৭, ৪৭৫ পা, ৫৬৭১ ৫৬৮; রামচন্ট্রের বিজয়োৎসব ১৩৯ ১ 
রামজী-কোট ৩১৮১ রামজীমঠ ২২৩, ৩৫৬ ১ রামদাস ( উৎকলকবি ) 
৮১) (মহাস্ত) ২২৪) (বিশ্বাস ) ৩৫০ ) (বলভদ্বী আখড়ার মহান্ত ) 
৩৫৫ $ রামরাজাবেশ ১৩৯; রাম-হরিদাস-মঠ ৩৩২ ; রামানন্দরায় ৩১ ৫, 
৫০১ ৫৪১ ৫৭, ৫৯, ৬২১ ২১০১ ২১২, ২১৮, ২২৬, ২২৭১ ২২৯, ২৫৪, ২৮৫, 
২৮৬, ৩৩৯১ ৩৪০১ ৩৫১, ৩৯৬১ ৪০১১ ৪৬৫-৪৬৮) ৪৮১১ ৪৮২ ১ রামাননা- 
সঙ্গীত নাটক ৫০৪, ৫০৫; রামানুজকোট ৪৯ ১ রামানুজাচার্ধ ৪৯, ৫২, 
২১৮, ২১৯ পা, ৩৫৪১ ৪৫৩ ১ রাঁয়বাচকমু (তেলেগু গ্রন্থ ) ৫৫২; রায় 
রামানন্দের ভণিতাযুক্ত পদাবলী ৫০৮ ১ রাসমগ্ডল-বেশ ১৪৬ ১ রাহাঙ্গ- 
বিষে (ভূসম্পন্তি-বিশেষ) ২৭, ২৮) রাহুপটি (রথাংশ) ১৬৩ ; রাহুরেখা- 
লাগি-বেশ ১৩৭ ; রিমাছত্র (মঠ ) ২১৭, ৩৫৬ ; কুক্সিণীহরণ (একাদশী) 
১০৭১ ১১৫ 9 (বেশ) ১৩৬ ; ক্লুচিকভানু (রাজা) ৩১) রুদ্র (পাৰ্শ্বদেবতা) 
১৬১) রুদ্রযামল ৪৪; রূপকবিরাজ (বঙ্গদেশীয় অতিবড়ী )' ৩৫২, 
৩৫৩) রূপকার মহারাণা (সেবক) ১২৯; ক্লপাম্বিকা (পুঞ্ষষোভম- 
দেবের মহিষী ) ৫১১ পা, ৫২০, ৫২১3 রেবাপঞ্চমী ১১৬; রেচিকা 
(রথাশ্ব) ১৬১; রেবসামঠ ২১৭, ৩৫৭) রেমুণ| ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৬, 
৩৬৭) ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৫, ৩৮০১ ৪৯৪ ; রোষ-পাইক (সেবক ) 
১০৮১ ১২৭ ১ রোষ-মেকাঁপ ১০৮, ১২৭; রোঁহিণী ৩৮) (কুণ্ড) ১৮, 
৭৩, ৯২) রৌহিণেয় ( রোহিণীকুণ্ড) ১৯৫। 

লক্ষ্মীদেবী ( বৈকুণ্ঠেশ্বরী ) ৬, ১৮-২০, ৩৫, ৩৯১ ৬৭১ ৮৭১ ৯২--৯৪, 
১৩৮১ ১৪৫ পা, ১৪৬, ১৬৬১ ১৬৭১ ১৭৩, '১৭৪, ১৯৬, ৩৮৫ ) (শ্রীবিগ্রহ ) 
১০৬) ১৯৪, ৪২৬ ১ ( বড়বিপ্রের বংশধরের কন্যা) ৪০৬, ৪০৭ ) লক্ষ্মী- 


নির্ঘণ্ট ] - 


৩৩ 


নারায়ণ-বেশ ১১৭, ৪৬০; লক্ষ্মীনারায়ণ-ভেট ১৬৭ ; লক্ষীপ্রিয়া 
শ্রোহরিদাস পণ্ডিতগোস্বামীর শিষ্যা) ৩০৯,৩১৯; লক্ষ্মীবরাহ (স্ৰীবিগ্ৰহ) 
৩৮৫; লক্ষ্মীবিলাস (ভোগ ) ১১৩, ১১৪, ১২০3 লক্ষ্মীভদ্ৰ-মঠ 
৩৫৭ $ লঙ্গুলীমঠ ৩৫৭ ; লডুমোডিচ্‌ল (ভোগ ) ১১৪) লবণ-বিষয়ী 
(সেবক) ১৩১) লবনিখিয়া-মঠ ৩৫৬; ললিতবিস্তর (গ্রন্থ) ৪৫; 
ললিতমাধব (নাটক ) ৪৯৫) ললিতা ( শরীমৃতি ) ২৪৫, ২৪৮, ৪৫৯, 
৪৬০) (বিশ্বাবসুর কন্যা ) ১০, ১১১ ( সখী ) ৫০০ $ ললিতা-বিশাখা- 
মঠ ২৬২ ; ললিতামঠ ২৬২,৩৫৭ ; লাঙ্ছুলা নরসিংহদেব ২৩,৩৭৬, ৪৭১; 
লিঙ্গরাজ-মন্দির ৪২০-৪২৩, ৪৩৩, ৪৪০ ; লিয়াখিয়া (স্থানবিশেষ ) 
৪৭৪ পা, ৪৭৯) লীলাস্তর ৫; লেঙ্কা (সেবক) ১০৮, ১২৬ ; ( সুদৰ্শনচক্ৰ 
বহনকারী ) ১৮২ ; লেম্বাই-দগুপাট ২৭ ; লোকনাথ (শিব ) ৮৮, ৯৪, 
১০৭১ ১৪১১ ১৪৫, ২০১, ২০৫১ ২০৬১ লোল্ললক্ষ্মীধর ৫২৭, ৫৬২১ ৫৬৩ | 
শঙ্করবাপী ৪১৫, ৪১৭ ; শঙ্করমঠ ৮১১ ১০, ৯১১ ২১৫; শঙ্করাচার্ষ 
৪১১ ১৯১১ ২১১ পা; ২১৫) শঙ্করানন্দমঠ ১১, ৩৫৭ ; শঙ্খক্ষেত্ৰ ৭; 
শঙ্খধার (রথাংশ ) ১৬৩ শঙ্খ,আ সেতু ২০২: শচীদেবী (গল্গামাতা) 
২১২, ৩০৮-৩১২ (পুটিয়ার রাজদুহিতা, পরে গঙ্গামাতা ) ৩০৭ 3 
শতপস্তি (সেবক ) ৪৫৭; শম্বল৷ (ভোগ ) ১১৪, ১২০; শবরদ্বীপ 
১৯; শাকর (ভোগ ) ১০৩, ১১২-১১৪, ১২০ 5 শান্বপুরাণ ৪৭০, ৪৭৮ ; 
শারী-দেউল ৪৪০ ; শাসন-ত্রাহ্মণ ৫০; শাস্ত্ৰবৈদ্ধ (সেবক ) ১৩১; 
শিখিমাহিতি ৫৪১ ৫৯ পা, ২১২, ৩৪০১ ৪৬৫১ ৪৬৬, ৪৯৬১ ৫৭০১ ৫৭১, 
৫৯০১ ৫১২, ৫৯৩) শিবতীর্থ-মঠ ২১৫, ৩৫৭; শিবপুরাণ ৪৪০ 8 
শিবানন্দ ( ওড্‌ ) ৩৪০১ ৫৯৪ ) শিশুমঠ ৩৫৬ ; শীতবস্ত্র-উন্মোচনোৎসব 
১৪০ ১ গ্রীতলভোগ ১০৭১ শীতলাষঠী (উৎসব ) ২০৩ $ শুদ্ব-পাইক 
১০৮১ ১০৯, ১২৬ 5 শুদ্ধ-সুয়ার ১২৬ ; শুভলক্ষ্মীনারায়ণদেব রিমি) 


নি--৫ 


৩৪ [শ্রীক্ষেত্র 
২৪৯, ২৫০ $ শুভন্তন্ত ৩৯০ ; শুল্কমহাপ্রসাদ ৯৮) শুদ্রসমর্থা (সেবক ) 
১৩০; শূন্যবাদি-আশ্রম ৩৫৬ ; শুন্য-সংহিতা ৫৪ 5 শ্ৰুঙ্গারা (সেবক) 
১৩৫) শুঙ্গেরী-মঠ ২১১ পা, ২১৫ ; শেউ ( ভোগ ) ১১৪, ১২০7 শেষ- 
দেব (রথের পাৰ্ম্মদেবতা ) ১৬১) শেষশায়ি-ভগবান্‌ (শ্রীবিগ্রহ ) ৮৯; 
শৈষাবতার (রথরক্ষক ) ১৬১ ; শৈবাগম-ভাগবত (অতিবড়া জগন্নাথ- 
দাস-কৃত) ৩৪৭) শ্যামসুন্দরদেব-আসন ২৭০ ; শ্যামাকালী (রথের 
পাৰ্শবদেবতা ) ১৬১; (শ্রমূতি ) ১৯২; স্থামানন্দ-প্রকাশ ( গ্ৰন্থ ) ৫৯৬ 5 
স্যামাননদপ্রভু ২১২, ৩২৪১ ৩২৭, ৩৪৮, ৩৭৩, ৫৯৫; স্যামান্ন্দ-শতক 
৫১৬) ৬০৩ ) শ্যামানন্দ-শতক-টাকা ৬০৬; শ্রদ্ধাদেবী (নরসিংহদেবের 
পত্নী) ১৬৭; শ্রদ্ধাবালি ১৬৭ ৩২৪) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতায়ৃত ৫০২ পা, 
৫৩৩ ; মীকুষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী (গ্ৰন্থ) ৫৮৭; শ্রীকৃষ্ণ বলরাম-আসন 
; শ্ৰীকৃষ্ণবিজয় (গ্ৰন্থ) ১৬৩ পা? শ্রীকৃষ্ণমিশ্র (জয়পুর-নিবাসী, 
| তা ভর বিগ্রহের পূৰ্বপূজক ) ৩১৪; শ্ৰীকৃষ্ণলীলান্তৰ ৩৩৯; 
জীত্ৰীজগয্নাথ ও শরীত্রগৌরাঙ্গ ( এন্থ--গোপালচন্দ্ৰ আচার্ঘ-চৌধুরী- 
কৃত ) ২৯) শ্ৰীধৱস্বামিপাদ ৬০০ ) ইনিবাসূকোট ২১৬  ব্ৰীনিবাসাচাৰ্য- 
প্রভু ৩৫২, ৫০৯, ৫৯৭) শ্রীমদ্তাগবত ৩, ৫৯ পা, ৬০, ৯৭১ ১৭০, ২০১, 
২৩৯১ ২৪১, ২৪৬, ৬০৩, ৩০৬, ৩০৯, ৩১০, ৩১৬, ৩১৯) ০ 
৩৩৫১ ৩৪২) ৪৯৩, ৫০১, ৫২৮, ৫৩৫, ৬০৯, ৬১২; ন্ৰীমন্তাগবতাক্টক 
(গ্ৰন্থ) ৬০৩; ইীমন্মহাপ্ৰভুৰ পাদপদ্ম ( শ্রীজগন্নাথ- মন্দিরে ) ৯৫) 
শ্ীহস্তকোরা। (ভোগ) ১২০; শ্রুতিসার (পুথি) ৩৬৫3 শ্বেত 
(রাজ! ) ১৯৬, ১৯৮ ত শ্বেতগঙ্ন। ( তীৰ্থ ) ২৫ ৫৯ পা, ১৯৫, ১৯৬, 
১৯৮) ৩০৫, ৩১০, ৩১৩, ৩১৯ ; শ্বেতগণেশ ৮৮ 5 শ্বেতবরাহদেৰ ৩৮৫) 
ন শ্বেতশতু ১৯২ 3 শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ১৬ পা ৷ কৰ 


ষড়ভুজ মহাপ্রচুভ্রিবিএহ) 2, ৫২; ৬৭, ৭৭, ৮৮% ৮৯১, ২৩৮ 


ৰ অমাবস্যা 


নির্ঘণ্ট ] টা 


২৯৬১ ৩০২১ ৩৩৩, ৩৫০১ ৩৫৩ ৩৬৪১ ৬২০ ১; ষোলচোঁপদী (ৱী 
জগন্নাথদাস-কৃত ) ৩৪৭ ; যোলনাহাক ( রথাংশ ) ১৬৩; বোর 
১৫৯১ ১৮৮ | ঠ 

সংক্ষেপবৈষ্বতোষণী ৪৮১ ১ সংক্ষেপ-ভাগবতামৃত ৩৮১১ ৬০৫১ 
সকালধূপ ১০১১ ১০৩, ১০৫, ১১০, ১১৮, ২৩৩: ৪৬১ ১ সঙ্গত 
নারায়ণ (গ্রন্থ) ৫০৬; সঙ্গীতসার (গ্ৰন্থ) ৫০৬; সজ্জ জ্জনতোষণী-পথিক| 
৬০৪ পা? সঞ্জকাহালি-আারতি তি সঁত্যনারায়ণ (ত্রসৃতি) 
৮৭) সত্যবাদী (গ্রাম) ৩৯৪, ৪০২, ৪০৫; সত্যভামা (প্র যতি) 
৯৩, ১৪৫ পা, ৪8৪5 8৪৫» ৪৫৯১ ৪৬০; সত।ভামাপুর 888, 8৪৫ 3 
সংসঙ্গ-বর্ণনা € অতিবড়ী জগন্নাথদাস-কৃত ) ৩৪৭ $ তি 
(মঃমঃ কাবাক$ ) ৮ পা, ৪৩, ৯০% ৬৩০ 5 সতুক্তিকর্ণামৃত রত 
সন্ধংপ (সান্ধা- ভোগ ) ৪৬১ ; সন্ধ্যাদর্শনোতদব ১৬৬ ; সন্ধা!বূপ (ভোগ) 
১০১১ ১০৩ ১০৫১ ১১৪১ ১১৮১ ১৭৪১ 8৪৩৫১ ৪৬৯১ ৫১৩ সময়মযূখ 
(স্মৃতি গ্রন্থ ) ৫৬৪ ; সমর্থা (সেবক ) ১০৮ ; সমাধি-বাগিচ! (গঙ্গামাতা। 
মঠের )৩১৮ 5 সমাধি-মঠ ২১৭১ ৩৫৭ ; সর (ভোগ ) ১২০; সরকাকর। 
১১৩, ১২%) সরকুম্পা ১১৯) সরগনা ১১৩, ১২০; সরপাপড়ি ১০২, 
১০৯, ১২%; সরপুলি ১০৩, ১১৩; 


সরস্বতী-বিলাস (গ্রন্থ ) ৫১৪, ৫১৫ পা, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০১ ৫২৩, ৪ 
বা ৫৫৩, ৫৫৮, ৫৫৯১ ৫৬১ ১ সরুচকুলি ১১৪, ১১৯) সৰ্পগুমফ| 
; সর্বমঙ্গল। (দেবী) ২৬) (পাৰ্শ্মদেবত৷ ) ১৬১) সবাঙ্গচিহ 


[এ ভ্অঙ্গস্পৃষ্ট প্রস্তর খণ্ড) ৪৬২; সাইবিরি-বিষে ২৭) 
সাইলোবিষে ২৭) সাকরা (ভোগ ) ১১৫; সাক্ষিগোপাল ( শ্ৰীবিগ্ৰহ ) 
ন ৯৩, ২৮৪১ ৩৯৩, ৩৯৫১ 9৪০০ ৪০২১ সাতপুরি ১১৪, ১২০; সাতপুরী 
১১৬) দাতভাই হনুযান্‌ ৭৭; সাতলহরী-নঠ টা 


সরতজা ১২০? 26৯১ ১২০২ 


৩৬ [শ্রক্ষেত্ 
৩৫৭ ; সাতাসন-মঠ ২৫৭১ ২৬৬-২৬৮, ২৭০১ ২৭২, ৩৫৭, ৪০৩, ৬১১, 
৬২৯) সাত্যকি (পার্খদেবতা ) ১৬১; সাথীশ্ডউনীদেবী ১৯১) সাদ! 
খাস্তাগজা ১১৪১ সাধনদীপিকা ৫৪৭) সান ওড়িয়ামঠ ৩৩২; সান 
(ছোট) ছাতা-মঠ ২২০, ৩৫৭১ সানবাডু-মঠ ৩৫৭) সানঝিলি 
১১৯) সানতরলামঠ ২৯৬, ২৯৭, ৩৫৮ ; সান-নরসিংহদেব (রাজা) 
৫১২) জাননাড়ি (ভোগ ) ১০৩, ১১৯) জাননুয়ামঠ ৩৫৬  সান-পিঠা 
১০৩, ১০৪ ১ সানপুরী ১১৯ সানবরা ১০৩; সান-মঠ (দয়িতাপাড়া- 
আহি ) ৩২৯; সানমনোহর ১০৩; সানসন্ত-মঠ ৩৫৭ ; সায়ণাচার্য ৩৯ ১ 
সারঙগর্দ! ( সংক্ষেপভাগবতামৃত-টিগ্ননী ) ৬০৫; সারধিপীড় (রথাংশ) 
১৬৩ ; সালবেগ (ভক্ত ) ৭৮, ৭৯১ ৮১১ ২১০, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১ ; সালুব- 
নরসিংহ ৫১৭, ৫২১; সাহাসেলি ( দিল্লা-বাদসাহ) ৪৭৫ পা) ‘সাহিত্য’ 
(পত্রিকা) ৩০; সাহিত্যকৌমুদী ৬০৫; সাহিত্য-পরিষৎপত্ৰিক| 
৪২৭ পা ১ সিংহদ্বার ৭৫১ ৮২, ৮৩১ ৮৫, ১৬৭১ ২৪৯১ ২৫৬১ ৩৭৩, 
৫৭৫১ সিংহারী (শৃঙ্গারকারী ) ২৬, ১২৬, ৩২৮; সিংহাসন 
(রথাংশ ) ১৬৩) সিংহেশ্বর ( ওডুভক্ত ) ৩৪০; (মঠ) ৩৫৩, ৫৮১ ; 
সিদ্ধ জগন্নাথদাস (গোস্বামী ) ৩০১, ৩০৩; সিদ্ধবকুল ৩০০, ৩০২) 
‘সিদ্ধবকুল-মঠ ২৫৮, ২৮৭১ ২৯৮১ ৩০২, ৩০৩১ ৩০৪১ ৩৪৯, ৩৫০১ ৩৫৩, 
৩৫৭) সিদ্ধবলদেব (শ্রীবিগ্রহ) ৪০৫; সিদ্ধ-মঠ ২১৭, ৩৫৬; সিদ্ধা 
(রগাশ্ব) ১৬১; সিদ্ধার্থসংহিতা ৮৭, ২৪৯, ৪৩৩, ৪৫৭১ ৪৫৮ পা) 
সিদ্ধেশ্বৰ (মহাদেব ) ৭৬, ৯৩) (মন্দির ) ৪৪০; সিপুটি-মহারাণ! 
(সেবক ) ১৩০) সিরাইবিষে ২৭ ১ সিরাপুরি ১২১ ১ সুগন্ধ ঘটয়ারী 
(সেবক ) ১৩০) সুড়ঙ্গ মহাবীর ২৩০; সুদৰ্শন ( বিষ্ণুচক্র ) ২০, 
২১১ ৩৭, ৩৯, ৪৭১ ৬৭১ ১২, ১৪৮, ১৬৪, ১৭৭১ ১৮২১ ১৮৯১ ২২৬১ 


৫৩৭) সুদর্শনদাস (গ্রন্থকার) ৫২৫) সুছায় (সারথি) ১৬১) 


নিৰ্ঘণ্ট-] ত 


সুধানিধি (রায়-রামাননের ভ্রাতা ) ৫৪, ৪৮৩, ৫৮৯ ; সুনারীবিষে ২৭ 3 
সুন্দরদাস-মঠ ৩৫৬ ১ সুন্দররাম-মঠ ২২২ সুন্দরাচল ৩, ১৫১, ১৫২, 
১৬৮, ২২৬ $ সুপারী-বিষয়ী (সেবক ) ১৩১ ) সুবাস-পখাল ১০৩১ ১১৩১ 
১২০ 5 সুভদ্ৰা ( শ্রীমৃতি) ৫১ ১৮১ ২১১ ৩৭১ ৩৮১ ৩১, 8১; ৪৫১ ৪৭) ৬৫, 
১০৬১ ১২৫১ ১৩৫১ ১৩৬১ ১৪৭১ ১৪৮১ ১৫০১ ১৫১১ ১৫৮-১৬১, ১৬৪, 
১৬৫, ১৭২১ ১৭৭ ১৮০১ ১৮৪১ ১৮৫১ ১৮৯১ ২২৬১ ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, 
৪৩২, ৪৩৩, ৫২২) সুমন্ত ৫৬২; সুয়ার (সৃপকার ) ১৭। ৫১, ১০০, 
১০৮, ১১০, ১২৪ ; সুয়ারপিঠা ১১৪; সুয়ার বড় (সেবক) ১২৪; 
সুয়ারী (ভোগ ) ১০৩, ১১৪, ১২০; সুরঙ্গী-মঠ ৩৫৮ 5 সুরদেব রোজা) 
১৩) সুলেমান কররাণী ৫৫৭; সুক্ষ! (রথাশ্ব ) ১৬১ ; ( গোবিন্দভাস্ত- 
টাকা) ৬০৬; (দিদ্ধান্তরতুটীক1) ৬০৬ ; সূত-সংহিতা ১৮০, ১৮৬, 
সূনাগোস্বামি-মঠ ৩৫৭; সূৰ্ঘদ্বেব ১৭৬, ৪৬৯,৪৭১; ূর্ঘনারায়ণ [শ্রীবিগ্রহ) 
৮৯১ ৯৪) ূর্ববিগ্রহ ৯৪) সূৰ্য্মন্দির ৫১১ ১৬৮১ ১৬১১ ৪৭১3 সূৰ্যযূতি 
৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৭ ; সেউবি-বরাহ ( শ্রীবিপ্রহ ) ৩৮৫; সেকন্দর ৫২১) 
সেবভীঝিলি ১১৩, ১২০; সেবাদাস ৩২০, ৩২১ সেবা-স্মরণ-পদ্ধতি 
২৮৮, ৫৭৯ ? সেরীকীয়া-ভাত ১১৭ সোণাকুপ ৭৬, ৯৪) দোণা গোসাই 
৯৫; সোণাধালি-খ্চুড়ি ১২৭) সোণার গৌরাঙ্গ-মঠ ৩৫৬, ৩৫৭ 
সোমশেখর ৫৬২; সোমেশ্বরপুর ৮৯ পা; সোয়ার ২৭, ৪৫৭) সোয়া 
সরথর-মেকাপ (সেবক ) ১৩০ ; সোয়াসিয়াসেবক ১৩০) সোরো-দও- 


পাট ২৭; সৌন্দর্ষলহরী-ব্যাখা ৫৬২, ৫৬৩; স্কন্দপুরাণ ( উৎকলখণ্ড) 

৪১১, ৪১২) স্তবমালা ৩৩৯১৬০৪) স্তবমালা- 
; স্তবাবলী ৩৩৯ স্তোত্র-মহোদধি ৩২ পা ; স্থিতি 
) ১৬১ 5 স্নানপৃ্ণিম| ১৩৫) স্নানবেদবী ৭৬, 
১১৫১ ১২২১ ১২৫১ ১৩৫-৩৭, ১৩৯১ 


১৭, ১৮৪ ৩৭১ ১৭০১ 
বিভূষণ-টাক। ৬০৪ পা 


(রথাশ্ব) ১৬১ স্থির (রথাশ্ব 
১৩৬১ ১৪৭, ১৪৯ ? স্বানষাত্রা ৭৬১ 


৩৮ [ শ্রীক্ষেত্র নির্ঘন্ট ) 


১৪৭-১৫১ ; স্বানোৎসব ১৫১ ১ স্মরণ-ক্রমপদ্ধতি ২৮৮, ৫৭৯; স্মৃতি 
, চন্ত্রিক1-৫৬০১ ৫৬৪ ১ স্বপ্নেশ্রদেব ৪২৮ ; স্বপ্নেশ্বর বিপ্র(ওড্র) ৩৪০, 
৫৯৪ ;-স্বূপ-দামোদর গোস্বামী ৩, ৪৯, ১৭৮১ ২০১, ২০৮, ২১০১ ২১২, 
২২৭১ ২২৯, ২৩৪, ২৫৪১ ২৫৫, ২৬৬১ ২৬৮১ ২৭১১ ২৮৫-২৮৪১, ৩৪১, 
৪৭৮) ৪৯১) ৪৯২১ 8৯৪-৪৯৬, ৪8৯৯, ৫০০১ ৫০২ ).স্বরূপদাস বাবাজী 
৮২১২১ ২৫৭১ ২৬৮-২৭১; ৬১১: স্ব্গগ্বার ৩৪১ ১৯৫১ ৯৯৬১ ২৯৪৪ ৩১৩.) 
স্ব্গবার-ছাঁতা (মঠ ) ২২২, ৩৫৭ ; স্বৰ্গদ্বারসাক্ষী ১৯৬ ;  স্নৰ্ণনবেশ ১৩৬) 
সবর্ণভানু ৩১) স্বৰ্ণাদ্ৰিক্ষেত্ৰ ৪১৩, ৪১৪; স্ব্ণাদ্রি মহোদয় ৪১২, ৪১১ 
(৪১৭, ৪২৩, 8৪৭ | 
হংসকেলি (ভোগ ) ১০৩, ১১০, ১১৯ ; হংসঝিলি ১১০ 3 হংসপট। 
' রেথাংশ) ১৬৩ ; হংসবল্লভ ১১৪, ১২০ 5 হড়পনায়ক ১০৪, ১২৮ 5 হমীর- 
দেব ( যুবরাজ ) ৫১৫; হরিচন্দন মহাপাত্ৰ ৩৪০, ৪৬৮) হরিজখণ্ডি-মঠ 
২২২; হরিডাখণ্ডি-মঠ ৩৫৮ ; হরিদাসগুম্কা ৪৪৩; হরিদাসঠাকুর- 
' সমাধি-মঠ ২৫১১ ২৫২, ২৫৭১ ২৫৯, ২৬১ ; হরিনামা মৃত-ব]াকরণ ২৯৪ 9 
' হরিবর্মদেব ৪২৬১ ৪২৯, ৪৩১; হরিভক্তিবিলাস ১৭০, ৪৩৩, ৪৫৮ পা 
' হুরেকুষ্ণদেব ৫৬৭ ) হলধ্বজ ১৬০ ) হলাযুধ ১৬১১ হল্দিয়ামঠ ৩৫৬) 
* হৃস্তিঘার- ৭৫) হত্তি-বেশ ১৩৫, ১৫০ ১. হাঁতী-আখড়া ৩৫৬১ ৬১১; 
৷ হাতী-গুরুদেব-মঠ ৩৫৭ ১ হাথিগুল্ফা ৪৪৩) হান্দোলাবড়ু ১২৭; 
'হাবেলী-মঠ ৩২০, ৩২৮) হাম্বীর, ৫১৫১ ৫১৬ ; হিউএন্‌ সাং ৪২, ৪৪৩ ; 
* হিন্দী ভক্তমাল ২১৮ প1; হিন্দু-রিলিজিয়স্‌ এণ্ডাউমেণ্ট আট, ২২৭) 
7 হুণুত-মঠ:২৭৫,) হুসেন শাহ ৫৭১ ৫৮১ ৬৯১ ৫২৪১ ৫৪৮) ৫৫৩ ১. হেঙ্ুরা- 
মঠ ১১ হ্মাত্রি ৫৬৪ ১ হেরাপঞ্চমী ১১৬, ১৩৯১ ১৬৬১ ১৭৩ | 
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